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এন্ট্যুক্রি, কলিকাত;-১৪ 


প্রথম প্রকাশ £ ২১শে পৌষ, ১৩৭০১ 
স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিঘি 


অুলয- দশ টাক? 


মুদ্রক 2 
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


্রীম্ুরেজ্দ প্রেস, 


১৮৬] ১, আচাষ প্রফুল্রচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪- 


রক মুদ্রক £ 
শ্বীঅজিত গুপ্ত 
তারভ ফটোটহিপ £ুঁভিও 


ক্বামী বিবেকানন্দের শতবাধিক জন্মোতসবে 
শ্রদ্ধাঞ্জলি 


অেথক্েত্্র নিবেদন 


স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী পরিচ্ছন্ন ও ধারাবাহিকভাবে 
উপস্থিত করিবার উদ্দেশ্টে এই পুস্তকখানি রচিত। ইহার বণিত 
বিষয় আমি যথাসাধ্য নিভল ও চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থিত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছি। শুধু শেষের তিনটি অধ্যায় যেরূপ সমৃদ্ধ ও শ্রী-মণ্তিত 
করিয়া আমার লেখার ইচ্ছ! ছিল তাহ। আমি পারি নাই। আমার 
চোখের অসুখ বৃদ্ধি পাওয়ায় আমি এ চেষ্টা হইতে বিরত হইতে বাধ্য 
হইয়াছি। তাহা হইলেও, আমি আশ। ও বিশ্বাস করি, যাহার! 
স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী পরিচ্ছন্নভাবে জানিতে ও বুঝিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহারা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ 
করিবেন । 

এই পুস্তকখানির রচনায় আমি নিম্নলিখিত পাঁচখানি গ্রন্থের 
নিকট বিশেষভাবে খণী :-- (১) শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণলীলাগ্রসঙ্গ ( স্বামী 
সারদানন্দ-রচিত ); (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামূত (শ্রীম'কথিত ); 
(৩) 076 116 0১৬21] ৬1৬6চ9:)9108 ( মায়াবতী অদ্বৈত 
আশ্রম হইতে প্রকাশিত ); (৪) 106 00000166৬৬০ ০0 
১৬৪1001  ড1০121021709 (মায়াবতী অদৈত আশ্রম হইতে 
গ্রকাশিত ); এবং (৫) 19101 15612021009 10 /0060108 : 
6৬ 10150061165 (79116 [00156 3010০ প্রণীত )। ইহা 
ব্যতীত, ভগ্নী নিবেদিতা, ( স্বামীজীর ত্রাতৃদ্ধয় ) এমহেন্দ্রনাথ দত্ত ও 
ওডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিগণ লিখিত এবং (উদ্বোধন 
পত্রিকা সহ ) উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত নানা পুস্তক হইতে 
কিছু কিছু ( এবং অধিকাংশ স্থলেই সামান্য সামান্য ) সাহায্য লওয়! 
হইয়াছে। এবং সে সকল পুস্তকের নিকটও আমি আমার খণ স্বীকার 
করিতেছি । 
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পুস্তকখানি স্বামীজীর শতবাধিক জন্মোতসবে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি । 
ইহার প্রণয়নে যাহারা আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন ও নানাভাবে 
সাহায্য করিয়াছেন তাহার সকলেই আমার নিকটতম আত্মীয় । 
তাহাদের সকলের জঙ্তাই আমি শ্রীশ্রীমা, ঠাকুর ও স্বামীজীর আশীর্বাদ 
প্রার্থন৷ করি | 

মুদ্রণ ক্রটির জন্য এই পুস্তকের একটি আবশ্যকীয় ভ্রম-সংশোধন 
এই | ছাব্বিশ নং অধ্যায়ের 15620109এ (পুঃ নং ৬৮৪) 
“আমেরিকার পূর্বোপকুল” স্থলে “আমেরিকার পূর্বাঞ্চল” পাঠ করিতে 
হইবে । 


কলিকাতা 
২১শে পৌষ, ১৩৭০ ভ্রীমানদাশক্বর দাশগুগড 
«ই জানুআরি) ১১৬৪ 


সূচীপত্র 


বিষয় 
ভারতের আত্মা 
১। পটভূমি 
প্রথম স্তর 
২। বংশপরিচয় 
৩। জন্ম 
৪। শৈশব-কথা 
৫1 কৈশোর-জীবন 
৬। কলেজের কয় বুসর 
৭। শ্রীরামকৃষ্ণের সকাশে 
দ্বিতীয় স্তর 
৮। গুরু ও শিষ্য--(১) 
৯। গুরু ও শিব্য--(২) 
১০। গুরু ও শিষ্য - (৩) 
১১। গুরু ও শিষ্য--(8) 
১২। গুরু ও শিষ্য--(৫) 
১৩। গুরু ও শিষ্য--(৬) 
তৃতীয় স্তর 
১৪। বরাহনগর মঠ 
১৫। ভারত পরিক্রম1--১ম, ২য়, ও ৩য় যাত্রা 
১৬।. ভারত পরিক্রমা--৪র্থ যাত্রা, ১ম অংশ 
১৭'। ভারত পরিক্রমা--৪্থ যাত্রা, ২য় অংশ 
১৮। ভারত পরিক্রমা--৪র্ঘ যাত্রা; ৩য় অংশ 
১৯। ভারত পরিক্রমা-”৪র্থ যাত্রা, ৪র্ঘ অংশ 
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পরিব্রাজক জীবনের নান। কাহিনী 
উদ্যোগ পর্ব 


আমেরিকার পথে ও তথাকার প্রথম দিনগুলি **" 


ধর্নমহাসভ। 

ধর্মমহাসভার পরের ঘটনাবলী 

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে 
ব্তৃতা-নফর 

আমেরিকার পূরাঞ্চল ভ্রমণ--১ম পর্ধীয় 

আমেরিকার পূর্বাঞ্চল ত্রমণ_-২য় পরায় 


আমেরিকার পৃরাঞ্চল ভ্রমণ_৩য় পর্ধায় 
প্রথমবার ইলণ্ডে গমন 


আমেরিকা ভ্রমণের শেষ চারি মাস 

স্বামীজীর আমেরিকা বাসকালীন কয়েকটি 
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উপসংহার 
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ভারতের আতা 


ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। এবং ম্মরণাতীত কাল হইতে 
তাহার জীবন অধ্যাত্ম সত্য সন্ধানের এক অবিরাম প্রবাহ । 

প্রারস্তে--এই জীবনের উৎস-মুখে-হিমালয়ের ম্যায় দণ্ডায়মান 
একদল দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘবপু বীরপুরুষের. সুদীর্ঘ শ্রেণী। ইহারা 
বৈদিক যুগের চির-বরেণ্য আর্ধ খধিগণ। এই নিভিক, মেধাবী ও 
অক্লান্তকর্ন] মহাপুরুষগণ শত শত ও সহম্র সহম্ল বৎসর যাবৎ 
ভাহাদের সমস্ত শক্তি ও সময় এক মহান উদ্বেশ্টে নিয়োজিত করেন। 
অকুতোভয়ে তাহারা চান জীবন-রহস্তের চরম সমাধান এবং 
ইহজীবনেই চরম সত্যের সাক্ষাৎকার । 

এবং তাহাদের এই নিভিক ও বিরামহীন সন্ধান ও অনুসন্ধান 
হইতে, তাহাদের তপস্ার যজ্জবেদীর চির-প্রজ্জলিত হোমাগ্নি হইতে, 
তাহাদের সত্যোদ্ভাসিত হৃদয় ও ধ্যান-নিরত মানস-সরোবর হইতে-_ 
নির্গত ,হয় ভারতের শাশ্বতঃ আত্মা। অগণিত শতাব্দি ধরিয়া ইহা 
এক শৈল-শিখর হইতে অপর শৈল-শিখরে, এক জনপদ হইতে অপর 
জনপদে, এক পুরুষ হইতে অপর পুরুষে ব্যাপ্ত হইতে থাকে এবং যুগে 
যুগে প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক স্তরে শক্তি ও আয়তন সংগ্রহ করিয়া 
ক্রমে অমগ্র ভারতের বিশাল দেহে অধিষ্ঠিত হয়। এইভাবে স্থল, 
জল, নদী, পর্বত সম্বলিত প্রাণহীন প্রাকৃতিক ভারত ও তাহার 
দূর দুরাস্তস্থিত বহু বিভিন্ন জাতি ও সমাজের জনগণ একটি বৈশিষ্টাপূর্ণ 
জীবন-স্পন্দন প্রাপ্ত হয়। এবং তদবধি সেই স্পন্দনধারা অবিচ্ছিন্ন- 
ভাবে অগণিত যুগের অগণিত বশসরের মধ্য দিয়া তাহার চির-লক্ষা 
সত্যসাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। 

ভারতের এই জীবন-ধার1 এইভাবে ইতিপূর্বে বহুকাল ও বহু পথ 
অতিক্রম করিয়াছে। এখন ইহা অগ্রতিরোধ্য ও.অনিবার্ধ। , আজ 
ভারত বলিতে যে চঞ্চল ও তৃর্গায়িত মামব-সমগ্টি বোঝা যায়, তাহা 
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সকল বাহা গোলযোগ, সাময়িক পরিবর্তন ও আপাত ব্যত্যয় সত্বেও 
এই জীবন ধারাতেই বাস করে ও চলে। ভারতবর্ষে তাহার 
সবত্যাগী সাধু-মহাপুরুষগণের ন্যায় ক্ষমত1 ও প্রভাব আর কাহারও 
নাই। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই তাহার সাফল্য তাহার আধ্যাত্মিক 
অর্জনের ন্যায় এত সুষ্ঠু, সব! ঠানুখী ও পরিপূর্ণ নয় এবং ভারত তাহার 
আধ্যাত্মিক সম্পদ ও শক্তির দ্বারা যত বড় তত আর কিছুব্‌ু দ্বারাই 
নয়। তাহার সুগভীর অতীতের সকল যুগেই যে সকল উজ্জ্বল 
জ্যোতিষ তাহার জীবন-গগন আলোকিত করিয়াছেন, তাহারা তাহার 
অধ্যাত্ম রাজগণের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা ( রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, 
চৈতন্য, রামকৃষ্ণ প্রতি) ও তাহার নানা আয়তনের অগণিত 
সত্যদ্রষ্টা। সাধু, সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষগণ। তাহার সাগরসম বিশাল 
সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় মাত্র একটি; তাহার সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
সমূহের লক্ষ্য (সকল যুগের সকল পরিবর্তন ও সংশোধনের মধ্যেও ) 
মাত্র একটি,_সত্যের উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার । এই চেতনা তাহার 
গিরি-গুহায় বিরাজিত, তাহার বাতাসে ভাসমান, তাহার জলসমূহে 
তরঙ্গায়িত। এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে, পূর্ব হইতে পশ্চিমে, ভারতের 
প্রাচীন বৈদিক খধিগণের এই মহাশক্তিময়ী ছ্ুহিতাই অবিরামভাবে 
প্রবাহমানা এবং যুগে যুগে সকল শক্তির উৎস সত্য-পারাবার হইতে 
নব-জীবন ও নব-শক্তি লাভ করিয়া আরও প্রবলতর হইয়া চিরকালই 
প্রবাহিতা রহিবেন। 

এই অন্তনিবাসী দেবীই ভারতের আত্মা ও আমাদের ভারত- 
মাতা । ভারত-জীবনের বিশাল বৈচিত্র্যসমূহ ইহাতেই এক। ইহারই 
সত্যতার বাধনে ভারতবর্ষ একটি জাতি। এবং ভারতের কোনও কোনও 
মহাপুরুষ বলেন ইনিই হিমালয় কন্া উম।, শিবের সহচরী ও বিশ্ব 
জননী । ইহার প্রত্যেক হৃদ-স্পন্দনের সহিত শাশ্বতঃ ধ্বনি উঠে-_ 

একং সদিপ্রা বুধ! বদস্তি। 
অর সত্য এক, জ্ঞানীগণ তাহা বহুনামে ব্যক্ত করেন । 
ও তত সৎ ও। 


॥ 


হি সা সহ শান 
০৮ ৯ ৫ সন পপর 
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আাশ্বী শ্বিন্বেক্ষািল্ল 


এক 
পটভাম 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবন (১৮৬৩-১৯০২) যথোচিতভাবে 
বুঝিতে হইলে, এ জীবনের পটভূমির সঙ্গে কিছু পরিচয় থাকা একান্ত 
আবশ্তক। তাই, তীহার জীবন-কথা অবতারণার পূর্বে আমর! 
এ পটভূমির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দিলাম । 


পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) জয়ী হইয়। ইংরেজ যখন ভারতবর্ষে 
তাহার আসন সুদ করিয়া লইয়াছিল, তখন ভারতে এমন শক্তি 
ছিল না৷ যে এই নবাগত দূর্ধর্ষ পাশ্চাত্য জাতির সর্বগ্রামী লৌহকবল 
£ঈতে ভারতের স্বার্থ ও পরমার্থকে রক্ষা করে । জাছুকরের জাছু- 
বাজির স্তায় ইহা! যে কেবল অত্যল্প কালের মধ্যে একটির পর একটি 
করিয়া ভারতের সমস্ত দেশ-প্রদেশ ও তাহার সঞ্চিত ধন-রত্র সমূহ 
গ্র/স করিয়াই নিরস্ত হইল তাহা! নহে। ইহা তাহার আসন অটল 
করিবার নিমিত্ত ভারতের প্রাচীন ধর্ম, সংস্কৃতি ও সত্তাকেও নষ্ট করিতে 
প্রয়াসী হইল। ইহা ইতিহাসের কথা | 


১। ইহ। লক্ষণীয় যে প্রথমোক্ত ( অর্থাৎ রাঁজ্য ও এশ্বর্ধ অর্জনের ) কাজটি 
সমাধা করে ভারতবর্ষে ব্যবসায়-রত ইংলগ্ডের এক বণিক-সঙ্ঘ_-ই ইগিয়া 
কোম্পানি; পরে দ্বিতীয় কাজটির জন্ত উদ্যোগী হন ইংরেজ মিশনারীগণ । 
াউনীততিক কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বা তত্প্রতিঠিত ইংরেজ গবর্ণমেক্ট 
প্রত্যক্ষভাবে মিশনাপীদের কাজে কোন অংশ গ্রহণ করেন না বটে, কিন্ত 
উহাতে তাহাদের সহানুভূতি ছিল। 


২. স্বামী বিবেকানন্দ 


কিন্তু ইহা অপেক্ষাও গুরুতর সঙ্কট দেখ। দিল ভারতের নিজের 
দিক দিয়া। ভারত সম্মোহিত হইল। এই উদীয়মান পাশ্চাত্য- 
শক্তির অব্যাহত বিজয়-গর্বের সম্মুখে সে তাহার ইহকাল-পরকাল 
বড়ই অকিঞ্চিৎকর দেখিল। ইহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার 
মত কোন সম্বলই তাহার জুটিল না । ফলে, ইহার সংস্পর্শ স্বতঃই 
ভারতের পক্ষে এক মহ। ক্ষয়ব্যাধির মত ক্রিয়। করিতে লাগিল ।; 
মনে হইল এইবার বুঝি বা সে যায়। অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া, 
অতীতের ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবাইয়। 
দিয়া, বুঝি বা এ পাশ্চাত্য জাতির আনুগত্য ও অনুকরণে একটা 
সম্পূর্ণরূপে নূতন জীবন তাহার গড়িয়া তুলিতে হয়। ভারতের 
অন্তরাত্ম। কাপিয়। উঠিল । 

ইংরেজ শক্তি ও সভ্যতার সংঘাত-ঘটিত এই অন্তধিপ্নবই ভারতের 
নব জাগরণের সুচনা | বৈদিক খষিদের তপস্যা-সম্ভুত তাহার অমর 
প্রাণ মরিতে চাহিল না-মরিতে সে পারে না।২ তাই তাহার 
যুগযুগান্তের গর্ভ হইতে সাড়। আসিল । এবং সমগ্র ভারত ব্যাপিয়! 
এক বিপুল অভিনব প্রতিক্রিয়া দেখা দিল । 

তাহার প্রথম স্মহৎ ফল মহাত্ম! রাজ! রামমোহন রায় ( ১৭৭৪- 
১৮৩৩ )। এই অসীম ধীশক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষকে নবীন ভারতের 
প্রভাতী তারা বা কীতিমান আদিপুরুষ বল! যায়। ইহার পূর্ব 
পধস্ত আমর! কেবল অন্ধকারই দেখিতে পাই, কোন উল্লেখযোগ্য 
সাড়া-শব্দ নাই। রাজা রামমোহন রায় একাকী সর্বপ্রথম খুষ্টান 


১। এই কালের অনেক শিক্ষিত হিন্দু সত্যই মনে করিতে আরম্ভ করেন 
যে, ইংরেজের স্তায় মদ-মাংস ন| খাইলে ও খু্ান ধর্ম গ্রহণ না করিলে দেশের 
কোন উন্নতিই হইবে না। ইহার বিষময় ফল রামমোহনের সময়ের (ও 
তৎপরবর্তী কালের ) ইয়ং বেঙ্গল দলের নাস্তিকতা ও সন্তরান্ত ঘরের হিন্দু 
মুবকদের খুষ্টান ধর্ম গ্রহণের ইতিহাম লক্ষ্য করিলেই সুস্পষ্ট হইবে। 

২। এই বিষয়ে এই পুস্তকের প্রারস্তে সন্নিবেশিত “ভারতের আত্মা” প্রবন্ধ 
দ্রষ্টব্য । 


এক পটভূষি ৩ 


মিশনারীদিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং পরিশেষে 
তাহার প্রতিষ্টিত ব্রাহ্মদমাজই চূড়ান্তভাবে এ আক্রমণের গতি 
রোধ করে। এবং তাহারই সাগ্রহ চেষ্টার ফলে দেশে ইংরেজি 
শিক্ষার প্রচলন ও তীহার ধর্স ও সমাজ-সংস্কারাদি নানা সদনুষ্ঠান ও 
সৎ-প্রচেষ্টা ভারতের সবতোমুখা নবোখানের মুত্রপাত করে।১ 

তাহার পরবর্তাঁ কালে ( ১৮৩৩-১৮৯৩ )২ উষ্ষার কাকলি যেন 
সমস্বরে আপনি বাজিয়া উঠিল । মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭- 
১৯০৫), দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩), পর্ডিত ঈশ্বরচক্জ 
বিগ্ভাসাগর (১৮২7-১৮৯১)১ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৩ ), 
মাইকেল মধুন্দন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
(১৮৩৮-১৮৯৪ ), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪ ), হেমচক্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), কক্প্রলন্ন সেন (পরে স্বামী 
কুষ্ণানন্দ ), পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি প্রভৃতি মনীষীগণ ভারতের 
নবোদ্বোধন কার্ষে আত্মনিয়োগ করিলেন । ইহাদের অবিরাম চেষ্টা 
ও পরিশ্রমে ভারতের দিকে দিকে কত স্ুরই যে বাজিয়া উঠিল তাহা 
বলিয়া উঠ স্থুকঠিন। ধর্মে, সমাজে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রে রিনি? একট! 
নবজাগরণের সাড়। পড়িয়া গেল । 

কিস্তু এই জাগরণের প্রথম শুচন। হইতেই সঙ্গে সঙ্গে দন্ঘ, সংশয় 
ও অনিশ্চয়তাও দেখ! দিয়াছিল। দেখ! যায়, হিন্দ্ুদিগের রক্ষাকলে 


১1 রামমোহনের কার্ধাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, “শিক্ষা! বল, 
রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, সমাজ বল, ধর্ম বল, কেবলমাত্র হতভাগ্য দেশের 
মুখ চাহিয়। তিনি কোন্‌ কাজে না রীতিমত হন্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? সমাজের 
যে-কোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে সে কেবল তাহারই হস্তাক্ষর 
কালে নৃতন নুতন পৃষ্ঠায় উত্তরোন্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র ।” 


২। আলোচন] সংক্ষিপ্ত করিবার জন্ত, আমরা রামমোহনের তিবোধান- 
সময় ( ১৮৩৩) হইতে স্বামী বিবেকানন্দের অভ্ভাদয়-কাল (১৮১৩) পর্যন্ত এই 
১০ বৎসরের কথ একসঙ্গে আলোচন। করিয়াছি । 


৪. স্বামী বিবেকানন্দ 


রামমোহন১ যে ধর্ণ-সংস্কার প্রবর্তন করিলেন, তাহার বিরুদ্ধে 
একদিকে দাড়ালেন বিরাট গোড়া সম্প্রদায়ের তৎকালীন নেতা 
স্বনামধন্য রাজা রাধাকান্ত দেব ( ১৭৮৪-১৮৬৭ )২, অন্যদিকে তাহা 
অবাধে অগ্রাহ করিয়। চলিলেন (হিন্দু কলেজের” তরুণ অধ্যাপক 
ডিরোজিও-ম্্ট ) ইয়ং বেঙ্গলের দল। এই দলের সভ্যগণ ছিলেন 
নিছক যুক্তিবাদী । তাই, যুক্তি-সিদ্ধ হ্যায়, সত্য ও সততার সমর্থক 
হইয়াও, ইঁহার। সকল রকমের ধর্ম, গৌড়ামী ও অন্ধ-বিশ্বীসের ঘোর 
বিরোধী ছিলেন ।* আবার, রামমোহনের মৃত্যুর পর তাহার নিজ 
অনুগামীদের সমাজ ((ত্রাঙ্গসমাজ ) মত-পার্থক্যের জন্য প্রথমে 
ছুইটিৎ ও পরে তিনটি, পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া! গেল। অপর 


১। রামমোহন ব্রাঙ্গ-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও, তিনি কখনও হিন্দ- 
সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই । ধর্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি যে ব্রক্ষসভ। 
স্থাপন করেন, তাহার সমর্থক ও অন্ুগামিগণই পরে ব্রান্ম আখ্যা লইয়া 
নিজেদের হিন্দু-সমাজ হইতে বেশীকম পৃথক করিয়া লন। 

২। রাজা রাধাকান্ত দেব গোঁড়া বা নৈঠিক হিন্দু হিসাবে অনেক ক্ষেত্র 
রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের বিরোধিতা করায়, অনেক আধুনিক লেখক 
তাহার -প্রতি সরাসরি অবিচার করিতে ইতত্ততঃ করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক 
ধর্ন ও সমাজ-হিতকর কাজে তাহার অবদানও অসামান্য ও স্মরণীয়। 

৩। এই কলেজটি রামমোহন, রাজা রাধাকাস্ত দেব ও আরও অনেকের 
সমর্থন ও সাহায্যে ডেভিড হেয়ার কর্তৃক ১৮১৭ খুষাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজ। 
রাঁধাকাস্ত দেব এই কলেজের পরিচালক-সমিতির সভ্য ছিলেন। কিন্তু 
হিন্দুদিগের আপত্তির জন্য রামমোহন উহাতে যোগ দেন নাই। 

৪। এই দলে হিন্দু-কলেজের অনেক প্রতিভাবান ছাত্রও ছিলেন! 
তাহাদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্চমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । পরবর্তা ভীবনে ইহারা 
সকলেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। এবং কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম/স্তর 
গ্রহণ করিয়! গোড়া খৃষ্টান হন । 

৫। আদি সমাজ ও ভারতর্ষীঁয় ব্রাঙ্ম-সমাজ। 

৬। আদি সমাজ, সাধারণ ব্রাঙ্গ-সমাজ ও নব-বিধান। 
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দিকে, রামমোহন ও -তৎপরবতাঁ যুগের (পাঞ্জাবের আর্ধ সমাজ- 
প্রতিষ্ঠাতা ) দয়ানন্ৰ সরস্বতী উভয়েই মুতিপৃজার বিরোধী ও নিরাকার 
পরব্রন্ষের উপাসনার সমর্থক হইয়াও, ধর্ম-সংস্কারের জন্য রামমোহন 
অনুসরণ করেন বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা বেদান্ত, আর স্বামী দয়ানন্দ 
অবলম্বন করেন বেদের ক্নকাওড। 

এইরূপ, ধর্মের ম্যায় সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারেও নানা কমের 
মতভেদ দেখা দিয়াছিল। হিন্দ্-সমাজের কল্যাণার্থে রামমোহন যে 
সকল সংস্কার প্রবর্তন করেন, তন্মধ্যে এক ইংরেজি শিক্ষ। ও স্ত্রী-শিক্ষার 
প্রচলন ব্যতীত অপর সব কিছুরই ঘোর বিরোধী ছিলেন রাজ। 
রাধাকান্ত দেব ও তাহার অনুগামী গেঁড়। সম্প্রদায়, আর ডিরোজিও 
প্রভাবিত ইয়ং বেঙ্গলের দল ছিলেন এ সকলের প্রবল ও বেপরোয়। 
সমর্থক । এবং রামমোহনকেও চমকিত করিয়া এই শেষোক্ত দলের 
যুবকেরা 'সমাজের' বিধি-নিষেধ অমান্য করিবার উত্তেজনায় প্রকাশ্য 
রাস্ত!, পার্ক ও মুসলমানের দোকানে মদ ও মাংস খাইয়। নিজেদের 
কুসংস্কার-যুক্তি, স্বাধীন চিন্তা, ব্যক্তি স্বাধীনত!। ও সৎসাহসের পরিচয় 
দিতে লাগিলেন । এমনি করিয়। সকল দিক ও সকল ক্ষেত্রেই নব- 
জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দেখ! দিয়াছিল বহু মত, বহু পথ ও বহু আদশের 
দ[বী, বিরোধ ও কলরব । কিন্তু এত নুরের এঁক্য কোথায়, এ 
জাগরণের অর্থ কি, লক্ষ্য কি লক্ষ্যে পৌছিবার নিশ্চিত পথ ও 
শক্তিই বাকি? ধর্মে ধর্মে বিভিন্ন ত।, মতে মতে পার্থক্য, পথে পথে 
বিকরোধ | এই বিপ্লব ক্রমে ভাষাতেও দেখ! দিল। এবং এমন 
ক্ষেত্র রহিল ন! যেখানে নানা প্রকারের সুর ও ধ্বনি উখ্িত ন। 
হইল । 

তাই, এই অর্বতোমুধী জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে জাতির কল্যাণের 
জন্ত প্রয়োজন হইল তাহার অন্তদ্বন্ছের অবসান, ভারতের নৃতন- 
পুরাতন সকল মত, পথ ও ভাবধারার এঁক্য বা সমন্বয় সাধন। যে 
সকল মনীষীর প্রচেষ্টায় এই জাগরণ দেখ! দিয়াছিল ও পরে ক্রমে তাহা 
সার্থক হইয়া উঠিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে সে চেষ্টা ন৷ 
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করিলেন তাহা নয়।১ কিন্ত শুধু বুদ্ধির সাহায্যে তাহারা যে সকল 
উপায় বা পথ নির্দেশ করিলেন, তাহা সবই তাহাদের নিজ নিজ 
ব্যক্তিগত সংস্কারানুযায়ী অনুমান ও পছন্দের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং 
সঙ্কীর্ণ, পক্ষপাতদুষ্ট ও অকৃত-নিশ্চিত। সত্যত্রষ্ট খষির দেশ উহাতে 
সন্তষ্ট হইতে পারিল ন1। তাহার সীমাহীন বিশাল প্রাণের পরিপূর্ণ 
অভিব্যক্তি উহার কোনও পথেই হওয়। সম্ভব ছিল না। তাই, সার। 
দেশে চলিতে লাগিল এক ছুরপনেয় দ্বন্দ, সংশয় ও সন্দেহের ব্যথা 
ও বিলাস। 

এই গভীর দন্দ-সংশয়ের যুগেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 
(১৮৩৬-১৮৮৬) অজ্যর্থান। অতি দরিদ্র ও নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণ 
পরিবারে জন্ম লইয়া, গ্রাম্য নিম্ন পাঠশালার যৎসামান্ত শিক্ষামাত্র 
সম্বল করিয়া, ইনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং দক্ষিণেশ্বরের 
কালী-বাঁড়ীতে মা-কালীর পুজারী নিযুক্ত হন। রাষ্ট্র, সমাজ ব। 
সাহিত্যের সহিত ইহার কোন সংশ্বব ছিল না। এবং পাশ্চাত্য 
সভ্যতার সহিত ইনি সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিলেন। 

কিসের প্রেরণায় বল! স্ুকঠিন, এই নিঃসম্বল, অশিক্ষিত, মৃতি- 
পূজক ত্রাঙ্গণ যুবক এ কালীবাড়ীতে গভীর সাধনায় রত হইলেন । 
নিঃশব্দে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে, অবিরামগতিতে সে সাধনা চলিতে 
লাগিল। সিদ্ধিলাভেও উহার বিরাম হইল না। মতের পর মত, 
পথের পর পথ বাহিয়৷ তিনি প্রত্যেকটিরই শেষ দেখিতে লাগিলেন । 
শান্ত, বৈষ্ুব, দ্বেত, অদ্বৈত, হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান কোনও মতই 
বাদ গেলনা । এমন কি, নারী-ভাব অবলম্বন করিয়াও এই বয়ঃপ্রাপ্ত 
পুরুষটি একটি সাধন। করিয়া লইলেন। এবং পরিশেষে সকল ধর্মের 
লক্ষ্য এক, সকল মতের উদ্দেশ্ট এক, সকল পথের সমাপ্তি এক, এই 
বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া তিনি অদ্বৈতজ্ঞানের চরম প্রশান্তিতে আপনার 
উনবিংশবর্ষাঁয়। স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে পৃজা। করিয়া তাহার সে ছুশ্চর সাধনার 

১। ৃষ্ানতশ্বরূপ, রামমোহনের ধর্মপ্রচারে, বঙ্কিমচন্ত্রের সাহিত্যে ও কৰি 
নবীনচস্্র সেনের কাব্যমালায় এই চেষ্টা খুবই সুপরিস্ফুট । 
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পরিসমাপ্তি করিলেন । সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া এই সাধন! চলে 
(১৮৫৫-১৮৬৭)।১ ইহার মধ্যে বিরাম ছিল না, বিশ্রাম ছিল না, 
ক্লান্তির একটা নিঃশ্বাস ফেল! ছিল না । সাধনাস্তে কাহার গৌরবর্ণ, 
সুঠাম, বলিষ্ঠ দেহের একটা ধ্বংসমাত্র অবশিষ্ট ছিল। 


এই প্রাণান্তকর ছুশ্চর বিরাট সাধনায় তিনি কেন নিযুক্ত হইয়া- 
ছিলেন, নিঃসহায় নিঃসঙ্গ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবকের এ সবতোমুখী সাধনার 
কি প্রয়োজন ছিল এবং এ সাধনার ফল কি হইয়াছে, তাহা আমাদের 
বিশেষ অনুধাবনের বিষয় । দেখা যায়, দক্ষিণেশ্বরের নিরাল। 
কালীবাড়ীর গোপনত। ভঙ্গ করিয়া তাহাকে প্রথম আবিষ্কার ও প্রচার 
করেন ত্রাঙ্গ-সমাজের তত্কালীন নেতা! বিশ্ব-বিশ্রুত ব্রন্মানন্দ কেশব 
চক্র সেন (১৮৭৫)।২ তাহার পর তীহার নিকট কলিকাতার 
আরও অনেক বিখ্যাত লোক যাতায়াত করিতে থাকেন । তাহাদের 
মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কুষ্জ গোস্বামী, 
শশধর তর্কচুড়ামণি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কিন্তু 
এই সকল বিখ্যাত লোকের প্রয়োজন যে তাহ।র খুব বেশী ছিল তাহ। 
নয়। তিনি যাহাদের অপেক্ষায় ছিলেন তাহার] সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর 
লোক । তাহার। ক্রমে আসেন এবং তাহাদের অধিকাংশই তখন 
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১। “উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট 
হইলেও, উহার পরে তীর্ঘদর্শনে গমন করিয়া এ সকল স্থলে এবং তথা হইতে 
দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি কখন কখন কিছুকালের জন্য সাধনায় নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন।” (লীলা প্রসঙ্গ, সাধকভাব )। 

২। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই প্রথম ( দক্ষিণেশ্বর হইতে দুই মাইল 
দূরবর্তা ) বেলঘরিয়ায় গিয়া কেশবচস্ত্রকে দর্শন করেন ( ১৮৭৫, মার্চ )1 শাহ 
হইলেও, এই সাক্ষাৎ-ই কেশবচন্দ্রকে এ অজ্ঞাত অধ্যাত আশ্চর্য পুরুষটির সম্বন্ধে 
আরও সংবাদ লইতে উদ্বদ্ধকরে। এবং তজ্জন্ত তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে 
ইাহার নিকট যাতায়াত করিতে আরস্ত করেন। এবং তাহার অল্প পরেই 
তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের বেদী হইতে ও নানা ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজের 
মাধ্যমে এই মহাপুরুষটি ও তাহার শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচার করেন। 


৮ ত্বামী বিবেকানন্দ 


চৌদ্দ হইতে বিশ বশুসর বয়স্ক বালক মাত্র। তিনি তাহাদেরই 
সমাদরের সহিত বাছিয়! লইলেন। তাহাদের মধ্যে আবার তিনি 
যাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও দলের নেতা বলিয়া নির্বাচন করিলেন, তিনি 
তখন ছিলেন একটি উনবিংশ বর্ষ বয়স্ক কলেজের ছাত্র, নাম নরেক্দ্ 
নাথ দন্ত। পরবতাঁকালে তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ নামে জগদ্‌- 
বিখ্যাত হন। 

নরেক্্নাথ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শ্রীরামকৃষ্ককে প্রথম দর্শন করেন 
১৮৮১ খুস্টাব্দে। তারপর তিনি প্রায় পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল ( ১৮৮১- 
১৮৮৬) ধরিয়| তাহার নিকট যাতায়াত করেন। তাহাদের এই 
এতিহাসিক দেখা-সাক্ষাতের সময়ট। ছিল ভারতের জাতীয় জীবনের 
এক অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগ-সন্দি কাল। এ সময়ে (১৮৫৭ খুস্টাব্দে 
কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয় স্থাপনার ফলে ) ইংরেজি ভাষায় ও পাশ্চাত্য 
আদর্শে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বাংল দেশের প্রায় সর্বত্র চালু হইয়াছে 
ও দেশে তখন এই শিক্ষারই আদর, পসার ও প্রতিপত্তি, পাশ্চাত্য 
দর্শন-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়৷ দেশীয় ধর্ম, আদর্শ ও সংস্কৃতির উপর এই 
শিক্ষাপুষ্ট প্রভাবশালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আস্থ। বুল পরিমাণে 
শিথিল হইয়াছে, খুস্টান মিশনারীদের ব্যাপক আক্রমণ তখনও 
চলিতেছে, আর তাহা. রোধ করিয়া ত্রাহ্মসমাজ প্রচুর প্রভাব- 
প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে এবং কলিকাতার কলেজ সমূহের বহু 
হিন্দু ছাত্র এ সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়। উহার প্রার্থনা-সভায় 
নিয়মিতভাবে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে । 

অন্যদিকে খ্বস্টান, ব্রাহ্ম ও নাস্তিক ইয়ং বেঙ্গল দলের দ্বার 
সমভাবে শিন্দিত ও আক্রমণগ্রস্ত বিরাট হিন্দু-সমাজও এখন আর 
অবশ বা নিশ্চেষ্ট নাই। রামমোহনের সময়ে এই সমাজ ছিল 
প্রগতিহীন ও পরিবর্তন-বিরোধী। এবং ইহার তৎকালীন নেত 
রাজ। রাধাকাস্ত দেব শুভেচ্ছা পূর্ণ হইয়াও রামমোহনের নান। কল্যাণ 
কর সমাজ-সংস্কীরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন ও নিজ গৌড়। মতে 
বহু জনহিতকর কার্য করিয়াও সমাজের পক্ষে সাবেক ধরনের সঙ্কুচিত 


এক পটভূমি ৯ 


অবস্থাই শ্রেষ্ঠতর মনে করিয়াছেন। কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে 
পরিবত্িত। ভারতাত্মার যে প্রতিক্রিয়াতে.রামমোহন রায় প্রভৃতি 
ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ দেখ! দিয়াছিলেন, তাহারই প্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে অনিবার্ধভাবে আরম্ভ হইয়াছিল জমগ্র হিন্দু-সমাজের আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয় স্থাপনের কাজ। এবং এই কাজে এখন 
লিপ্ত ছোট-বড় বহু কর্মী ও মনীষীগণ | দেখা যায়, এই কালেই হিন্দু- 
সমাজের পক্ষ হইতে একদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণি ও শ্রীকৃষ্ণ 
প্রসন্ন সেন কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্। 
স্থাপনে প্রবল আন্দোলন তুলিয়া এক মহ! হৈ চে লাগাইয়। 
দিয়াছেন। অপর দিকে, মনস্বী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত 
প্রবন্গমালা ও অতুলনীয় সাহিত্যিক বহ্কিমচন্দ্রের অমর রচনাবলী 
হিন্তুদিগের মধ্যে এক নূতন আশ।, বল, বিশ্বাস ও ভরসা সঞ্চার 
করিতেছিল। 

এইভাবে রামমোহনের যুগে বাংলার ধর্ম ও সমাজ-জীবনে যে 
আলোড়ন উঠিয়াছিল তাহ! এখন আরও ব্যাপক ও প্রবলতর ভাবে 
চলিতৈছিল। তাই, তজ্জনিত ছন্দ, সংশয় ও অনিশ্চয়তাও বাড়িয়। 
উঠিতেছিল। কিন্তু তাহা হইলেও এই কালের অবস্থ! ছিল সম্পূর্ণ 
ভিন্ন ধরনের । রামমোহনের যুগ ছিল একটা বাহৃতঃ অবশ, নিঃন্য 
ও আত্মবিশ্বাসহীন জাতির নব-জাগরণের আরম্ভ বা স্ুচনার যুগ। 
কিন্তু তারপর সময়ক্ষেপে দেশ এখন অনেক অগ্রসর হইয়াছে। 
বাংলার সকল ক্ষেত্রেই মহামনীষীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং 
তাহাদের অবদানের দ্বারা দেশের শূন্য ভাণ্ডার নানা এশ্বর্-সম্ভারে 
পূর্ণ হইয়! উঠিয়াছে। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম-প্রচারকগণ 
যখন দ্বন্ব-কলহ লইয়! মত্ত, তখন অপৃৰ মনুষ্যত্ব ও মানবতার আদর্শ 
বুকে করিয়। উত্থিত হইয়াছেন এক মহামহিমাময় মহামানব-_পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । এই নির্ভীক, নিঃসঙ্গ ও অক্রীস্ত কর্মা মহা 
পুরুষটি ধরনের ধার ধারিতেন না, কিন্তু তিনি আমাদের দেশ ও 
'জাতিকে যাহা দিয়! গিয়াছেন তাহা! শ্রেষ্ঠতম ধর্মের ছুয়ারেও ছুর্ল ভ-- 


রি স্বামী বিবেকানন্দ 


তাহার মহান চরিত্র, অতুলনীয় হৃদয় ও সবল মনুষ্যত্বের আদর্শ এবং 
আরও .অনেক কিছু । অন্যদিকে, তীাহারই" সমসময়ে মাইকেল 
মধুনদন দত্ত রচন1 করিয়াছেন বাংলার শ্রেষ্ঠতম মহাকাব্য, বস্কিমচঞ্রর 
গড়িয়াছেন মহাজীবনপ্রদ বাঙ্গালীর অমর গগ্ভ সাহিত্য, আর দেশ 
লাভ করিয়াছে এক নূতন ধরনের দেশ-গ্রীতি ও রাষ্ীয় স্বাধীনতার 
আকাঙক্। বা স্বপ্ন । এই শেষোক্ত জিনিস দুইটির প্রধান উদযাপক 
ছিলেন ঝষিক্ল্প সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র, মহাকবি হেমচন্্র ও রাষ্ট্রগুরু 
স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । এইভাবে নান! মনীষীর নানা অবদানের 
ফলে দেশ এই কালে প্রায় সকল দিকেই উচ্চ উাব-সম্পদে সমৃদ্ধ 
হইয়। উঠিয়াছিল।১ 

অর্থা্, পূর্ব-কথিত সকল প্রকার দ্বন্দ, সংশয় ও অনিশ্চয়তার 
মধ্যেও দেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে কোনও এক মহা অভ্যুদয়ের 
পথে। সে অক্যুদয়ের পরিপূর্ণ রূপ কি হইবে তাহা অজানিত 
থাকিলেও, একটা অনুভূতি এ কালের দেশ নায়কগণের নিকট খুবই 
সহজ ও স্বাভাবিক হইয়। উঠিয়াছিল : রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষ একটি 
অখণ্ড দেশ এবং উহার ভবিষ্যুৎ রাষ্ত্িক অক্যুথথান একটি সর্বভারতীয় 
ব্যাপার । এই চেতনা ভারতবাসীর পক্ষে ছিল একটা সম্পূর্ণ 
অভিনব জিনিস। কারণ দেখা যায়, অতি প্রাচীন কাল হইতেই 
ভারতের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক একত্ব অনুভূত ও 


১। যদিও এই বর্ণনা বিশেষভাবে আলোচ্যকালের কলিকাতা ও বাংল 
দেশেরই কথা, তাহা হইলেও ইহাই সমগ্র ভারতেরও নব-জাগরণের কাহিনী । 
কারণ, বাংলা দেশই সর্বপ্রথম ইংরেজের শিক্ষা-সভ্যতা বুকে ধারণ করে, তাহার 
আঘাতে অবশ হয় এবং পরিশেষে জাগ্রত হইয়া প্রতিঘাত সুরু করে ও সমগ্র 
ভারতের পক্ষ হইতে আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়। বস্তত্ঃ রামমোহন হইতে, 
বিবেকানন্দ পর্যস্ত বাংলার ইতিহাসই ভারতের নবোথানের ইতিহাস । এই 
কালে বাংলায় যাহ ঘটিয়াছে, অন্ত সব প্রদেশে তদনুরূপ ঘটনা বেশীকম পরে 
ঘটিয়াছে। এবং অনেক স্থলেই বাঙ্গালী ও বাংলার সাহিত্য, ভাব ও প্রেরণাই 
উহাদের উদ্ধদ্ধ করিয়াছে। 


এক পটভূমি ১১. 


প্রচারিত হইয়া আসিলেও, উহার রাষ্্রীয় একত্ব ইংরেজ-পূর্ব কোন 
যুগেই প্রতিষ্টিত হয় নাই। এবং তাহার আবশ্ঠকতাও রাষ্িক 
চেতনাহীন ভারতবাসীর প্রাণে কখন উদয় হয় নাই। তাই, অতীতের 
সকল যুগেই উহা ছোট-বড় বহু রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। কিন্তু আজ 
ইংরেজের কঠিন নাগপাশে শৃঙ্খলিত ভারত পরাধীন হইলেও, উহার 
রাষ্্রীয় একত্ব সুসাধিত হইয়াছে । এবং তৎসঙ্গে, ইংরেজ-প্রবতিত 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণায়, উহার অপধ্রিবাসিগণের প্রাণে জাগিয়াছে 
এ বনু-বিলম্বিত একত্বের এক উদ্বেল অনুভূতি । তাহারা বুঝিতে 
শিখিয়াছে যে বিলম্বিত হইলেও এই একত্ব প্রকৃতি-নিিষ্ট, বিধাতার 
অভিপ্রেত ও অপরিহার্ধ। সাগর ও অত্যুচ্চ গিরি-পধত বেষ্টিত 
ভারতের ভৌগলিক সীম! পর্যবেক্ষণ করিলেই তাহা সুস্পষ্ট হয়। 
ভারত সকল দিক দিয়াই একটি অথও দেশ । 

তাই, এই নব-জাগ্রত মহা একত্বের আদর্শ বুকে কৰিয়াই যে 
ভারত তাহার গরিমাময় ভবিষ্যতের পানে ছুটিয়াছে, তাহা, উপরি- 
ব্ণিত অবস্থায়, তাহার নেতৃবর্গ বেশ বুঝিতেন। এবং তাহাদের 
সমসাময়িক কালের দ্বন্দ, সংশয় ও অনিশ্চয়তারাশিকে যে নিরসন 
করিতে করিতে তাহাদের পথ চলিতে হইবে তাহাও তাহার। 
জানিতেন। 

কিন্তু সেই চলার পথেই যে লুক্কায়িত ছিল আরও কত শঙ্কাপূর্ণ 
প্রশ্ন, স্ৃতীক্ষ ছুরিকার মত কত প্রাণঘাতী সমস্য।॥ কত রকমের কত 
হুর্লজ্ঘ্য অন্তরায়, দেশ তখন তাহা! কিছুই জানিতে পারে নাই। 
কারণ, সে সকল প্রশ্ন ও সমস্যা তখনও ছিল অস্ফুট-_অনাগত-_ 
দৃষ্টির বাহিরে । কিস্তু আজ কিঞিন্নশ্ন এক শতাব্দী পরে আমরা 
তাহা (ছ্ুরপনেয় বেদনার সহিত) খুব ভাল করিয়াই জানি। 
তখনকার দিনের এইরূপ একটি অনাগত প্রশ্ন ছিল: পাশ্চাত্য শিক্ষা 
ও সভ্যতার সংঘাতে পুরাতন ভারতের বক্ষ হইতে যে নুতন ভারত 
উত্থিত হইতেছে,--উহার পরিণত রূপ কি হইবে? পুরাতন কি 
নৃতনকে অস্বীকার করিবে, না নূতন পুরাতনকে মুছিয়া ফেলিবে, 


১২ স্বমী বিবেকানন্দ 


অথবা উহার! এক অনৃষ্টপূর্ব মিলন গরিমায় এক হইয়। চলিবে ? 
কে ইহার সঠিক জবাব দিবে? এ কালে এই ধরনের আর একটি 
অনুখিত সমস্ত। ছিল--দেশের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের শ্রেত, নান। 
রকমের নানা আদর্শ ও ভাবের স্ফুরণ এবং বরেণ্য মহাপুরুষগণের 
আবির্ভাব ও অবদান-_এ সবই কি শুধু শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়কে 
অবলম্বন করিয়াই চলিতেছে না? তাহাদের চিন্তা, চেষ্টা ও অবদান 
যে অঙ্দয় আনয়ন করিবে, তাহাতে কি তখনও ন্ুষুপ্ত বিরাট 
অশিক্ষিত ও অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন অংশ থাকিবে? 
ভারতের চির-বঞ্চিত ও চির-শৃঙ্খলিত নারী-সমা'জ কি উহার মাঝে 
তাহাদের স্বাধিকার লাভ করিবে ? খৃষ্টান, মুনলমান, পাশা প্রভৃতি 
অহিন্তু ভারতবাসীর। কি উহাতে সন্তষ্ট থাকিবে, না তাহারা নিজ 
নিজ পৃথক সত্তানুযায়ী পৃথক পৃথক ভাবে আত্মবিকাশের আকাঙক্ষী 
হইবে? তাই, এ সকল বিষয় সম্পর্কে আরও প্রশ্ন ছিল: বহু 
ধর্ম-সম্বলিত ভারতের প্রকৃত এঁক্য কোথায়? উহার অভ্যদয় কোন্‌ 
উপায়ে সর্জনহিতকর হইয়| উঠিবে? কোন্‌ দিব্যচক্ষু মহাজন 
ইহার জবাব দিতে সক্ষম ? 

আবার, ভারতের যাত্রাপথের এই প্রকারের অজ্ঞাত সমস্তাগুলি 
যে শুধু অন্তর্দেশীয় সমস্তাই ছিল তাহা নয়। উহাদের অনেকগুলি 
ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ সবজাগতিক সমস্ত।। এ কালে ইংলগের 
রণতরী এবং যাত্রী ও পণ্যবাহী জাহাজ সকল পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশের মধ্যে আদান-প্রদানের পথ নিবিদ্ব ও স্থগম করিয়া দিয়াছিল। 
ফলে, একদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্তা-সমৃহ আপন! 
হইতেই সার্বজনীন আকার ধারণ করিয়া অন্ত নানা দেশ-দেশাস্তরে 
ফুটিয়৷ উঠিবার অবস্থা! সৃষ্ট হইতেছিল। ইহা ব্যতীত, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান ও তৎ-সম্মত যুক্তি-বিচার পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্মের 
ভিত্তিই খান খান করিয়া দিতেছিল। এবং বিজ্ঞানের উন্নতি ও 
প্রসার মানুষের এহিক সুখ-সমৃদ্ধিপ্রস্থ হইলেও, উহ তাহার অজ্ঞাতে 
সমগ্র পৃথিবীকে এক ভয়াবহ ধ্বংসের পথে চালিত করিতেছিল। 


এক পটভূমি ১৩. 


তাহার পরিচয় আমরা পরবর্তী কালের মানুষের! ছুইটি বিগত 
মহাযুদ্ধ ও বর্তমানের জগত-বিধ্বংসী আনবিক সংগ্রামের শঙ্ক! হইতে 
খুব ভাল করিয়াই পাইয়াছি। স্থলে, জলে ও আকাশে-ইহার 
কোথাও আর মানুষ নিঃশক্ক নয়। কিস্তু আমরা যে সময়ের কথ। 
বলিতেছি, তখন অন্ততঃ ভারতবর্ষে এই সর্বজাগতিক সমস্থ্যা সমূহ 
একেবারেই দৃষ্টির বাহিরে ছিল এবং উহা! লইয়। মাথ। ঘামাইবার 
কোন প্রয়োজনই দেশের তণুকালীন নেতৃবর্গ অনুভব করেন নাই । 

তবে তীহারা না করিলেও, ইংরেজের সর্বনাশ। আঘাত-বিক্ষুব 
ভারতের প্রাচীন অন্তরাত্মা অন্তর্দেশীয় সমস্তাগুলির ন্যায় উল্লিখিত 
সবজাগতিক সমস্যা সকলও সমাধানের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করে । 
ভারতের কল্যাণের জন্যই তাহার ত্রিকালদর্শাঁ দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়। 
উঠে ভারত ও একীকৃত জগতের বহু শতাব্দীব্যাগী ভবিষ্যতের ছবি । 
এবং তাহ! দেখিয়াই সে যে প্রতিক্রিয়। সুরু করে, তাহার মুখেই 
উৎক্ষিপ্ত হন রামমোহন, বিগ্ঠাসাগর, কেশবচন্দ্র, বস্কিমচক্ত্র প্রভৃতি 
মহামানবগণ। কিন্তু শুধু তাহাতেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। 
তাই, পরিশেষে উখিত হন সকল দেশের সকল আগত ও অনাগন 
সমস্যার জগতপ্লাবী নিরসন আলো-স্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ 

(এই পটভূমির উপর ) অতীত ভারতের গর্ভ হইতে একই উদ্দেশ্য 
সাধনের নিমিত্ত উথথিত এই ছুই মহান আত্ম মূলতঃ ছিলেন এক ও 
অবিচ্ছিন্ন । কিন্তু বিকাশের ক্ষেত্রে তাহারা ছুইজনে ছুই বিপরীত 
দিক হইতে অগ্রসর হ্ইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি রামকৃষ্জ নির্গত 
হন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার দ্বারা অস্পৃষ্ট প্রাচীন ভারতের খাঁটি 
গ্রাম্য সমাজ হইতে । আর নরেন্দ্রনাথ (পরে স্বামী বিবেকানন্দ ) 
জন্ম গ্রহণ করেন পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কতির প্রধান ও সবপ্রথম 
প্লাবনক্ষেত্র রাজধানী কলিকাতা শহরে । প্রাচীনপন্থী, স্বল্পে সম্তষ্ 
ও নামমাত্র শিক্ষিত রামকৃষ্ণের জীবনে কোন সমস্যা, ছিল না। 
শুধু নিজ অন্তরের কোন অজ্ঞাত প্রেরণায় তিনি এক অদৃষ্টপুব 
সত্যান্বেষীর (72501091210? 71000) গায় সত্যমাগর মন্থন 
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করিতে আরম্ত করেন। এবং তাহার সেই বিশ্ব-বিস্ময়কর প্রচেষ্টার 
দ্বারা তিনি যে অমৃত উত্তোলন করিয়াছেন তাহাই আজ 
শঙ্ক।-সন্দেহ-বিক্ষুব্ধ ধ্বংসোন্ুখ জগতের একমাত্র ভরসা ও রক্ষার 
উপায়। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চ-শিক্ষিত ও জর্বপ্রকারে 
আধুনিক নরেন্দ্রনাথের বিরাট মস্তিষ্ক ছিল দেশ-বিদেশের সকল 
সমস্ত! ও সকল অসন্তোষের বিধি-নিরদিষ্ট ক্রীড়াস্থল। এবং অতি 
অল্প বয়স হইতেই তাহার মনে জগদ্বক্ষের এই সকল ব্যথা-বিষের 
প্রশ্ন ও তাহা নিরসনের চিন্তা উদয় হইতে সুরু করে। কারণ, 
বাহাতঃ ভিন্ন ধরনের হইলেও, রামকৃষ্ণের হ্যায় তিনিও ছিলেন 
জগতের হিতে আগত এবং অন্তরের অন্তরে চরমসত্য ও পরম শান্তির 
একান্ত আকাঙক্ী। এবং তাহারই অন্বেষণে তিনি যেদিন প্রথম 
দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া রামকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন (১৮৮১), 
সেদিনের সে দৃশ্য স্মরণীয় : 

পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর তীরে উথলিত স্নেহের চক্ষে দীড়াইয়া 
প্রাচীন ভারতের মূর্ত বিগ্রহ রামকৃষ্ণ, আর তীহারই দিকে উতকষ্টিত 
হৃদয়ে চাহিয়া উদীয়মান নবীন ভারতের প্রতীক জিজ্ঞান্্র নরেক্দ্রনাথ । 
দুই মহাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ মুখোমুখি--পরস্পরকে দেখিতেছেন। এক- 
জনের চোখে অভ্যর্থনা, সমাদর ও আনন্দের অশ্ররজল, অপরজনের 
দৃষ্টিতে সন্দেহ সাবধানতা ও ব্যাকুল কৌতুহল । সেদিন তাহাদের 
চোখে চোখে কত তড়িৎ খেলিয়াছিল, প্রাণে প্রাণে কত দোল 
ও আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা! আমরা না জানিলেও অনুমান 
করিতে পারি। 

ইহার পরের ইতিহাস আমরা এই পুস্তকের অভ্যন্তরেই পাইব । 
আমর দেখিব পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত তরুণ তেজস্বী নরেক্্রনাথ 
কি ভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষাহীন, প্রাচীনপন্থী রামকৃষ্ণের চরণে পরিপূর্ণ- 
ভাবে আত্মসমর্পণ করেন ও তাহার বাণী বুকে ধারণ করিয়া এক মহা 
প্রেরণায় সমগ্র ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেন। এবং তারপর হঠাৎ 
একদিন প্রচণ্ড বেগে (এঁহিক জ্ঞ/নৈশ্্যদৃপ্ত,। মহাশক্তির আধার, 


ক পটভূমি ১৫ 


গরিমাময় ) পাশ্চাত্য জগতের উপর ঝাপাইয়া পড়েন। ভারত ও 
ভারতের বাইরে তাহার ফল যাহা হইয়াছে ও হইবে, তাহা আমর! 
এই পুস্তকে বুঝিবার চেষ্টা করিব। 

এবং আমর! দেখিতে পাইব, রামকৃষ্চ আজ সকল দেশের সকল 
সমাজ ও মানুষের 0০9101)01) 00 বা 00106 (সাধারণ ঈশ্বর বা 
চালক )। যুক্তির ভিত্তিতে বর্তমান জগতের কোন কল্যাণকামীরই 
সাধ্য নাই যে তাহাকে এই আসন দিতে অস্বীকার করেন। আর 
আমরা ইহাও দেখিব যে, তাহার বাণীর ধারক, বাহক, প্রচারক ও 
অতুলনীয় ব্যাখ্যাকার স্বামী বিবেকানন্দই হইতেছেন ভারত ও সর্ব- 
জগতের হিতে তাহার সবাপেক্ষা বড় অবদান। কারণ, স্বামী 
বিবেকানন্দ যে শুধু তাহার বাণী প্রচারই করিয়াছেন তাহা নয়। 
তিনি প্রকৃতপক্ষে ছিলেন তাহার এ বাণীরই মূর্ত বিগ্রহ। এবং 
সংক্ষেপতঃ ইহা বলা যায়--1)0 10655866 01 7২৪101001510109 15 
৬1৮2]101881)08 (অর্থাৎ, বিবেকানন্দই হইতেছেন রামকুষ্ের বাণী) 
এবং তাহাকে বুঝিলেই রামকৃষের বাণী নিভূল, সুষ্ঠু ও সরধোত্তমভাবে 
বোঝা হয়। 


প্রথম শি 


ঢ্‌ই 


বংশ-গারিচয় 


স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত । কলিকাতা 
শহরের শিম্ল] বা সিসুলিয়া পল্লীর প্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারে তাহার জন্ম 
হয়। এই পরিবারটি পুরুষানুক্রমে সুশিক্ষিত, সঙ্গ তিসম্পন্ন ও বিশেষ 
প্রতিপত্তিশালী ছিল।; 

তবে নরেন্দ্রনাথের প্রপিতামহ বামমোহন দত্তের আমলে ইহার 
গৌরব সমধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। রামমোহন আইনজ্ঞ ছিলেন এবং 
স্বপ্রিম কোর্টের একজন ইংরেজ এটনির ম্যানেজিং ক্লার্ক ও সহকমী 
হিসাবে কার্য করিতেন। এ কার্ধ করিয়া তিনি অতি অল্প বয়সে 
প্রভৃত ধন-সম্পত্তি অর্জন করেন এবং তাহার ( শিম্লা পল্লীর মধু রায় 
লেনস্থ ) পৈতৃক বাড়ীর নিকটব্তাঁ গৌরমোহন মুখাজীঁ স্ট্রাটে একটি 
সাবেক ধরনের প্রাসাদোপম বাড়ী নির্নাণ করিয়া তথায় বাস করিতে 
থাকেন। পূর্বে এই বাড়ীর প্রশস্ত প্রবেশ-দ্বার, নুবৃহৎ উঠান, 


১। এই পরিবারটির আদি নিবাম ছিল বর্ধমান জিলার অন্তর্গত কালন! 
মহকুমার দেরেটোন (বা দেরিয়াটোনা) গ্রামে। এবং এই পরিবারের 
রামনিধি দত্ত সব্গপ্রথম গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া কলিকাতার গড় গোবিন্দপুরে বাম 
করিতে আরম্ত করেন। পরে ইঠ ইত্ডিয়া কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়াম নির্মাণের 
জন্ত গোবিন্দপুর গ্রহণ করিলে, রামনিধি ও তৎ্পুত্র রামজীবন শিমুলিয়ার মধু 
রায় লেনে একটি নৃতন পাকা বাড়ী প্রস্তত করিয়া সেখানে উঠিয়া আসেন। 
স্বামিজীর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের বিবাহের পর এই বাড়ীটি শরিকগণ একযোগে 
বিক্রয় করিয়া ফেলেন । (9%801 ড1558208008 ৮) 100, 01700620015 
1৪0 10015 )। 

২। ইনি উপরের ১নং পাদটীকায় উক্ত রামনিধি দত্তের প্রপৌত্র। 


দুই বংশ-পরিচয় রং 


পূজা-দালান, গোশালা, অন্দর মহলের দ্বিতল বাসগৃহ ও স্ত্রীলোকদের 
স্লানের পুকুর ইত্যাদি অনেক কিছুই দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত । 
কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবারটির ছুরবস্থার সময়ে ইহার কতকাংশ বিক্রয় 
হইয়া যায় । এবং বক্রী অংশ অতি জীর্ণাবস্থায় আজিও বিদ্যমান আছে। 

রামমোহন গৌরবর্ণ স্ুপ্রী পুরুষ ছিলেন । এবং তিনি বহু আত্মীয়- 
স্বজন সহ খুব জীকজমকের সহিত থাকিতেন। কিন্তু মাত্র ৩৬ 
বুসর বয়সে ওলাউঠা রোগে তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি 
দুর্গাপ্রসাদ১ ও কালীপ্রসাদ নামে ছুইটি নাবালক পুত্র, কয়েকটি কন্তা 
ও প্রচুর অর্থ রাখিয়া যান ।: 


দূর্গাপ্রসাদ পিতার ন্যায় গৌরবর্ণ সুপুরুষ ছিলেন । এবং তাহারই 
ন্যায় তিনিও কোন এটনি অফিসে আইনজীবীর কার্ধ করিতেন । তিনি 
উত্তর কলিকাত। নিবাসী দেওয়ান রাজীবলোচন ঘোষের স্ুশিক্ষিতা ও 
পরমাস্থন্দরী কন্ঠ। শ্যামাস্থন্দরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । শ্যামানুন্দরীর 
গর্ভে তাহার ছুইটি সন্তান জন্মে। প্রথমটি কন্তা ও মাত্র সাত বশসর 
বয়সে মার! যায়। দ্বিতীয়টি পুত্র, ১৮৩৫ খ্রস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে। 
পুত্রটির নাম রাখ! হয় বিশ্বনাথ | এই বিশ্বনাথই জগদ্বিখ্যাত স্বামী 
বিবেকানন্দের পিত1। 

বিশ্বনাথের জন্মের অল্প পরেই এবং মাত্র ২৫ বগুসর বয়সে 
তর্গীপ্রসাদ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম অবলম্বন করেন । তৎপর 
তাহার ব। তাহার স্ত্রী শ্যামাস্ুন্দরীর যে সংবাদ পাওয়। যায়, তাহ। 
খুবই কম। এবং নিয়ে তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল । 


১1 লীলাপ্রসঙ্গ এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম হইতে প্রকাশিত €/6 ০৫ 
১৬৪১1 1৬618108008 পুস্তকে ইহার নাম “ছুর্গাচরণ? বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে। কিন্তু স্বামীজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত তাহার “5 
৮68808008+ পুস্তকে লিখিয়াছেন, তীহ্াদের ১৮৮৩-৮৪ সনের বণ্টন 
মোকর্দমার আরজিতে ইহার নাম “ছুর্গাপ্রসাদ' বলিয়! লেখ! দেখা যায়। সুতরাং 
(আমর! এই পুস্তকে তাহাই সঠিক বলির গ্রহণ করিয়াছি । 


ন্‌ 


১৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


বিশ্বনাথের যখন তিন বসর বয়স, তখন শ্থামানুন্দরী তাহাকে 
লইয়! তীর্থ করিতে নৌকায় কাশী যাত্র! করেন । পথে শিশু বিশ্বনাথ 
একদিন সকালবেল! নৌকা হইতে জলে পড়িয়া যায় এবং শ্যামানুন্বী 
পুত্রকে রক্ষ। করিবার উদ্দেশ্ঠে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া তাহাকে সবলে ধরিয়া 
ফেলেন। কিন্তু সাতার ন। জানায়, তিনি এ অবস্থায় পুত্র সহ ডুবিতে 
থাকেন। ইহ! দেখিয়া! কবিরাজ উমাপদ গুপ্ত নামে একজন সঙ্গের 
যাত্রী নদীতে ঝাপাইয়৷ পড়িয়া! তাহাদের উভয়কে টানিয়া তুলেন। 
এই ঘটনার পর ৬কাশীধামে পৌছিয়! শ্যামাস্ুন্দরী সেখানকার 
দেবমন্দির সকল দর্শন করিতে রত হন। একদিন গঙ্গান্নান করিয়া 
তিনি যখন বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতেছিলেন তখন একটু একটু বৃষ্টি 
হইতেছিল | মন্দিরের সন্নিকটে গিয়া তিনি জল-সিক্ত পিচ্ছিল পথের 
উপর প। পিছলাইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তখন একটি 
পথচারী সাধু তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া মন্দিরের সোপানের উপর 
রাখেন। ক্ষণকাল পরে শ্যামানুন্দরী যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন 
তখন বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন, একটি সাধু তাহার দিকে নত হইয়! 
চাহিয়া আছেন এবং তিনি তাহারই স্বামী । তখন সাধুটিও তাহাকে 
চিনিতে পারিলেন । এবং “মায়া, মায়।” বলিতে বলিতে নিমেষেই 
দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেলেন । 
দুর্গাপ্রসাদ সম্বন্ধে আরও জান যায় যে, সন্ন্যাসীদের নিয়মানুসারে 
সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বাদশ বসর পরে ( সম্ভবতঃ ৩৬/৩৭ বশুসর বয়সে ) 
তিনি তাহার জন্মস্থান দর্শনের নিমিত্ত একবার কলিকাতায় আসিয়। 
ত্বাহার এক বন্ধুর গৃহে উঠেন। তখন বন্ধুটি ( তাহার নিষেধ সত্বেও ) 
এ বিষয় গোপনে তাহার আত্মীয়গণকে সংবাদ দেন এবং তাহারা 
আসিয়। তাহাকে জোর করিয়| বাড়ীতে লইয়া যান ও একটি ঘরে 
তালাবদ্ধ করিয়া! রাখেন। ছুর্গীপ্রসাদ কোন কথা না বলিয়া তিন 
দিন নীরবে এ ঘরে রহিলেন বটে, কিন্ত এ তিন দিন তিনি কোন 
খাছ স্পর্শ করিলেন না। ইহাতে তাহার আতীয়গণ শঙ্কিত হইয়া 
ঘরের তালা! খুলিয়া দিলেন। তখন স্থযোগমত তিনি এঁ স্থান ত্যাগ 


দুই বংশ-পরিচয় ১৯ 


করিয়া চিরকালের তরে অদৃশ্য হইলেন । এবং তারপর তাহার আর 
কোন সংবাদই পাওয়া যায় না। 

জান! যায়, ছূর্গাপ্রসাদ গৃহত্যাগ করার পর শ্যঠামাম্ুন্দরীর 
পারিবারিক জীবন খুব স্থুখের হয় নাই। এ কালে কালীপ্রসাদ 
সংসারের কর্তা হইয়| পরিবারের বহু সহম্র টাকা নষ্ট করেন এবং কোন 
মোকর্দম! চালাইবার জন্ত শ্ঠামান্ুন্দরীর মূল্যবান অলঙ্কারগুলি ধার 
লইয়া বন্ধক রাখেন | পরে শ্যামা সুন্দরী এ অলঙ্কারগুলি ফেরত চাহিয়াও 
আর ফেরত পান না। ইহা ব্যতীত, কালীপ্রসাদের কোন উপার্জন 
না থাকিলেও তিনি সংসারের ব্যয় কিছুমাত্র কমান নাই । ফলে, যৌথ 
পরিবারের সঞ্চিত অর্থ দ্রুত নিঃশেষ হইয়। যায় এবং পরিবারটি তখন 
শুধু তাহার কয়েকটি স্থাবর সম্পত্তির সন্কীর্ণ আয়ের উপর নির্ভরশীল 
হইয়া কোন মতে চলিতে থাকে । এই সকল কারণে কালীপ্রসাদের 
কর্তৃত্বকালে শ্যামানুন্বরী পুত্র বিশ্বনাথকে লইয়! নান। দুশ্চিন্তা ও কষ্ট- 
অন্ুবিধার মধ্যে কাল কাটাইয়াছেন। স্বামী সন্ন্যাসী হইবার ১০/১১ 
বৎসর পরে তিনি ওলাউঠ! রোগে প্রাণত্যাগ করেন। 


মাতার মৃত্যুর পর স্সেহহীন খুড়া-খুঁড়ীর আশ্রয়ে বিশ্বনাথ এক দারুণ 
অযত্ব ও অবহেলার মধ্যে পড়িলেন। তাহ! হইলেও, তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত দচেতা ও প্রতিভাশালী। তিনি শিক্ষার জন্য প্রতিদিন 
নগ্রপদে হাটিয়! শিমুলিয়! হইতে আহেরিটোলায় গিয়! স্কুল করিতেন । 
এবং তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইলে, তিনি এক ইংরেজ এটনির অফিসে 
শিক্ষানবীশ (৪:60160 ০161) হইয়া সেখান হইতে এটন্লিশিপ 
পরীক্ষায় পাশ করিয়া! কলিকাতা৷ হাইকোর্টের এটনি হন (১৮৬৬)। 

এটনির ব্যবসায়ে বিশ্বনাথ খুবই কৃতকার্ধ হইয়াছিলেন। এবং 
ইহা হইতে তিনি প্রচুর অর্থ রোজগার করিতেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন 
সহ সুবৃহত্ড যৌথ পরিবার প্রতিপালনের ভার তাহার উপর থাকায়, 
তিনি প্রথম জীবনে টাকা জমাইবার কোন স্থুযোগ পান নাই। 
এবং পরেও তাহার হাতে টাকা কখন জমিতে পারে নাই। তাহার 


হি স্বামী বিবেকানন্দ 


প্রধান কারণ, তিনি ছিলেন অমিতব্যয়ী এবং ছোট-বড় সকল কাজেই 
অত্যধিক ব্যয় করিতেন । 

ইহ! ভিন্ন, আত্মীয়-বন্ধুদের সম্পর্কে তাহার ওদার্ষের যেন কোন 
সীমা ছিল না। বন্ধুদ্দিগকে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন 
এবং তাহাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করিতেন । জান। যায়, তাহার 
কোন কোন দুর সম্পকাঁয় আত্মীয় তাহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়! 
আলম্তে কাল কাটাইত ও তাহারই অর্থে নেশা-ভাঙ্গ খাইয়া জীবনের 
অবসাদ দুর করিত। নরেন্দ্রনাথ বড় হইয়া এই সব অযোগ্য 
লোককে দান করার জন্য পিতাকে অনুযোগ দিলে তিনি বলেন, 
“মানুষের জীবনে যে কত ছুঃখ তা তুই এখন কি বুঝবি ? যখন বুঝতে 
পারবি তখন এ ছুঃখ হতে ক্ষণিক মুক্তির জন্তে যারা নেশা-ভাঙ্গ করে 
তাদেরও তৃই দয়ার চক্ষে দেখতে পারবি |” 

এই অপূর্ব ওদার্ধ ব্যতীত, বিশ্বনাথের আরও নানা গুণ ছিল। 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া তিনি খুবই উন্নত ছিলেন। তিনি 
ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, ফারসী, উর্ছঘ ও আরবী-এই সাতটি 
ভাষ। জানিতেন। ধর্ম ও সামাজিক বিষয়ে তিনি উদার মত পোষণ 
করিতেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ঠাসাগর-প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের 
সমর্থক ছিলেন, বাইবেল ও দেওয়ান-ই-হাফেজ গ্রন্থ শ্রদ্ধার সহিত 
পড়িতেন ও নরেন্দ্রনাথকেও পড়িতে উপদেশ দিতেন এবং মোগল 
পদ্ধতিতে পোলাও-মাংস রান্না করাইয়া বন্ধু-বান্ধব্দিগকে খাওয়াইতে 
ভালবাসিতেন। আবার নানা বিষয়ে তিনি (তখনকার আরও 
অনেকের গায় ) ইউরোপীয় রীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন । বস্তুতঃ 
তিনি হিন্দু, মুসলমান ও খৃস্টান, এই তিনটি সংস্কৃতির উপরই শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন। এবং স্বভাবতঃ তাহার মধ্যে এ সকলের একটা অস্পষ্ট 
সমন্বয়ের ভাব খেলা করিত । 

এই সকল ব্যতীত, সঙ্গীতাদি কলারিগ্ভার উপর বিশ্বনাথের খুবই 
অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে সুক ছিলেন ও ভাল গান গাহিতে 
পারিতেন। এবং জান! যায়, প্রতি শনি-রবিবারে তিনি তাহার 


কুট বংশ-পরিচয় ১ 


বাড়ীতে গানের আসর বসাইতেন এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে 
প্রত্যেক দিনই পোলাও-মাংস করিয়। খাওয়াইতেন । 

বাহক আচরণে বিশ্বনাথ ধীর, গভীর ও কিছু রহস্য-প্রিয় ছিলেন । 
পুত্রকন্তাদের কেহ অন্তায় করিলে তিনি তাহাকে তিরপ্কার না 
করিয়া তাহার অপরাধের বিষয় তাহার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে এমন 
ভাবে প্রচার করাইয়া দিতেন, যাহাতে সে লঙ্জ। পাইয়া নিজেই 
নিজেকে সংশোধন করিয়া লইত। একবার নরেন্দ্রনাথ কোন কারণে 
তাহার মাকে কটু কথা বলিলে, বিশ্বনাথ তাহার ঘরের দরজার 
উপর একখও্ড কয়লা দিয়া লিখিয়া রাখেন__“নরেনবাবু তাহার মাকে 
আজ এই এই কথা বলিয়াছেন।” নরেন্দ্রনাথের বন্ধুগণ এ ঘরে 
প্রবেশ করিতে গেলেই উহ। দেখিতে পাইতেন। ইহার ফলে 
তিনি তাহার অপরাধের জন্য বহু দিন পর্যন্ত বিশেষ লঙ্জিত ও 
দুঃখিত বোধ করিয়াছেন । 


নরেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী সুন্দরী, বৃদ্ধিমতী ও অত্যন্ত 
কর্ঠঠ ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ কথা কম বলিতেন এবং তাহার 
সকল কর্ণ ও চলাফেরার মধ্যে ফুটিয়া উঠিত ধৈর্য, তেজ ও 
আভিজাত্যের একটা রাজকীয় গরিমা। জান! যায়, সংসারের 
খাওয়া-দাওয়! প্রভৃতি নানা কার্ধের গুরুভার তাহার উপর ন্যস্ত ছিল 
এবং তিনি তাহা সবই অতি স্ুচারুভাবে সম্পাদন করিতেন। 

অন্যদিকে, তিনি ছিলেন অত্যন্ত সদাচারী, নিষ্ঠাবতী ও ধর্স- 
পরায়ণ। | তিনি প্রতিদিন স্বহস্তে শিবপূজা ও নিয়মিত জপখ্ধ্যানাদি 
করিতেন এবং তৎসঙ্গে প্রায়ই উপবাসাদি নান! কুদ্ছু-সাধনেও রত 
হইতেন। এইরূপ কঠোর ধর্মাচরণ ও সংসারের বিপুল কর্মরাশি 
সম্পাদন করিয়াও, তিনি প্রতিদিন সেলাই, বয়ন ও রামায়ণ 
মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিবার সময় করিয়! লইতেন। 

বিশ্বনাথের ন্যায় ভূবনেশ্বরী দেবীও সঙ্গীত-প্রিয় ও স্ুক্ঠ ছিলেন । 
এবং মাত্র একবার শুনিয়াই তিনি একটি গান নুর-তাল-লয়ের সহিত 


২২ স্বামী বিবেকানঙ 


আয়ত্ত করিতে পারিতেন। এই প্রথর স্মৃতিশক্তির জন্য তাহার 
নিত্যপাঠ্য বাংল। রামায়ণমহাভারত তাহার একরূপ কণস্থ ছিল। 
এবং তিনি এ মহাগ্রন্থদ্বয়ের কাহিনী সকল তাহার পুত্রকন্তাগণের 
নিকট বর্ণনা করিয়া বাল্যকালেই তাহাদিগকে উহার শিক্ষা ও 
সংস্কৃতিতে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। 

এইরূপ বন্ধগুণান্বিত অসাধারণ পিতা-মাতা হইতে জন্ম-লাভ 
করিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহার বিধিনিদিষ্ট বিপুল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। 


তিন 


জলা 
(১৮৬৩) 


মাত্র ষোল বওসর বয়সে বিশ্বনাথের ( ১৮৩৫-১৮৮৪ ) বিবাহ 
হয়।' তখন তাহার পত্রী ভূবনেশ্বরী দেবীর (১৮৪১-১৯১১) 
বয়স মাত্র দশ বশুসর। ভূবনেশ্বরী দেবী অতি অল্প বয়সে সন্তানের 
জননী হন। এবং তাহার প্রথম দুইটি সন্তান (প্রথমটি পুত্র ও 
দ্বিতীয়টি কন্য| ) শৈশবকালেই মার! যায়। তারপর তাহার পর পর 
আরও তিনটি কন্তা-সম্তান জন্মগ্রহণ করে। তখন বিধি-প্রেরণায় 
তাহার অন্তরে একটি পুত্র-সস্তান লাভের এক প্রবল আকাঙক্ষ। 
জাগিয়। উঠিল । এবং তাহ। সফল করিবার মানসে তিনি নীরবে ও 
সকলের অলক্ষ্যে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া এক কঠোর তপস্তায় নিষুক্ত 
হইলেন। প্রতিদিন শিব-পুর্জা করিবার সময়ে তিনি তাহার এই 
প্রিয় দেবতার নিকট অন্তরের এ বাসনাটি পূর্ণ করিবার জন্য আকুল- 
ভাবে প্রার্থন। করিতে লাগিলেন । এবং তৎসঙ্গে এ একই উদ্দেশ্যে 
তিনি তাহার নিত্যনৈমিত্তিক জপ, ধ্যান, উপবা ও অন্ত নান! কদ্ছু- 
সাধন অতিমাত্রায় বাড়াইয়৷ দিলেন। কিন্তু শুধু এই সকলেও তাহার 
তৃপ্তি হইল না। তাই, তিনি দত্ত-পরিবারের একজন কাশীবালিনী 
বৃদ্ধা মহিলাকে এক পত্রদ্বারা অনুরোধ করিলেন যে, তিনি যেন তাহার 
হইয়| তাহার পুত্র-কামন! সিদ্ধির জন্য কাশীর বীরেশ্বর শিবের চরণে 
প্রত্যহ পূর্জা, ভোগ ও প্রার্থনাদি নিবেদন করেন। তদনুসারে কার্ 
হইতেছে সংবাদ আসিলে, ভূবনেশ্বরী দেবী অন্তরের আকাঙক্ষ। পূরণ 


৯ বিশ্বনাথ শিমুলিয়ার বিখ্যাত বস পরিবারের নন্দলাল বস্ত্র একমাত্র 
সন্তান ভুবনেশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন । 


২৪ স্বামী বিবেকানন্দ 


বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া! এ জন্য (পূর্বের ন্যায় তপঃপরায়ণ থাকিয়া ) 
ধের্ধের সহিত অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন । 

এইভাবে কিছুকাল গত হইলে, তিনি এক শুভ নিশীথে একটি 
অপূর্ব স্বপ্ন দেখিলেন। সেদিন প্রভাত হইতে সমস্ত দিনটি তিনি 
তাহার পৃজাঘরে ধ্যান, জপ ও পুজা প্রার্থনায় কাটাইয়াছেন। ক্রমে 
সঙ্গ্যা আসিয়। রাত্রি গভীর হইলে, তিনি ক্লান্তিবশতঃ ঘৃমাইয়। 
পড়িলেন। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ এবং বাড়ীর সকলে লুম্ুপ্ত। 
গভীর রাত্রের এ স্থগভীর নিস্তন্ধতার মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, 
'তুষার-ধবল জ্যোতির্নয় শিব তাহার সম্মুখ এবং তিনি তাহার 
মহাধ্যান হইতে ব্যুখিত হইয়। একটি ক্ষুদ্র পুরুষ-শিশুর আকার ধারণ 
করিলেন । একটা আনন্দ-শিহরণের সহিত তুবনেশ্বরী দেবীর 
নিদ্রাভঙ্গ হইল । বুঝিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্ন 
হইলেও, উহ! কি শুধুই স্বপ্ন? উহাতে সত্য কিছুই নাই ? শিব-- 
শিব-দেবাদিদেব বীবেশ্বর শিব তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন 
স্বপ্রটি কি তাহারই একটা ঘোষণ। নয়! অন্তুরের এই উত্থিত প্রত্যয় 
ভূবনেশ্বরী দেবীর দেহ-মন প্লাবিত করিল। এবং তাহার আবেগ- 
আনন্দে তিনি কাম্যফলদাতা সবলোকেশ্বর শিবের চরণে বারবার 
গ্রণাম করিতে লাগিলেন । 

তাহার বিশ্বাস সত্যে পরিণত হইল । যথাসময়ে তিনি একটি 
দিবাকাস্তি পুত্র-সম্ভান প্রসব করিলেন। সন্তানটির জন্মের তারিখ-_ 
১৮৬৩ খ্বস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী, সোমবার; সময়---প্রত্যুষ, 
সূর্ধোদয়ের ছয় মিনিট পূর্ব। সেদিন কষ্ণা-সপ্তমী তিথি, পৌষ- 
ংক্রাস্তি ও পৌষ-পারণোপলক্ষে বাংলার ঘরে ঘরে উৎসব । 

ক্রমে নবাগত শিশুটির নামকরণের দিন আগত হইল । ন্ুদর্শন 
ছেলেটি দেখিতে তীহার পিতামহ ছুর্গীপ্রসাদের ন্যায় হওয়ায়, 
পরিবারের কেহ কেহ তাহার নাম 'ছু্গাদাস” রাখিতে বলিলেন। 
কিন্তু ভুবনেশ্বরী দেবী উহাকে বীরেশ্বর শিবের প্রসাদে লাভ 
করিয়াছেন এই বিশ্বাসে উহার নাম “বীরেশ্বর' রাখিলেন। তদনুসারে 


তিন জন্ম ২৫ 


বাড়ীর সকলে এ নাম সংক্ষেপ করিয়া উহাকে “বিলে বলিয়া 
ডাকিতেন। ইহার অল্প পরে ছেলেটির আর একটি পোশাকী ব৷ 
রাশ্যাশ্রিত নাম রাখা হইল-_“নরেন্দ্রনাথ | এবং একটু বড় হইতেই 
(তিনি এই নামেই সবত্র পরিচিত হইলেন ।১ 


১। নরেন্্রনাথের জন্মের পরে তাহার ক্রমান্বয়ে আরও তিনটি বোন ও 
বুইটি ভাই জন্মগ্রহণ করে। ইহাদের সকল ভাই-বোনের নামের জন্য এই 
“পুস্তকের শেষে প্রদত্ত বংশতালিকা প্রষ্টব্য। 


চার 
শশব-কথা 


( ১৮৬৩-১৮৬৯) 


গরুর আশা-আনন্দের মধ্যে শিশু নরেন্দ্রনাথ মায়ের কোল আলো! 
করিয়। বাড়িয়। উঠিতে লাগিলেন। স্বাস্থ্যবান, গৌরবর্ণ ও সর্বাঙ্গ- 
সুন্দর পুত্রটির দিকে চাহিয়। মাতা! ভূবনেশ্বরী দেবীর মনে আনন্দ আর 
ধরিত না| সেযে তাহার কি সাধনার ধন, কত আরাধনার ফল, 
তাহ! আর কেহ ন। জানিলেও তিনি জানিতেন। ভাবিতে তাহার 
বুক ভরিয়। উঠিত, চোখে জল দেবা দিত। কিন্তু তিনি তখনও 
বৃঝিতে পারেন নাই, তিনি কি চাহিয়াছিলেন, আর কি পাইয়াছেন। 
তাহারই কোলের এই অসহায় ক্ষুত্র শিশুটির ভিতর যে লুক্কায়িত 
রহিয়াছে বিশ্ব-সন্ত্রাপী অমিত তেজ, সে যে একদিন একাকী সমগ্র 
মানব-জাতির কল্যাণে জগদ্বক্ষে এক মহ। তোলপাড় স্থ্টি করিবে, 
তন্দ্রাচ্ছন্ন জন্মভূমি ভারতবর্ষকে ছুই অতিবল হস্তে ঝাঁকিয়া জাগ্রত 
করিয়া তুলিবে_ ইহা তাহার স্নেহ-মমতাপূর্ণ কোমল মাতৃমনের 
ধারণারও অতীত বস্তু ছিল। 

তাই, তিনি সত্বরই এক অতি কঠিন সমস্তার সম্মুখীন হইলেন । 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তিমান শিশুটি যারপরনাই দুষ্ট ও দুবস্ত' 
হইয়। উঠিলেন। সময়ে সময়ে তাহার অশান্তপনার কোন অবধি 
থাকিত না। এবং কোন বিষয়ে গে ধরিলে তাহাকে আর তাহা 
হইতে কোন মতেই টলান সম্ভব হইত না। তখন ভয় বা লোভ, 
প্রদর্শন, মিষ্ট বা শাসন-বাক্য প্রয়োগ, সবই সমান নিক্ষল হইত। 
নান! উপায় পরীক্ষা করিয়া ভূবনেশ্বরী দেবী পরিশেষে দেখিলেন, 
শিবনাম উচ্চারণ করিতে করিতে শিশুটির মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া 
দিলে, অথবা “ছুটুমি করলে শিব তোমাকে কৈলাসে যেতে দেবেন 


চার শৈশব-কথা ২৭. 


না” বলিয়া ভয় দেখাইলে সে নিমেষেই শান্ত হয়। তাই, এইরূপ 
সব ঘটনার পরে তিনি কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত বলিতেন, “আমি শিবের 
কাছে একটি পুত্র চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে তার একটা। ভূত পাঠিয়ে 
দিয়েছেন।” 

ভূতই বটে! কোন কিছু করিবার না থাকিলে শক্তি-চঞ্চল শিশুটি 
ভূতের মতই অস্থির ও উপত্রবশীল হইয়া উঠিতেন | এবং তখন সময়ে 
সময়ে তিনি অপরকে নানাভাবে বিরক্ত করিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব 
করিতেন । জানা যায়, নরেন্্নাথের ছুষ্টামিতে তাহার জ্যেষ্ঠ ভগিনী - 
দ্বয় ( হরমণি ও স্বর্ণময়ী ) অতিষ্ঠ হইয়া তাহাকে মারিবার জন্য ধাওয়া 
করিলে, তিনি ছুটিয়৷ গিয়া নোংবা জল-কাদাপূর্ণ নর্দমায় দাড়াইয়। 
হাসিতে থাকিতেন এবং তাহাদের দিকে চাহিয়া মুখ ভেঙচাইয়। 
বলিতেন, “এসো, আমায় ধর এসে |” বুদ্ধিমান শিশুটি জানিতেন এ 
অশুচিপূর্ণ স্থানে তাহারা কখনও তাহাকে ধরিতে আসিবে না| 

তবে শৈশবে ও পরে কৈশোরেও এইরূপ চঞ্চল ও ছুরস্ত হইলেও, 
নরেন্দ্রনাথের ভবিস্তুৎ প্রতিষ্ঠার বহু সদগুণও তাহার মধ্যে এ ছুই 
কালেই ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে । আমর! তাহ নিয়ে ও পরবর্তী 
অধ্যায়ে বণিত ঘটনাবলী হইতে স্থৃস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি । 

জানা যায়, শৈশবকালে নরেন্্রনাথকে যে-কেহ কোলে লইতে 
চাহিতেন, তিনি বিন1-দ্বিধায় তাহারই কোলে যাইতেন । একটি ময়ূর, 
একটি ছাগল, কয়েকটি গিনিপিগ ও কতকগুলি পায়র। তিনি বিশেষ 
গ্রীতির সহিত পুষিতেন । বাড়ীর গরুটি ছিল তাহার প্রিয় খেলাসাথী। 
আর চাকরদের মধ্যে তাহার পিতার ঘোড়ার গাড়ীর বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী, 
কোচোয়ান ছিল তাহার বিশেষ বন্ধু |; 

ভিক্ষুক বা! ভিক্ষাপ্রার্থী সাধু-সন্ন্যাসীগণ বাড়ীর ছুয়ারে আসিলে 
তিনি তাহাদের মুক্তহস্তে ভিক্ষা! দিতেন। একদিন আর কিছু না 


১। কোচোয়ানের পাগড়ী, পোশাক ও চাবুকহস্তে গাড়ী চালাইবার 
মনুয্যত্ববঞ্জক ভঙ্গী ইত্যাদি শিশু নরেন্ত্রনাথকে বিশেষ আকৃষ্ঠ করিত। এবং 
“বড় হইয়া কোচোয়ান হইব”-- ইহ! তাহার একটি অতি প্রিয় উচ্চাকাজক্ষ। ছিল ॥ 


২৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


পাইয়া, তিনি তাহার কোমরে জড়ান নূতন পরিধেয় বস্ত্রধানি একটি 
সাধুকে দিয়া দেন। এই জন্য অপর একদিন একটি সাধু দ্বারে 
আসিলে, তাহাকে একটি ঘরে আবদ্ধ করিয়] রাখা হয়। কিন্তু সেদিন 
তিনি এ ঘরের ভিতর হাতের কাছে যাহা পাইয়াছিলেন তাহাই 
জানালার ভিতর দিয়া এ সাধুটির দিকে ছুড়িয়া দিয়া! আনন্দে নৃত্য 
করিতে থাকেন । 

অতি শিশুকাল হইতেই নরেক্্রনাথ তাহার মাতার নিকট রামায়ণ- 
মহাভারতের উপাখ্যান শ্রবণ করিতেন। সম্ভবতঃ তাহারই ফলে, 
তিনি রাম ও সীতার প্রতি বিশেষ ভক্তিযুক্ত হইয়া উঠেন এবং সীতা- 
রামের একখানি মাটির যুগল-মূতি কিনিয়! তাহার পূজা করিতে আরম্ভ 
করেন। জান! যায়, এই সময়ে একদিন তিনি ও হরি নামে একটি 
সমবয়সী ব্রাঙ্গণ বালক ভিতর বাটার দোতলার ছাদে উঠিয়া, 
সেখানকার ছোট ঘরটিতে এ মৃত্তিটিকে স্থাপন করেন ও তণপর ঘরের 
দ্বার রুদ্ধ করিয়া উহার সম্মুখে ধ্যান করিতে বসেন । এদিকে বাড়ির 
লোকজন নরেক্দ্রনাথকে অনেকক্ষণ যাব না দেখিয়া, ব্যস্ত হইয়া 
তাহাকে খুজিতে খুঁজিতে দোতলার ছাদের উপরের এ ঘরটির 
সম্মুখে আসিয়া! উপস্থিত হন । এবং উহার দরজা অর্গল-বদ্ধ দেখিয়া 
তাহ। বলপুধক খুলিয়া ফেলেন । তখন তাহারা দেখিতে পান যে, 
ফুল-সঙ্জিত সীতারামের মুতির সম্মুখে বসিয়া শিশু ছুইটি গভীর 
ধ্যানে নিমগ্র। 

এই ঘটনার কিছুপরে নরেক্নাথ একদিন কাহাকেও বলিতে 
শুনিলেন যে বিবাহ বড় খারাপ জিনিস। ইহাতে তিনি অত্যন্ত 
বিচলিত হইয়া ভাবিতে থাকেন যে, “বিবাহ যদি এরূপ খারাপ হয়, 
তবে ভগবান উহাতে লিপ্ত হইবেন কেন?" এইরূপ চিন্তা করিয়া 
তিনি সীতারামের মুতিখানি ফেলিয়া দিয়! একখানি শিবের মৃতি 
কিনিয়া পুজা করিতে আরম্ভ করেন । 

তবে এইরূপ করিলেও, রামায়ণের কাহিনীর উপর তাহার একটা 
প্রবল আকর্ষণ থাকিয়াই যায়। এবং নিকটবর্তা কোনও স্থানে 


চার শৈশব-কথা ২৯, 


রামায়ণ পাঠ বা উহার কথকত। হইলে, তিনি সেখানে গিয়া একমনে 
তাহা শুনিতেন। একদিন একটি কথকতার সময়ে তিনি কথককে 
বলিতে শুনেন যে হনুমান কলাবাগানে থাকেন। ইহাতে তিনি 
সেদিন রাত্রিকালে কথকতার শেষে সোজা বাড়ী না ফিরিয়া, হনুমান 
দর্শনের জন্য এক কলাবাগানে গিয়া বহুক্ষণ যাব অপেক্ষী করেন । 

শৈশবের স্বভাবানুসারে নরেন্দ্রনাথ এইকালে তাহার সমবয়সী 
সঙ্গীদের লইয়৷ নানারকমের খেলায় নিযুক্ত হইতেন। আবার, এ 
সকল খেলার অনেকগুলির আবিষ্র্ত। ছিলেন তিনি নিজেই । তাহার 
উদ্ভাবিত একটি খেল! ছিল ধ্যানের খেলা । ইহা! তিনি কখনও 
একাকী, কখনও ব1 তাহার সঙ্গীদের লইয়। খেলিতেন। একদিন 
তিনি তাহার সঙ্গীগণসহ যখন এই খেলাটি খেলিতেছিলেন, তখন 
একটি কেউটে সাপ সেখানে আসিয়। পড়ে । চক্ষু মেলিয়। দেখিতেই 
সঙ্গীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া “সাপ, সাপ” বলিয়া চিগ্কার করিতে 
করিতে পলায়ন করিল । কিন্তু নরেক্দ্রনাথ তখন ধ্যানে এমন সমাহিত 
ছিলেন যে, তিনি উহার কিছুই টের পাইলেন না । সাপটিও সেখানে 
কিছুক্ষণ থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল । পরে নরেক্দ্রনাথের পিত।- 
মাত! তাহার এ সময়ে না পলাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলেন, “আমি সাপের কথা কিছুই জানতে পারি নি, আমি তখন 
খুব আনন্দে ছিলাম ।” 

নরেন্দ্রনাথের আর একটি বিশেষ প্রিয় খেল। ছিল “রাজ ও 
রাজসভা' । তিনি নিজে রাজ! সাজিয়। তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে উঠ্ঠিবার 
সিশড়ির সর্বোচ্চ ধাপে বসিতেন। তারপর তিনি তাহার প্রধান মন্ত্রী, 
সেনাপতি, অধীনস্থ রাজগণ ও অন্যান্য রাজকর্মচারী প্রভৃতি নিযুক্ত 
করিয়া তাহাদের পদানুসারে সি"ড়ির অপর ধাপগুলির উপর বসিতে 
দিতেন। এবং পরিশেষে তিনি দরবার অনুষ্ঠান ও বিচারাদি রাজকার্ধ 
সকল রাজোচিত গাস্তীরধের সহিত নুসম্পন্ন করিতেন । এবং তখন 
কেহ কোনরূপ অঙঙ্গত আচরণ করিলে, তিনি ন্তৃতীক্ষ দৃষ্টির দ্বার। 
তাহাকে নিরস্ত কবিতেন। 


৩০ স্বামী বিবেকানন্দ 


অন্যদিকে, শৈশবের এই ক্রীড়া-প্রিয়তার সঙ্গেই, নরেন্দ্রনাথের 
ত্বস্বেষী মনের স্বাভাবিক বিচারশীলতাও বেশ সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া 
উঠিতে আরম্ভ করে| ইহার একটি সুন্ৰর দৃষ্ট।স্ত এই | নরেন্দ্রনাথের 
পিতার নান। জাতির মক্ধেল তাহার বৈঠকখানায় আসিতেন। তাই, 
প্রত্যেক জাতির জন্য সেখানে একটি করিয়। পৃথক রূপা-বাধানো হু কা 
থাকিত, মুসলমানদের ভন্যও একটি থাকিত। কিন্তু নরেকন্দ্রনাথ 
কিছুতেই বৃনিতে পারিতেন ন| যে এইরূপ জাতি-বিচারের প্রয়োজন 
কি। এবং ইহ! ন। মানিলে কি অনিষ্ঠপাত হয় তাহ] পরীক্ষা করিবার 
জন্য তিনি একদিন সকলের অলক্ষ্যে এ হু'কাগুলির প্রত্যেকটিতে 
একটি করিয়। টান দিলেন, এমন কি মুসলমানদের হু'কাটিও বাদ 
দিলেন না। কিন্তু দেখিলেন, কোন অনিষ্টই ঘটিল না। পরে এই 
কাধের জন্য তাহাকে তিরস্কার কর। হইলে তিনি বলেন, “দেখছিলাম 
জাত ন। মানলে কি হয়। দেখলাম কিছুই হয় না|” 

শৈশবকাল হইতেই নরেন্দ্রনাথের একটি অত্যাশ্চ্য বিশেষত্ব প্রকাশ 
পাইত তাহার নিদ্রার প্র/কালে। নিন্রার জন্য চক্ষু বুজিলেই তাহার 
জ-যুগলের মধ্যে একটি অপূর্ব জ্যোতিবিন্কু দেখা দিত ও তিনি একমনে 
উহার নানারূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেন । উহা দেখিবার স্ববিধার 
জন্য তিনি শম্যার উপরে উপুড় হইয়া শুইতেন। এ অদ্ভুত বিন্দুটি 
নান। রঙে পরিবতিত ও ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়। একটি পিণ্ডের আকারে 
পরিণত হইত এবং পরিশেষে ফাটিয়। গিয়া তাহার সর্বশরীর এক অতি 
শুল তরল জ্োতিরাশিতে আবৃত করিয়া ফেলিত। এবং এরূপ 
হইবামাত্র তিনি চেতনালুপ্ত হইয়৷ ঘুমাইয়া পড়িতেন। এই ঘটনা! 
প্রতিরাত্রেই ঘটিত বলিয়া নরেন্দ্রনাথের ধারণ! হইয়াছিল যে ইহ! 
সকলের ক্ষেত্রেই ঘটে | তাই, তিনি এ বিষয় কাহাকেও কিছু বল! 
আবশ্টক মনে করেন নাই । তৎপর বড় হইয়। তিনি যখন ধ্যানাভ্যাস 
করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন চক্ষু বু'জিলেই এ জ্যোতিবিন্দু তাহার 
সম্মুখে আসিয়৷ উপস্থিত হইত এবং তিনি উহাতেই চিত্ত একাগ্র 
করিতেন। পরে ( মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশে ) তিনি যখন 


চার শৈশব-কথা ৩১ 


কয়েকজন সমবয়সী বন্ধুর সহিত একত্রে ধ্যান করিতেন, তখন 
তাহাদের সহিত ধ্যানকালের দর্শনাদি বিষয়ের আলোচনা হইতে 
তিনি প্রথম বুঝিতে পারেন যে এরূপ জ্যোতিদর্শন তাহাদের কখনও 
হয় নাই এবং তাহাদের কেহ তাহার স্ায় পূর্বোক্তভাবে নিদ্রাও যায় 
না। ইহার অনেক পরে শ্রীরামকুষ্ণদেব একদিন (১৮৮২, প্রথম ভাগ) 
নরেক্্রনাথকে এ বিষয়ে আপনা হইতেই প্রশ্ন করেন ও বলেন, “যার। 
ধ্যানসিদ্ধ তারাই এরূপ জ্যোতি দেখতে পায়।” 

এই ধ্যানসিদ্ধ আশ্চর্য শিশুটির আর একটি এই প্রকারের 
অলৌকিক বিশেষত্বের কথা জানা যায়। এবং তাহা পরবতাকালে 
তিনি ন্কিজই তীহার গুরুভাইদের নিকট এই ভাবে বর্ণন। করিয়াছেন : 

“ছেলেবেলা থেকেই সময়ে সময়ে কোন ব্যক্তি, বস্তু বা স্থান দেখে 
মনে হত, ও সব আমি পূর্বে কোথাও দেখেছি । কিন্তু তা চেষ্টা 
করেও কিছুতে স্মরণে আনতে পারতাম না। কোন স্থানে বন্ধুদের 
সঙ্গে হয়তো কোন বিষয় আলোচন! করছি, তখন তাদের একজন 
হঠাৎ এমন একটা! কথ! বলেছে যা শুনেই আমার মনে হয়েছে_-তাই 
তো, এই ঘরে এই সব লোকের সঙ্গে এ বিষয় যে আমি পূর্বেই 
আলোচনা করেছি এবং তখনও যে এই লোকটি এই কথাই বলেছিল! 
কিন্তু অনেক ভেবে-চিন্তেও এর কোন কারণস্থির করতে পারিনি । 
পরে যখন পুনর্জন্মবাদের সঙ্গে পরিচিত হলাম, তখন ভেবেছি বোধ 
হয় এ সব ঘটন। আমার পূর্বের কোন জন্মে ঘটেছে এবং তারই 
আংশিক স্মৃতি কখন কখন আমার মনে উদয় হয়। কিন্তু আরও পরে 
বুঝেছি, এই সব ব্যাপারের এরূপ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নয়। এখন মনে 
হয়, এই জন্মে আমার যে সকল লোক বা বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হতে 
হবে, তা জন্মাবার পূর্বে চিত্রপরম্পরায় আমি কোনরূপে দেখতে 


১। এ বিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত এই। নরেন্ত্রনাথ একদিন বলেন, “আমহার্ট 
স্্রীটে যখন শরতের বাড়ীতে গেলাম, শরতকে একান্তে বললাম, এ বাড়ী যেন 
আমার সব জানা ! বাড়ীর ভিতরের পথগুলি, ঘরগুপি, যেন অনেক দিনের 
চেনা চেনা |” 
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পেয়েছিলাম এবং জন্মাবার পরে তারই ম্মৃতি সময়ে সময়ে আমার মনে 
উদয় হয়ে থাকে ।” 

নরেন্্রনাথের শৈশবকালের আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন! এই | 
তিনি একদিন তাহার খেলা-সাথীদের সঙ্গে ছুটাছুটি করিতে করিতে 
বাড়ীর পূজা দালানের বারান্দ। হইতে উঠানে পড়িয়া যান ও একখানি 
পাথরের গায়ে আঘাত লাগিয়া! তাহার মাথায় (ঠিক ডান চোখের 
উপরে ) একটি ক্ষত হয়। বহু বগসর পরে শ্রীরামকৃঞ্ণদেব তাহার 
কপালের এ ক্ষতের দাগ দেখিয়া! তাহাকে উহার হেতু জিজ্ঞাসা করেন 
ও বলেন, “এ আঘাতের ফলে নরেনের শক্তি সঙ্কুচিত হয় এবং তা 
ন। হলে সে ( তার শক্তি গ্রভাবে ) জগৎ ধ্বংস করে ফেলত 


পাচ 
কশোর-জীবন 
( ১৮৬৯-১৮৭৯) 
(শিক্ষ। ও নান। কাহিনী) 


নরেন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয় তাহার মায়ের কাছে। 
বাংলা বর্ণপরিচয় ও প্যারীচরণ সরকারের ইংরেজি ফার্ট বুক অব রিডিং 
তাহার মাই তাহাকে পড়ান । 

তারপর, ছয় বওসর বয়সে তাহাকে একটি পাঠশালায় ভরি করিয়া 
দেওয়া হয়। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন পরেই দেখ! যায় ঘে, শিশুটি এ 
স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাহার পাঠশালার নানা শ্রেণীর সঙ্গীগণের নিকট 
হইতে কতকগুলি স্ুরুচিবিরুদ্ধ শব্দ শিখিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে 
শঙ্কিত হইয়! তাহার অভিভাবকগণ তাহার এ পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ 
করিয়া দিলেন। এবং একটি গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়! তাহার দ্বার! 
নিজেদের পৃজা-দালানেই একটি ক্ষুদ্র পাঠশালা স্থাপন করিলেন । 
সেখানে নরেন্দ্রনাথ ও কয়েকটি প্রতিবেশী ছেলে শিক্ষালাভ করিত। 
কিন্তু একত্র পড়িলেও, নরেন্দ্রনাথ তাহার অসাধারণ মেধা ও স্মৃতি- 
শক্তির বলে অপর সকলকে বহু পিছনে ফেলিয়া অতি দ্রুত অগ্রসর 
হইয়া! চলিলেন। ইহ ছাড়া জানা যায়, তিনি সাত বৎসর বয়সে 
প্রায় সমগ্র ( সংস্কত ) মুগ্ধবোধ ব্যাকরণখানি আবৃত্তি করিতে. 
পারিতেন। আর (এ কালেই) রামায়ণের পালা গানগুলিও 
তাহার কণ্টস্থ ছিল। এবং একবার তাহাদের বাড়ীতে রামায়ণ গানের 

১। জান! যায়, প্রতিদিন পাঠ দিবার সময় শিক্ষক পাঠের যে আবৃত্তি 
করিতেন, তাহা শুনিয়াই নরেশ্রনাথের এ পাঠ প্রন্তত হইয়া! যাইত। ভজ্জন্ত 
উহা আর তাহাকে পড়িতে হইত না। 

২1 এক বৃদ্ধ আত্মীয় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে নরেমত্রনাথকে কোলে বসাইঃ় 

মুখে মুখে পিতৃপুরুষের নামাবলী, নানা দেবদেবীর স্তোত্র ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের 
সুত্ত্গুলি শিখাইতেন। 
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সময়, তিনি গায়কর্দের কতিপয় ভূল সংশোধন করিয়া দিয়া বিশেষ 
প্রশংসা লাভ করেন । 

যাহ! হউক, সাত বশুসর বয়সে নরেক্দ্রনাথ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগরের (মাধ্যমিক বিদ্যালয় ) মেট্রোপলিটন ইনৃষ্টিটিউসনের 
দশম শ্রেনীতে ভতি হন। সেখানেও অনতিকাল মধ্যেই তাহার প্রখর 
মেধা ও স্মৃতিশক্তি শিক্ষক ও ছাত্রগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু 
তাহ। হইলেও তিনি এইকালে এত চঞ্চল ছিলেন যে, ক্লাসে তিনি 
কখন একস্থানে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। এবং 
পাঠের সময়েও তিনি প্রায়ই তাহার সহপাঠীগণের নিকট নানারকমের 
গল্প বলিতে রত হইতেন। 

একদিন এইভাবে ক্লাশের মধ্যে গল্প করিতে থাকায়, শিক্ষক 
তাহাকে ও তাহার গল্লের সঙ্গীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আমি 
এই মাত্র যা বলেছি, তা বল।” সকলেই চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু 
নরেন্দ্রনাথ তাহার মনকে একই সময়ে একাধিক বিষয়ে নিযুক্ত রাখিতে 
পারিতেন। তাই, তিনি গল্প বলিবার সময়েও শিক্ষকের কথাগুলি 
শুনিতে পারিয়াছিলেন। এবং তজ্জন্ত তিনি তাহার সকল প্রশ্নেরই 
নিল উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন। তখন শিক্ষক অপর সকলের 
দিকে চাহিয়া জিজ্ঞীসা করিলেন, “তোমাদের মধ্যে কে কথ 
বল্ছিল ?” সকলেই নরেবন্দ্রনাথকে দেখাইয়া দিল। কিন্তু শিক্ষক 
ইহা! বিশ্বাস করিতে না পারিয়া, তাহাদিগকে (কথা বলার শাস্তি- 
স্বরূপ ) ঈাড়াইয়! থাকিতে আদেশ দিলেন । ইহাতে অপর সকলের 
সহিত নরেন্দ্রনাথও উঠিয়। ফাড়াইলে, শিক্ষক তাহাকে বলিলেন, 
“তোমাকে দাড়াতে হবে না।” তহুত্তরে নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, “কথা 
আমিই বলেছি, ম্বতরাং আমি ঈাড়াব |” 

নরেজ্দ্রনীথের স্কুল-জীবনের এই সময়কার আর একটি কাহিনী 
এইরূপ । একদিন একটি ক্রোধপরায়ণ শিক্ষক একটি ছাত্রকে নির্দয় 
ভাবে প্রহার করিতেছিলেন। তাহার এই হাস্তকর উন্মত্ততা দেখিয়া 
নরেক্দ্রনাথ হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহাতে শিক্ষকটি 
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তাহার দিকে ফিরিয়৷ তাহাকেও এ ভাবে মারিতে আরম্ভ করিলেন 
ও তৎসঙ্গে বলিতে লাগিলেন, “বল্‌, আর কখন আপনার দিকে চেয়ে 
হাসব না|” কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাহা বলিতে অস্বীকার করায় শিক্ষক 
তাহাকে আরও খানিকক্ষণ মারিয়া, ছুই হাতে সজোরে তাহার ছুই 
কান মলিতে আরম্ভ করিলেন । এবং তারপর তাহার এ কান ছুইটি 
ধরিয়া তাহাকে উচু করিয়া একটি বেঞ্চের উপর দীড় করাইয়। দিলেন । 
উহাতে নরেজ্দ্রনাথের একটি কান ছি'ড়িয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। 
কিন্তু ততসত্বেও তিনি শিক্ষককে পরের ম্যায় কোন প্রতিশ্রুতি দিতে 
অস্বীকার করিয়। ক্রোধের ভরে কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “আমার 
কান মলবেন না। আপনি আমাকে মারার কে? আপনি আর 
কখন আমার গায়ে হাত দেবেন না।” সৌভাগ্যবশতঃ ঠিক এই 
সময়েই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বোচ্চ কর্ত। মহামতি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র 
বিগ্ভাসীগর মহাশয় এ ঘরে প্রবেশ করিলেন । নরেজ্্রনাথ কাদিতে 
কাদিতে তাহাকে সমস্ত কথা জানাইলেন এবং পরিশেষে তাহার 
বইগুলি হাতে লইয়া বলিলেন, “আমি এখনই এ স্কুল ছেড়ে যাচ্ছি” 
সব শুনিয়া বিদ্ভাসাগর মহাশয় তাহাকে তাহার অফিসঘরে লইয়া 
অনেক সান্ত্বনা দিলেন ও পরে এরূপ ঘটনা যাহাতে আর না ঘটে 
তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর জননীর আদেশ সত্বেও 
নরেক্দ্রনাথ এ স্কুল আর পরিত্যাগ করেন নাই। 

শৈশবের ন্যায়, কৈশোরেও নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন । 
স্কুলে টিফিনের ঘণ্ট। পড়িতেই তিনি ছুটিয়া সর্বাগ্রে খেলার মাঠে 
উপস্থিত হইতেন।' আবার স্থযোগ পাইলে তিনি তাহার ক্লাস 
'ঘরকেই একটা খেলার জায়গায় পরিণত করিয়া লইতেন। এইকালে 
তিনি সাধারণতঃ যে সকল খেল! খেলিতেন তাহা ছিল--মারবেল 
খেলা, দৌড়ানো, লাফানো, ঝাঁপানো, ঘুষাঘুষি ইত্যাদি । কিন্ত 
কোন নূতন খেল! পাইলে তিনি তাহাতেই অধিকতর মত্ত হইয়া 
উঠিতেন । এবং এ কারণেই দেখ! যাইত, তিনি তাহার খেলাঘরে 
সময়ে সময়ে নব-প্রচলিত সোডা-লেমনেড ও খেলিবার রেলগাড়ী 
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ইত্যাদি প্রস্তত করিতে রত হইয়াছেন । ইহা ছাড়া, তিনি নিজেও 
মাঝে মাঝে নান! নূতন খেল! উদ্ভাবন করিয়া সঙ্গীদিগের আনন্দ বর্ধন 
করিতেন । আবার, আমোদের জন্য তিনি কখন কখন তাহাদের ছুই 
দলের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া দিতেন | কিন্তু তাহার ফলে যদি 
মারামারি আরম্ভ হইত, তাহা হইলে তিনি নিজে আহত হইবার ঝুকি 
লইয়াও ছুই দলের মাঝখানে ঝাঁপাইয়। পড়িয়া তাহাদের থামাইয়া 
দিতেন। বস্ততঃ এই খেলাধূলার মাঝে ও সর্বত্রই তিনি ছিলেন 
তাহার সঙ্গীদিগের অবিসংবাদিত নেত।। এবং তাহাদের মধ্যে কোন, 
বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার। তাহাকেই মধ্যস্থ মানিয়া লইত। 

লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, নরেক্দ্রনাথের ক্রীড়া-মন্ততার পশ্চাতে 
তাহার চরিত্রের একটা খুব বড় সত্য নিহিত ছিল। অলসতা বা! 
নিশ্চেষ্টত। ভাতার ধাত-বিরুদ্ধ ছিল। তিনি সর্বদাই একটা না একটা! 
খেল1, কাজ, প্রচেষ্ট।। আমোদ-প্রমোদ বা অন্য কিছু লইয়! ব্যস্ত 
থাকিতে ভালবামিতেন ৷ জান যায়, কৈশোর কালেই তিনি একটি 
সখের থিয়েটারের দল গঠন করিয়া ঠাহাদের পৃজা-দালানে নাটক 
অভিনয় করিতেন । কিস্তু কয়েকটি অভিনয়ের পরেই তাহার এক 
কাক। বিরক্ত হইয়। তাহার স্টেজটি ভাঙ্গিয়া দেন। তখন তিনি 
তাহাদের বাহিরের প্রাঙ্গনে একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। কিন্তু 
কিছুদিন পরে তাহার এক খুড়তুতো৷ ভাই ব্যায়াম করিতে গিয়া, 
হাত ভাঙ্গিয়। ফেলিলে, তাহার এ কাকা তাহার ব্যায়ামাগারের 
যন্ত্রপাতিগুলিও বিনষ্ট করেন। নরেন্দ্রনাথ তখন প্রতিবেশী 
নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় গিয়া সঙ্গীগণ সহ জিম্ন্যািক, কুস্তি, 
মুগ্তর ভীজা, লাঠিখেলা, অসিখেলা, নৌকাচালন, সম্ভরণ ইত্যাদি 
বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন এবং জান] যায়, একবার এক 
ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন ।১ 


১। পুঁজনীয় শরত্মহারাজ লিখিয়াছেন, নরেশ্রনাথের শৈশবকালেই তাহার 
পিতা তাহাকে একটি ঘোড়া কিনিয়। দিয়াছিলেন। ফলে, বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি অশ্বচালনায় বেশ সুদক্ষ হইয়া উঠেন। 
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আবার এই কালে এই কর্মের প্রেরণাতেই তাহার মনে বান্ন। 
শিখিবার ঝোক আসে । এবং তজ্জন্য তিনি তাহার সঙ্গীদের নিকট 
হইতে কিছু টাদ! তুলিয়া ও নিজেই অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিয়। 
তাহার এই প্রচেষ্টা সফল করেন। ইহা ছাড় জানা যায়, তিনি 
তাহার নিজ বাটীতে কখন কখন ম্যাজিক ল্টনের ছবি দেখাইতেও 
প্রবৃত্ত হইতেন । 

অন্যদিকে, তিনি স্থুযোগ পাইলেই সাথীদের লইয়া মিউজিয়াম, 
চিড়িয়াখানা, অক্টারলোনি মনুমেণ্ট প্রভৃতি নানা দর্শনীয় স্থানে 
যাইতেন । ইহার একটি কাহিনী এই | মাত্র সাত-আট বগুসর বয়সের 
সময় তিনি একদিন কয়েকটি সঙ্গীসহ নৌকাযোগে মেটিয়াবুরজে 
€ লক্ষ্ো-এর ভূতপূর্ব নবাব ওয়াজেদ আলি সাহেবের ) চিড়িয়াখানা 
দেখিতে গিয়াছিলেন | ফিরিবার সময় তাহাদের একজন অসুস্থ হইয়! 
নৌকার মধ্যে বমি করিয়া দেয় | ইহাতে মাঝির! খুব বিরক্ত হয় এবং 
'ঘাটে নৌকা লাগিলে ছেলেদিগকে বলিল যে নৌকা পরিষ্কার করিয়া 
ন। দিলে তাহাদিগকে নামিতে দিবে না। ছেলের। এ কার্য করিতে 
অস্বীকার করিয়া উহ! অপরের দ্বার। করাইবার ব্যয় দিতে চাহিল। 
কিন্তু মাঝির! তাহাতে সম্মত না হইয়। তাহাদিগকে গালি দিতে ও 
শাসাইতে আরম্ভ করিল। অবস্থ। দেখি! নরেন্দ্রনাথ নৌকা হইতে 
তীরে লাফাইয়া পড়িলেন এবং দ্রুত অগ্রসর হইয়া ছুইজন পথচারী 
ইংরেজ সৈনিকের সাহায্য প্রার্থন। করিলেন । তিনি ভাঙ্গ। ভাঙ্গ। 
ইংরেজীতে তাহার বিপদের কথ। বৃঝাইতে বুঝাইতে, তাহাদের হাত 
ধরিয়। নৌকার নিকট লইয়া! গেলেন । ৫সনিক ছুইটি স্বাভার চেহার। ও 
ব্যবহারে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়। মেহের সঙ্গে তাহার কথ। শুনিলেন এবং 
অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়! হাতের বেত উঁচু করিয়৷ ছেলে কয়টিকে 
ছাড়িয়া দিবার জন্য মাঝিদিগকে আদেশ দিলেন । ইংরেজ সৈনিক 
দেখিয়া! মাঝিরা অত্যন্ত ভীত হইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে ছেলেদের 
ছাড়িয়া দিল । 

এই শ্রেণীর আর একটি কাহিনী এইরূপ। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড 
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যুবরাজ থাকাকালে যখন ভারতে আসেন, তখন “সিরাপিস্ঠ নামক 
একখানি বড় যুদ্ধজাহাজ কলিকাতার বন্দরে আসে। এবং প্রতিদিন 
বছু লোক চৌরঙ্গী অফিসের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর অনুমতি- 
পত্র লইয়া এ জাহাজখানি দেখিতে যাইতেন । একদিন নরেন্দ্রনাথও 
বন্ধুগণ সহ উহা দেখিবার আকাঙন্রায় একখানি দরখাস্ত লইয়া এ 
অফিসে গেলেন । কিস্তু তাহাকে নেহাত ছেলেমানুষ দেখিয়া ( তাহার 
বয়স তখন মাত্র ১১/১২ বৎসর ) দ্বার-রক্ষক তাহাকে ভিতরে যাইতে 
দিল না। তখন তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, দ্বার-রক্ষক যেসব 
দরখাস্তকারীকে ভিতরে যাইতে দিতেছে তাহারা দ্বিতলের একটি ঘরে 
প্রবেশ করিতেছে । ইহা হইতে তিনি বুঝিলেন যে এটিই অনুমতি- 
প্রদানকারী সাহেবের ঘর। তখন .তিনি এ ঘরে যাইবার অপর কোন 
পথ আছে কিনা খু'জিতে লাগলেন এবং পরিশেষে পিছনের দিকে 
একটি লোহার সিড়ি পাইয়! তাহা! বাহিয়া উপরে উঠিলেন ও সোজা 
সাহেবের ঘরে গিয়া আবেদনকারীদের লাইনে দাড়াইলেন । যথা- 
সময়ে সাহেব তাহার দরখাস্ত সই করিয়া দিলে তিনি তাহাকে 
অভিবাদন করিয়া! অপর সকলের সহিত সামনের সিড়ি দিয়া নামিয়া 
আসিলেন। দ্বার-রক্ষক তাহাকে ভিতর হইতে আসিতে দেখিয়া 
অবাক হইয়! জিজ্ঞাস! করিল, “তুমি কি করে ঢুকলে ?” নরেক্দ্রনাথ 
হাসিতে হাসিতে জবার দিলেন, “আমি ম্যাজিক জানি ।” 

এই প্রকার ভ্রমণ সংক্রান্ত না হইলেও, নরেন্দ্রনাথের কৈশোর 
কালের আর ছুইটি ঘটনাও এখানেই উল্লেখযোগ্য । আমরা দেখিয়াছি 
তিনি নবগোপাল মিত্রের আখড়ায় ব্যায়াম করিতেন । সেখানে 
একদিন একটি খুব ভারি দোলনা খাটাইবার সময় তিনি দর্শকদের মধ্যে 
একজন বলবান ইংরেজ সেলরকে (5811০: ) দেখিয়া তাহাকে এ 
কার্ষে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন । সেলরটি খুশীমনে উহাতে 
যোগ দ্দিল বটে, কিন্ত দোলনাটি তুলিবার সময় দড়ি ছি'ডিয়া উহা! 
তাহার মাথার উপর পড়িল ও তাহাতে সে অজ্ঞান হইয়া গেল। তখন 
সেলরটি মারা গিয়াছে মনে করিয়া, নরেন্দ্রনাথ ও তাহার ছুই একজন, 
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সঙ্গী ব্যতীত অপর সকলেই এ স্থান হইতে পলায়ন করিল । ইহাতে 
নরেন্দ্রনাথ একটুও ন1 দমিয়৷ নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছি"ড়িয়া সেলরের 
ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন ও তাহার চোখে মুখে জল দিয়া! বাতাস 
করিতে লাগিলেন । পরে তাহার জ্ঞান ফিরিলে, তিনি সঙ্গীগণের 
সাহায্যে তাহাকে ধরাধরি করিয়া একটি নিকটবর্তা স্কুল গৃহে লইয়। 
গেলেন ও তাহার চিকিতস্বার জন্য একজন ডাক্তার আনাইলেন। 
তারপর এক সপ্তাহ কাল শুশ্রাষ। করিয়া নরেজ্জনাথ তাহাকে আরোগ্য 
করিলেন ও পাড়ার উপর হইতে কিছু টাদা তুলিয়। তাহাকে তাহা দিয়। 
বিদায় করিলেন । 

দ্বিতীয় কাহিনীটি এই | কিশোর বয়সে নরেক্্রনাথ তাহার এক 
প্রতিবেশী খেলাসাথীর বাড়ীতে গিয়৷ তাহাদের একটি টাপা গাছে 
উঠিয়া ফুল পাড়িতেন, উহার ডালে পা বাধাইয়া মাথা নীচুর দিকে 
ঝুলাইয়া দিয়া দোল খাইতেন এবং পরিশেষে একটি ডিগ্বাজি খাইয় 
মাটিতে পড়িতেন। তাহার এই দৌরাত্ম্যে এ বাড়ীর একটি বৃদ্ধ বিরক্ত 
বোধ করিতেন । তাই, তিনি উহা! বন্ধ করিবার উদ্দেশ্ঠে নরেন্দ্রনাথকে 
একদিন বলিলেন, “দেখ, এই গাছে একটি ব্রক্ষদৈত্য থাকেন, তার 
সাদা পোশাক,--আর যে এই গাছে উঠেছে তিনি তারই ঘাড় মটকে 
দিয়েছেন ।” নরেক্দ্রনাথ নীরবে তাহার কথা শুনিলেন। কিন্তু বৃদ্ধটি 
চলিয়া যাইতেই তিনি পুনরায় এ গাছে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। 
ইহাতে ত্তাহার খেলাসাথীটি ভয় পাইয়া বলিল, “এই, উঠিস্‌ না, 
ব্রহ্মদৈত্য ঘাড় মট্কে দেবে ।” শুনিয়। নরেন্দ্রনাথ হাসিয়৷ বলিলেন, 
“তুই একটা গাধা । এ গাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকলে সে কবেও আমার 
ঘাড় মটকে দিত। গাছে যাতে আর না উঠি তার জন্যে তোর 
ঠাকুরদ! একটা গল্প বানিয়ে ভয় দেখিয়ে গেলেন ।” 

আবার এইসব পুরুষোচিত গুণের সঙ্গে, তিনি নানা কোমল 
গুণেও ভূষিত ছিলেন। তাহার সবল সুগঠিত দেহ ছিল মনোরম, 
তাহার তেজোদীপ্ত সুন্দর মুখমণ্ডল ছিল লাবণ্যমাথা। আর নাচ, 
গান, বাজন। ও রঙ্গরসে তাহার ছিল বিধিদত্ত অধিকার | এবং উহ্থারই 
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সঙ্গে তাহার অন্তর ছিল স্বভাবতঃ গ্রীতি ও পবি্রতাপূর্ণ । তাই, তিনি 
ছিলেন সকলেরই প্রিয় । এবং পাড়ার ছোট বড় সকল পরিবারের 
সঙ্গেই গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার একটা আত্মীয়তা । তিনি তাহাদের 
শোকে সাস্বন! দিতেন, বিপদ-আপদে সহায় হইতেন । আবার, অন্ত 
সময়ে তিনি তাহার হাস্য, কৌতুক ও ছুষ্টামির দ্বারা তাহাদের 
প্রত্যেককে, এমন কি গম্ভীর প্রকৃতির প্রবীণ ব্যক্তিদিগকেও, প্রচুর 
আনন্দ দিতেন । অন্তঃপুরের মেয়েরা তাহাকে যতপরোনান্তি স্নেহ 
করিতেন । এবং তিনি তাহাদের দিদি, খুড়ী, জ্যেঠী ইত্যাদি বলিয় 
সম্বোধন করিতেন । 

এই প্রকার নানা গুণের আধার প্রিয়দর্শন অদ্ভূত বালকটি অত্যন্ত 
চঞ্চল, আমোদপ্রিয় ও ক্রীড়াসক্ত হইয়াও, অন্তরের অন্তরে ছিলেন 
অতি গম্ভীর ও সত্যের একান্ত উপাসক। তিনি কখনও মিথ্যা! কথা 
বলিতেন না। এবং জান। যায়, তিনি তাহার সঙ্গীদের মাঝে মাঝে 
বলিতেন, “জানিস্, আমি সন্যাসী হব+_একজন গণক আমার হাত 
দেখে বলেছেন” বলিয়া! তিনি তাহার হাতের একটি রেখ তাহাদের 
দেখাইতেন । 

আমরা পরে দেখিতে পাইব গণক মিথ্যা বলেন নাই। তাই, 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল ও ক্রীড়াপ্রিয় কিশোর নরেজ্জনাথের মধ্যে 
একটা আশ্চর্য ভাবাস্তর উপস্থিত হইল । তাহার যখন মাত্র তের-চৌদ্দ 
বতসর বয়স তখন হইতেই তিনি জ্ঞানান্বেষী হইয়া নানা রকমের পুস্তক 
ও খবরের কাগজ পাঠ করিতে ও শহরের নান। সভাসমিতিতে যোগদান 
করিয়া বক্তৃতা্দি শুনিতে অনেক সময় ব্যয় করিতে লাগিলেন | 

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ যখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাছার 
পিত। কর্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুর শহরে যান। এবং 
এঁ স্থানে কিছু অধিক কাল থাকিতে হইবে বুঝিয়া, তিনি তাহার 
পরিবারবর্গকে সেখানে লইয়া আসিবার জন্য নরেন্দ্রনাথকে নির্দেশ 
দেন। নরেন্দ্রনাথের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ বতুসর। পথও ছিল যার- 
পর-নাই ছ্গম | কারণ, তখন রায়পুর পর্যস্ত রেলপথ হয় নাই । এ্রবং 


“পাচ কৈশোর-জীবন : ৪১ 


কলিকাতা হইতে সেখানে যাইতে হইলে, প্রথমে রেলগাড়ীতে 
( এলাহবাদ ও জব্বলপুর হইয়া) নাগপুর পর্যস্ত ও তৎপর তথা 
হইতে নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া পক্ষাধিককাল গরুর গাড়ীতে যাইতে 
হইত। যাহা৷ হউক, এই সুদীর্ঘ অরণ্য-পথটি ছিল অপূর্ব প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্ধপূর্ণ। সেখানে পৌছিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া এ সৌন্দর্য দেখিতে 
দেখিতে নরেন্দ্রনাথের পথের কষ্টকৈ আর কষ্ট বলিয়। মনে হইল না। 
এবং ক্রমে এক স্থানে আসিয়া এমন একটি দৃশ্ট তাহার চোখে পড়িল 
যাহার কথ! ভাবিতে ভাবিতে তিনি ধ্যান-তন্ময় হইয়া বাহাজ্ঞানশৃহ্য 
হইয়! পড়িলেন। “ঘটনাটি তিনি নিজে পৃজনীয় শর মহারাজের 
নিকট এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন £-- 

“সেদিন আমাদের গরুর গাড়ীগুলি বিন্ধ্যপরবতের পাশ দিয়ে 
যাচ্ছিল । ছ্ুদিকেই উচু পাহাড়, মাঝখান দিয়ে পথ । এক জায়গায় 
এসে দেখলাম ছুদিকের পাহাড়ই একেবারে পথের উপর এসে পড়েছে । 
এবং খুব নিকট থেকে ছুপাশের পাহাড় ছুটিকে লক্ষ্য করতে করতে 
হঠাৎ চোখে পড়ল এক অপূর্ব মহাবিম্ময়কর দৃষ্ঠ : এক পাশের 
পর্বতের গগনস্পর্শী চূড়া হতে নীচের মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বিরাট 
ফাটল, আর তার সমস্ত অংশ জুড়ে একখানা বিশালকায় মৌচাক । 
দেখেই সবিম্ময়ে ভাবতে লাগলাম, কত কালের পরিশ্রমের ফলে এ 
বিরাট মৌচাকখানি প্রস্ত হতে পেরেছে? কত যুগ ধরে মৌমাছির! 
এ চাকে বাস করছে? অবাক হয়ে ওদের এ অত্যন্ত বাসস্থানের 
কথা ভাবতে ভাবতে আমার মন স্য্টিকর্তার অনস্তশক্তির উপলন্ধিতে 
বাহাজ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ল। কতক্ষণ এ ভাবে ছিলাম তা ম্মরণ করতে 
পারিনি | কিন্তু যখন জ্ঞান হল তখন দেখলাম আমর। এর মধ্যে 
অনেক পথ অতিক্রম করে এসেছি ।” 

যাহ! হউক, এ কালে রায়পুরে কোন স্কুল ছিল না। তাই, 
সেখানে পৌছিয়া নরেজ্্রনাথ স্কুলের ধরারবাধা পাঠাপুস্তকের পরিবর্তে 
নিজের পছন্দমত সাহত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদ নানা বিষয়ক 
“পুস্তক পড়িতে লগিলেন । পুত্রের এই অধ্যয়ন কার্ধে হস্তক্ষেপ করিয়া 
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বিশ্বনাথ তাহার স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশে বাধা জন্মাইতেন না ॥ 
তবে তাহার চিস্তা ও তর্ক-শক্তির উতকর্ষতা সাধনের নিমিত্ত তিনি 
ত্বাহার সহিত নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। এবং ইহারই 
মাধ্যমে প্রত্যেক বিষয়ের সার জিনিসটুকু উপলব্ধি করিতে, প্রত্যেক 
আলোচনায় মূল আলোচ্য বিষয়টি বুঝিয়! লইতে ও তাহা ধরিয়। 
থাকিতে এবং সত্যকে একট! মুক্ত, উদার সমন্বয়ের দৃষ্টিতে দেখিতে» 
তিনিই তাহাকে প্রথম শিক্ষা দেন | 

ইহ1 ব্যতীত, রায়পুরের অনেক বিদ্বান ও গণ্যমান্ত লোক 
নরেজ্দ্রনাথের পিতার সহিত দেখ! করিতে আসিতেন । তাহাদের নান। 
বিষয়ে আলোচন। নরেন্দ্রনাথ শুনিতেন এবং কখন কখন তাহাতে 
যোগও দিতেন। তাহার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলি শুনিয়া উপস্থিত সুধীগণ। 
খুবই বিশ্মিত ও আনন্দিত হইতেন | কিন্তু এইকালে বালক বলিয়। 
কেহ তাহার মতামতকে উপেক্ষা করিলে তিনি বিষম রাগিয়। 
যাইতেন। এজন্য তাহার পিত। তাহাকে আবশ্যক বোধে তিরস্কার 
করিলেও, তিনি পুত্রের প্রখর বুদ্ধি ও উদ্বদ্ধ আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান 
বোধ দেখিয়া অস্তরের অন্তরে খুশীও হইতেন | 

১৮৭৯ খুষ্টাব্দে বিশ্বনাথ সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। 
প্রায় ছুই বৎসর কাল স্কুল হইতে অনুপস্থিত থাকায়, নরেন্দ্রনাথের 
(কোন বতসর নষ্ট না করিয়! ) প্রথম শ্রেণীতে ভতি হইতে কিছু বাধ 
ছিল। কিন্ত তাহার স্কুলের শিক্ষকগণ তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন 
এবং তাহার বুদ্ধি ও মেধার বিষয় স্মরণ করিয়। তাহার! তাহাকে প্রথম 
শ্রেণীতেই ভণি করিয়া! লইলেন এবং তারপর তিনি এ ১৮৭৯ খ্বষ্টাব্দেই 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়! প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন'। সেবার 
তাহাদের স্কুল হইতে একমাত্র তিনিই প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহার এই কৃতিত্বের জন্য তাহার পিতা তাহাকে পুরস্কার 
স্বরূপ একটি ঘড়ি কিনিয়। দিয়াছিলেন। 

তবে এই পরীক্ষা পাশ করা নরেন্দ্রনাথের নিজের কাছে ছিল অতি 
অকিঞ্তকর জিনিস ৷ কারণ আমর। দেখিয়াছি, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
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জ্ঞান আহরণ করাই হয় তীহার জীবনের সর্বগ্রাসী লক্ষ্য। এবং 
তাহাতেই তিনি তীহার প্রায় সমস্ত সময় ব্যয় করিতেন। জান 
যায়, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি ইংরেজি ও বাংল সাহিত্যের 
বিখ্যাত পুস্তকগুলির অধিকাংশই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এবং এ 
পরীক্ষার বতুসরেই (১৮৭৯) তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িতে 
আগ্রহশীল হইয়া মার্শম্যান, এলফিন্ষ্টোন প্রভৃতি এতিহাসিকগণের 
গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । বস্তৃতঃ বড় হইয়া স্কুলের পাঠ্য 
পুস্তকগুলি তিনি পরীক্ষ। নিকটবতা হইবার পূর্বে কখন পড়িতেন না। 
এবং এ বিষয়ে তিনি তাহার গুরুভাইদের নিকট একদিন বলেন, 
“প্রবেশিকা পরীক্ষার মাত্র ছু'তিন দিন থাকতে দেখি, জ্যামিতির কিছুই 
পড়া হয় নি। তখন আমি সমস্ত রাত জেগে এঁ বই পড়তে লাগলাম 
এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওর চার খণ্ই আয়ত্ত করে পরীক্ষা দিয়ে 
এলাম ।” 

ইহা ছাড়া, বনু পুস্তক অধ্যয়নের ফলে নরেজ্্রনাথের দ্রুতপাঠের' 
ক্ষমতাও এইকালে বিস্ময়কররূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল । এবং এ সম্বন্ধে 
তিনি বলিয়াছেন, “এ (অর্থাৎ, প্রবেশিকা পরীক্ষার ) সময় থেকে 
লেখকের বক্তব্য বুঝতে তার বই'এর প্রতি ছত্র আমার আর পড়তে 
হত না। প্রত্যেক প্যারার প্রথম ও শেষ লাইন পড়েই আমি তার 
অর্থ বুঝতে পারতাম। পরে এঁ ক্ষমতা আরও বাড়লে তাও আর 
আমার দরকার হত না। প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ লাইন পড়েই 
আমি সবটুকু বুঝে নিতাম | আবার যেখানে লেখক কিছু বোঝাবার 
জন্যে চার-পাঁচ বা তদধিক পৃষ্টাব্যাপী আলোচনা চালিয়েছেন, আমি 
প্রথম কয় লাইন পড়েই তার যুক্তির সম্পূর্ণ ধারাটি বুঝতে পারতাম ।” 

দ্রুতপাঠের এই অধৃষ্টপূর্ব ক্ষমতা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, অতুলনীয় 
মেধা ও অটুট স্বাস্থ্য-_এই মহাসম্বলগুলি লইয়া নবযৌবন-প্রাপ্ত 
নরেন্্রনাথ সতর বতুসর বয়সে কলেজে প্রবেশ করেন (১৮৮০, 
জানুয়ারী ) ও অন্তরের এক বিরাম-বিশ্রামহীন ছুর্বার প্রেরণায় তীহাকক 
অতৃপ্ত জ্ঞান-পিপাস। মিটাইতে অগ্রসর হন। 


ছয় 


কাজলজের তন বর 
( ১৮৮০-১৮৮৬) 
(দুর্বার অন্তর্বঞ্ক। ও অশ্রাস্ত জ্ঞানন্েষণ ) 


১৮৭৯ খুষ্টাকে প্রবেশিকা পরীঙ্ষা পাশ করিয়া নরেন্দ্রনাথ 
প্রেসিডেন্সি কলেজে (এফ. এ) প্রথম বাধিক শ্রেণীতে ভতি হন 
€ ২৭শে জানুয়ারী, ১৮৮ )। কিন্তু দ্বিতীয় বাষিক শ্রেণীতে পড়িবার 
সময় তাহার ম্যালেরিয়। জ্বর হয় এবং তজ্জন্য তাহার ক্লাশে উপস্থিতির 
শতকর] হার (75০060086০0 867021)06 ) কম পড়ায়, 
প্রেসিডেন্সি কলেজ তাহাকে ১৮৮১ খুষ্টাব্দে এফ. এ পরীক্ষ। দিবার 
অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন | কিন্তু জেনারেল এসেম্র্রিস কলেজ 
€ বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ ) তাহাকে ভতি করিয়া লইয়। এ সনেই 
এ পরীক্ষা দিতে পাঠান। এবং তাহা দিয়া তিনি ( ১৮৮১ খৃষ্টান ) 
দ্বিতীয় বিভাগে এফ এ পাশ করেন। 

তপর তিনি এ জেনারেল এসেম্রিম্‌ কলেজেরই (বি এ) 
তৃতীয় বাষিক শ্রেণীতে ভতি হন এবং ১৮৮৪ খুষ্টাব্ধে এ কলেজ হইতে 
পাস কোর্সে বি এ পাশ করেন। তারপর তিনি মেট্রোপলিটন 
ইনফ্িটিউসনের (বর্তমান বিগ্ভাসাগর কলেজ ) ল ক্লাসে ভতি হন।১ 
এবং ১৮৮৫-৮৬ খুষ্টাবে বি এল পরীক্ষার জন্য প্রস্বত হইতে চেষ্টা 
করেন। কিন্তু পরিশেষে উহা! আর তাহার দেওয়া হয় না। কারণ, 
তাহার ভাগ্য তৎপূবেই তাহার জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ রচনা করিয়। 
রাখিয়াছিল। ইহা! আমরা পরে যথাস্থানে দেখিতে পাইব । 


১। ইহার পূর্বে_বি-এ পড়িবার সময়ে-নরেশত্রনাথ পিতার আদেশে 
কল্লিকাতার প্রসিদ্ধ এটশি নিমাইচরণ বসুর অফিসে কিছুকাল শিক্ষানবীশ 
ছিলেন। 


ছয় কলেজের কয় ব্সর ৪%& 


জানা যায়, জেনারেল এসেম্ত্রিস কলেজে পড়িবার সময়, 
নরেক্দ্রনাথের (ইংরেজ ও ভারতীয় ) অধ্যাপকগণ তাহার অসাধারণ 
মেধা ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাইয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। এবং এ 
কলেজের তত্কালীন ইংরেজ অধ্যক্ষ মিঃ উইলিয়ম হেষ্টি একদিন 
বলেন, “নরেন্দ্রনাথ সত্যই একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি। আমি 
বহু দেশ ভ্রমণ করেছি, কিন্তু তার মত এরূপ প্রতিভাযুক্ত ছাত্র 
আমি কোথাও, এমন কি, জার্নান বিশ্ববিদ্যালয় সকলেও দেখিনি । 
জীবনে ও বড় হবেই ।” 

কিন্ত ইহা সত্তেও আমর! দেখিয়াছি, নরেকজ্দ্নাথের এফ. এ ও 
বি এ পরীক্ষার ফল (তাহার মত মেধাবী ছাত্রের পক্ষে ) মোটেই 
সন্তোষজনক হয় নাই । ইহার একটা হেতু আমরা গত অধ্যায়ে 
লক্ষ্য করিয়াছি । স্কুলের উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার পর হইতে নরেজ্জনাথ 
জ্ঞান আহরণের জন্য সারা ব€সর ধরিয়। নিজ পছন্দানুযায়ী বাহিরের 
পুস্তকাি পড়িতেই ব্যস্ত থাকিতেন, পরীক্ষা নিকটবর্তাঁ না হওয়! 
পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে কখন মনোনিবেশ করিতেন না। 

কিম্ত তাহাই আর এখন উহার সবটুকু নয়। তখনকার এ সরল 
সহজ হেতুটি এখন ধরিয়াছে এক প্রলয় আকার । নরেক্্রনাথের মধ্যে 
এখন উঠিয়াছে এক তুমুল ঝঞ্ক1__-অস্তরের অফুরন্ত প্রশ্ন, প্রয়াস ও 
আবেগ-আকাঙক্লার এক তাওব নর্তন, যাহ! জগজ্জাল ছিন্ন করিয়। 
চরম সত্য ও পরম শান্তি লাভ না! কর! পর্ধস্ত কখন ক্ষান্ত হয় না। 
অন্তরের এই মহ]! ঝড়-ঝঞ্কার মধ্যে পরীক্ষা পাশের কথা এক তুচ্ছ, 
তৃণখণ্ডের শ্ায় কখন কোথায় উড়িয়া পড়িয়৷ রহিয়াছে, তাহা পরীক্ষ।' 
নিকটবর্তাঁ না হওয়া পর্যস্ত তিনি চাহিয়াও দেখিতে পারেন নাই ।' 
এখন তাহার এক সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশ! আকাঙক্ষা : জ্ঞান চাই, আরও 
জ্ঞান চাই, অখণ্ড পরিপূর্ণ জ্ঞান চাই ; স্বপ্রাচ্ছন্ন, চিররহস্তময় ও 
চিরপরিবর্তনশীল জগত ও জীবনের অন্তরালে কি আছে জানিতে চাই » 
সর্বহর, অবিরামপ্রবাহী, ছুরননিবার কালের চাতুরী ভেদ করিতে চাই ৮ 
মানুষের শাস্তি কোথায়, সন্তোষ কিসে, নিবিত্বতার উপায় কি, বুঝিতে 


৪৬ স্বামী বিবেকানন্দ 


চাই; চাই অস্থির, ক্ষণভঙ্গুর, মহাহুঃখপূর্ণ, মহা! অন্ধকারময় মানব- 
জীবনের সকল সমস্তার পরিপূর্ণ সমাধান | তার পূর্বে বিরাম নাই, 
বিশ্রাম নাই, নিবৃত্তি নাই । আছে শুধু অন্তরের দ্রুবীর ঝঞ্চা ও অশ্রান্ত 
অন্বেষণ ।” | 

তাই, তুচ্ছ পরীক্ষা নয়, চরম সত্যই হইয়াছিল এখন' তাহার এক 
মহা লক্ষ্য । এবং তিনি একজন উতসগিত ও দৃঢ়সঙ্কল্প সত্যান্বেষীর 
(12%01015 06 ছে) হ্যায় দিকে দিকে তাহার অন্বেষণ 
চালাইতে লাগিলেন । 

দেখা যায়, কলেজে প্রবেশ করিয়া নরেক্দ্রনাথ জ্ঞানলাভের জন্য 
সবপ্রথম পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের পশ্চাতে ধাবিত হন। মাত্র এফ. এ 
পড়িবার সময়ে (১৮৮০-৮১ ), তিনি পাশ্চাত্য যুক্তিশাস্ত্রের (1০810) 
বিখ্যাত ইংরেজি গ্রন্থ সকল ( হোয়েটলি, জেভনস্‌, মিল ইত্যাদি ) 
অধ্যয়ন করেন। এবং এ সঙ্গে এ কালেই পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান, 
সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য ইত্যাদি সন্বন্ধেও নান! পুস্তক পড়িতে 
আরম্ভ করেন। কিন্তু দেখিলেন, যত পড়েন, যত তাহার শাণিত 
বৃদ্ধির উপর নূতন নূতন জ্ঞানালোক পড়িতে থাকে, তত তাহা 
বিছ্যুচ্চমকের ন্যায় তাহাকে আশ! দিয়াই বঞ্চিত করে। কারণ, তিনি 
দেখিতে পাইতেছিলেন এ সকল অধ্যয়নের পরেও প্রশ্ন থাকে, সংশয় 
থাকে এবং মনে নানা নুতন প্রশ্ন ও নৃতন সংশয়ের উদ্ভব হয় জীবন- 
সমস্যার সমাধান হয় না, অন্তরের হাহাকার থামে না । তাই, তিনি 
আরও উদ্যোগী হইয়া আরও নানা নূতন পুস্তকের সন্ধান লইয়। 
তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কিস্তু ফল একই হইল। 
তাহার জ্ঞান-পিপাসা মিটিল না। বস্ততঃ এ পথে উহা! মিটিবার কোন 
সম্ভবনাই ছিল না। 

কারণ, তিনি যে জ্ঞান খু'জিতেছিলেন তাহা মানুষের যুক্তি, তর্ক 
ও অনুমান সিদ্ধ কোন আলো-অন্ধকারময় স্বল্প জ্ঞান নয়। তিনি 
চাহিতেছিলেন সেই নিলু পূর্ণ জ্ঞান যাহা অজ্ঞানের মুলোচ্ছেদ 
করে, জগত ও জীবনের সকল সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান দেয় এবং 


ছয় কলেজের কয় বংপর ৪৭ 


ব্যক্তির জীবনে চির-শাস্তি ও চির-মুক্তি আনিয়! তাহাকে সার্থক, সফল 
ও চির-কৃতার্থ করে । কিন্তু দেখিলেন, সে জ্ঞান পুস্তক অধ্যয়নের 
দ্বারা লাভ হয় না, বুদ্ধির উতকর্ষত1| ও চিন্তার বিষয় বিস্তারের দ্বারাও 
উহা মিলে না। উহা! লাভের পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সে পথ কি? 
নরেক্দ্রনাথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । কলেজের মেধাবী ছাত্র- 
বন্ধুদের সঙ্গে তিনি এ বিষয় আলোচনা করিলেন, কিন্তু তাহাতে 
সুফল কিছু পাইলেন না। জননীর শিক্ষাগ্ডণে বাল্যকাল হইতেই 
ধর্মে তাহার আস্থ! ছিল। তাই, সে পথেও তাহার অন্বেষণ চলিল। 
কলিকাতা শহরে তখন প্রবল ধর্মান্দোলন চলিতেছে । হিন্দু, ব্রাহ্ম 
ও খুষ্টান, এই তিনটি সম্প্রদায়ই প্রবলভাবে তাহাদের নিজ নিজ ধর্মের 
উৎকর্ষত1 ও অপর ধর্ন সকলের অপকর্ষতা প্রচারে রত | নরেন্দ্রনাথের 
বিশাল চক্ষু সে সকলের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার জদম্ম-লব 
নিজ হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা, বহু দেবদেবীর পূজা, জাতি-বিচার ও 
অন্ত বহু রকমের বহু কুসংস্কার তাহার বড়ই অন্তায়, অযৌক্তিক ও 
অজ্ঞানতার পরিচায়ক বলিয়া মনে হইল | এবং এ সকল কুসংস্কার- 
মুক্ত ত্রাঙ্মদিগের নিরাকার পরব্রদ্মের উপাসনা অনেক উচ্চ-স্তরের 
সাধন-পদ্ধতি বলিয়! তাহার ধারণ! হইল | বিশেষ তখন পুণ্যশ্লোক 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদ্বিখ্যাত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 
ছিলেন এই ধর্মের প্রধান প্রচারক ও নেতা। ইহাদের উভয়েরই 
ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও ছিল গ্রচুর। বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের নিফলুষ 
চরিত্র, মিষ্ট কণ্ঠস্বর, সুমিষ্ট ব্যবহার ও অদ্বিতীয় বক্তৃতা-শক্তি ইত্যাদির 
পশ্চাতে তখন ছুটিত কলিকাতার প্রায় সমস্ত ছাত্র-সমাজ | তাহাদের 
ন্যায় নরেন্্রনাথও সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং ব্রাঙ্গ-সমাজ 
দ্বিতীয়বার বিভক্ত হইয়া (১৮৭৮) যে নূতন “সাধারণ ব্রাঙ্ম-সমাজ” 
প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি তাহাতে নাম লিখাইয়া তাহার সভ্য হইলেন। 
এ সমাজের রবিবাসরীয় উপাসন! সভায় তিনি প্রায়ই গান গাহিতেন 
ও সমাজের প্রধানদিগের বক্তৃতাদি শুনিতেন। অবশ্য ইহার জন্য 
তিনি কখন হিন্দু-সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই বা তাহা! করা তাহার 
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কখন আবশ্যক হয় নাই । তদ্বতীত দেখ! যায়, এ কালে কলিকাতার 
কলেজ-সমূহের বহু হিন্দুছাত্র তাহাদের নিজ নিজ গ্রাম, পল্লী, এমন 
কি, বাড়ীতেও ব্রাঙ্গ-সমাজের অনুকরণে দল গঠন করিয়া (এ 
সমাজের ) ব্রঙ্গসঙ্গীত গাহিতে ও ব্রাঙ্গমতে উপাসনা করিতে রত 
হইতেন এবং তাহা লইয়। তাহাদের গ্রাম, পল্লী বা বাড়ীতে কখন 
কোন প্রশ্ন উঠিত না। জানা যায়, নরেন্্রনাথও এইভাবে তাহার 
সঙ্গীদের লইয়া কলিকাতার নান। স্থানে (প্রার্থনা ও আলোচন। 
সমিতি নামে ) এইরূপ দল গঠন করিয়াছিলেন । ( লীলাপ্রসঙ্গ' ও 
কথামত )। 

ইহা ব্যতীত, আমর। দেখিয়াছি নরেন্দ্রনাথের অল্প বয়সেই তীহার' 
পিতা তাহাকে বাইবেল পড়িতে উপদেশ দিতেন। তদনুসারে 
নরেন্দ্রনাথ শুধু যে তাহা পড়িয়াছিলেন তাহা নয়। তিনি পরে 
সত্যান্বেষণের প্রেরণায় এ গ্রন্থের প্রচারক খরষ্ঠান মিশনারীদের সঙ্গে 
মিশিয়াছেন, তাহাদের বক্তৃত। শুনিয়াছেন এবং ধর্মান্ধতাবশতঃ তাহার। 
হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে সকল অন্ায় যুক্তির অবতারণ। করিতেন, কখন 
কখন তাহার প্রতিবাদও করিয়াছেন । ফলে, খুষ্টধর্মের উপর তাহার 
প্রবল শ্রদ্ধা থাকিলেও, সাধারণ মিশনারীদের সম্বন্ধে তাহার ধারণা 
ভাল ছিল না। সম্ভবতঃ এই জন্য এবং কেশবচন্দ্র প্রভৃতি জগদ- 
বরেণ্য ব্রাঙ্মনৈতাগণের প্রভাব-বশে তিনি খ্ুষ্টধর্ম অবলম্বনের কথা 
কখনও চিন্তাও করেন নাই । তবে এ ধর্মের মধ্যে কি অমূল্য সত্য 
নিহিত আছে, তাহা বুঝিবার জন্য তিনি খুবই চেষ্টা করিতেন । এব 
ঠিক এ ভাবেই-_অভ্তরের উদ্বাম, উন্মত্ত ও অশ্রান্ত প্রেরণায়--তিনি 
সত্যের সন্ধানে উহার সকল সম্ভাব্য উৎসই পাতি পাতি করিয়॥ 
দেখিতে লাগিলেন । 

অন্তদিকে, তাহার শরীর ও মন ছুই-ই ছিল সবল, সতেজ ও 
, অফুরস্ত শক্তির আধার । এবং উহাদের স্বপুষ্ট, স্ববিকশিত ও বহুমুখী 
বৃত্তিগুলি অতি স্বাভাবিক ভাবে তাহাকে নানা সুযোগে নানারকমের 
কাজে নিধুক্ত করিয়। তাহার দেহ-মনের বল, স্বাস্থ্য ও সাম্য রক্ষা 
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করিত । দেখা যায়, তিনি একদিকে যেমন পড়িতেন, ধর্মালোচন। 
করিতেন, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদির বিষয় সমূহ লইয়া 
আলোচন1 ও গবেষণা করিতেন, তেমনি অপরদিকে তিনি ছিলেন . 
ব্যায়ামগির, ক্রীড়ামোদী, রঙ্গপ্রিয়। আলোচনা ও কথোপকথনে 
€ ০০706738010) ) উজ্জ্বল ও চিন্তাকর্ষক এবং সঙ্গীতে অতি সুদক্ষ, 
নুমিষ্ট ও অতুলনীয় । এই সকল গুণের জন্য তিনি কলেজের ছাত্র- 
দিগের উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রাণস্বরূপ ছিলেন । তিনি উপস্থিত না 
থাকিলে. তাহাদের সকল সামাজিক সম্মিলনই নীরস ও বিফল 
মনে হইত । 

এই সকল ব্যতীত আরও জানা যায়, নরেন্দ্রনাথ ওস্তাদ আহাম্মদ 
খঁ! ও বেণী গুপ্তের নিকট চার-পপাচ বৎসর সঙ্গীত শিক্ষ। করেন । এবং 
একবার তিনি তাহার এক বন্ধুর সঙ্কলিত একখানি বাংলা সঙ্গীত- 
পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দেন ও তাহাতে ভারতীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান 
সম্বন্ধে নানা বিষয় আলোচনা করেন । আবার, তিনি নানা বা্যন্ত্ 
বাজাইতে পারিতেন এবং কিছুকাল ন্বত্য শিক্ষাও করেন। বাঁজন।- 
শিক্ষায় (আদি ব্রাঙ্গসমাজের পাখোয়াজ বাদক ) কাশী ঘোষাল 
তাহার একজন ওস্তাদ ছিলেন । 

এইভাবে সমস্ত বিষয় লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এইকালে নরেন্দ্র- 
নাথের সবই ছিল। শুধু ছিল না তাহার অন্তরের একান্ত কাম্য চরম 
সত্য ও পরম শান্তির উপলব্ধি। তাই, অসাধারণ শক্তি ও বন্থগুণের 
আধার হইয়াও তাহার অন্তরের অভাব ও অশান্তির কোন অন্ত ছিল 
না.। আমর! দেখিয়াছি শৈশব হইতেই তিনি প্রতিদিন রাত্রে নিদ্রোর 
প্রাকৃকালে একটি জ্যোতি দেখিতে পাইতেন। এখন যৌবনের উদার 
ক্ষেত্রে পৌছিয়া--যখন জীবনের পথ-নিবাচন করা একাস্ত আবশ্যক, 
তখন তাহার ত্যাগ-ভোগ-সক্ষম দেহ-মন আর একটি অদ্ভুত দর্শনের 
সম্মুখীন হইল । এই কালে প্রতিদিন রাত্রে শয়ন করিতেই হুইটি 
বিরুদ্ধ জীবন-চিত্র তাহার কল্পনায় ফুটিয়া উঠিত। একটিতে দেখিতেন, 
তিনি অশেষ ধন-জন, যশ-মান প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য লাভ করিয়! সমাজের, 
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শীর্যস্থানে আরঢ হইয়াছেন। আবার পরক্ষণেই অপর চিত্রটিতে 
দেখিতেন, তিনি গৃহহীন, সম্থলহীন, কৌগীনমাত্র পরিহিত, পর্বত- 
অবণ্যচারী সর্বত্যাগী পরিব্রাজক সন্নযাসী,_-অহনিশি ঈথ্বরের ধ্যানচিন্ত, 
যদ্রচ্ছালনধ ভোজন এবং রাত্রিকালে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া তাহার কাল 
কাটিতেছে। তাহার মনে হইত তিনি ইচ্ছা করিলেই এই ছুইটি 
জীবনের যে কোনটিই অর্জন করিতে পারেন । কিন্তু চিত্র ছুইটি লক্ষ্য 
বরিতে করিতে তিনি দেখিতেন, ভোগের চিত্রটি ধীরে ধীরে মুছিয়] 
যাইতেছে এবং পরিশেষে শুধু ত্যাগের জীবন-চিত্রই তাহার সম্মুখে 
রহিয়াছে । ইহ! হইতে বোঝ] যায়, নরেন্দ্রনাথের অন্তরায্মা এইকালে 
তাহার জন্য কোন্‌ পথ নিরদদেশ করিতেছিলেন। 

যাহ। হক, দিনের পর দিন আসিয়া যাইতে লাগিল। কিন্ত 
নরেন্দ্রনাথের মনোবাঞ্ধ। পূর্ণ হইল না। তিনি যে সবছুঃখ ও সর্সংশয় 
বিনাশী পরশমণি খু'ঁজিতে ছিলেন, তাহ কোথাও মিলিল না। তাই, 
বাইরের চেষ্টার সঙ্গে তিনি অন্তরে অন্বেষণও অতি মাত্রায় বাড়াইয়। 
দিলেন। তিনি এখন কঠোর তপস্ত।-নির5 ত্রঙ্গচারীর ন্যায় জীবন 
যাপন করিতে লাগিলেন। নিরামিষ ভো'জী হইয়া রাত্রে ভূমি বা 
কন্বল-শয্যায় শয়ন করিতেন । এবং প্রতিরাত্রেই নিজ শয়ন কক্ষের 
দরজা বঙ্গ করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়! ধ্যান করিতেন, কোন কোন দিন 
এ ধ্যানেই সারারাত্রি কাটিয়া যাইত। এইরূপ .ধ্যানে তাহার নানা 
রকমের দর্শন লাভ হইলেও, উহার দ্বারা তাহার অন্তরের অন্তহীন ক্ষুধার 
নিবৃত্তি হইত না। তাই ধ্যান ব্যতীত, তিনি মাঝে মাঝে নিজ মনে 
অবিশ্রান্তভাবে জ্ঞান-ভক্তি বিষয়ক গান গাহিয়াও সমস্ত দিন কাটাইয়। 
দিতেন। কিস্তু তাহাতেও সাময়িক শাস্তির অতিরিক্ত কিছু তাহার 
মিলে নাই। 

এইভাবে সকল দিকে ব্যর্থ হইলেও, তীহার একটা সরল স্বাভাবিক 
বিশ্বাস ছিল। এবং যুক্তির ভিত্তিতেও তাহ! বেশ দৃঢ় বলিয়াই তিনি 
মনে করিতেন। তাই, সে পথেও তিনি ত্ঠিহার একটা অন্বেষণ 
চালাইতে লাগিলেন । তিনি বিচার করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এই চির- 


টিক 


সয় কলেজের কয় বতসর ৫১ 


চঞ্চল ও সদা পরিণাম-গ্রস্ত জগতের পশ্চাতে যদি কোন অচঞ্চল, 
অপরিবর্তনীয়, ঞুব সত্য থাকিয়া থাকে এবং স্থ্িস্থিতি-প্রলয়ের 
নিদান-স্বরূপ কোন চেতন্যময় ঈশ্বর যদি সেই সত্য হন এবং তিনিই 
যদি মানুষের শাস্তি-আনন্দ লাভের একমাত্র উপায় হন, তবে মানুষ 
তাহাকে নিশ্চয়ই ইহজন্মেই লাভ করিতে সমর্থ হইবে | তাই, তিনি 
এই সময়ে তাহার পরিচিত, অপরিচিত সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেড়বর্গের 
নিকট গিয়া এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “মহাশয়, আপনি 
কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন ?” কিন্তু তাহাদের কেহই এ বিষয়ে ছ।' 
উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন না। জান! যায়, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নরেন্্রনাথ 
দুইবার ব্রাঙ্গসমাজের বরেণ্য নেতা মহধি দেবেজ্রনাথ ঠাকুরকে 
দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহার দ্বিতীয়বারে (মহষি তখন কলিকাতার 
গঙ্গাবক্ষে একখানি বোটে বাল করিতেছিলেন ) তিনি তাহাকেও 
উপরি-কথিত প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করেন। মহযি হার প্রশ্নের কোন 
জবাব দিতে সক্ষম হইলেন না, কিন্ত তাহার দিকে চাহিয়। বলিলেন, 
“বস, তোমার চক্ষু ছুটি যোগীর চক্ষু ।” 

এই ভাবে সর্বত্র বিফল হইয়া, একদিন হঠাৎ দক্ষিণেশ্বরের 
শ্রীরামকুঞ্চ পরমহংসদেবের কথ! নরেন্্রনাথের মনে উদয় হইল। 
তাহাকে তিনি ইতিপূর্বে একদিন প্রতিবেশী শ্ুরেশচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে 
দেখিয়াছিলেন এবং তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে যাইতে 
আমন্ত্রণও করিয়াছিলেন (১৮৮১, নভেম্বর )। তাই, তাহার সহিত 
দেখ। করিবার উদ্দেশ্যে নরেন্দ্রনাথ একবার দক্গিণেশ্বরে যাওয়। স্থির 
করিলেন ( ১৮৮১, ডিসেম্বর )। 

ইহাদের এই এতিহাসিক সাক্ষাতের বিবরণ আমর! পরবর্তী অধ্যায়ে 
দেখিতে পাইব। 


সাত 
শ্রীরামকাষর দকাশে 
( ১৮৮১-১৮৮২) 


আমর! প্রথম অধ্যায়ে ('পটভূমি') দেখিয়াছি, শ্রীরামকৃষত 
পরমহংসদেবের বিষয় কলিকাতায় প্রথম প্রচার করেন স্থুপ্রসিদ্ধ ত্রাঙ্গী- 
নেতা কেশবচন্দ্র সেন। এ প্রচারের ফলে নরেন্দ্রনাথ ১৮৮ খুষ্টাবে 
বা৷ তৎপর শ্রীরামকুষের নাম শুনিয়াছিলেন কিনা তাহা৷ জান! যায়: 
না। তবে এই অজানা হথ্যটি বিবেচনার বাহিরে রাখিলে, ইহা 
নিঃসংশয়ে বল! যায় যে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম সর্বপ্রথম শ্রবণ 
করেন জেনারেল এসেমর্রি কলেজের স্বনামধন্য ইংরেজ অধ্যক্ষ 
উইলিয়ম হেষ্টি সাহেবের নিকট হইতে (১৮৮১)। এই উদার ও. 
স্বপত্ডিত সাহেবটি একদিন (অন্য একটি. অধ্যাপকের অনুপস্থিতির 
জন্ত ) নরেন্দ্রনাথদের এফ. এ ক্লাসে আসিয়। ইংলগ্ডের মহাকবি ওয়ার্ডদ্‌- 
ওয়ার্থের এক্স্কারসন নামক কাব্যগ্রন্থের এক স্থান ব্যাখ্যা করিতে- 
ছিলেন। এস্থানে কবি বলিতেছেন যে প্রকৃতির সৌন্দর্যের বিষয় 
চিন্ত। করিতে করিতে তাহার £৪10 বা ভাব-সমাধি হইত । কিন্তু 
ছাত্রগণ কবির এই অবস্থা ধারণ। করিতে না পারায় অধ্যক্ষ সাহেব 
বলেন, “এরূপ অবস্থা মনের পবিত্রতা ও একাগ্রতা হতে আসে । এর 
অধিকারী লোক ক্ষচিৎ দেখা যায়, বিশেষভাবে আজকালকার দিনে । 
আমি মাত্র একটি লোকের কথা জানি ধার এরূপ অবস্থা হয় এবং 
তিনি হচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃ্জ পরমহংস | তোমরা যদি সেখানে, 
যাও, তবে-ঠাকে দেখে এই অবস্থা কিরূপ তা বুঝতে পারবে ।” 

ইহার কিছুদিন পরেই নরেন্্রনাথের প্রতিবেশী শ্রীযুত স্ুরেশচন্ত্র 
মিত্র একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে তাহার বাড়ীতে আনিয়া উৎসব 
করেন এবং যেখানে ভজন গাহিবার জন্য তিনি নরেক্ত্রনাথকে আমন্ত্রণ 


সাত শ্রীরামকৃষ্ণের সকাশে ৫ও 


করেন। নরেন্দ্রনাথ আঙিলে, তাহাকে দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমে 
স্থরেশচন্দ্রকে ও পরে সেখানে উপস্থিত ভক্ত (ও নরেন্ত্রনাথের আত্মীয় ) 
রামচন্দ্র দত্তকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহাকে লইয়া 
একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য তাহাদের উভয়কে অনুরোধ 
'জানাইলেন। তারপর ভজন গান শেষ হইলে তিনি নরেন্দ্রনাথের 
নিকটে আসিয়। তাহার শারীরিক লক্ষণ সকল লক্ষ্য করিতে করিতে 
তাহার সহিত ছুই-একটি কথ। বলিলেন ও তাহাকে একদিন দক্ষিণেশ্বরে 
যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন ( ১৮৮১, নভেম্বর )। 

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে' নরেন্দরনাথ এফ. এ পরীক্ষা 
দিলেন । তখন তাহার পিত। শহরের কোন সন্্ান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যার 
সহিত তাহার বিবাহ দিবার ইচ্ছ। করিলেন | এই বিবাহে কন্যার পিতা 
দশ হাজার টাকা পণ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজ পিতা ও 
পৃবৌক্ত রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ আত্মীয়গণের বহু চেষ্টা সত্বেও নরেন্দ্রনাথ 
বিবাহ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। 

উক্ত রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের দূর সম্পকীঁয় আত্মীয় ছিলেন ও 
তাহার পিতার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া ডাক্তারি পাশ করিয়া 
ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্খ দেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাই, 
নরেক্্রনাথ ধর্মভাবের বশবত্তা হইয়া! বিবাহ করিলেন না! জানিতে 
পারিয়। তিনি তাহাকে একদিন বলিলেন, “যদি সত্যই ধর্মলাভ করতে 
চাও, তবে ব্রাঙ্গদমাজ প্রভৃতির পেছনে না ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
( অর্থাৎ, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ) কাছে চল” ঠিক এই সময়েই পৃরোক্ত 
স্ুরেশচন্দ্র মিত্রও নরেজ্দ্রনাথকে একদিন তাহার সহিত দক্ষিণেশ্বরে 
যাইতে অনুরোধ করিলেন। ইহা ব্যতীত গত অধ্যায়ে আমরা 
দেখিয়াছি, নরেন্দ্রনাথের নিজের মনেও ইতিপূর্বে আপনা হইতেই 
রামক্ দেবকে দর্শনের একটা আকাঙক্ষা জাগিয়াছিল। তাই, 
পরিশেষে তিনি একদিন দুই-তিন জন বন্ধু সহ মুরেশচন্দ্র মিত্রের সহিত 
“হার গাড়ীতে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন (১৮৮১, ডিসেম্বর )। 

সেখানে-্তীহার ও শ্তীরামকৃষের প্রথম সাক্ষাতের দিনে--ষে 


৫৪ স্বামী বিবেকানন্দ 


সকল ঘটন! ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্দে তাহাদের উভয়েরই নিজ নিজ 
শ্রীমুখোক্ত উক্তি পাওয়া যায়। এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাহার 
ভক্তগণের নিকট বলেন-_ 

“পশ্চিমের ( গঙ্গার দিকের ) দরজ। দিয়ে নরেন্দ্র সেদিন ( আমার ) 
ঘরে টুকেছিল। দেখলাম নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য নেই, মাথার 
চুল ও বেশভূষার কোন পারিপাট্য নেই। তার সবই যেন আলগা, 
বাইরের কোন জিনিসেই জাট নেই | চক্ষু দেখে মনে হল, তার মনের 
অনেকখানি কে যেন জোর করে সবদ। ভিতরের দিকে টেনে রেখেছে |, 
অবাক হয়ে ভাবলাম, বিষয়ী লোকের আবাসস্থল কলকাতায় এত 
বড় সত্বগুণী আধার থাকাও সম্ভব ! 

“মেঝেতে মাদুর পাত। ছিল, বসতে বল্লাম । ঘরের এ গঙ্গা 
জলের জালাট!র কাছেই বসল । তার সঙ্গে যে আর ছু'চার জন. 
ছোকরা এসেছিল, তার। ভিন্ন রকমের ছিল- ভোগের দিকেই দৃষ্টি । 

“গান গাইতে বললে, সে ব্রাঙগদমাজের একটি গান গাইল-_- 

“মন চল নিজ নিকেতনে, ইত্যাদি । 
এবং উহা সে সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢেলে এমন একাগ্রতার সঙ্গে গাইল 
যে আর থাকতে পারলাম না, ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লাম |” 

এই দিনের কথ। সম্পর্কেই নরেন্দ্রনাথ তাহার গুরুভাইদের নিকট 
বলিয়াছেন__ 

“গান তো গাইলাম। কিন্তু তার পরেই ঠাকুর (শ্রীরামকুষণ )' 
হঠাৎ উঠে আমার হাঁত ধরে তার ঘরের উত্তরের দিকের বারান্দায় নিয়ে 
গেলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন । তখন শীতকাল, 
উত্তরে-হাওয়া আটকাবার জন্তে বারান্দাটা ঝাঁপ দিয়ে ঘেরা ছিল। 
তাই বাইরের কাউকে আর দেখ! যাচ্ছিল না। তারপর তিনি সেখানে 
যা! বললেন ও করলেন তা কল্পনাতীত। তিনি হঠাৎ আমার হাত 
ধরে চোখের জল ফেলতে ফেলতে পূব পরিচিতের ন্যায় বলতে 
লাগলেন, “এতদিন পরে আসতে হয়? আমি তোমার জন্তে যে কি 
ভাবে প্রতীক্ষা করে আছি তা একবার ভাবতে নেই? বিষয় 
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লোকের কথ। শুনতে শুনতে আমার কান ঝলসে গেল, প্রাণের কথা 
কাউকে বলতে পাইনে 1” এই রকম অনেক কথা বললেন ও কাদতে 
লাগলেন। তারপর তিনি আমার সামনে করজোড়ে ঈাড়িয়ে বলতে 
লাগলেন--'জানি আমি প্রত, তুমি সেই পুরাতন খষি--নরবূগী 
নারায়ণ, জীবের চুর্গতি দূর করবার জন্যে আবার শরীর ধারণ করেছ ।” 
ইত্যাদি । 

“আমি তো শুনে নিবাক- স্তম্ভিত ! মনে মনে ভাবতে লাগলাম, 
এ আমি কাকে দেখতে এাসছি 1? এ তে। একেবারে উন্মাদ! নইলে 
আমি বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র, আমাকে এই সব কথা বল! য। হোক 
চুপ করে রইলাম, পাগল যা ইচ্ছে তাই বলে যেতে লাগলেন । পরে 
তিনি আমাকে সেখানে অপেক্ষ। করতে বলে, ঘরের ভিতর গিয়ে 
মাখন, মিশ্রি ও কতকগুলি সন্দেশ এনে আমাকে নিজ হাতে খাওয়াতে 
লাগলেন। আমি বার বার বললাম, খাবারগুলি আমাকে দিন, 
আমি আমার সঙ্গীদের সঙ্গে ভাগ করে খাব । কিন্ত তিনি ত। 
কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, “ওরা খাবে এখন, তৃমি খাও ।' 
বলে সবগুলি আমাকে খাইয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলেন। তারপর তিনি 
আমার হাত ধরে বললেন, “বল, তুমি শীঘ আর একদিন একা আমার 
কাছে আসবে | তার এই একান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাধ্য 
হয়ে বলতে হল, “আসব ॥ এবং তখন তার সঙ্গে আবার ঘরে এসে 
সঙ্গীদের পাশে বসলাম | 

“বসেই আমি তাঁকে লক্ষ্য করতে লাগলাম । এই সময়ে তার 
চালচলন, কথাবার্ত। ইত্যাদিতে উন্মাদের কোন লক্ষণ দেখলাম ন।। 
বরং ভক্তদের প্রতি তার উপদেশ শুনে ও তার অদ্ভুত ভাবসমাধি দেখে 
মনে হল, তিনি সত্য সত্যই একজন ঈশ্বর-জানিত লোক এবং তিনি 
যা বলছেন ত। নিজে অনুভব করেছেন । তাই, ধীরে ধীরে তার দিকে 
একটু এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলাম, “মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বরকে 
দেখেছেন ? তিনি একটুও বিলম্ব না করে উত্তর দিলেন, হ্যা, 
দেখেছি । তোমাদের যেমন দেখছি, তোমাদের সঙ্গে যে ভাবে কথা 
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বলছি, ঠিক তেমনি ভাবেই তাকে দেখা যায় ও তার সঙ্গে কথ! বল! 
যায়। কিন্তু কে তাচায়? লোকে স্ত্রী, পুত্র, ধন-সম্পত্তি ইত্যাদির 
শোকে কত চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে এরূপ করে ? 
তাকে পাবার জন্যে কেউ যদি তাকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে, তবে তিনি 
নিশ্চয়ই তাকে দেখ! দেন ।” তার এই উত্তর শুনে মনে হল তিনি তার 
নিজ উপলব্ধি থেকেই এই কথ। বললেন | কিন্তু এই সকল কথার 
সঙ্গে হার ইতিপূর্বের উন্মাদের স্তায় আচরণের কোন সামঞ্জম্ত করতে 
না| পেরে ভাবলাম, ইনি একজন 1501801081)180 (এক বিষয়ের 
পাগল )। তথাপি মনে হতে লাগলো, উন্মাদ হলেও ইনি মহাত্যাগী, 
ও মহাপবিত্র এবং শুধু এজন্যই মানবন্ৃদয়ের শ্রদ্ধা, পূজা ও সম্মান 
পাবার যথার্থ অধিকারী । এইরূপ চিস্ত। করতে করতে সেদিন তাকে 
প্রণাম করে বিদায় নিলাম ।” 

প্রথমবার দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পর 
নরেক্দ্রনাথের মনে শ্রীরামকৃষ্ণের কথ। প্রায়ই উদয় হইত এবং তাছার 
প্রতি তিনি একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেন। তাহা হইলেও, 
তাহার বহু রকমের বহু কাজের মধ্যে প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ উদ্ভোগী হইয়া 
'আর একবার একাকী দক্ষিণেশ্বর যাইতে তীহার প্রায় একমাস দেরি 
হইয়া গেল। তিনি এবার পদত্রজে সেখানে গেলেন । এবং এই 
দিনের ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি পরবতাঁ কালে তাহার গুরুভাইদের 
নিকট বলিয়াছেন-- 

“দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী যে কলকাতা থেকে এত বেশী দূরে তা 
প্রথমবার গাড়ীতে এসে কিছু বুঝতে পারিনি । হাটাপথে মনে হল 
পথ যেন আর ফুরুতে চায় না। যাহোক, লোকের কাছে জিজ্ঞেস 
করে করে পরিশেষে কালীবাড়ীতে পৌছে সোজ। ঠাকুরের ঘরে গেলাম । 
দেখলাম তিনি তার ছোট তক্তাপোশখানির উপর বসে আছেন। 
আমাকে দেখেই তিনি আনন্দের সঙ্গে ডেকে তার বিছানার উপর 
বসালেন। বসেই দেখলাম তিনি যেন কি রকম ভাবাবিষ্ট হয়ে 
পড়েছেন । এবং আমার উপর স্থির দৃষ্টি রেখে অস্পষ্ট স্বরে কিন্তু 
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বলতে বলতে আমার দিকে সরে আসছেন । ভাবলাম আগের দিনের 
মত বুঝি আবার একট! পাগলামি করবেন । কিন্তু এরূপ ভাবতে না 
ভাবতে তিনি তার ডান প আমার গায়ের উপবর রাখলেন । এবং এ 
স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা অদ্ভুত উপলব্ধি উপস্থিত হল। চক্ষু 
মেলেই দেখতে লাগলাম, দেয়ালগুলি ও ঘরের সমস্ত জিনিসপত্রই 
বেগে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে এবং আমার আমত্ব সহ 
সারা বিশ্বটাই যেন এক সর্বগ্রাসী মহাশূন্যে বিলীন হতে ছুটেছে। 
তখন আমি এক মহাভয়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। মনে হল-_ 
আমিত্বের নাশেই মরণ, সেই মরণ আমার সামনে, অতি নিকটে ! 
সামলাতে ন! পেরে চীৎকার করে উঠলাম, “ওগো, তুমি আমার এ কি 
করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন! আমার কথা শুনে ঠাকুর 
উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন এবং হাত দিয়ে বুকে টুক টুক করে চাপড় 
দিয়ে বললেন, “তবে এখন থাক, একেবারে (এখনই ) কাজ নেই, 
কালে হবে ।* আশ্চর্যের বিষয় তিনি এ কথা বলতে না বলতে আমার 
এঁ অদ্ভুত উপলব্ধি নিমেষে থেমে গেল । আমি পুনরায় প্রকৃতিস্থ 
হলাম এবং ঘরের ভিতরের ও বাইরের জিনিসগুলি পূের হ্যায় 
অবস্থিত দেখতে পেলাম | 

“বলতে যে সময় লাগে, ঘটনাটি তার চাইতেও কম সময়ে ঘটে 
গেল এবং ওর দ্বারা আমার মনে এক যুগাস্তর উপস্থিত হল। স্তব্ধ 
হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ কি হল ? এ কি 10591021151 (ইচ্ছাশক্তি- 
স্থষ্ট মোহ), না 15028001500 সেম্মোহন বিদ্া। প্রয়োগের ফল) ? ও 
'ুইই তে। শুধু ছর্বল মনের উপরই ক্রিয়া! করতে পারে। কিন্তু আমি 
তো ছুর্বলমন! নই । তা ছাড়া, আমি তো ওর ভক্তও নই। বরং 
আমি ওঁকে আংশিক পাগল বলেই ধরে নিয়েছি । তা হলে আমার এ 
উপলব্ধিটা1! কি? ভেবে চিন্তে কিছুই স্থির করতে পারলাম ন| ৷ 
তবে দৃঢ় স্কল্প করলাম যে কে আর কখন আমার মনের উপর এ 
রকম প্রভাব বিস্তার করতে দেব না। 

"আর এ সঙ্গে এ কথাও মনে হতে লাগল, খঁর যদি এত বড় 
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ইচ্ছাশক্তিই থেকে থাকে, যার দ্বারা উনি আমার মনের মত সবল দৃঢ়- 
সংস্কারযুক্ত মনকেও অবশ করে ফেলতে পারেন, তবে ওঁকে আর 
পাগলই বা বল। যায় কি করে? অথচ, প্রথম দিন উনি আমাকে 
বারান্দায় নিয়ে যে সকল কথ। বলেছিলেন, তাতে ওঁকে পাগল ছাড়া 
আর কিই বা মনে করতে পারি? ফলে এ বিষয়েও কিছু ঠিক করতে 
না পেরে স্থির করলাম, যে ভাবে পারি ওঁর স্বভাব ও শক্তির বিষয় 
সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে | 

“এই সব চিস্তাতেই সেদিন আমার সময় কাটতে লাগল । কিন্তু 
দেখলাম, ঘটনাটির পর ঠাকুর যেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ হয়ে 
গেলেন । এবং প্রথম দিনের হ্যায়, আমাকে আদর-যত্র করতে 
লাগলেন। কোন প্রিয় আত্মীয় ব। বন্ধুকে বহুকাল পরে কাছে পেলে 
লোকে যেমন করে, ঠিক তেমনি করতে লাগলেন । খাইয়ে, আদর 
করে, কথ। বলে ও রঙ্গ-পরিহাস করে তার আশ যেন আর মিটছিল 
না। এবং তার এই অদ্ভুত স্েহপূর্ণ ব্যবহারও আমার একটা ভাববার 
বিষয় হল। পরিশেষে সন্ধ্য। আগতপ্রা় দেখে আমি তার কাছে সে 
দিনের মত বিদায় চাইলাম । এতে তিনি ক্ষুগ্ন হয়ে বললেন, “আবার 
শীঘ্র আসবে, বল।' তখন পূর্ববারের ন্যায় এ প্রতিশ্রুতি দিয়েই 
আদতে হল ।” 

এই ঘটনার দিন সাতেক পরে নরেক্দ্রনাথ তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে 
আসিলেন। এইবার তিনি দৃঢ় সঙ্বল্প করিয়! আসিয়াছিলেন যে, 
শ্রীরামকুষ্কে তিনি কিছুতেই তীহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে দিবেন ন। | যাহা হউক, এই দিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে সঙ্গে 
করিয়া পার্খববততী যছুনাথ মল্লিকের নির্জন বাগানবাড়ীতে লইয়া 
গেলেন। সেখানে কিছুক্ষণ বেড়াইয়! তাহারা এ বাগানবাড়ীর বৈঠক- 
খানায় আসিয়! বসিলেন। সেখানে একটু পরেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ 
হইয়! পড়িলেন এবং তাহার অনতিদূরে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ তাহার এ 
অবস্থ! স্থিরভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পুর্ধদিনের স্যায় হঠাৎ নিকটে আসিয়! তাহাকে স্পর্শ করিলেন। পূর্ব 


সাত শ্রীরামকৃষ্ণের সকাশে ৫৯ 


হইতে বিশেষ সতর্ক থাকা সত্বেও, নরেন্দ্রনাথ এ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে 
অভিভূত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বাহাঙ্ঞানশৃন্ত হইলেন। যখন তাহার 
চৈতন্য হইল, তখন দেখিলেন ঠাকুর তাহার বুকে হাত বুলাইয়! 
দিতেছেন। 

বাহাসংজ্ঞ। লুপ্ত হইবার পর নরেন্্রনাথের ভিতরে সেদিন কিরূপ 
অনুভূতি জাগিয়াছিল, তাহ তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। 
কিন্ত এ বিষয়ে শ্রীরামকৃষ একদিন ভক্তগণের নিকট বলিয়াছেন, 
“বাহাসংজ্ঞ। লোপ পেলে, আমি নরেনকে কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলাম 
__সে কে, কোথা হতে এসেছে, কেন এসেছে, কতদিন পৃথিবীতে 
থাকবে ইত্যাদি । সেও এ অবস্থায় তার অন্তরে প্রবিষ্ট ভয়ে এ সকল 
প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছিল। তার সম্বন্ধে পূবে য৷ দেখেছিল।ম 
ও ভেবেছিলাম, ত। তার এ উত্তরগুলির দ্বার সমথিত হয়েছিল । 
সে সব কথা বলতে নিষেধ আছে । তবে ও থেকে আমি জেনেছি, 
সে যেদিন জানতে পারবে সে কে, সেদিন মে আর এ জগতে থাকবে 
না, স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করবে | নরেক্দ্ ধ্যানসিদ্ধ মহাপুরুষ |” 

নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পুবে ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে যে 
সকল দিব্য-দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি পরে কিছু কিছু 
তাহার ভক্তগণের নিকট বলিয়াছেন। উহার একটি লীলাপ্রসঙ্গ 
এইভাবে বণিত দেখ। যায় ঃ ্‌ 

“একদিন দেখছি_-মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বনে উচ্চে উঠে 
যাচ্ছে। উহ। সত্বর চন্দ্র-সূর্য-তারকামণ্ডিত স্থল জগৎ অতিক্রম করে, 
প্রথমে সুল্মপ ভাবজগতে প্রবিষ্ট হল। এরাজ্যের উচ্চ হত উচ্চতর 
স্তরসমূহে মন যতই উঠতে লাগল, ততই নান। দেবদেবীর ভাবঘন 
বিচিত্র মৃতি সকল পথের ছুইপাশে অবস্থিত দেখতে পেলাম । এবং 
পরিশেষে মন এ রাজ্যের শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হল। সেখানে 
দেখলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান ( বেড়া ) খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে 
পুথক করে রেখেছে । এ ব্যবধান উল্লজ্ঘন করে মন ক্রমে অখণ্ডের 
রাজ্যে প্রবেশ করল। দেখলাম সেখানে মৃতি-বিশিষ্ট কেহ বা কিছু 


৬৩ স্বামী বিবেকানন্দ 


'নেই। এমন কি, দিব্যদেহধারী দেবদেবীগণও যেন সেখানে প্রবেশ 
করতে শঙ্কিত হয়ে বহু নিয়ে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করে 
রয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখতে পেলাম, দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাত 
'জন প্রবীণ খষি সেখানে সমাধিস্থ হয়ে বসে আছেন । বুঝলাম, জ্ঞান 
ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে, এর মানুষ তো দুরের কথা, দেবদেবী- 
দিগকেও অতিক্রম করেছেন । বিস্মিত হয়ে এদের মহত্বের বিষয় 
চিন্ত। করছি এমন সময়ে দেখি সেই অখণ্ডের ঘরের ভেদ-বিরহিত 
জ্যোতির্নগুলের একাংশ ঘনীভূত হয়ে এক দিব্য শিশুর আকারে 
পরিণত হল। এ দেবশিশু এ খষিদের একজনের কাছে এসে নিজ 
ছোট্ট স্ুললিত বাহু ছুটির দ্বার। তার গলা! জড়িয়ে ধরল এবং তাকে 
অতি সুমিষ্ট স্বরে ডেকে সমাধি হতে প্রবৃদ্ধ করতে চেষ্টা করতে 
লাগল । তীর প্রেমমাখা স্কোমল স্পর্শে ঝষি সমাধি হতে বৃযুখিত 
হলেন এবং অর্ধস্তিমিত চক্ষে নিণিমেষভাবে এ অদ্ভুত বালককে 
দেখতে লাগলেন । তার প্রসন্নোজ্জল মুখ দেখে মনে হল, বালক 
যেন তার বহুকালের পুর-পরিচিত, তার হৃদয়ের ধন। তখন অসীম 
আনন্দে এ অদ্ভুত দেবশিশু তাকে বললেন, “আমি যাচ্ছি, তোমাকে 
আমার সঙ্গে যেতে হবে । খঝষ কোন কথা বললেন না, কিন্তু তার 
সপ্রেম চক্ষু তার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করল। তারপর এ প্রেমপূর্ণ 
দৃষ্টিতে শিশুটিকে দেখতে দেখতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হয়ে 
পড়লেন । তখন সবিম্ময়ে দেখলাম তার দেহমনের একাংশ উজ্জ্বল 
জ্যোতির আকারে বিলোলমার্গে পৃথিবীতে অবতরণ করছে । নরেন্দ্রকে 
দেখেই বুঝেছিলাম, এ সেই খষ 1৮১ 


নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে ঠাকুর অপর একদিন আর একটি দিব্যদর্শনের 
কথা বলেন । এ দর্শনে তিনি দেখিতে পান, একটি অত্যুজ্জল আলোক- 
রেখা কাশীধাম হইতে কলিকাতার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে । এবং 


১। অন্ত এক সময়ে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এই দিবাদর্শনে দৃষ্ট দেবশিশুটি 
তিনি নিজে শ্বয়ং । 


সাত , শ্রীরামকৃষ্ণের সকাশে ৬১ 


তখন তিনি আনন্দের ভরে বলেন, “আমার প্রার্থন। পূর্ণ হয়েছে, আমি 
যাকে চাই সে একদিন না একদিন আমার কাছে আসবেই ।” 

যাহা হউক, উপরি বণিত প্রথম তিন সাক্ষাতের ফলে, নরেক্জনাথ 
ও রামকৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও, এ আকর্ষণের উপস্থিত হেতু 
তাহাদের উভয়ের ক্ষেত্রে একই ছিল না। তাই, পরস্পরের প্রতি 
তাহাদের মনোভাব ও আচরণও সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করিল। 
আমরা নিয়ে তাহাই একটু লক্ষ্য করিলাম । 

আমর দেখিয়াছি, প্রথম সাক্ষাতের দিনে নরেন্দ্রনাথ রামকুষ্ণকে 
অর্ধোন্মাদদ (00010009118) বলিয়। ধারণা করিলেও, তিনি তাহার 
ঈশ্বরীয় কথ শুনিয়া ও তাহার ভাব-সমাধি প্রভৃতি দেখিয়া বিশেষ 
মুগ্ধ বোধ করিয়াছিলেন । কিন্তু তারপর, পর পর পর ছুইদিন তাহার 
অলৌকিক শক্তি দর্শনে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন । 
বিশেষতঃ তৃতীয় দিনের ঘটন। হইতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন 
যে ঠাকুরের দুরতিক্রম্য দৈবশক্তির কাছে তাহার মন-বৃদ্ধির শক্তি অতি 
অকিঞ্চিংকর। তিনি ইচ্ছামাত্রেই মানুষের মনকে ফিরাইয়। উচ্চপথে 
চালিত করিতে পারেন। স্থুতরাং তিনি নিশ্চয়ই একজন মহাদৈব- 
শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ । এবং তীহার অযাচিত কৃপ। লাভ করা তাহার 
পক্ষে কম ভাগ্যের কথা নয়। 

বাধ্য হইয়। এই সিদ্ধান্তে পৌছিবার পর, নরেক্দ্রনাথকে তাহার 
পূর্বকার কতকগুলি ধারণ! পরিবতিত করিতে হইল । পূর্বে তিনি 
মনে করিতেন-__ছূর্বল, অসহায় ও স্বল্পনৃষ্টিসম্পন্ন মানুষকে গুরুরূপে 
বরণ করা অর্থহীন ও যারপরনাই আপত্তিকর । এবং ব্রাঙ্গ-সমাজে 
যোগ দিয়! তাহার এই ধারণ। আরও পুষ্টি লাভ করিয়াছিল । কিন্তু 
এখন তিনি দেখিতে পাইলেন, সংসারে এমন সকল মহাপুরুষও থাকিতে 
পারেন ধাঁহাদিগকে গুরুরূপে পাইলে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধিত 
হইতে পারে । 


তবে এইভাবে ঠাকুরকে গুরুরূপে গ্রহণ করা কল্যাপকর মনে 


৬২ স্বামী বিবেকানন্দ 


করিলেও, নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে নিবিচারে স্টাহার সকল কথা মানিয়! 
লইতে কিছুতেই রাজি হইতে পারিলেন না। কারণ, তিনি ছিলেন 
( পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্ত ) নিছক যুক্তিবাদী । না দেখিয়া, না বুঝিয়! 
ও যুক্তির ভিত্তিতে বিশেষভাবে যাচাই ন| করিয়া কোন কিছু বিশ্বাস 
করা স্াহ|র পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই, ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া 
তাহার যে অবস্থ। ঈ]ড়াইল তাহ। এইরূপ £ 

একদিকে, তিনি শিহের হ্যা ঠাকুরকে গুরু বা দিশারী জ্ঞানে 
আগ্রহের সভিত উ|তার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন ও কি 
ভাবে ঈশ্বর লাভ কণ। যায় তাহ। তাহার নিকট হইতে জানিবার জন্য 
যত্্রশীল হঠলেন। কিন্তু অন্যদিকে, তাহার নিকট হইতে কোন নৃতন 
হু গ্রতণ নরিধ।র পুরে, তিনি সতকক বিচারক বা পরীক্ষকের ন্যায় 
তাঠার প্র হাট অদ্ভুত দর্শন ও বাবহার যুক্তি-প্রমাণের দ্বার। ক'ষঘ! 
দেখিতে নিযুক্ত হইলেন । 

অপরপক্ষে, ঠাকুর প্রথম হইতেই নরেন্তরনাথকে অখণ্ডের ঘরের 
একজন ধ্যানসিদ্ধ প্রবীণ খ'ষ ও ইহার আপনার পরমাত্মীয় ও নিজস্ব 
লে।ক বলিয়। গ্রণ করিয়াছিলেন । এবং তখন হইতেই তাহার পানে 
ছুটিয়।ছিল 'াতার অন্তরের এক স্বতোছূত ছুবার অহেতৃক ভালবাস! । 
উহার মধ্যে সংশধ, দ্বিধ| বা কোন কিছু চাওসা-পাওয়ার স্থান ছিল 
ন।। এমন কি, স্বয়ং নরেন্্রনাথের কোন বিরক্তি বা বিরুদ্ধ আচরণেও 
উহার কোন ব্যত্যয় ঘটত না । এবং (বিধি প্রেরণায়) উহার 
পশ্চাতে ছিল শুধু এক মহা আত্মদানের আকাঙক্ষ।, নিজেকে উজাড় 
করয়৷ নরেন্দ্রনাথকে তাহার অন্তরের সকল অধ্যাত্ম সম্পদের অধিকারী 
কর]। 

পরের কতিপয় অধ্যায় হইতে আমরা এই বিষয়গুলি সুষ্পষ্টভাবে 
বুঝিতে পারিব। 


ফ্িতীয স্তন 
আট 
গুরু ও শিষা 
( ১৮৮১-১৮৮৬) 
(১) অহেতুক ভালবাসা, অলৌকিক অন্ধন্ধ 

ও দ্রিব্য-সংগ্রাম 
দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ মোট প্রায় পচ বতসর কাল ( ১৮৮১ 
ডিসেম্বর--১৮৮৬ আগষ্ট ) ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করেন। (গত 
অধ্যায়ে বণিত প্রথম তিন সাক্ষাতের পর) তিনি সাধারণতঃ সপ্তাহে 
একদিন ব| ছুইদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং ছুটি থাকিলে ট্ুই-চারি 
দিন ব। তাহার অধিক কাল সেখানে বাসও করিতেন । কোন কারণে 
তিনি যদি এক অপ্তাহ দক্ষিণেশ্বরে ন| আসিতে পারিতেন, ঠাকুর 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ সংবাদ পাঠাইয়। নিজের কাছে আনাইনেন, 
অথব|নিজেই কলিকাতায় গিয়। স্রা্ভার সহিত করেক ঘণ্ট। সময় 
কাটাইয়া আসিতেন। তবে জান! যায়, প্রথম ছুই বৎসর (১৮৮২- 
৮৩ ) নরেন্দ্রনাথের উক্তরূপে নিয়মিত ভাবে দক্ষিণেশ্বর যাতায়াতের 
ব্যতিক্রম খুব বেশী ঘটে নাই। কিন্তু ১৮৮৪ খৃষ্টাব্ের প্রথম ভাগে 
তাহার পিতার মৃত্যু হইলে, তিনি নানা কারণে কিছু দিনের জন্য এ 

নিয়ম রক্ষ! করিতে পাবেন নাই। (লী)। 
যাহ! হউক, উপরি-কথিত পাঁচ বৎসর কাল ঠাকুর ও নরেক্রনাথ 
পরস্পরের সহিত যে মেলা-মেশা ও আলাপ-ব্যবহার করিয়াছেন এবং 
তখন যেসকল কর্মে তাহারা রত হইয়াছেন, তাহার নির্ভুল ও সুসস্বদ্ 
ইতিহাস পাওয়া যায়। উহা! একদিকে যেমন বিস্ময়কর ও উপন্যাসের 
গ্যায় আনন্দদায়ক, অন্যদিকে তেমনি (মানবকল্যাণ সাধনার্থে) ছুই 
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মহাশক্তিধর মহাপুরুষের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা, প্রস্ততি ও 
আত্মোসর্গের অপূর্ব লীঙ্গা-কাহিনী। এবং প্রধানতঃ এই শেষোক্ত 
হেতুতেই, উহা! আজ আধুনিক কালের নরনারীর পক্ষে এক অমৃতময় 
ও মহাজীবনপ্রদ অমূল্য অধ্যাত্ম সম্পদ হইয়া আছে। নিয়ে ও পরের 
কয়েক অধ্যায়ে আমর। উহারই একটা সংক্ষিপ্ত আলোচন। করিবার 
প্রয়াস পাইলাম । 

গত অধ্যায়ে আমর! দেখিয়াছি, প্রথম দর্শনের দিন হইতেই ঠাকুর 
নরেক্ত্নাথের প্রতি এক প্রবল অহেতুক ভালবাসায় আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। ফলে, তাহাকে দেখিলেই তিনি আনন্দে উল্ল'সত 
হইতেন এবং তাহার অদর্শনে যারপরনাই ব্যাকুল ও ব্যথিত বোধ 
করিতেন । তাহার এই আনন্দ ও বেদন। যে কি গভীর ছিল তাহা ছুই 
একটি দষ্টাস্ত দিলে স্বস্পষ্ট হইবে । 

(ক) ১৮৮২ খৃষ্টানদের প্রথম ভাগে স্বামী প্রেমানন্দ (স্বামী 
্রঙ্মানন্দ ও রামদয়াল বাবুর সহিত ) একদিন সন্ধ্যার সময় সর্বপ্রথম 
দক্ষিণেশ্বরে যান। তিনি বলিয়াছেন, “সেদিন (অল্প কিছু কথা- 
বার্তাদির পর ) ঠাকুর রামদয়ালবাবুকে নরেন্দ্রনাথের কুশল জিজ্ঞাসা 
করলেন এবং তিনি ভাল আছেন জেনে বললেন, “সে অনেক দিন 
এখানে আসেনি, তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়েছে, একবার আসতে 
বলো ।' তারপর (ধর্ম-বিষয়ক নানা কথাবাতীয়) রাত দশটা 
বাজলে, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে ঠাকুরের ঘরের পূর্বদিকে (ও 
উঠানের উত্তরে ) অবস্থিত বারান্ৰায় শুলাম। কিন্তু ঘণ্টাখানেক না 
যেতেই ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের কাছে এসে বললেন, 
“ওগো ঘুমুলে ?' আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে বললাম, “আজ্ঞে না ।' 
তখন তিনি বললেন, “দেখ, নরেন্দ্রের জন্তে প্রাণের ভেতরটা যেন 
গামছা নিংড়োবার মত করে মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার দেখ! 
করে যেতে বলো । সে সত্বগুণের আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ । তাকে 
মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারিনে। বামদয়ালবাবু ঠাকুরের 
পুরাতন ভক্ত, তাই তিনি তার বালকের স্যায় স্বভাবের কথা জানতেন । 
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এবং রাত পোহালেই তিনি নরেক্দ্রের সঙ্গে দেখা করে তাকে আসতে 
বলবেন, ইত্যাদি নানা কথা বলে ঠাকুরকে শান্ত করার চেষ্ট! করলেন । 
কিন্তু সে রাত্রে ঠাকুরের আর ঘুম হল না। তিনি মাঝে মাঝে তার 
ঘরে গিয়ে শুলেও, কিছুক্ষণ বাদেই আবার এসে আমাদের কাছে 
নরেন্দ্রের গুণের কথা ও তাকে না দেখে তার বৃকে যন্ত্রণ। হচ্ছে তার 
বিষয় ব্যক্ত করতে লাগলেন |” 

(খ) এইরূপ আর একট কাহিনী এই। ঠাকুরের গৃহীভক্ত 
বৈকুগ্ঠটনাথ সান্ন্যাল ১৮৮৩ খুষ্টাবে একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলেন, 
নরেন্দ্রনাথ অনেক দিন না আসায় ঠাকুর অত্যন্ত উতৎকণ্ঠিত হইয় 
আছেন । এই দিনের অবস্থা বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, “সেদিন 
ঠাকুরের মন যেন নরেক্দ্রময় হয়ে রয়েছে, মুখে নরেজ্দরের গুণানুবাদ 
ছাঁড়| অন্ত কথ! নাই । আমাকে বললেন, “দেখ, নরেন্দ্র শুদ্ধ সব্বগুণী। 
আমি দেখেছি সে অখণ্ডের ঘরের চারজনের একজন এবং সপ্তষির 
একজন । তার কত গুণ তার হঁয়ন্ত হয় না। এই কথ বলতে 
বলতে তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে অজ অশ্রু 
বিসর্জন করতে লাগলেন । পরে নিজেকে আর সামলাতে ন। পেরে 
এবং আমর। কি ভাবব মনে করে, দ্রুতপায়ে ঘরের উত্তরদিকের 
বারান্দায় গেলেন । এবং সেখানে রুদ্ধস্বরে 'মাগে।? আমি তাকে না 
দেখে আর থাকতে পারছি না” ইত্যাদি বলে ভীষণভাবে কাদছেন, 
শুনতে পেলাম । কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরে এসে তিনি অতি করুণ 
কাতর স্বরে বলতে লাগলেন, “এত কাদলাম, কিন্ত নরেন্দ্র তে। এলে। 
না। তাকে একবার দেখবার জন্যে বিষম যন্ত্রণা হচ্ছে, বুকের 
ভিতরটায় যেন মোচড় দিচ্ছে । কিন্তু আমার এই টানটা সে বোঝে 
না।' এই কথ! বলতে বলতে তিনি আবার অস্থির হয়ে ঘরের 
বাইরে চলে গেলেন । কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বললেন, বুড়ো 
মিনসে, তার জন্যে এই রকম অস্থির হয়েছি ও কীাদছি দেখে লোকেই 
ব। কি বলবে, বল দেখি? তোমর! আপনার লোক, তোমাদের কাছে 

৫ 


৬৬ স্বামী বিবেকানন্দ 


লঙ্জ। হয় না। কিন্তু অপরে দেখে কি ভাববে, বল দেখি? কিন্তু 
কিছুতেই সামলাতে পারছি না ।” 

(গ) উক্ত ঘটনার বর্ণনা-দাতা। (শ্রীযুত বৈকুগ্ঠনাথ সান্ন্যাল ) আরও 
বলিয়াছেন, “নরেক্দ্রের বিরহে ঠাকুরকে যেমন অধীর দেখেছি, আবার 
তার সঙ্গে মিলনেও তাকে তেমনি উল্লসিত হতে দেখেছি। পৃবোক্ত 
ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুরের জন্মতিথির দিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
দেখি, ভক্তগণ তাকে নৃতন কাপড় ও মাল্যচন্দনার্দি পরিয়ে অতি 
সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন, এবং তিনি তার ঘরের উত্তর দিকের বারান্দায় 
বসে কীর্তন শুনছেন ও কখন ভাবাবিষ্ট হয়ে, কখন বা এক একটি 
মধুর আখর দিয়ে কীর্তন জমিয়ে তুলছেন। কিন্তু নরেন্দ্রনা আসায় 
তার আনন্দের ব্যাঘাত হচ্ছিল । তিনি মাঝে মাঝে চারদিকে চেয়ে 
দেখছিলেন ও আমাদের বলছিলেন, “তাই তো, নরেন্দ্র এল না! 
শেষে বেলা প্রায় ছুপুরের সময় নরেন্দ্র এসে তাকে প্রণাম করলেন । 
তাকে দেখেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠে একেবারে তার কাধে 
বসে ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন । পরে তার সহজ অবস্থা এলে, তিনি 
নরেক্দ্রের সঙ্গে কথা বলতে ও তাকে আহারাদি করাতে ব্যস্ত হলেন। 
সে দিন আর তার কীর্তন শোন। হল ন11” 

(ঘ) এই ভাবে আনন্দে অধীর হওয়া বিষয়ে ঠাকুর নিজেই 
একদিন বলেন, “নরেন্দ্র বেশী আসে না। সে ভাল। বেশী এলে 
আমি বিহ্বল হই।” 

(ঙ) অপর একদিন তিনি বলেন, “( নরেন্দ্র প্রথম প্রথম ) যখন 
আসতো-_একঘর লোক--তবু ওর দিকৃপানে চেয়েই কথা কইতাম। 
ও বোলতো, “এদের সঙ্গে কথা কন'--তবে কইতাম। যদ মল্লিকের 
বাগানে কাদতুম,_ওকে দেখবার জন্যে পাগল হয়েছিলাম । এখানেও 
€ কালীবাড়ীতে ) ভোলানাথের হাত ধরে কান্না! ভোলানাথ বল্লে, 
“একটা কায়েতের ছেলের জন্যে মশাই, আপনার এরূপ করা উচিত নয় ।' 
মোট। বামুন ( প্রাণকৃষ্ণ ) একদিন হাত জোড় করে বল্লে, “মশাই, 
ওর সামান্ত পড়াশুনেো, ওর জন্যে আপনি এত অধীর হন কেন?” 
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(5) এই বিষয়ে আরও পরে তিনি একদিন বলেন, “দুদিন যদি 
€ নরেন্দ্র ) আসতে দেরি করেছে তো বুকের ভিতরটায় যেন গামছায় 
মোচড় দ্িত। লোকে কি বলবে বলে, ঝাউতলায় গিয়ে ডাক ছেড়ে 
কাদতৃম।” 

নরেজ্্নাথের প্রতি ঠাকুরের এই অত্যতুত ভালবাসার সাক্ষ্যম্বরূপ 
এই প্রকারের বহু নিদর্শন পাওয় যায়। এবং সে সকল বিবেচন। 
করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবে বোঝ। যায় যে, ঠাকুরের এই ছুর্বার নিষ্ারণ 
ভালবাসা মনুষ্যস্বলভ কোন লৌকিক সাধারণ বস্ত্ব নয়। হ্‌হা 
সম্পূর্ণরূপে অপাধিব এবং ইহার পশ্চাতে দেখা যায় ঠাকুর ও নরেন্দ্র 
নাথের এক মহ! বিশ্ময়কর অলৌকিক সম্বন্ধ ও তাহাদের (বিধিনির্দিষ্ট) 
কর্তব্য সম্পাদনের প্রয়োজন । ইহা আমরা নিয়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে 
বুঝিবার চেষ্টা করিলাম | 

শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, তিনি ও নরেন্দ্রনাথ উভয়েই প্রেরিত পুরুষ 
ও জগত্কল্যাণে আবিভূ্তি। একজন (অর্থাৎ ঠাকুর) স্বয়ং সর্ব- 
লোকেশ্বর নার্ায়ণের অবতার, অপর জন ( নরেন্দ্রনাথ ) অখণ্ডের 
ঘরের ( সপ্ত খর অন্য তম ) নরখধির একাংশ প্রকাশ । এবং তাহার! 
ছইজনে (নর ও নারায়ণ ) অভিন্ন যুগ্ম-আত্মার ম্যায় চির-সহচর ও 
জগতের.হিতে যুগে যুগে একত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।১ 

তবে এইভাবে নিজেদের উভয়কে ঈশ্বরীয় প্রকাশ বলিয়া উল্লেখ 
করিলেও ঠাকুর আরও বলিতেন, “নর-লীলায় সবই নরের ন্যায় হয়।” 
অর্থাৎ, তিনি স্বরূপতঃ স্বয়ং নারায়ণ ও নরেন্দ্রনাথ সবোচ্চলোকের 
“দিব্যজ্যোতিঃঘন তনু,” অলীম জ্ঞান-শক্তির আধার, নারায়ণকল্প খষি 
হইলেও, নরলীলায় তাহারা উভয়েই নরকল্যাণ সাধনের নিমিত্ত 
নিজেদের মায়াবৃত করিয়া ও ( গভীর জড়ের সাহায্যে রচিত ) নরদেহ 
পরিগ্রহ করিয়া নরের স্যায় চিন্তা, চেষ্টা ইত্যাদি কর্ম করিতেই প্রেরিত 
৬9 প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং তাহারই মাধ্যমে তাহার! বিধির ইচ্ছায় 

১। নর ও নারায়ণের এইরূপ আবিরবের বিষয় ভারতের নান প্রাচীন 
ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়। 
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তাহাদের অন্তর্নিহিত (ও স্বস্বরূগীয়) দেবভাব ও দৈবশক্তির দ্বারা 
তাহাদের আগমনোদেশ্ট সফল করিয়াছেন। এই কারণেই দেখা 
যায়, তাহাদের জীবনে নরভাব ও 'দেবভাবের একটা যুগপৎ 
খেল! চলিয়াছে। এবং ইহা লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুরকে স্বামীজী 
( নরেন্দ্রনাথ) “নরদেব” ও পুজনীয় শর মহারাজ “দেবমানব, আখ্যা; 
দিয়াছিলেন। 

এই দেবমানব বলিয়াই ঠাকুর একদিকে যেমন মানবের হ্যায় 
নরেন্দ্রনাথের আদর্শনে ব্যথিত ও তাহার সহিত মিলনে উল্লসিত, 
হইয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি তাহার দেবভাবের দ্বারা তাহাকে 
(আধ্যাত্মিক ) জ্ঞান ও শক্তির এক প্রচণ্ড ও বিশ্ববিজয়ে সমর্থ 
অতুলনীয় আধার করিয়া গড়িবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং দেখা 
যায়, এই ছুই'এর মূলেই ছিল (বিরাটেচ্ছার অভিপ্রেত ) জগত- 
কল্যাণ সাধনের অপরিহার্য প্রয়োজন । 

বস্ততঃ ঠাকুর তাহার নান৷ দিব্যদর্শন হইতে জানিতে পারিয়া- 
ছিলেন, জগৎ-কল্যাণের জন্য তাহার এবারকার আবির্ভাব সার্থক 
করিবেন নরেন্দ্রনাথ, গাহার বিরাট সাধনা ও সিদ্ধির স্ফলকে রূপ 
দান কৰিয়া জগতে ছড়াইবেন নরেন্দ্রনাথ এবং ( শান্তি-কল্যাণের 
আধার, মহা-সাম্যসমন্বয়ের প্রতিমৃতি এবং জাতি-বর্ণধর্ন নিধিশেষে 
পৃথিবীর সকল নরনারীর আশ্রয়, অবলম্বন ও দিশারী) তাহাকে 
জগতে ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করিবেন নরেক্দ্রনাথ | তাই, তিনি দৈব- 
প্রেরণায় ( শুধু জীবকল্যাণের জন্যই ) নরেন্দ্রগতপ্রাণ। নরেন্দ্রকে 
দেখিয়া তাহার আনন্দ, তাহার গুণগানে তিনি পঞ্চমুখ, তাহার বিরহে 
তিনি দিকৃহারা এবং তাহাকে মনের মত করিয়। গড়িয়া তুলিবার জন্ত 
তিনি তাহার সর্বন্ব দান করিতে ব্যগ্র। 

কিন্তু যাহার জন্য তাহার এই আকুল উন্মাদনা, তিনি স্বয়ং তাহার 
ভালবাস। বা তজ্জনিত শ্ততি-গ্রশংসার কোনও ধারই ধারিতেন না।' 
বরং দেখা যায়, ঠাকুর ভক্তগণের নিকট তাহার  প্রশংসা-সুচক কোন 
কথ! বলিতে আরম্ভ করিলে তিনি কখন সেস্থান. হইতে 
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াইতেন, কখন ঠাকুরকে তিরস্কার করিতেন, কখন ব তাহাকে 
বলিতেন, 'আপনার মাথ। খারাপ হয়েছে । এই বিষয়ে একদিনকার 
একটি ঘটন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : 

এই দিন দক্ষিণেশ্বরে কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কুষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি 
বিখ্যাত ব্রাহ্ম-নেতাগণের সহিত নরেন্দ্রনাথ একই আসরে ঠাকুরের 
সম্মুখে বসিয়াছিলেন। এবং ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়! তাহাদের সকলকে 
'লক্ষ্য করিতেছিলেন। পরে সভা ভাঙ্গিলে (এবং কেশবচন্দ্র প্রভৃতি 
ব্রাক্ষনেতাগণ চলিয়া গেলে ) ঠাকুর বলিলেন, “দেখলাম, কেশব ষে- 
রূপ একটা শক্তির সাহাযো জগদ্বিখ্যাত হয়েছে, নরেক্ের ভিতর এ 
রকম আঠারটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। আবার দেখলাম, কেশব- 
বিজয়ের ভিতর জ্ঞানালোক দীপশিখার হ্যায় জ্বলছে, আর নরেজ্দের 
ভিতর বিরাজ করছে জ্ঞান-নর্ধ, যা সেখান থেকে অজ্ঞানের শেষ চিহ 
পর্যন্ত দু্ীভূত করেছে ।” তাহার এই কথা শুনিবামাত্র নরেন্দ্রনাথ 
উহার তীব্র প্রতিবাদ করয়! কহিলেন, “মশাই, কি বলছেন ? কোথায় 
জগছিখ্যাত কেশব ও মহামন! বিজয়, আর কোথায় আমার ন্যায় 
নগণ্য কলেজের ছাত্র! আপনি আর কখন এরকম কথ|। বলবেন 
না।” উত্তরে ঠাকুর বলিলেন, “কি করব রে,তৃই কি ভাবিস আমি 
এ কথ! বলেছি? মা আমাকে এ রূপ দেখালেন, তাই বলেছি। 
মা তো আমাকে সত্য ছাড়। মিথ্যা কখন দেখান নি।” কিন্তু 
নরেক্্নাথ তাহার এই দীবী সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন | তাই বলিলেন, 
“ম। দেখান, কি আপনার মাথার খেয়ালে দেখেন তা কে বলতে 
পারে? আমার ওরকম হলে, আমি মনে করতাম ও আমার মাথার 
খেয়ালেই দেখছি । পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞান এ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে 
'যে, আমাদের চোখ কান প্রভৃতি ইন্ড্িয়গুলি আমাদের অনেক স্থলে 
প্রতারিত করে । বিশেষ মনে যর্দি কিছু দেখার বাসন! থাকে, তবে 
এতো৷ কথাই নাই । আপনি আমাকে স্সেহ করেন ও সব বিষয়ে বড় 
দেখতে ইচ্ছা করেন, তাই হয়তো আপনার এ রকম সব কালনিক 
দর্শন এসে উপস্থিত হয়।” 
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শুধু ইহাই নয়। ঠাকুরের প্রায় সকল প্রকার অলৌকিক দর্শন 
সম্বন্েই নরেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে এইরূপ সংশয় ও অবিশ্বাস-সচক 
মন্তব্য করিতেন। ঠাকুরের মন যখন উচ্চস্তরে ( অর্থাৎ, উচ্চ ভাব- 
ভূমিতে ) থাকিত, তখন তিনি তাহার এ সমস্ত মন্তব্যকে কোন আমল 
দিতেন না। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় নরেন্দ্রনাথের তীক্ষ যুক্তি সকল 
স্হাকে বিষম ভাবাইয়। তুলিত। বালক-ম্বভাব ঠাকুর তখন 
ভাবিতেন, “নরেন্দ্র ও কথা বলে কেন? সে তো মিথ্যা বলবার 
লোক নয়! তাই, তিনি অবশেষে এ বিষয় স্বয়ং জগন্মাতাকে 
জিজ্ঞাস করিতেন এবং তাহার শ্রীমুখ হইতে যখন শুনিতেন, ওর কথ! 
শুনিস কেন? কিছুদিন পরে ও সবই মানবে” কেবল তখনই তিনি 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। 

আবার, ঠাকুর যে তাহাকে অত্যধিক ভালবাসিতেন, শুধু সেজন্যাও 
নরেন্্রনাথ তাহাকে অময়ে সময়ে য্পরোনাস্তি তিরস্কার করিতেন । 
ইহার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত এই । একবার নরেন্দ্রনাথ কিছুদিন 
দক্ষিণেশ্বরে না আসায়, ঠাকুর ব্যস্ত হইয়। তাহাকে দেখিবার জন্য 
কলিকাতায় রওন। হন। সেদিন রবিবার থাকায় তিনি মনে করিয়া 
ছিলেন যে নরেন্দ্রকে তাহার বাড়ীতে নাও পাওয়া যাইতে পারে, কিন্ত 
সাধারণ ব্রাহ্মলমাজের সান্ধ্য উপাসনার সময় ভজন গাহিবার জন্য সে 
নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত থাকিবে ।১ এই সমাজের বিজয়কৃষ 
গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ নেতাগণ ইতিপূর্বে অনেকবার 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়াছেন। তাই, তিনি 
কোন ইতস্ততঃ ন। করিয়া সন্ধ্যাকালে এ সমাজের মন্দিরে গিয়। 
উপস্থিত হইলেন। অর্ধবাহাদশায় উপাসন।-সভায় প্রবেশ করিয়া 
তিনি বেদীর উপরে উপবিষ্ট আচার্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 
আচার্ধ তখন বক্তৃতা করিতেছিলেন। কিন্ত, ঠাকুর আসিয়াছেন 
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১। নরেম্রনাথ এই কালে সাধারণ ব্রাহ্মমমাজের সত) ছিলেন ও ( অন্ঠ 
কৌধাও না গেলে) সেখানে প্রতি রবিবারে সান্ধ্যোপাননার সময় ভজন 
গাহিতেন। | 


আট গুরু ও শিল্-(১) 


১ 


শুনিয়া অনেক শ্রোতা ঈীড়াইয়। অথব! বেঞ্চের উপর উঠিয়। ত্বাহাকে 
দেখিতে লাগিলেন । এইভাবে সভায় বিশৃঙ্খলত। উপস্থিত হইলে, 
আচার্ধ তাহার বক্তৃতা বন্ধ করিলেন এবং নরেক্দ্রনাথ ছুটিয়া ঠাকুরের 
পার্খে আসিয়। দীাড়াইলেন। কিস্ত (ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়। 
কেশবচক্র ও বিজয়কুষ্ণের ধর্মমত পরিবতিত হওয়ায়) উপস্থিত 
্রাহ্মনেতাগণ এইকালে ঠাকুরের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন ন৷ ৷ তাই, বেদীর 
আচার্ধ বা অপর কোন নেতা ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করিয়। লইতে অগ্রসর 
হইলেন না। 

এদিকে অর্ধবাহাদশাগ্রস্ত ঠাকুর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীরে 
ধীরে বেদীর নিকটে আসিয়। সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন তাহার 
এ অবস্থা! দেখিবার জন্ত সকলের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাওয়ায়, সভার 
বিশৃঙ্খল তা আরও বাড়িয়া উঠিল । এবং তাহা নিবারণ কর। অসম্ভব 
দেখিয়া, সভার কর্তৃপক্ষ সভামন্দিরের আলে। নিবাইয়। দিলেন । ফলে, 
অন্ধকার হইতে বাহির হইবার জন্য সকলে দরজার দিকে ছুটিলেন এবং 
তজ্জন্য মন্দির মধ্যে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইল । তখন নরেক্দ্রনাথ 
ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিবামাত্র তাহাকে মন্দিরের পিছনের দ্বার দিয়! 
কোনরূপে বাহিরে আনিয়। গাড়িতে করিয়। দক্ষিণেশ্বরে পৌছাইয়! 
দিলেন । 

নরেন্্রনাথ পরে বলিয়াছেন, "সেদিন ঠাকুরকে আমার জন্য এভাবে 
অপমানিত হতে দেখে আমি মর্মাহত হয়েছিলাম । তাই, তাকে তার 
ঁ কার্ধের জন্য খুবই তিরস্কার করেছিলাম । কিন্তু ঠাকুর সেদিন উত্ত 
ঘটনায় বা আমার তিরস্কারে কিছুমাত্র ক্ুপ্ন বা ব্যথিত বোধ করেন নি।” 

ইহার হেতু সম্বন্ধে নরেজ্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “আমাকে এঁ ভাবে 
অত্যধিক ভালবাসার জন্যে, আমি তাকে কখন কখন অতি কঠোর 
কথ বলতেও ইতস্ততঃ করিনি । বলেছি, ভরত রাজ! 'হরিণ' ভাবতে 
ভাবতে পরজন্মে হরিণ হয়ে জন্মেছিলেন, আপনিও আমার কথা ভাবতে 
ভাবতে আমার স্যায় হয়ে জন্মাবেন।” আমার এ কথা শুনে (বালকের 
হ্যায় সরল ) ঠাকুর ভয় পেয়ে বললেন, “তাই তে। রে, ত। হলে আমার 
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কি হবে, আমি যে তোকে ন। দেখে থাকতে পারিনে । দারুণ বিমর্ষ 
হয়ে ঠাকুর এ কথা মাকে (্রীন্রীঞ্গগদম্থাকে ) জানাতে কালীমন্ৰিরে 
গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হাসতে হাসতে ফিরে এসে বললেন, 
“য। শালা, আমি তোর কথা শুনব না । মা বললেন-_তুই ওর ভিতর 
নারায়ণকে দেখতে পাস, তাই ওকে ভালবাসিস। তা যেদিন না 
দেখতে পাবি, সেদিন ওর মুখও দেখতে পারবি না|” এই বলে আমি 
ইতিপূর্বে যা কিছু বলেছি, তা তিনি সেদিন এ এক কথায় উড়িয়ে 
দিয়েছিলেন |” 

যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যায়, নরেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের দিব্যদর্শনের দাবী ও তাহার উপর তাহার অত্যধিক ভালবাসা 
- বিশেষভাবে এই ছুইটির উপরই তাহার আক্রমণ চালাইতেন। 
ইহ। ব্যতীত দেখ! যায়, ঠাকুরের সহিত তাহার আরও কয়েকটি 
বিষয়ে গুরুতর মত-বিরোধ ছিল। দৃষ্টান্তত্বরূপ, (১) নরেন্দ্রনাথ 
অধতার মানিতেন না, (২) সাকারোপসন! ও মুিপূজা ঘৃণার চক্ষে 
দেখিতেন, এবং (৩) অদ্বৈতবাদকে নাস্তিকত| তুল্য বলিয়া মনে 
করিতেন । তাই, এই বিষয়গুলি লইয়াও ঠাকুরের সহিত তাহার 
একটা সংশ্রাম চলিত। অলৌকিক দিব্য-বন্ধনে আবদ্ধ এই ছুই 
মহাপুরুষের মধ্যে এই সংগ্রাম যে অপূব দিব্যরূপ পরিগ্রহ করিত, 
তাহার একটু পরিচয় আমর! সংক্ষেপে নিম্মে দিলাম 

(১) অবতারবাদ সম্বন্ধে ইহাদের সংগ্রামের ধারা একদিনকার 
একটি ঘটনা আলোচনা করিলেই আমরা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে 
পারিব। 

ঠাকুর বলেন ও নানাভাবে বুঝান, ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে 
সময়ে সময়ে ( মত্যলোকে ) অবতীর্ণ হন। কিন্তু নরেন্দ্র তাহা 
মানেন না । আবার গিরিশ ঘোষের উহাতে জলন্ত বিশ্বাস। তাই, 
একদিন গিরিশের বাড়ীতে গিয়। ঠাকুরের ভারি ইচ্ছ। হইল যে তাহার 
সম্মুখে উহার! হুইজনে এ বিষয়ে ইংরেজিতে বিচার করেন । 

তাহার আদেশে বিচার আরম্ভ হইল, কিন্তু ইংরেজিতে নয়, 
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বাঙ্গলায়। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “ঈশ্বর অনস্ত। তিনি সকলের 
ভিতরেই আছেন-_শুধু একজনের ভিতরে এসেছেন, এমন নয় ।” 

ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সন্সেহে বলিলেন-_”ওরও যা মত, আমারও 
তাই মত। তিনি সর্বত্র আছেন। তবে একটা কথা আছে-_-শক্তি 
বিশেষ । তিনি কোনখানে অবিগ্ঠাশক্তির প্রকাশ, কোনখানে বিদ্যা 
শক্তির প্রকাশ । কোন আধারে শক্তি বেশী, কোন আধারে শক্তি কম । 
তাই সব মানুষ সমান নয়।” 


গিরিশ-- তুমি কেমন করে জানলে, তিনি দেহ ধারণ করে আসেন 
না ?” 

নরেন্দ্র--“তিনি অবাজ্মনসোগোচরম্‌ 1৮ 

শুনিয়। শ্রীরামকৃষখ বলিলেন--“না, তিনি শুদ্ধ মনের গোচর। 
শুদ্ধ মন, শুদ্ধ আত্মা একই | খষির! শুদ্ধ মন, শুদ্ধ আত্মার দ্বারা শুদ্ধ 
আত্মাকে সাক্ষাতকার করেছিলেন ।” 

গিরিশ ( নরেজ্দ্রের প্রতি )-- মানুষকে জ্ঞান ভক্তি শেখাবার জন্ট্ে 
তিনি দেহ ধারণ করে আসেন । ন। হলে কে শেখাবে ?” 

নরেন্্র__ কেন? তিনি অন্তরে থেকে বৃঝিয়ে দেবেন ।” 

প্রীরামকৃষ্ণ ( সন্সেহে )--হ। ই, অন্তধামীরূপে তিনি বোঝাবেন ।” 

ইহার পর গিরিশ ও নরেক্রের মধ্যে ঘোরতর তর্ক চলিল। 
[10621 (অনন্ত )--তার কি অংশ হয়? 77619616 90617০61 
কি বলেন? 57708], 75165 প্রভৃতি কি বলে গেছেন, ইত্যাদি 
বহু বিষয়ে কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। 

শ্রীরামকৃষ্জ-_“দেখো, এগুনো আমার ভাল লাগছে না। আমি 
দেখছি তিনিই সব হয়েছেন, বিচার আর কি করবো? তবে এও বটে, 
আবার তাও বটে। বেদান্ত শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন তাও আছে, আবার 
রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে ।” 

পরে পুনরায় বলিলেন__ দেখেছি বিচার করে এক রকম জানা 
যায়, তাকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবার তিনি যখন 
দেখিয়ে দেন--সে এক। তিনি যদি দেখিয়ে দেন-্এর নাম অবতার, 
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এই তার মানুষ লীলা, তা হলে আর বিচার করতে হয় না, কাউকে 
বুঝিয়ে দিতে হয় না।” 

এই ভাবে বিচার শেষ হইলে, ঠাকুর নরেন্দ্রকে ডাকিয়া কাছে 
বসাইলেন। নরেন্দ্র অবতার মানেন নাই--তাহাতে কি আসিয়। 
যায়? ঠাকুরের ভালবাস। যেন আরও উথলিয়! উঠিল। তাহাকে 
একৃষ্টে দেখিতে দেখিতে তাহার আরও কাছে আলিয়। বসিলেন এবং 
তাহার গায়ে হাত দিয়। কহিলেন-_-“মান কয়লি তো কয়লি, আমরাও 
তোর মানে আছি (রাই )1৮ 

তারপর পুনরায় বলিলেন, “যতক্ষণ বিচার ততক্ষণ তাকে পায় 
নাই। তোমরা! বিচার করছিলে আমার ভাল লাগে নাই। ইঈত্বরকে 
যত লাভ হবে, ততই বিচার কমবে । তাকে লাভ হলে আর শব্দ. 
বিচার-_থাকে না। তখন নিদ্র।- সমাধি ।” 

এই বলিয়! ঠাকুর নরেন্দ্র গায়ে হাত বুলাইয়া, মুখে হাত দিয়া, 
আদর করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন--হরি ও, হরি ওঁ, হরি ও |? 
এবং এরূপ করিতে করিতে তিনি (নরেক্রের পায়ে হাত রাখিয়া ) 
ভাবস্থ হইয়। পড়িলেন। ক্ষণপরে এ অবস্থায় নরেক্দ্রের কাছে হাত 
জোড় করিয়। বলিলেন--একট। গান ।” নরেন্দ্র গান গাহিতে আরম্ত 
করিলেন এবং তাহ। শুনিতে শুনিতে তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 

উপরের বর্ণনা হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝ। যায়, ঠাকুর আবশ্যকবোধে 
নরেক্দ্রের মতের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেও, উহাতে তিনি স্ুখী 
হইতেন না। ইহা ছাড়। দেখা যায়, বিচারে নরেন্দ্র পরাজিত 
হইয়াছেন, এ কথ। কেহ বলিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ 
করিতেন । 

ৃষ্টান্তত্বরূপ, উক্ত বিচারের দিনেই নরেন্দ্রনাথ আসিবার পুরে 
ঠাকুর গিরিশকে বুঝাইতেছিলেন, "ঈশ্বর অনস্ত হউন, আর যত বড়ই 
হউন, তিনি মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন? এবং 
“তিনি সর্বত্র থাকলেও অবতারে তার শক্তি বেশী প্রকাশ এবং সেই শক্তি 
কখন কখন পূর্ণভাবে থাকে” ইত্যাদি । তাহার মুখে এই সকল কথা 
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শুনিয়া গিরিশ উৎসাহিত হইয়া সহাস্তে বলিলেন--"( পূর্বে একদিন 
অবতার সম্বন্ধীয় বিচারে ) নরেন্দ্র আমার কাছে তর্কে হেরেছে ।” 
শুনিয়া ঠাকুর বলেন, “না । সে আমায় বলেছে, গিরিশ ঘোষের 
মানুষকে অবতার বলে অত বিশ্বাস, আমি আর কি বলবো । অমন 
বিশ্বাসের উপর কিছু বলতে নেই।” 

বস্ততঃ যে উচ্চ বৃদ্ধি ও বোধে নরেক্দ্রনাথ তাহার যুক্তির অবতারণা 
করিতেন, তাহার মূল্য যে দুর্বল অঙ্গ-বিশ্বাসের চাইতে অনেক বেশী 
তাহা ঠাকুর বুঝিতেন । এবং অবতার সন্বন্ধে গিরিশের সহিত তাহার 
বিচার শুনিয়। ঠাকুর তাহাকে পরাজিত মনে করেন নাই। শুধু 
বলিয়াছেন, “বিচারের দ্বার তাকে জানা যায় না। তিনি যদি 
দেখিয়ে দেন, তবেই বোঝ। যায় যে তিনি মানুষ হয়ে লীলা 
করেন।' 

(২) ঠাকুর ও নরেজ্রনাথের সাকারোপাসন। ও মুঠিপূজ। সম্পকিত 
সংঘর্ষও এইভাবে পরিশেষে এক অপরূপ দিব্যশ্রী লাভ করিত। 
ৃষ্টাত্ত : 

সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজের সভ্য হইবার সময়ে, নরেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র 
“অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরে” বিশ্বাসী হইয়। শুধু তাহারই উপাসন। 
করিবেন এইরূপ এক অঙ্গীকার পত্র সই করিয়। দিয়াছিলেন। তজ্জন্য 
(ও যুক্তি-বিরুদ্ধ বলিয়। ) তিনি সাকারোপাসন। ও মুতিপূজার ঘোর 
বিরোধী ছিলেন । কিন্তু (মহাসমস্বয়ের মুত্ঠ বিগ্রহ ) ঠাকুর তাহাকে 
তাহার মতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে কখন কোন অন্থবিধ। বোধ 
করিতেন না | বরং সময়ে সময়ে বিশেষ কৌতুকই অনুভব করিয়াছেন। 
ৃষ্টাস্তত্বরূপ, একদিন তিনি বলেন, 'ব্রঙ্গাজ্ঞানীর। সাকার মানে না । 
(তারপর হাসিয়া ) নরেন্দ্র বলে 'পুত্তলিকা | আবার বলে, “উনি 
( অর্থা ঠাকুর) এখনও কালীঘরে যান' 1” (কথামৃত, ২রা জুন, 
১৮৮৩ )। 

তবে দেখা যায়, বালক-ম্বভাব ঠাকুর ( তাহার সাধারণ অবস্থায় ) 
নরেজ্রনাথের এরূপ কথায় প্রথম প্রথম ছুই-এক দিন বেশ বিচলিত 
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'বোধ করিয়াছেন। একদিন তিনি এ কালের একটি ঘটনা উর্লেখ 
করিয়া বলেন, “ছু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, “তুমি ঈশ্বরের রূপ- 
টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল তখন অবাক হয়ে বললাম, “কথা কয় 
ঘেরে? নরেন্দ্র বললে, “ও অমন হয়।' তখন মার কাছে এসে 
কাদতে লাগলাম | বললাম, “মা একি হলো ! এ সব কি মিছে? 
নরেজ্্মর এমন কথা বললে! তখন দেখিয়ে দিলে চৈতন্ত--অখও 
চৈতম্য-_চৈতন্যময় রপ। আর বললে, «এ সব কথা মেলে কেমন, 
করে যদি মিথ্যা হবে !' তখন বলেছিলাম, “শালা, তুই আমায় 
অবিশ্বাস করিয়ে দিয়েছিলি! তুই আর আসিস না' |” কিন্তু 
দেখ] যায়, নরেন্দ্রনাথ উহ। গায়ে মাখেন নাই । এবং তিনি উহার : 
পরেও ঠিক পূর্বের ্যায়ই খোল। ও খুশী মনেই ঠাকুরের নিকট যাতায়াত 
করিতে থাকেন । 

এই বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। এই | ঠাকুরের কাছে 
আসিবার পৃবে, নরেক্দ্রনাথের ন্যায় ও তাহারই পরামর্শে, শ্রীৃত রাখালও 
(স্বামী ব্রঙ্মানন্দ ) ব্রাহ্মদমাজের সভ্য হইয়া শুধু নিরাকার ঈশ্বরের 
উপাসনা করিব বলিয়] পূর্বোক্তরূপ এক প্রতিজ্ঞপত্র সই করিয়া- 
ছিলেন। কিস্তু উহার অল্প পরেই বাখালচন্দ্র ঠাকুরের দর্শন লাভ 
করিয়| (১৮৮১) সাকারোপাসনায় পুনরায় আস্থাবান হন। ইহার 
কয়েকমাস পরে, নরেজ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আসিতে আরম্ভ করেন ও 
কিছুদিন পরে দেখিলেন যে, রাখালচন্দ্র ঠাকুরের সহিত ( দক্ষিণেশ্বর 
কালীবাড়ীর ) মন্দিরে মন্দিরে গিয়া দেববিগ্রহ সকলকে প্রণাম 
করিতেছেন । ইহাতে সত্যনিষ্ঠ নরেজ্দ্রনাথ রাখালকে বলিলেন-_- 
“ত্রাহ্মসমাজের অঙ্গীকার পত্র সই করে পুনরায় মন্দিরে প্রণাম করায়, 
তুমি নিজেকে মিথ্যাচার দোষে দুষিত করছ।” এসময় হইতে 
কোমল-স্বভাব রাখাল নরেন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিতেও ভীত ও 
সঙ্কুচিত বোধ করিতে লাগিলেন । পরিশেষে ঠাকুর উহার কারণ 
জানিতে পারিয়া নরেন্ত্রনাথকে বলিলেন, “রাখালকে আর কিছু 
বলিস নি,নসে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার এখন 
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সাকারে বিশ্বাস হয়েছে, তা আর কি করবে, বল্‌। সকলেই কি প্রথম, 
হতেই নিরাকারের ধারণা করতে পাবে ?” 

ঠাকুরের এই অনুরোধে নরেকন্্নাথ নিরীহ-স্বভাব রাখালচন্দ্রে 
উপর দোষারোপ করিতে বিরত হইলেন বটে । কিন্তু সাকারোপাসনার 
প্রতি তিনি পূের ম্যায় বিরূপই রহিলেন। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, তিনি 
রাধাকৃষ্ণের এতিহাসিক সত্যতা বিশ্বাস করিতেন না এবং তাহাদের 
( শাস্্বণিত ) ক্রিয়াকলাপ তিনি অবৈধ ও আপত্তিকর বলিয়া মনে 
করিতেন । আর বিশেষভাবে ঠাকুরের নিত্য উপাস্ত (ও অনুক্ষণের 
আশ্রয় ) মা-কালীর উপরই চলিত তাহার সবাপেক্ষ। তীব্র আক্রমণ । 
অথচ ইহাতেও তাহাদের উভয়ের মধ্যে কখন কোন বিচ্ছেদ ঘটে নাই। 
ইহার হেতু সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন ( ২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৮৩) বলেন-_- 

“আমার যার! আপনার লোক, তাদের বোকলেও আবার আসবে । 
আহা, নরেক্দ্রের কি স্বভাব! মা-কালীকে আগে যা ইচ্ছে তাই 
বলতো । আমি বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, শালা, তুই আর 
এখানে আসিস্না ।' তখন সে আস্তে আস্তে গিয়ে তামাক সাজে । 
যে আপনার লোক, তাকে তিরস্কার করলেও যাবে না। কি বল? 
তারপর পুনরায় বলিলেন--“নরেক্দ্র স্বতঃসিদ্ধ--নিরাকারে নিষ্ঠা |” 

(৩) সাকারোপাসনার ন্যায় অধ্বৈতবাদেও নরেক্দ্রনাথের অনাস্থা 
ছিল অতি প্রবল। কিন্তু ঠাকুর অকম্মাৎ একদিন তাহার অলৌকিক 
শক্তি প্রয়োগে যেভাবে উহার অবসান ঘটান তাহা এক অশ্রুতপূর্ণ 
দিব্যকাহিনী । 

নরেজ্নাথ অদ্বৈততবের উত্তম অধিকারী জানিয়া, ঠাকুর তাহার 
আগমনের প্রথম দিন হইতেই তাহাকে এ তত্বে বিশ্বাসী করিতে চেষ্টা 
করিতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিলেই ঠাকুর তাহাকে অষ্টাবক্র- 
সংহিতা প্রভৃতি অদৈত মতের গ্রন্থ সকল পড়িতে দিতেন। কিন্তু 
ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সগুণ ব্রক্ষের দ্বৈতভাবে উপাসনায় নিযুক্ত 
নরেক্রনাথের এ সকল গ্রন্থ পাঠের অযোগ্য মনে হইত | এবং উহা 
অল্প কিছু পড়িয়াই তিনি বলিতে আরম্ব করিতেন--“এতে আর. 
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নাস্তিকতায় তফাত কি? স্থষ্ট জীব আপনাকে অরষ্টা বলে ভাববে- 
এর অপেক্ষা বড় পাপ আর কি হতে পারে ? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, 
জন্ম-ৃত্যুশীল সব পদার্থই ঈশ্বর, এর চেয়ে অযুক্তিকর কথাই বা কি 
আর হতে পারে? যে সকল মুনিখধষি এই গ্রন্থগুলি লিখেছিলেন, 
তাদের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছিল, নচেৎ তার! এরকম সব কথ! 
লিখতে পারতেন ন11” ঠাকুর তাহার কথা শুনিয়৷ হাসিয়া বলিতেন 
-_-“তা তুই ও কথ! এখন নাই বা নিলি । তা বলে মুনিখষিদের নিন্দ। 
বা ঈশ্বরীয় ম্বরূপের ইতি করিস্‌ কেন? তৃই তাকে ডেকে যা, তারপর 
তিনি তোর কাছে যেভাবে প্রকাশ হন তাই-ই বিশ্বাস করিস্।৮ 
কিন্তু নরেক্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। 
কারণ, যাহ! যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা কর! যায় না, তাহা এইকালে তাহার 
নিকট মিথ্যা বলিয়াই মনে হইত | তাই, (এ মিথ্যার প্রতিবাদেই ) 
তিনি অন্য অনেকের নিকটও কথাপ্রসঙ্গে অৈতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি 
প্রদর্শন করিতে ও সময়ে সময়ে তীব্র শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতেও 
কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। 

ইহ! হইলেও, ঠাকুর জানিতেন যে জ্ঞানের পথই নরেন্দ্রনাথের 
পথ। এবং তজ্জন্য তিনি সুযোগ পাইলেই তাহার নিকট অদ্বৈত- 
বাদের নানা সিদ্ধান্ত তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন । এইভাবে 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন নরেক্দ্রনাথকে অদ্বৈত মতে জীব ও ব্রহ্ম যে 
এক তাহা বুঝাইতেছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ উহা মনোযোগের 
সহিত শুনিয়াও মানিয়া লইতে পারিলেন না । এবং ঠাকুরের কথা 
শেষ হইতেই তিনি (বারান্দায় গিয়া) হাজরা! মহাশয়ের নিকট 


১। হাজর। মহাশগ্ন (প্রতাপচন্ত্র হাজর! ) ঠাকুরের দেশের লোক, বয়স 
৪৬-৪৭। তিনি ঠাকুরের ঘরের পূর্ব দিকের বারান্দায় বসিয়৷ প্রায় সর্বদাই জপ 
করিতেন এবং নিফাম উপাসনার উচ্চ উচ্চ কথ] বলিতেন। কিন্তু কিছু দেনা ও 
সংসারের অসচ্ছল অবস্থার জন্ত ভিনি মনে মনে অর্থ কামনা করিতেন।. ঠাকুর 
বলিতেন, “হাজর। শালায় ভারি পাটোয্নানী বুদ্ধি!” তাহা হইলেও, নরেন্রনাথ 
তাহার উর বিশেষ সদয় ছিলেন। 


আট গুরু ও শিষ্য--(১) ৭৯ 


বসিয়া এ সকল কথ! আলোচনা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন 
--“এ কি কখন হতে পারে? ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর, যা কিছু 
দেখছি, সবই ঈশ্বর এবং আমরা সকলেই ঈশ্বর!” স্বভাবানুসারে 
হাঁজরা মহাশয়ও নরেক্দ্রনাথের সঙ্গে এই ব্যঙ্গে যোগ দেওয়ায়, উভয়ের 
মধ্যে এক প্রবল হাসির রোল উঠিল । ঠাকুর এই সময়ে তাহার ঘরে 
অর্ধবাহাদশায় ছিলেন৷ নরেক্দ্রের হাসি শুনিয়া! তিনি বালকের স্তায় 
পরিধেয় কাপড়খানি বগলে করিয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন-__ 
“তোর। কি বলছিস রে ?” এবং তৎসঙ্গেই নরেজ্দ্রের নিকটে 
আসিয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। এই 
স্পর্শের ফল নরেন্দ্রনাথের ভিতর যাহা! হইল তাহা তিনি নিজে এই- 
ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন £- 

“সেদিনকার এ অদ্ভুত স্পর্শে নিমেষের মধ্যে আমার ভিতর এক 
আশ্চর্ধ ভাবাস্তর উপস্থিত হল। স্তস্তত হয়ে দেখতে লাগলাম, সত্য 
সত্যই ঈশ্বর ছাড়া এ বিশ্বে আর কিছুই নেই । দেখেও নীরব রইলাম, 
& ভাব কতক্ষণ থাকে তাই দেখবার জন্যে । কিস্তসে ঘোর সেদিন 
কিছুমাত্র কমলো না । বাড়ী ফিরে দেখি, সেখানেও তাই-_যা৷ কিছু 
দেখি সবই তিনি । খেতে বসলাম, দেখি ভাত, থালা পরিবেশক এবং 
আমি নিজেও এ তিনিই । ছুই এক গ্রাস ভাত খেয়ে আমি স্থির হয়ে 
বসে রইলাম । মা বললেন--বসে আছিস কেন রে, খা না? মার 
কথায় হু'স হওয়ায় আবার খেতে আরম্ভ করলাম । এইভাবে খেতে, 
শুতে, কলেজে .যেতে এবং সব সময়েই এ রকম দেখতে লাগলাম ও 
কেমন যেন একটা ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম । রাস্তায় চলেছি, গাড়ী 
আসছে দেখছি, কিন্তু সরবার প্রবৃত্তি হত না । মনে হত এ গাড়ী ও 
আমি একই বস্তু । এই সময়ে হাত-প1 সর্বদা অসাড় হয়ে থাকত; 
ভাবতাম বোধ হয় পক্ষাঘাত হবে । খেয়ে কোন তৃপ্তি হত না। মনে 
হত, যেন আর কেউ খাচ্ছে । খেতে খেতে মাঝে মাঝে শুয়ে পড়তাম 
এবং কিছুক্ষণ পরে উঠে আবার খেতাম । কলে, আমি কোন কোন দিন 
অনেক বেশী খেয়ে ফেলতাম,-স্কিস্ত তাতে কোন অসুখ হত না। মা 
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ভয় পেয়ে বলতেন, “তোর দেখছি ভিতরে ভিতরে একটা বিষম অসুখ 
হয়েছে ।' কখনও বা বলতেন, “ও আর বাঁচবে না ।' যখন আমার এ 
আচ্ছন্ন ভাবটা! কমে যেত, তখন জগতটাকে একটা! স্বপ্ন বলে মনে 
হত। হেছুয়া পুকুরের পারে বেড়াতে গিয়ে, রেলি-এ মাথা ঠুকে 
দেখতাম এগুলি স্বপ্ন, না সত্য! মনের এই অবস্থা কিছুদিন ধরে 
চলেছিল । তারপর যখন প্রকৃতিস্থ হলাম, তখন বুঝলাম যে আমি 
অদ্বৈতজ্ঞানের একটা আভা পেয়েছি। এবং শাস্ত্রে এ বিষয়ে যা 
লেখ! আছে তা মিথ্যা নয়। এর পর অদৈততত্বের সত্যতা আমি 
আর কখন অস্বীকার করতে পারি নি।” 

আমরা ক্রমে দেখিতে পাব, এইভাবে -উপরের এই শেষোক্ত 
বিষয়টির ম্যায়_-নরেক্দ্রনাথ তাহার প্রত্যেক আপত্তির বিষয়েই ধীরে 
ধীরে ঠাকুরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুধু 
তাহাই নয়। তিনি পরিশেষে ঠাকুরের নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্ম- 
সমর্পণ করেন ও নিজের বলিয়! কিছুই অবশিষ্ট রাখেন না। তবে 
তাহ! অনেক পরের ঘটনা । 


নয় 


গুরু ও শিষ্য 
( ১৮৮১-১৮৮৬ ) 
(২) অলৌকিক দর্শন ও তাহার লৌকিক পরীক্ষ। : 
ডঃ শীলের স্মৃতিকথা 

নরেক্রনাথ যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাইতে আরম্ভ করেন, তখন 
তিনি এক অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন ( উনবিংশবর্ষ-বয়স্ক ) তরুণ যুবক। তাহার 
দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, বিশাল বক্ষ, আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু ও গরিমাময় চলন-ভঙ্গী 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহা ব্যতীত, তাহার ভিতর ছিল বহু 
গুণ, অসাধারণ মেধ ও অমিত তেজ | এবং তাহারই ফলম্বরূপ, তিনি 
হ্বভাবতঃই ছিলেন যারপরনাই আত্মবিশ্বীসী, নিক, সত্যপ্রিয় ও 
অপরের নিন্বা-প্রশংলায় একান্ত উদাসীন । তাই দেখ| যাইত, তিনি 
কোন কিছুর জন্য কাহারও অপেক্ষ। রাখেন না, কাহাকেও লঙ্জ।-ভয় 
করেন না এবং নিজের কোন কার্ধ গোপন করিয়া চলেন না । 

তাহার এই প্রকার স্বাধীন, স্বচ্ছ ও গবমাখ| আচরণ দেখিয়া 
অনেকে ভূলবশতঃ ধারণ! করিয়া! বসিতেন-__ছেলেট। দাস্তিক' উদ্ধত, 
অনাচারী, ইত্যাদি । নরেন্দ্রনাথের একজন প্রতিবেশী এইকালে 
একদিন তাহাকে এইভাবে বর্ণনা করেন, “এই বাড়ীতে একট। ছেলে 
আছে, তার মত ত্রিপণ্ড ছেলে কখন দেখিনি । বি এ পড়ছে বলে 
ধরাকে যেন সরা দেখে, _বাপ-খুড়োর সামনেই তবলায় চাটি দিয়ে 
গান ধরলে, পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে দিয়েই ঢুরুট খেতে খেতে 
চললো! ! এই রকম সব বিষয়েই |” 

কিন্তু ( দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ) ঠাকুর কখন এই তুল করেন নাই। 


পপ ম৬ ০০ 


১। পু্জনীয় শরৎ মহারাজও এক বন্ধুর বাড়ীতে নরেশ্্রনাথকে প্রথমবার 
দেখিয়া তাহার মন্বন্ধে এইরূপ এটা ভূল ধারণ! করিয়াছিলেন ঘটনাটি তিনি 
তাহার লীলা-প্রনঙ্গে ( দিব্যভাব ) বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন 

৬ 
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নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের অল্প পরেই, তিনি একদিন 
€ ১৮৮২, ৫ই মার্চ, রবিবার ) তাহার সম্বন্ধে ভক্তগণের নিকট বলেন, 
“এই ছেলেটিকে দেখছ, এখানে এক রকম। দুরস্ত ছেলে বাবার 
কাছে যখন বসে, যেন জুজুটি ; আবার াঁদনিতে যখন খেলে, তখন 
আর এক মৃতি। এর! নিত্যসিদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ 
হয় না। ইত্যাদি ।” 

অপর একদিন ( ১৮৮৩, ১৯শে আগস্ট, রবিবার ) তিনি বলেন, 
পনরেন্দ্র"০-তনিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি | এদের শিক্ষা কেবল বাড়ার 
ভাগ। দেখ না, নরেকজ্দ্র কাউকে ০৪1০ (গ্রাহা ) করে না। আমার 
সঙ্গে কান্তেনের গাড়ীতে যাচ্ছিল, কাপ্তেন ভাল জায়গায় বসতে 
বললে--তা চেয়েও দেখলে না। আমারই অপেক্ষা রাখে না ! 
আবার য। জানে, তাও বলে না-পাছে আমি লোকের কাছে বলে 
বেড়াই যে, নরেন্দ্র এত বিদ্বান। মায়ামোহ নেই,-যেন কোন 
বন্ধনই নেই! খুব ভাল আধার । একাধারে অনেক গুণ-_গাইতে, 
বাজাতে, লিখতে, পড়তে । এদিকে জিতেক্দ্রিয়। বলেছে-বিয়ে 
করবে। না। ইত্যার্দি।” 

এই সম্পর্কে ঠাকুরের আরও একটি উক্তি লক্ষণীয়। তিনি একদিন 
(তৎকালে নবাগত বালকভক্ত ) শর মহারাজকে দেখাইয়া (যছ্ু 
মল্লিকের বাগানবাড়ীর প্রধান কর্মচারী ) রতনের নিকট বলেন, “এরা 
সব ছেলে মন্দ নয়, দেড়টা পাশ করেছে (শরৎ মহারাজ তখন এফ. এ 
পড়তেন ), শিষ্ট, শাস্ত,_কিস্তু নরেন্দ্রের মত একটি ছেলেও আর 
দেখতে পেলাম না! যেমন গাইতে-বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ায়, 
তেমনি বলতে-কইতে» আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে । সে রাতভোর 
ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে যায়, হু'স থাকে না! 
আমার নরেজ্দ্ের ভেতর এতটুকু মেকি নেই, বাজিয়ে দেখ_টং টং 
করছে । আর সব ছেলেদের দেখি, যেন চোখ-কান টিপে কোনও 
রকমে ছু-তিনটে পাশ করেছে, বস্‌ এই পর্যস্ত-_-এ করতেই যেন 
তাদের সমস্ত শক্তি বেরিয়ে গেছে। নরেন্দ্র কিন্তু তা নয়, হেসে 
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খেলে সব কাজ করে, পাশ করাটা যেন তার কাছে কিছুই নয়! 
সে ব্রাহ্ধনমাজেও যায়, সেখানে ভজন গায়, কিন্তু অন্য সকল ব্রাঙ্গের 
ন্যায় নয়+__সে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী । ধ্যান করতে রসে তার জ্যোতিঃদর্শন 
হয়। সাধে নরেন্দ্রকে এত ভালবাসি ?” 

আর তাহার উপর তাহার আস্থারও কোন সীমা নাই। ভক্তির 
হানি হইবে বলিয়া আহার, বিহার, নিদ্র। ও জপধ্যানাদি বিষয়ে তিনি 
নিজে যে সকল নিয়ম পালন করিয়াছেন ও তাহার অপর সকল 
ভক্তকেই পালন করিতে বলিতেন, তাহা নরেন্দ্রনাথের পালন করিবার 
আবশ্ঠক নাই ইহ! তিনি মুক্তক্ে সকলের সমক্ষে প্রচার করিতেন । 
বলিতেন, “নরেক্দ্র নিত্যসিদ্ব_-নরেক্দ্র ধ্যানসিদ্ধ- নরেজ্দ্রের ভিতর 
জ্ঞানাগ্রি সবদা প্রজ্ঘলিত থেকে সকল প্রকার আহাধ-দোষকে ভম্মীভূত 
করে দিচ্ছে । সে যেখানে সেখানে য। তা খেলেও তার মন কলুষিত 
বা বিক্ষিপ্ু হবে না। জ্ঞান-খড়েগর দ্বারা সে মায়াময় সকল বন্ধনকে 
নিয়ত খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলছে, তাই মহামায়া তাকে কোন মতেই 
আয়ত্তে আনতে পারছেন না ৮ 

ভক্তের অবাক হই! প্রায়ই ঠাকুরের মুখে এইরূপ সব কথা 
শুনিতেন। একদিন একদল মাড়োয়ারি ভক্ত ঠাকুরকে দেখিতে 
আসিয়। মিছরি, পেস্তা, বাদাম, কিস্মিস্‌ প্রভৃতি নান! রকমের খাবার 
জিনিস তাহাকে উপহার দিয়। গেলেন । কিন্তু ঠাকুর উহা মিজে 
গ্রহণ করিলেন না এবং উপস্থিত ভক্তগণকেও দিলেন না। বলিলেন, 
“ওর। ( মাড়োয়ারির! ) নিষ্চাম-ভাবে দান করতে জানে না । সাধুকে 
এক খিলি পান দেবার সময়েও তার সঙ্গে ষোলটা কামন। জুড়ে দেয়। 
এই রকম সকাম দাতার জিনিল খেলে ভক্তির হানি হয়।” ইহাতে 
প্রশ্ন উঠিল, এ খাবারগুলি কি করা যাইবে ? তখন ঠাকুরই বলিলেন, 
“যা, নরেজ্্রকে এগুলি দিয়ে আয়, সে ওসব খেলে তার কোন ক্ষতি 
হবে না।” 

অপর একদিন নরেন্দ্রনাথ হোটেলে খাইয়া আসিয়! ঠাকুরকে 
বলিলেন, “মশাই, লোকে যাকে অখান্ভ বলে তাই আজ খেয়ে 
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এসেছি 1” শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, “তোর ওতে কোন দোষ লাগবে 
না। শোর-গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে, তবে তা. 
হবিষ্যান্ন তুল্য । আর.শাকপাতা খেয়ে কেউ যদি বিষয়-বাসনায় ডুবে 
থাকে, তবে ত। শোর-গরু খাওয়ার চাইতে বড় কিছুনয়। তৃই 
অখাগ্ভ খেয়েছিস ভাতে আমার কিছু মনে হচ্ছে না। কিন্ত ( অন্য 
সকলকে দেখাইয়া ) এদের কেউ এসে যদি এ কথা বলত, তবে তাকে 
স্পর্শও করতে পারতাম ন। 1” 

বস্ততঃ তাভার এই মহান শিষ্ুটিকে ঠাকুর যে কত জন্মান ও. 
স্বাধীনত। দিতেন এবং তাহার উপর কত নির্ভর করিতেন, তাহা 
ভাবিলে বিস্ময়ের অবপ্ধি থাকে না । পৃজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়া- 
ছেন, ঠাকুর অন্তরের সকল কথ| নরেন্দ্রনাথকে না বলিয়া থাকিতে 
পারিতেন ন!, সকল বিষয়ে তাহার মতামত লইতে অগ্রসর হইতেন 
এবং কখনও কোন বিষয় পরীক্ষা! না করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিতে 
বলিতেন না । আবার সময়ে সময়ে তাহার সহিত তর্ক বাধাইয়া 
তিনি তাহার অপর ভক্তদের বুদ্ধি ও বিশ্বাসের বল পরীক্ষা করিয়া 
লইতেন। দৃষ্টান্ত : 

১। নরেক্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “১৮৮২ খষ্টাব্দের মার্চ মাসে একদিন 
( দক্ষিণেশ্বরের ) পঞ্চবটাতে বসে আছি, এমন সময় ঠাকুর সেখানে 
এসে আমার হাত ধরে বললেন, 'আজ তোর বিদ্য|-বুদ্ধি বোঝা যাবে । 
তুই তো মোটে আড়াইটে পাশ করেছিস্‌ (নরেন্দ্রনাথ তখন বি এ 
পড়িতেছিলেন ), আজ সাড়ে তিনটে পাশ করা মাষ্টার এসেছে (মাষ্টার 
মহাশয় এইকালে বি এ পাশ করিয়া বি এল পড়িতেছিলেন )। চল্‌, 
তার সঙ্গে কথা কইবি | অগত্যা ঠাকুরের সঙ্গে যেতে হল। তারপর 
তার ঘরে বসে মাষ্টার মশাই'এর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলাম | এভাবে 
আমাদের কথা বলতে লাগিয়ে দিয়ে ঠাকুর চুপ করে বসে আমাদের 
আলাপ শুনতে লাগলেন | পরে মাষ্টার মশাই বিদায় নিয়ে চলে 
গেলে তিনি বললেন, 'পাশ করলে কি হয়, মাষ্টারের মাদিভাব, কথ, 
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কইতেই পারে না। ঠাকুর এইভাবে আমাকে সকলের সঙ্গে তর্কে 
লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন ।” 

২। এই প্রকার আর একটি দৃষ্টান্ত এই । উপরি-বর্ণিত ঘটনার 
অল্প পূর্বে, ঠাকুর একদিন তাহার বিশিষ্ট গুহীভক্ত কেদারনাথ 
'চট্রোপাধ্যায়ের সহিত নরেক্্রনাথের তর্ক বাধাইয়। দিয়াছিলেন। 
কেদার তক ভালই করিতেন । কিন্তু সেদিন নরেক্জনাথের তীক্ষ যুক্তির 
সম্মুখে তাহাকে নিরম্ত হইতে হইয়াছিল । 'ণইদিনকার ঘটন। সম্বন্ধে 
ঠাকুর পরে একদিন ( .৮৮৯, ৫ই মার্চ) তাথার ভক্তগণের নিকট 
বলেন, “দ্যাখো, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায়, সব তাতেই 
ভাল । সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল । কেদারের কথাগুলে। 
কচ কচ. করে কেটে দিতি লাগল ।৮১ 

এই সকল ব্যতীত দেখ। যায়, ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেন, “তিনি 
ও নরেন্দ্রনাথ পুথক 'দহ ধারণ করিয়। অ'সিলেও, তাহারা বস্ততঃ 
এক | এবং এই বিষয়ে তিনি একদিন নরেক্নাথের সমক্ষে অপর 
ভক্তগণকে বলেন, “এর (নিজেকে দেখাইয়। ) ভিতর যেট। রয়েছে, 
সেটা মাদী; আর ওর ( নরেন্দ্রকে দেখাইয়। ) ভিতরে ঘেট। আছে, 
সেটা ম্দা | ও আমার শ্বশুর ঘর।” সম্ভবতঃ এই রকম কোন 
অনুভূতির বশেই ঠিনি অনেক সময় নরেক্দ্রনাথকে তাহার সেব। 
করিতে দিতেন না। অন্ত বালক ভক্তগণ স্থযোগ পাইলেই তাহাকে 
বাতাস করিতেন, তাহার পদসেব। করিতেন এবং অন্য নানাভাবে 
তাহার সেবা-শুশ্রীষ। করিবার প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু নরেক্দ্রনাথ 
এরূপ কিছু করিতে অগ্রসর হইলে তিনি প্রায়ই শিষেধ করিতেন। 
একদিন নরেন্দ্রনাথ তাহার গাড়ট। আগাইয়। দিবার উদ্দেশ্যে স্পর্শ 
করিতেই তানি বলেন, “ওর ষ্োয়া জলে আমার শৌচ কর| চলবে না। 
ও ফেলে দিয়ে অন্ত জল আন ।” 

১। এই দিন নরেন্দ্রনাথের তর্ক করিবার কৌশল দেখিয়। ঠাকুর বিশ্মিত 


হন ও পরে মাস্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাস করেন--ইংবেজিতে কি কোন তের 
“বই আছে গা?” 


পি স্বামী বিবেকানন্দ 


অন্যদিকে, কেহ যদি কোন কারণে ঠাকুরের নিকট নরেক্্নাথের 
নিন্দা করিত, ঠাকুর তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। এইরূপ 
নিন্দাকারীকে সমঝাইয়৷ দিয়া তিনি কখন বলিয়াছেন, “কর কি? তুমি 
শিবনিন্দা করছ ?” আবার কখন ব। বলিয়াছেন, “নরেক্্রকে কেউ 
যেন বিচার করতে ন। যায় । তাকে কেউ কখন পরিপূর্ণরূপে বুঝতে 
পারবে না।” একবার একটি ভক্ত আসিয়া ঠাকুরকে সংবাদ দিলেন 
যে নরেন্দ্রনাথ খারাপ লোকদের সঙ্গে মিশিয়৷ কুপথে যাইতেছে । 
কথাটা শুনিয়াই ঠাকুর তাহাকে ধমক দিয়। বলিলেন, “না, তা সত্য 
নয়। মা আমাকে বলেছেন নরেন্দ্র কুপথে যেতে পারে না। তোরা 
যদি ফের এই রকম সব কথ| বলিস, তবে আমি আর তোদের মুখ 
দেখব ন1।” 

কিন্তু ইহ। হইলেও ঠাকুর ছিলেন পাক মাঝি-_মহ| সাবধানী 
লোক । নান। দিব্যদর্শনের ফলে নরেন্দ্রনাথের মহত্ব ও জীবনোদেশ্য 
জানিতে পাবিয়াও, তিনি ঠাহাকে লৌকিক ভাবেও পরীক্ষ। করিয়। 
দেখিয়াছেন | ইহার হেতু সপ্বন্গে তিনি বলিয়াছেন, মায়।র অধিকারে 
প্রবেশ করিয়। দেহ ধারণ করিলে অবতার-পুরুষদের দৃষ্টিও স্বপ্ন বিস্তর 
অপরিচ্ছন্ন হইয়া সময়ে সময়ে ভ্রমপূর্ণ দর্শন উৎপন্ন করিতে পারে। 
তাই নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি যে সকল অলৌকিক দর্শনলাভ করিয়া 
ছিলেন, তাহার সত্যতা তিনি নানা লৌকিক উপায়েও যথাসম্ভব 
পরীক্ষ। করিয়। দেখিতে উদ্যোগী হন।* দৃষ্টাস্ত . 

১। জান। যায়, ঠাকুর মানুষের শরীর ও অবয়বাপির গঠন প্রকার 
দেখিয়া তাহার বুদ্ধি, স্বভাব, পূর্বসংস্কার ও ত্যাগভোগের প্রবৃত্তি 
প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝিতে পারিতেন । এবং সাহার এঁ 
অদ্ভুত জ্ঞান সহায়ে তিনি তাহার সকল ভক্তকেই অল্পবিস্তর পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতেন। নরেন্দ্রনাথের শারীরিক লক্ষণ সকল পর্যবেক্ষণ 

১। কুচবিহার-বিবাহে মতভেংদর জগ্ত কেশববাবুর দল ভাঙ্গিয়। গেলে, 


ঠাকুর তাহাকে বলেন-_“তুমি পরীক্ষা না করে লোক নাও, তাই তোমার দল: 
ভেঙ্গে যায়। আমি পরীক্ষা না করে কখন কাউকে গ্রহণ করি ন1।” 


নয় গুরু ও শিষ্য--(২) ৮৭ 


করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “তোর শ্ররীরের সকল স্থানই নুলক্ষণযুক্ত, 
কেবল দোষের মধ্যে নিদ্র। যাবার কালে নিশ্বাসট। কিছু জোরে পড়ে । 
যোগীরা বলেন, অত জোরে নিশ্বাম পড়লে অল্লায়ু হয় ।” অন্ত একদিন 
তিনি তাহার মুখশ্রী দেখিতে দেখিতে বলিয়াছিলেন, “এইরূপ চক্ষু কি 
শুক জ্ঞানীর কখন হয়? জ্ঞানের সঙ্গে তোর ভিতর নারীম্থলভ ভক্তির 
ভাবও প্রচুর পরিমাণে রায়েছে।” 

২। দ্বিতীয়, ঠাকুর তাহাব ভক্তদের ছোট ছোট কার্য ও এরূপ 
কাধে প্রকাশিত মানসিক ভাব সকল লক্ষ্য করিয়াও তাহাদের প্রকৃতি 
ও সংস্কার প্রভৃতি বুবিতে পারিতেন। (পুজনীয় শরৎ মহারাজ 
লিখিরাছেন ) দক্ষিণেশ্রে আসার পর হইতে ঠাকুর নরেকন্দ্রনাথের 
প্রতি কার্য তন তন্ন করিয়া! লক্ষা করিতেন এবং তাহ। হইতে তিনি 
বুঝিয়াছিলেন, তেজ, বীর্ধ, সংযম, সাহস, সত্যনিষ্ঠঠ ও মহত্কাজে 
আত্মোত্সরগের প্রবৃত্তি প্রভতি বহু সদ্গুণ তাহার অন্তরে স্বভাব ততঃ 
গ্রদীপ্ত রহিয়াছে । 

উপরি-বণিত উপায় সকল ব্যতীত, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে (জ্ঞাত ও 
অজ্ঞাত ) আরও নান। উপায়ে পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন | ইহার 
একটি বিস্ময়কর দষ্টান্ত এই -- 

৩। আমর। দেখিরাছি, নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিলে ঠাকুর 
তাহাকে অপরিসীম আদর-যত্র করিতেন । বস্ততঃ তাহাকে দুর হইতে 
দেখিয়াই তাহার সকল অন্তর তাহার দিকে ধাবিত তইত। এবং 
কখন কখন “এ ন--, এ ন--” বলিতে বলিতেই সমাধিস্থ হইয়! 
পড়িতেন। কিন্তু কিছুকাল পরে-ঠাকুর হঠাৎ একদিন তাহার সহিত 
সম্পূর্ণরূপে উদাসীনের শ্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ত করিলেন । সেদিন 
নরেন্দ্র আসিলেন, তাহাকে প্রণাম করিলেন, তাহার সম্মুখে 
বসিয়। কিছু সময় অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু ঠাকুর অপরিচিতের ন্যায় 
তাহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া চুপ করিয়া! বসিয়। রহিলেন । 
নরেন্দ্র ভাবিলেন, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। তাই, তিনি কিছুক্ষণ 
পরে বাহিরে গিয়া হাজরা মহাশয়ের সহিত আলাপ' করিতে ও তামাক 


৮৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


খাইতে রত হইলেন। তারপর ঠাকুর অপরের সহিত কথা কহিতেছেন 
শুনিতে পাইয়া! তিনি পুনরায় তাহার ঘরে গেলেন, কিন্তু ঠাকুর তাহার 
সহিত কথা না বলিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িলেন। 
এইভাবে সমস্ত দিন কাটিয়া সন্ধ্যা হইলে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম 
করিয়া কলিকাতায় ফিরিলেন । 

ইহার পরের সপ্তাহেও দক্ষিণেশ্বর গিয়া! নরেক্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট 
এ একই রকমের ব্যবহার পাইলেন । তাই, তিনি সেদিনও হাজরা 
মহাশয় ও অপর সকলের সহিত নানা কথাবার্তায় দিন কাটাইয় 
সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলেন। তৎপর, পর পর আরও ছুইদিন 
দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তিনি ঠাকুরের উক্তরূপ বিরূপ ভাবের কোন পরিবর্তন 
দেখিলেন না । কিন্ত উহাতেও তিনি কিছুমাত্র ক্ষুন্ন বা বিচলিত না 
হইয়া পুবের ন্যায় সমভাবে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতে 
লাগিলেন । এইভাবে মাসাধিক কাল গত হইলে, ঠাকুর একদিন 
তাহাকে কাছে ডাকাইয়া জিজ্ঞাস করিলেন, “আচ্ছা, আমি তো তোর 
সঙ্গে একট। কথাও বলি না, তবু তুই এখানে কি করতে আসিস্‌ বল 
দেখি?” নরেব্দ্রনাথ অটল ভাবে কহিলেন, "আমি কি আপনার কথা 
শুনতে এখানে আসি? আপনাকে ভালবাসি, দেখতে ইচ্ছে করে, 
তাই আসি ।” তাহার এই উত্তরে ঠাকুর খুব খুশী হইলেন এবং 
বলিলেন, “আমি তোকে পরীক্ষা করে দেখছিলাম--আদর যত্র না 
পেলে তুই পালান কিনা। তোর মত আধারই এতটা ( অর্থাৎ, এই 
অবজ্ঞ। ও উপেক্ষা ) সহা করতে পারে, অপর কেউ হলে এতদিনে 
কবেও পালিয়ে যেত, এদিক আর মাড়াত না ।” (লী)। 

৪। ঠাকুরের এই পরীক্ষা সম্পর্কেই আর একটি অদ্ভুত ঘটনাও 
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রনাথকে 
পঞ্চবটীতে ডাকিয়া লইয়। বলেন, “দেখ, তপস্তার ফলে আমার ভিতর 
অনিমাদি বিভূতিসকল অনেক কাল হয় উপস্থিত হয়েছে। কিন্ত 
যার পরার কাপড়ই ঠিক থাকে না, সেই আমি কেমন করে ওগুলির 
উপযুক্ত ব্যবহার করব? তাই, ভাবছি মাকে বলে ওগুলি তোকে 


নয় গুরু ও শিষ্ব--(২) ৮৯ 


দিয়ে দি। মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোকে তার অনেক কাজ 
করতে হবে । এ সকল শক্তি তোর ভিতর সঞ্চারিত হলে, কাজের 
সময় এ সব ব্যবহার করতে পারবি,_কি বলিস?” নরেন্দ্রনাথ 
ইতিপূর্বে ঠাকুরের ভিতর দৈবশক্তির বহু প্রকাশ দেখিয়াছিলেন। 
স্থতরাং তিনি তাহার এ কথায় অবিশ্বীস করিলেন না। কিন্তু প্রবল 
ঈশ্বরানুরাগে তাহার মন এইকালে ছিল মহ। বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত । তাই 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সবের দ্বারা কি আমার ঈশ্বরলাভে কোন 
সাহাধ্য হবে ?” ঠাকুর বলিলেন, “ও বিষয়ে সাহাযা না হলেও 
যখন কাজ করতে আরম্ভ করবি, তখন এগুলি বিশেষ সাহায্য বরঠে 
পারবে 1” শুনিয়। নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, মশাই, আমার ওতে কোন 
প্রয়োজন নেই । আগে ঈশ্বরলাভ হোক, তারপর ওগুলি গ্রহণ কর। 
না করার বিষয় স্থির কর! যাবে । এ সব শক্তি এখন পেয়ে যদি 
টদ্দেশ্ট ভুলে যাই, ঘদি স্বার্থের জন্যে ওগুলির অপপ্রয়োগ করে বসি, 
তা হলে সবনাশ ভবে যে!” ঠাকুর এই দিন নরেক্জনাথকে অনিমাদি 
বভুতি সকল সত্য সত্যই দিতে ইচ্ছ। করিয়াছিচলন, বা ঠাহাকে 
পৃবোক্তভাবে পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাত! আনা যায় না। তবে 
ইহ। জান! যায় যে, নরেন্দ্রনাথ এগুলি গ্রহণ করিতে অসন্মত হওয়ায় 
ঠাকুর বিশেষ জন্তষ্ট হইয়াছিলেন। (লী)। 

যাহ। হউক, উপরের দুষ্টান্তগুলি হইতে বোঝ। যার, দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন 
ঠাকুর কিরূপ যত্র, আগ্রহ ও দঢ়তার সহিত নানা লৌকিক উপায়েও 
নরেক্দ্রনাথকে পরীক্ষ। করিয়া দেখিয়। তবে তাভার সম্থঙ্গে নিশ্চিত 
হইতে পারিয়াছেন। পক্ষান্তরে দেখা যায়ঃ নরেন্দ্রনাথও-_ প্রথম 
হইতেই ঠাকুরের ঠ্দবশক্তির বু পরিচয় পাইয়াও--নানা সংশয়- 
সন্দেহের বশবতাঁ হইয়া তাহাকেও ঠিক এঁ ভাবেই লৌকিক ভিত্তিতে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। এবং তদ্বারা বুঝিতে চাহিয়াছেন, 
লোকটি খাঁটি, না তাহার কোথাও চুরি, ফাকি, বুজরুকি, ভণ্ডামি প্রস্তুতি 
আছে? দৃষ্টান্ত : 

১। আমরা দেখিয়াছি নরেজ্্নাথ ঠাকুরকে যখন তখন ন্ুৃতীস্ক 
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যুক্তিজালে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার দিব্যদর্শনাদি ও তজ্জনিত মত- 
বিশ্বাসকে অলীক ও অসত্য বলিয়! প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেন । 
এবং উহার সর্বক্ষেত্রে (আমর! দেখিয়াছি ও দেখিব) ঠাকুরের 
অলৌকিক স্পর্শ ব। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি নিজেই ক্রমে ক্রমে এ 
সকলের সত্যত। উপলব্ধি করিয়া উহা! মানিতে বুঝিতে আরম্ত 
করিয়াছেন । 

২1 চরম আন্তরিকতার সহিত ধনৈশ্বর্ধ ত্যাগ করায়, ঠাকুর 
টাকা-পন্নস! স্পর্শ পর্বস্ত করিতে পারিতেন না । করিলে তাহার হাতে 
এমন ভয়ানক বেদনা উপস্থিত হইত যে তাহাতে তাহার হাত বাকিয়। 
যাইত। তাহার এই শারীরিক প্রতিক্রিয়। খাটি না একটি বুজরুকি 
মাত্র, ইহা পরীক্ষ। করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ এক সময়ে বিশেষ উদগ্রীব 
হইলেন। তখন একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। দেখিলেন ঠাকুর 
ঘরে নাই, তাহার ঘর খালি । সেই স্থুযোগে তিনি তাহার বিছানার 
নীচে একটি টাকা রাখিয়! দিয়া পঞ্চবটীতে ধ্যান করিতে গেলেন । 
ঠাকুর এইদিন কলিকাতায় গিয়াছিলেন। যখন ফিরিয়। আসিলেন, 
তখন নরেক্দ্রনাথও পঞ্চবটা হইতে তীহার ঘরে আসিয়া! দীাড়াইলেন। 
ঠাকুর বসিবার জন্য তাহার বিছানা স্পর্শ করিতেই ভীষণ বেদনায় 
লাফাইয়! উঠিলেন। এবং নিবাক হইয়া এদিকে-ওদিকে তাকাইয়। 
দেখিতে লাগিলেন । একজন সেবক তাহার বিছানার চাদরখান। 
টানিয়া তৃলিতেই টাকাটি মাটিতে পড়িয়া গেল। নরেক্দ্রনীথ একটি 
কথাও না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ঠাকুর বুঝিলেন 
যে নরেক্দ্র তাহাকে পরীক্ষ। করিয়াছে এবং তাহাতে তিনি খুশীই 
হইলেন ।; 


১। বস্ততঃ ঠাকুর নিজেই তাহার বালক ভক্তদের তাহাকে পরীক্ষা করিয়া 
গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেন। বলিতেন, “সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, 
তবে তাকে বিশ্বান করবি”, “সাধু অপরকে যা শিক্ষা। দেয়, তা নিজে পালন করে 
কিন! তা লক্ষ্য করে দেখবি”, “যার কথায় ও কাজে, মনে ও মুখে, মিল নেই, 
তাকে কখন বিশ্বাস করবি না”, ইত্যাদি। 
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৩। ঠাকুর অসচ্চবিত্র লোকের দেওয়া বা ছোয়। খাবার খাইতে 
পারিতেন না । এবং সে লোক অজ্ঞাত বা অপরিচিত হইলেও, তিনি 
খাবার স্পর্শ করিয়াই টের পাইতেন যে ইহা খারাপ লোকের দেওয়। 
বা ছ্োয়। খাবার এবং তণ্পর তিনি আর তাহ। গ্রহণ করিতেন 
না। একদিন (১৮৮৪, ২৫শে জুন ) পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণিকে 
দর্শন করিবার জন্য কলিকাতার এক বাড়ীতে গিয়া তিনি জল খা 
চাহিলে, তিলক কণ্ঠী প্রভৃতি ধারী একটি লোক এক গেলাস জল 
আনিয়া দিলেন। কিন্তু ঠাকুর সে জল খাইতে পারিলেন ন। ও অন্য 
এক গেলাস জল আনিতে বলিলেন । এবং তাহা অপর একটি লোক 
আনিয়। দিলে, তিনি তাহ। হইতে কিছু জল পান করিলেন। 
নরেক্্রনাথ কাছে বসিয়াই সব লক্ষ্য করিলেন । এবং পরে ঠাকুরকে 
রওন] করিয়া দিয়া, তিনি পূর্বোক্ত তিলক-কঠীধারী লোকটির চরিত্র 
সম্বন্ধে এ বাড়ীর একজন পরিচিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাস। করিয়া জানিলেন 
যে,লসে একজন ঘোর ইক্দ্রিয়াসক্ত লোক । 

এই প্রকারের আরও কয়েকটি অভিজ্ঞতার পর, নরেক্দ্রনাথ 
বুঝিলেন যে এই সকল বিষরে ঠাকুর কখন ভুল করেন ন। | ঠাই, 
তিনি একদিন অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“সেদিন আপনি শশধররে দেখতে গিয়ে, তাদের একট। লোকেব 
চোয়। গ্রাস থেকে জল খেলেন না। আপনি কি করে জানলেন মে 
সে লোকটার স্বভাব ভাল না ?” প্রশ্ন শুনিয়। ঠাকুর সহাস্তে বলিলেন, 
“আগে বলতিম্‌ আমার অবস্থা সব মনের গঠিক (108110011)8- 
0017) 1” উত্তরে নরেন্দ্রনাথ কহিলেন_কে জানে! এখন তো। 
অনেক দেখলাম__সব মিলছে!” (১৮৮৪, ৬ই সেপেটম্বর )। 

এই রকমে ঠাকুরকে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়। ও তাহারউ কুপায় 
নান। দিব্যানুসভূতি লাভ করিয়া, নরেক্দ্রনাথ মহাবিস্ময়ের সহিত নিজ 
অন্তরের সকল সংশয়, সন্দেহ ও বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া শুধু যে 
ক্রমশঃ ঠাকুরের একজন প্রবল সমর্থক হইলেন তাহ। নয়। ভিনি 
তাহার সান্নিধ্যে থাকিয়া ও তাহারই আকাঙক্ষা পূর্ণ করিয়া নানা শিক্ষা 
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ও সাধনার দ্বার! ধীরে ধীরে এক অপূর্ব সবতোমুখী বিকাশ লাভ করিতে 
লাগিলেন । এবং পরিশেষে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যথা- 
বেদনা ও অশ্রুজলের মধ্যে সংসারের সববন্ধন ছিন্ন করিয়া জগৎ- 
কল্যাণের জন্য নিজেকে তাহার চরণে সঁপিয়। দিলেন। তাহার এই হর্ধ- 
বিষাদমাখা। ক্রম-পরিণতির ইতিহাস আমরা পরের কয়েকটি অধ্যায়ে 
অনুসরণ করিব | ততপুবে এখানে আমর। নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহার 
পলেজের একভান সমসাময়িক ছাত্র-বন্ধু_স্বনামধন্য মহামনীষী 
ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-যে স্মৃতিকথ। লিখিয়াছেন, তত্প্রতি পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । উহাতে তিনি তাহার তীক্ষ, স্বাধীন ও 
সমসাময়িক দৃষ্টিতে নরেন্রনাথের উল্লিখিত ক্রম-পরিণতির যে বিবরণ 
|দয়াছেন, তাহ! খুবই কৌতুহলোদ্দীপক এবং তাহার আলোকে 
আমাদের বর্ণনার বনু কথার অর্থ ও যাথার্ধ্য অধিকতর ন্ুস্পষ্ট হইয়। 
উঠে । তাই, আমরা ডঃ শীলের উক্ত (ইংরেজী ভাষার লিখিত ) 
স্মৃতিকথার মর্ন যথাসম্ভব নিক্লভাবে নিয়ে সনিবেশিত করিলাম । 
ডঃ শীল লিখিয়াছেন__ 

“১৮৮১ খ্ুঙ্গাব্দে বিবেকানন্দের সঙ্গে যখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ 
হয়, এখন আমর! উভয়েই জেনারেল এসেম্রিস কলেজের (পণ্ডিত, 
পবি ও দার্শনিক ) অধাক্ষ উইলিয়াম হেষ্টি সাহেবের ছাত্র ছিলাম। 
যাদও কলেজে আমি তাহার এক ক্লাস উপরে পড়িতাম, তিনি বয়সে 
আমার চাইতে একটু বড় ছিলেন । স্পষ্টতঃ প্রতিভাশালী, স্থগায়ক, 
সামাজিক সম্মেলনের প্রাণকেন্দ্র ও কথোপকথনে অতত্যুজ্জল ও কতকট। 
তিক্ত শ্লেষপরায়ণ,_-তিনি তাহার তীক্ষ বিদ্রেপের দ্বারা জগতের মিথ্য। 
সাজ-সজ্জ। ও ভণ্ডামীকে বিদ্ধ করিতে ভালবাসিতেন ৷ এইজন্য বাহা- 
দৃষ্টিতে মনে হইত তিনি যেন এক কঠোর অবজ্ঞাকারীর আসনে 
উপবিষ্ট, কিন্তু উহারই অন্তরালে তিনি লুক্কায়িত রাখিতেন তাহার 
কোমলতম হৃদয় । মোটের উপর তিনি ছিলেন যেন একজন বিধি- 
বাধাহীন, প্রত্যাদিষ্ট স্বেচ্ছাপন্থী, অথচ এরূপ লোকের যাহ! থাকে ন৷ 
তাহ! তাহার ছিল-ছুর্জয় ইচ্ছাশক্তি । ফলে, তিনি (এক মহামান্ 
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ব্যক্তির স্যাম ) আদেশ দিতে ও কর্তৃত্বের স্বরে কথা বলিতে চিরাভ্স্ত 
ছিলেন। আর এ সঙ্গে তাহার চক্ষুদ্বয়ের ছিল এক অন্তত শক্তি, যাহ 
তাহার শ্োতাগণকে (ক্রীতদাসের ন্যায়) বীধিয়। রাখিতে পারিত। 

“তাহার এই বাহা বৈশিষ্ট্যগুলি সকলেরই চোখে পড়িত। কিন্তু 
(এ গুলির অন্তরালে অবস্থিত) ভিতরের মানুষটি ও তাহার 
( আধ্যাত্মিক ও মানসিক) সংগ্রামের বিষয় খুব কম লোকেই 
জানিতেন। 

“এই সময়ট। ছিল তীহার মানসিক ইতিহাসের একট। শঙ্কাজনক 
কালের আবস্ত সময়। জন স্টয়া্ট মিলের [1766 55385 0 
[২21151077? পড়িয়। তাহার ত্রাঙ্গ-সমাজ হইতে প্রাপ্ধু সহজ ঈশ্বরবাদের 
গোড়। শিথিল হইয়। গিয়াছিল । মানুষের মধ্যে ও বাহা প্রক্তিতে 
যে পাপ ও অশুভ বতমান তাহ। তিনি পিছত কোন সনজ্জ, সলশক্তি- 
মান ও মঙ্গলময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে পা1বিলেন না । 
একজন বন্ধুর উপদেশে তিনি হিউমের সন্দেহবাদ ও হাবাট স্পেন্সারের 
অজ্ঞেয়বাদ অধ্যয়ন করেন এবং ফলে আহার ম*-বিশ্বাস ধীরে ধীরে 
কতকটা! সন্দেহবাদী দার্শনিকদের ন্যায় হইয়! দাড়াইল | 

“ইহার ফলে একট শু্ষতা ও আন্তরিকভাবে উপাসনা করিবার 
অক্ষমতা গাহার অন্তরকে পীড়। দিত লাগিল । কিজ্ত উহ। তিনি 
ঠাট্টরা-বিদ্রূপ প্রয়োগের দ্বারা লোকের নিকট হইতে গোপন রাখিতেন। 
তবে এই কালেও সঙ্গীত তীাভার চিন্তকে প্রবলভাবে আলোড়িত 
করিত এবং অনুষ্ট সত্য সকলের একটা অপাধিব অনুভূতি তাহার 
অন্তরে জাগাইয়। তাহার চক্ষু ছুইটি হইতে অশ্রু বিগলিত করিত । 

“এই সময়েই আমাদের উভয়ের এক বন্ধু_যিনি তাহাকে হিউম 
ও হার্বাট স্পেন্সারের বই পড়িতে বলেয়াছিলেন-_ষ্টাহাকে আমার 
নিকট লইয়া আসিলেন । ইহার পূবে তাহার সহিত আমার যত- 
সামান্ত পরিচয় ছিল । কিন্তু এখন তিনি তাহার অস্তর খুলিয়। তাহার 
ছুরপনেয় সন্দেহগুলি ও চরম সত্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ত। লাভের নেরাশ্যের 
কথ। বলিলেন। আমি তাহাকে কতকগুলি বই পড়িতে বলিলাম । 


৯৪ ত্বামী বিবেকানন্দ 


কিন্ত এগুলির অধ্যয়ন শুধু তাহার অন্তরের সংশয় ও নেরাশ্টকেই 
আরও দৃঢ় করিয়া তুলিল। ইহা ব্যতীত আমি বুঝিয়াছিলাম, একালে 
কোন নীরস মামুলী ধরনে অধ্যয়নের জন্য আবশ্তকীয় ধের্ধ তাহার ছিল 
না। বস্ততঃ তিনি তখন বই'এর চাইতে কোন ( তত্বজ্ঞ ) ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাস! করিয়া ও তাহার সাহায্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়! 
(জ্ঞান ) আহরণ করিতে অধিক উদগ্রীব ছিলেন । ইহ! তাহার 
নিকট ছিল জীবন হইতে জীবন এবং চিন্তা হইতে চিন্তা প্রজ্জলিত 
করিয়। লওয়ার হ্যায় । 

“আমি তাহার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইলাম । কারণ আমি 
এখন বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি তাহার সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য 
আস্তরিক চেষ্ট। করিবেন । 

“আমি তাহাকে শেলীর কতকগুলি কবিতা পড়িতে বলিলাম । 
এবং দেখিলাম শেলীর “7501 00 61০ 91116 0৫ 10061150602] 
173৪৮, তাহার নৈব্যক্তিক ভালবাসার সর্ময়তা এবং তাহার 
সহতবর্ষব্যাপি উন্নততর মানব-সমাজের স্বপ্ন তাহাকে যেরূপ আনন্দ 
দিয়াছে দার্শনিকদের যুক্তি তাহাকে তাহ। দিতে পারে নাই । 

“ইহার পর, আমি তাহার নিকট (শেলী যে একত্র স্বপ্ন 
দেখিয়াছেন তাহ।র চাইতেও ) একটি উন্নততর একত্বের কথ বলিলাম 
অর্থাৎ সবব্যাপা ও সববিকাশক 0/015158]  [২585017-স্বরূপ 
পরব্রন্মের কথ! | ইহার সবময় অস্তিত্ব ও পাপপুণ্যের আধার ব্যক্তির 
অলীকত্ব--এই দুইটি ধারণার দ্বার। তাহার মস্তি স্তষ্ট হইল বটে। 
কিন্তু তাহার হৃদয় সন্তুষ্ট হইল না । তিনি বলিলেন, শুঞ্ষ প্রাণহীন 
[২৪৪501. আমাকে প্রলোভনের হাত হইতে বাঁচাইতে পারে না । 
তিনি জানিতে চাহিলেন, আমার দর্শনশাস্ত্র আত্মার মুক্তির জন্য 
বাস্তবভাবে সাহায্য করিতে পারে কিনা? বস্ততঃ তিনি চাহিতে- 
ছিলেন এমন একটি বাহা শক্তির আশ্রয় যাহ। তাহাকে রক্ষা ও উন্নীত 
করিতে পারে, এমন একজন গুরু যিনি তাহার নিজ পরিপূর্ণতার দ্বারা 
তাহার অন্তরের সকল ঝঞ্ধী। শ্াস্ত করিতে পারেন। 


নয় গুরু ও শিষবু--(২) ১৫ 


এইকালে তাহার এই দাবী আমার নিকট অযুক্তি-প্রন্থৃত দুর্বলত! 
বলিয়া মনে হইল । এবং আমার তরুণ অনভিজ্ মন ইহা মিটাইবার 
কোন উপায়ই নির্দেশ করিতে পারিল না । ইহার পর তিনি ত্রা্গ- 
সমাজের আচাধদের নিকট গিয়া জানিতে চাহিলেন_-সত্যকে কি 
দেখা যায়, মুক্তি দিতে পারে এমন কেহ আছেন কি? কিন্তু এখানে 
তিনি (ইহা তিনি আমাকে অত্যন্ত ছুঃখের সহিত বলিয়াছেন ) প্রচুর 
পরিমাণে নৈতিক বক্তৃত।, তত্বকথ| ও মনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির বার্তা 
পাইলেও, তদতিরিক্ত কিছু পাইলেন ন। | তাই, তিনি অপর নানা 
ধর্ম ও মত-বিশ্বাসের প্রচারকদের সঙ্গে দেখ। করিতে লাগিলেন । এবং 
এইভাবে তিনি পরিশেষে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। এবং তিনিই বিবেকানন্দের সহিত 
সব্প্রথম সত্যের প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যার কথা বলেন এবং তাহার শক্তির 
দ্বারা তাহার অন্তরে শান্তি স্থাপন ও সেখানকার সকল ক্ষত নিরাময় 
করিয়া দেন । কিন্ত বিবেকানন্দের বিদ্রোহী মন তখনও তাহাকে 
গুরু-হিসাবে গ্রহণ করে নাই। তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন 
রামকুষ্ণের সান্নিধ্যে তাহার অন্তরে যে শান্তি উপস্থিত তয়, তাহ! 
হয়তে। একট] অস্থায়ী ফাকি মাত্র। এবং এই তীক্ষনুদ্ধি মানুষটির 
এইপ্রকার সন্দেহগুলি প্রত্যক্ষ দর্শনের নিশ্চয়তার দ্বার অতি ধীরে 
ধীরেই অপসারিত হইয়াছিল | 

“আমার চোখের সম্মুখে তাহার এই রূপাস্তর আমি গভীর 
আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমার মত তরুণ ও 
অত্যুত্সাহী বেদান্তবাদীর অন্তরে ( ঈশ্বরীয় ) ভাবাবেশ ও কালীপৃজার 
প্রতি যে মনোভাব থাকিতে পারে তাহ। সহজেই অনুমের | তাই, 
বিবেকানন্দের ম্যায় একজন মৃ্তিপূজাবিরো ধী, শা্তপ্রমাণ অগ্রাহা- 
কারী এবং মহাবুদ্ধি ও প্রভাবসম্পন্ন লোকের এই পরিবর্তন আমার 
তখন অত্যন্ত উদ্ভট, অবাঞ্ছিত ও রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। 
অবশেষে শুধু বিবেকানন্দের উপর একটা আকর্ষণবশতঃই আমি এক 
গ্রীষ্মের দিনে তাহার গুরুকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গেলাম। 


৯৬ স্বামী বিবেকানন্দ 


সেদিনটির বেশীর ভাগ সময় আমি মন্দির-উগ্ভানের নির্জন ও ছায়াশীতল 
শান্তিপূর্ণ স্থানে বসিয়। কাটাইলাম | এবং তারপর একটা! উন্মন্ত ঝড়- 
বৃষ্টির অন্ধকারের মধ্যে সূর্াস্ত হইলে, আমি যখন কতকটা দিশেহারার 
ম্যায় ফিরিয়া আসি, তখন আমার অন্তরে এই সত্যেরই একট। নিগুঢ় 
অনুভূতি জাগিতে লাগিল যে, নিয়মের শাসনেই বাহাতঃ বিশৃঙ্খল ও 
উদ্ভটের আবির্ভাব হয়, আত্মনিবেদনের মধ্যেই পরিপূর্ণ আত্ম-গ্রভৃহ 
থাকিতে পারে এবং কোন ত্রাণকর্তাতে বিশ্বাস স্থাপন শুধু একটা! 
মৌলিক আত্ম-সন্কপ্পেরই অস্ফুট প্রতিচ্ছবি মাত্র ।' এবং বিবেকানন্দের 
পরবন্তী জীবন হইতেই এই সকলের একটা বিশেষ অর্থপূর্ণ সমর্থন 
পাওয়। যার । গুরুর শক্তি ও করুণার মধ্যে তাহার প্রাথিত জিনিস 
ল।ভ করিবার পর, তিনি বিশ্বমানবত। ও আত্মার পরিপূর্ণ ও 
অপরিত্যাজয প্রতুত্বই প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন ।” 


বশ 
গুর ৫ শিষা 
( ১৮৮১-১৮৮৬ ) 


(৩) গুরুর আকাঙক্ষ। পুরণ করিয়! শিষ্তের দ্রিকে দিকে 
অসাধারণ বৃদ্ধি ও বিকাশ 


ইতিপূর্বে আমরা যাহ। দেখিয়। আপিয়াছি তাহা হইতে আমর| 
নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারি, নরেন্ত্রনাথ ছিলেন সকল দিক দিয়াই 
রাজপুত্র বা তৎসম। যে অখণ্ডের রাজ্য হইতে তিনি আগত 
হইয়াছিলেন, সেখানে তিনি ঈত্বরের বরপুত্র ৷ ধরাধামে তিনি যাহাদের 
ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহার। রাজ! না হইলেও তাহাদের 
হালচাল, ক্রিয়াকর্ম ইত্যার্দি ছিল অনেকট। রাজোচিত। এবং 
তাহাদের ঘরে জন্ম লইয়াই তিনি পাইয়াছিলেন তাহার দেহমনের 
রাজকীয় রূপ ও ঠাট। আর সর্বশেষে, যিনি ফকির হইয়াও রাজার 
রাজা ও আজ বিশ্বপৃজ্্য ও বিশ্বশরণ, সেই রামকুষজ প্রথম হইতেই 
তাহাকে তাহার প্রিয়তম পুত্র, শিন্ত ও সধ। হিলাবে গ্রহণ করিয়।- 
ছিলেন এবং পরিশেষে (ইহা আমর! পরে দেখিতে পাইব) তাহার 
হইয়। তাহাকে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী লোকশিক্ষা ও ধর্মসংস্থাপনের 
মহাকার্ধে নিযুক্ত করিয়' জগদ্গুরুর পদে অভিষিক্ত করেন। 

অন্তর-বাহিরে এইরূপ রাজগরিমাসম্পন্ন নরেন্ত্রনাথ ঠাকুরের 
অদৃষটপূর্ব এশীশক্তি ও অধ্যাত্মজ্ঞানের দ্বার! আক্ুষ্ট হইয়া যখন তাহার 
নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন, তখন তিনি আসিয়াই-- 
ইহা আমর! লক্ষ্য করিয়। আসিয়াছি--কোন সাধারণ ভক্তের ন্যায় 
হাত জোড় ও মাথ। নত করিয়া গদগদ তক্তিতে তাহার চরণে লুটাইয়। 
পড়েন নাই। তিনি উন্নতশির ও তীক্ষরধী সত্যান্বেধীর ন্যায় তাহার 
মুখোমুখি দাড়াইয়া তাহাকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা! করিয়া দেখিয়াছেন 
এবং তাহার শক্তিসম্পন্ন স্পর্শে বার বার অভিচ্ভুত ও অলৌকিক 


৭ 


৯৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


দিব্যানুভৃতি প্রাপ্ত হইয়াও, পুনরায় মাথ! ঝাড়া দিয়। উঠিয়। দাড়াইয়। 
বুঝিবার চেষ্ট। করিয়াছেন, কি হইল? এ সব কি একট ফাঁকি_- 
সমম্মাহন বিদ্য', ন। খাঁটি কিছু? অন্যর্দকে, তাহার মহান গুরুও 
কখন চাহেন নাই যে, নরেন্দ্র স্বলে সন্ত হউক এবং দুর্বল ও ক্ষুদ্র 
আধার ভক্তের ন্যায় একটু আধটু বিশ্বাস ব। ভাবানুভূতি লাভ করিয়া 
নিজেকে কুত-কৃতার্থ মনে করুক । তিনি চাহিঘাছেন নরেজ্দ্রকে দিয়। 
একটি মানুষ তৈয়ারী করিতে এমন মানুষ যে স্টাহার হয়! 
একাকী পুথিবী বিজ করিতে সমর্থ হইবে, ঘিনি সাক্ষাৎ জগদগুরু 
'শবস্বরূপ হইবেন, যাহাকে দেখিয়া, যাহার (জ্ঞান, ভক্তি, প্রেমের 
বাতাপূর্ণ ) সিংহ-গর্জন শুনিয়। সমস্ত জগৎ স্তব্ধ, মুগ্ধ ও জাগ্রত হইর়। 
মহাভয়ের আকর এই কালরূপ মৃত্যুসাগরের মধ্য অভয় ও আশ্রয়, 
শান্তি ও অগৃতের অন্বেষণে প্রবন্ত হইবে এবং ততপ্রদিত পথে চলিয়। 
জগতে শান্তি-সাম্যপূর্ণ এক মহামঙ্গলময় সাবজনীন ধর্ম, জীবন ও 
সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করিবে | 

আমর| পরে দেখিতে পাব, নরেন্্রনাথ কালক্রমে সত্যসতাই 
এইরূপ এক মহাশক্তিসম্পন্ন মহামানবে পরিণত তইয়। অসাধ্য সাধন 
করিয়। গিয়াছেন | তাই এখানে (দক্ষিণেশ্বরের ঘটনাবলী আলো চন" 
কালে ) আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে তাহার এরূপ অতি- 
মানবিক বুদ্ধি ও বিকাশ কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল? 

এই অতি সমীচীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির পরিপূর্ণ জবাব প্ররুত 
প্রস্তাবে আমাদের সন্গানের বাহিরের জিনিস। কারণ দেখ। যায়, 
পরবতাঁকালে নরেন্দ্রনাথ €( তখন স্বামী বিবেকানন্দ) যে সবতোমুখা 
জ্ঞান জগতে বিতরণ করিয়াছেন, তাহ। স্প্টতঃ কোন মানুষের পক্ষেই 
(সে মানুষ যত দীর্ঘায়ু ও যত বড় মেধাবীই হন না কেন) এক 
জীবনে আহরণ কর! সম্ভব বলিয়ী মনে করা যার না। আর নরেক্দ্র- 
নাথের জীবন ছিল অতি স্বপ্লকাল স্থায়ী | ত্রিশ বশসর বয়সে তিনি 
তাহার কাধারস্ত করেন ও মাত্র উন্চল্লিশ, বসর বয়জে তাহার 
দেহাবসান হয়। 


“দশ শুরু ও শিষ্ব-_(৩) ৯১ 


তাই স্বীকার করিতে হইবে, ঠাকুরের কথাই সত্য : "নরেন্দ্র নিতা 
শিদ্ধ, ধ্যানসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি,_তার ভিতর জ্ঞানমৃধ সবদ; প্রজ্জলিত 
রয়েছে । তার শিক্ষ!, সাধন। ইত্যাদি সনই বাড়ার ভাগ, শুধু লোক 
'শক্ষা ও আদর্শ স্থাপনের জন্ত যা একটু কর! ।' ইহ! হইতে বঝ। যায়, 
নবক্্রনাথের অসাধারণ রুদ্ধ ও বিকাশের প্রথম ও প্রধান হেতু ছিল 
তাহ।র ভিতরের (কল্প কল্পাস্তরে সকিত ও জব সাঙ্গ বীজাপার 
প্রাপ্ত ) অমেয় জ্ঞনি । তাহার পরিমাপ লগয়। (ঠাকুরের পক্ষে সম্ভব 
হইলেও ) আমাদের পক্ষ অচিন্থ্যনীপ় । 
হব লোকশিক্ষ। ও ধন্নসংস্থাপতনর ভন্য দ'ক্ষণেগরে এই ছুই 
মহাপুরুষের মা যে আদান-প্রদান €ব। তাহার খেল। ) ৯. লয়াছিল, 
তাত'র পধাতলাচনা আমাদের পক্ষে অশপ কল্যাণকর । এাং তাহ। 
করিল, নরন্দ্রনান্থর বুদ্ধি ও ধিলাশের লোক ধারাগুলি আপন। 
হইতভই আগাতদর নিকট স্ুষ্পষ্ট ভইয়। উঠে । এবং আমর। দেখিতে 
প1ই 'এী বহুমুখী ধারাসমূ5 আপন! ভইততই দুইটি প্রপাশ ধারার 
অন্ধ্গত. (১) একট পাশ্চাত্য ধার:, (১৯) অপরটি প্রাচা বা 
প্রাচীন ভারতীয় পারা । আমর। শিন্ে উঠ। নুঝিবার চেষ্ট, করিলাম | 
৬) প্রথমতঃ, পাশ্চাতা প্ার। সম্পহ্ক দেখ। যায় ১৮৮৬ 
ষ্টার ডেসেম্বব মাসে নরেন্দ্রনাথ ঘখন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
নিকট আসেন, হখনই তিনি পাশ্চাতা দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তিশাস্ত্র ও 
বৈজ্ঞানিক সমালোচন, পন্ধঠর সহিত স্থপরিচিত ছিলেন। তশ্পর 
(ঠাকুরের নিকট যাঠায়াত করিবার কালে -১৮৮২-১৬) তিনি সাহার 
এ পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির জ্ঞান আরও বিস্তৃত ও গভীরভাবে 
আয়ন্ত করিতে প্রবুক্ত হন । বি এ পড়িবার কালে (১৮৮২-৮৩) 
হিউমের সন্দেহবাদ, কৌতের দষ্টবাদ এবং স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদ 
ঠাহাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। ক্রমে তিনি কান্ট, হেগেল, 
ফিক্টে, শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি বিখ্যাত জারান দার্শনিকগণের খ্রন্থ- 
সকলও অধ্যয়ন করেন। ইহ ব্যতীত, এই কালে হিনি বিজ্ঞান, 
রসায়ন ও প্রাণীবিদ্য। সম্বন্গেও কিছু অতিরিক্ত জ্ঞান আহরণ করেন 


হি ত্বামী 'ববেকানন্দ 


এবং জানা যায় যে তিনি ( বন্ধুদিগের সহিত ) মাঝে মাঝে কলিকাতা 
মেডিক্যাল কলেজে গিয়া! শরীর-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বক্তৃতা শুনিতেন ও. 
এ বিষয়ের গ্রন্থ পড়িতেন। অন্যদিকে, ইংরেজি সাহিত্য, কবিতা 
ও ইতিহাসও তিনি এইকালে প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন করেন। এই 
স্থবিস্তুত ও সবতোমুখী অধ্যয়নের ফলে, তিনি একদিকে যেমন 
পাশ্চাত্যের জ্ঞান, সভ্যত। ও ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত হন, অন্ত, 
দিকে তেমনি ( পৃথিবীর সর্ধপ্রধান আন্তর্জাতিক ভাষ। ) ইংরেজীতে 
তাহার অতি অপূর্ব পারদশিতা লাভ হয় । পরবর্তীকালে পুথিবী- 
বিজয়ে এই ছুইটিই হয় তাহার প্রধান সহায়। এবং (সমগ্র মানব- 
জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ) রামকুষ্ণের অবদান তিনি এ আন্তর্জাতিক 
ভাষাতেই বিতরণ করেন ।১ কিন্তু ইহ| হইলেও, প্রত্যক্ষভাবে চরম 
সত্য লাভের দিক দিয়া তাহার এই বহু পরিশ্রমলন্ধ পাশ্চাত্য 
দেশীয় জ্ঞান তাহাকে পরিশেষে নিরাশই করিল | এবং উহার সাহায্যে 
তাহার হৃদয়ের হাহাকার কিছুমীত্র কমিল না । 


(২) দ্বিতীয়তঃ, এইকালে তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের 
অফুরস্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মুর্ত বিগ্রহ রামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে ও তাহার 
অপার অহেতুক ভালবাসার দ্বার৷ দৃ়াবদ্ধ। সেখানে তিনি চোখের 
সম্মুখে দেখিতেছিলেন একজন নিঃসম্বল ও নামমাত্র শিক্ষিত লোক 
অত্যুচ্চ জ্ঞানের কথা সকল বলিতেছেন, ইচ্ছামাত্রে মুুযুহঃ অতি 
বিস্ময়কর দিব্যাবস্থ! সকল লাভ করিতেছেন ও সময়ে সময়ে এক 
অভাবনীয় দিব্যশক্তি প্রকাশের দ্বার। অপরকেও নান৷ দিব্যানুভূতি 


১। এ সম্বঙ্গে একটি বিস্ময়ের বিষয় এই, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে প্রায়ই 
তাহার সম্মুখে ( গিরিশবাবু, মাস্টার মহাশয় প্রভৃতি বিদ্বান ভক্তদের সঙ্গে) 
ইংরেভীতে তর্ক করিতে বলিতেন। ইহা লক্ষ্য করিলে স্বত:ই মনে হয়, ঠাকুর 
যেন জানিতেন যে নরেন্্রনাথ প্রধানত: ইংরেজী ভাষাতেই তাহার বাণী প্রচার 
করিবেন । এবং তজ্জন্ই তিনি যেন বুঝিতে চাহিতেন, সে এঁ ভাবায় কিরূপ 
প্রস্তত হইয়াছে ও হইতে পারিবে । 


গ্দ্শ গুরু ও শিশ্তু_-(৩) ১০১৪ 


দীন করিয়। ধন্য করিতেছেন । বহু লোক ভক্তিভরে তাহার নিকট 
যাতায়াত করে এবং তাহাদের মধ্যে অনেক উচ্চ-শিক্ষিত ও পদস্থ 
লোকদেরও দেখা যায়। এমন কি, বিশ্ববিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনও 
তাহার পদতলে বসিয়। শিশুর মত তাহার কথ। শুনেন । নরেন্ত্রনাথ 
নিজেও তাহার এই আশ্চর্য প্রভাব হইতে বাদ পড়িলেন না। এবং 
তাহার হৃদয়ে আশ! জাগিল-_এই অদ্ভূত লোকটির সাহায্যে হয়তো! 
তাহার প্রাণের কাম্য বস্তব মিলিয়। যাইবে | কিজ্ত তাহাতে প্রতিবন্ধক 
হইল তীহার পাশ্চাত্য জ্ঞানপুষ্ট ক্ষুরধার মস্তিষ্ক! সেখানে সংশয়, 
সন্দেহ ও তগুসমর্থক যুক্তিরাজির অস্ত ছিল না। তাই, তিনি 
প্রথমেই ঠাকুরের নিকট ধর। ন। দিয়া, তাহার কোথাও কোন খু*ত, 
ফাঁকি ব। বৃজরুকি আছে কিন। তাহাই জানিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । 
ঠাকুরও তাহার এই পরীক্ষার আহবান সানন্দে গ্রহণ করিলেন । তখন 
একটা অপূব সংগ্রাম চলিতে লাগিল--আধ্যাত্মিক জ্ঞানরাজ্যে প্রাচ্য 
পাশ্চাত্যের সংগ্রাম । চরম সত্যলাভে বিফল পাশ্চাত্য জ্ঞান যেন 
নরেন্দ্রনাথে মূর্ত হইয়। জানিতে চাভিল, এ বিষয়ে প্রাচ্যজ্ঞান-মুি 
রামকুষের দাবী কতখানি খাটি। আর রামকুষ্জ চাহিতেছিলেন এ 
নরেকন্দ্রনাথকেই আত্মসাৎ করিয়া তাহারই মাধ্যমে পাশ্চাত্য (তথ। 
সমগ্র পৃথিবী ) বিজয় করিতে ! এই ছুই মহামানবের এই মানসিক 
ও আধ্যাত্মিক সংগ্রামের ফল যাহ। হইয়াছিল তাহ। আমর। পূরেই 
উল্লেখ করিয়াছি-_নরেন্দ্রনাথের অপূর্ব আধ্যান্মিক বিকাশ ও ঠাকুরের 
চরণে তাহার পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ । 

এই দ্বিতীয় ধারার মহামহিমময় বিকাশ যেভাবে সাধিত হইয়াছিল 
তাহা আমর! নিয়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে লক্ষ্য করিলাম । নরেন্্রনাথ 
ঠিক কবে যে ঠাকুরের শিষ্যন্থ গ্রহণ করেন তাহ। সঠিক ভাবে জান! 
যায়না । তবে ইহা সুস্পষ্ট যে, ঠাকুর তাহাকে প্রথম হইতেই 
প্রিয়তম শিদ্কের ম্যায় দেখিতেন। আর নরেন্দ্রনাথ তাহার সহিত 
সংগ্রাম করিবার কালেও তাহাকে পরিশেষে গুরু বলিয়। স্বীকার 
করিতে পারিবেন ও তাহার নিকট হইতে আধ্যাত্মিক শক্তি ও সাহায্য 


১৯২ স্বামী বিবেকানন্দ: 


পাইবেন এইরূপ একট] আশ পোষণ করিতেন | এবং বস্ততঃ তাহাই 
চিন তাহার দন্ষিণেশ্বর যাতায়াতের প্রধান হেতু | 

তাই দেখ' যার, ঠাকুর প্রথম হইতেই নরেজ্দ্রনাথকে গুরুর হ্যায় 
উপদেশ দিতেন ও ননেন্্রনাথ তাহা শিষ্ের স্তায় আগ্রহের সহিত 
শুনিতেন ৪ শিখিতহন | ভবে ঠাকুর ছিলেন উত্তম গুরু । তিনি হাগাল 
এই বহু গুুণন আবার তেজন্বী শিষ্যটির স্বাদীনভায় কখন হাত দিতেন 
না, অথচ ভাতার সমস্ত দিকই যাহাতে সমভাবে স্রবিকশিত হয় 
তথ্প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন | এমন কি, যে পাশ্চাত্য বিদ্যার দ্বার 
নরেন্দ্রনাথ তাহার মন্-বিশ্বাস ও উপলঙি সকল ক্ষতবি্গত করিবার 
প্রয়াস পাইতেন, তিন চাহিতেন সে এ বিগ্ভায় স্ুপারদশী হউক । 
কারণ (তিনি জানিতেন ) জগতকল্যাণের জন্য উাহার এ দেশে গিয়। 
কাজ করিতে হইবে । 

অন্যদিকে, গিক এই ভীবেই তিনি নরেন্দ্রনাথেল নান। চিন্তুরঞ্জিনী 
ও শক্তি-্বাস্থারক্গাকর বৃত্তিগুলিকেও মুভাবে পুর্ণ বিকাশ লাভ 
করিবার সুযোগ দিছেন ও তদ্িষয়ে তাভাকে সাগ্রতে নানাভাবে 
উৎসাহিত করিয়াছেন | ইন্চিপূরে আমর! দেখিয়াছি, ঠাকুন প্রায়ই 
কিভাবে নরেক্দ্রনাথেব গান, বাজন। ও ক্রীডাদিতে দক্ষতার উচ্চ- 
প্রশংসা করিত | উহ। ব্য শীত, ন/রক্দ্রনাথ নিঃজউ তাহার পরবতী 
কালের একটি টক্তিতে বলিয়াছেন, “দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের সাধনস্থল 
নিজন পঞ্চবটাতলই ছিল আমাদের । আর্ধাৎ, নরেন্দ্রনাথ ও ঠাকুরের 
অপর বালক ভক্তগণেধ । ধ্যান-্ধারণ' করবার সবোন্তুম জায়গ! | 
কিন্ত দেখানে যে আমর' শুধু ধ্যানই করতাম তা। নয় । সেখানে 
আমর] অনেক সময়ে ব্রীড়।-কৌতৃকেও মন্ত হতাম । এবং সে সকল 
সৃময়ে ঠাকুরও আমাদের স.ঙ্গ ঘোগ দিয়ে আমাদের আনন্দ বাড়াততন। 
সেখানে আমর। দৌড়াদৌড়ি করতাম, গাছে চড় নাম, লম্বমান মাধবী- 
লতার বদ্ধনস্থলের উপর বসে দোল খেতাম এবং সময় সময়ে 
চড়ুইভাতি করতাম | চড়ুইভাতির প্রথম দিন আমি রান্নী করেছি: 
দেখে, ঠাকুর এ ভাত-বেন্নান খেয়েছিলেন । তাতে আমি আপত্তি 
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করলে তিনি বলেছিলেন, “হর মন শুদ্ধ সত্তগুণীর হাঠে ভাত খেলে 
কোন দোষ হবে না?। 

আবার, এট উক্তিটিরই প্রথমাংশে নরেন্দ্রনাথ আরও বালয়াতছন, 
“খেলা, রঙ্গরল ইন্যাদি সামান্য সামান্য দৈনিক ব্যাপারগুলিন মণ] 
দিয়ে তিনি কিভাব যে আমা/দর অজ্ঞ তসারি আমাদেল আধাাতুক 
জীবন গঠন করে দিয়েছিলেন ত; এখন ভাবলে বিস্ময়ের অবদি থাকে 
ন।। তিনি আমার্দর প্র াকেব আধ্যাত্মক তার অন্তমিঠ ত বীজ ও 
ভবিষ্যত পরিণতি ভাবে প্রত্যক্ষ করে আমাদের প্রশংস। করছেন, 
উৎসাহিত কর্তন এবং আমান্দর প্রতিট আচরণ লক্ষ্য করে উপত্দশ 
দিয়ে আমাদের সংযত লাখতেন | এইরকম তন্ন তন্ন করে লক্ষা কণে 
তিনি যে আমাদের নিঠ্য নিয়মিত করছেন, ত। আমর! কিছুই জানত 
পারতাম ন!। 

আর শুধু ইহাই নহে । ঠাকুর তাহার এ সল্প নিয়বনের সহিত 
যথাসময়ে যোগ করিয়া দিতেন (নিজ অমের ভাণ্ডার হইত ) স্ক্ষাতর 
আধ্যাত্মিক শক্তি দাণ। এবং অনেক সময়ে উহ! ভাভার শিযাগণেপ 
অজ্ঞতসারেই দিয়/তছেন । উহাব ফলে ভাঠাদের সাধন। সংক্ষিপু 
হইছে, আধ্যান্সিক ছন্নরিপাথর ছুরতিক্রম্য বধ। সকল হাভাক। 
অর্তি সহজ অতিক্রম লাবত পারিয়াছেন এবং অনেত ছুলভ 
দিব্যানুভৃতি অত সুলভ বস্তুর হ্যা লাভ করিয়।ছেন। নরেন্্রনাথের 
ক্ষেত্রে ইহার বু নিদর্শন আমর। ইতিপূবে দেখির। আসিয়াহি এবং 
পরে আরও দেখিতে পাইব । 

তবে এই সকল বাতীত ঠাকুরের সানিধ্যে নরেন্দ্নাথের মানসিক 
ও আধ্যাত্তবিক ধিকাশের একটি বিশেষ ব্যাপার এই | আমর! 
দেখিয়াছি, ঠাকুরের নিকট প্রথম আগমনের পর হইতে প্রায় তিন 
বগসরকাল ( ১৮৮২-৮৪ ) যাব নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে (পৃব-বণি তরূণে ) 
নানা উপায়ে পরীক্ষা, গববেক্ষণ ও যুক্তির ভিষ্টিত সমালোচন। করিয়। 
দেখিয়াছেন। এবং প্রতিক্ষেত্রেই ফল যাহ। পাইয়াছেন তাহাতে 
তিনি স্তম্ভিত হইয়াছেন । তারপর পরিশেষে একদিন তিনি পরাজয়, 
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খ্বীকার করিয়া ঠাকুরকে বলেন--“এখন তো! অনেক দেখলাম-_সব 
মিলছে ।” আমর! দেখিয়াছি ইহ তাহার ১৮৮৪ খৃষ্টানদের ৬ই সেপ্টেম্বর 
তারিখের উক্তি | 

তবে নরেক্দ্রনাথের বুদ্ধির পরাজয় এইভাবে বিলম্বিত হইলেও, 
তাহার অন্তরের মধ্যে প্রথম হইতেই একটা অপূর্ব পরিবর্তন সাধিত 
হইতেছিল। এবং তাহার হেতু এই । ঠাকুরের চারিদিকে তীহার 
দেহ-মন হইতে নিয়ত বিকীর্ণ হইত শাস্তি, প্রেম ও পবিত্রতা । আর 
তাহারই সঙ্গে চলিতে থাকিত তাহার অমৃতের ন্যায় উপদেশ, মুকুমুনঃ 
সমাধি ও অপাথিব হাসি, আনন্দ ও রঙ্গ-রস। নরেকন্দ্রনাথের বিরাঁট 
ভাবগ্রাহী হৃদয়ে এ সবই বিপুল প্রভাব বিস্তার করিত । এবং নিজ 
বিশাল বৃদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব সহায়ে তিনি বাহাতঃ অনমনীয় থাকিলেও। 
তাহার হৃদয় প্রথম হইতেই ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়। তাহার 
চরণেই নিবেদিত হইয়া আসিতেছিল। 

আর এ সঙ্গেই ঠাকুরের প্রসাদে তাহার মধ্যে সময়ে সময়ে নানা 
অলৌকিক দিব্যানুভূতিও দেখা দিত। এ সকল অনুভূতির অধিকাংশই 
অপ্রকাশিত থাকিলেও, উহা নরেন্দ্রনাথের অন্তরকে কিভাবে 
প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করিয়াছিল, তাহ! আমরা নিয়ের ঘটনাটি 
হইতে সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারি । 

ঘটনাটি পৃজনীয় শর মহারাজের বণিত। তিনি লিখিয়াছেন, 
“১৮৮৪ খুষ্টাবের শীতকালে (সম্ভবতঃ পৌষ মাসে ) আমি ও স্বামী 
রামকুষ্ণানন্দ একদিন চপুরবেল। নরেকন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে 
তাদের গৌরমোহন মুখার্জি দ্বীটের বাড়ীতে গিয়েছিলাম এবং রাত্রি 
প্রায় ১১টা পর্যস্ত তার সঙ্গে ছিলাম। সেদিন নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
সম্বন্ধে যে সকল প্রাণস্পর্শী কথ! আমাদের বলেছিলেন, তা আমাদের 
প্রাণে এক নৃতন আলোক এনেছিল ।**.*"ঠাকুরের কৃপায় নরেন্দ্রনাথ 
নিজে যে সকল দিব্যানুভূতি লাভ করেছিলেন, তার কথা বলতে 
বলতে তিনি সেদিন সন্ধ্যাবেল। আমাদের হেহুয়! পুকুরের ধারে 


ঘ্শ গুরু ও শিষ্ু--(৩) ১০৫ 


বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন | সেখানে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি 
মনের আনন্দে তার কিন্নর ক্টে গান ধরলেন-_ 
প্রেমধন বিলায় গোরা রায় ! ইত্যাদি । * 

“গানটি শেষ হলে নরেক্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বললেন, “সত্য সত্যই 
বিলাচ্ছেন। প্রেম বল, ভক্তি বল, জ্ঞান বল, মুক্তি বল, গোরা রায় 
যাকে যা ইচ্ছা তাকে তাই-ই বিলাচ্ছেন! কি অভ্ভুত শক্তি! এই 
বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বললেন, 'রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে 
বিছানায় শুয়ে আছি, হঠাৎ আকর্ষণ করে দক্ষিণেশ্বরে হাজির করালেন 
--শরীরের ভিতরে যেট। আছে সেইটেকে । পরে কত কথা, কত 
উপদেশের পর আবার ফিরতে দিলেন । সব করতে পারেন_ 
দক্ষিণেশ্বরের গোর। রায় সব করতে পারেন" ?” 

উপরের বর্ণনানুসারে এই শেষোক্ত অত্যত্ভূত ব্যাপারটি নরেন্দ্রনাথ 
প্রকাশ করেন ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের প্রারস্তকালে | স্ৃতরাং অনুমান করা 
যায় যে, উহ। তাহার কিছু পূর্বে (অর্থাৎ, ১৮৮৩ খুষ্টাব্দের শেষভাগে ) 
ঘটিয়াছিল। যাহ! হউক, সমগ্র বর্ণনাটি হইতে ্ুস্পষ্টভাবে বোব। 
যায়, নরেন্দ্রনাথের হৃদয় একালে ঠাকুরের অতিমানবিক আধ্যাত্মিক 
শক্তিতে একান্ত বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিল । 

কিন্ত তাহ! হইলেও আমর! বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাই, তাহার 
মত্তি্ক তখন এবং তাহার অনেক কাল পর পর্ধস্তও ঠাকুরের নিকট 
সকল বিষয়েই নতি স্বীকার করে নাই । এবং ঠাকুরের বা উপস্থিত 
যে কোনও ভক্তের যে সকল উদ্জি যুক্তিহীন মনে হইত, তিনি বিনা 
দ্বিধায় তাহারই তীব্র প্রতিবাদ করিতেন । ফলে, অনেক কাল 
পর্যন্ত তাহার কথাবার্ত। ও যুক্তিতর্কাদি শুনিয়৷ লোকে ধারণ! করিয়া 
বসিত, তিনি পাশ্চাত্য মত সকলেরই অধিক পক্ষপাতী । 

কিন্ত বাস্তবিক তখন তাহার পাশ্চাত্য শিক্ষ। এক মহ! গৌরবময় 
সার্থকতার পানে ছুটিয়াছিল। আমর দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য দর্শনের 
আধ্যাত্মিক মীমাংসাগুলি নরেন্দ্রনাথকে কোন সন্তোষ দিতে পারে 
নাই । কিন্তু তাহা হইলেও তিনি মনে করিতেন, পাশ্চাত্য জড়- 


১০৬. স্বামী বিবেকানন্দ 


বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমুহ এবং এ দেশীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রণালী 
মানসিক ও আ ধা স্ব রাজার তত্বসকল পরীক্ষ। করিবার এক অমূল্য 
মহাস্্র। তাই" তিনি ঠ|কুনের ঘেসকল মত বিশ্বাদ ও উপলন্দির 
বিরুদ্ধে প্রশ্ন তৃলিতেন, তা। সবই যে তিনি নিক্িভাতব অবিশ্বাস 


শে 


হউয়াই এরূপে পরীক্ষ। করির! দেশিতে নিযুক্ত তইতেন | কথাঘুে 
বাঁণত একদিনের একটি আলোচনার নরেন্দনাথ ঘা: বলন, হাহ 
লক্ষ্য করিলেই কথাগুলি সুস্পষ্ট হইবে 

এইদিন (১৮৮৫, নই মে) অবতারব।দ' সম্বন্ধে প্রীরামনষেের 
সম্মুখ নরেন্্রনাথ ও গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি ভক্তগণের বিচার 
চলিতেছিল। তখন নরেন্দ্রনাথ এ আলোচা বিষয়ের প্রতি তাতার 


করিতেন তাহ। নয় । অধিকাংশ স্লেই বিশ্বাস করিতে ভাকাজেকছিত 
দরখি 


একালীন মনোভাব এইরূপে বান্ত কবেন, “প্রমাণ ন। হলে কেমন 
করে বিশ্বাস করি যে ঈথবর মানুষ হযে আসেন । যদ্দি বলন শ্াস্ত্রই 
প্রমাণ, ত। হলে বলতে হয় শাস্ত্রই ব। কি করব বিশ্বাস কার! শাস্ত্র 
একবার বলছেন ত্রঙ্গজ্ঞান ন। ভল মরন তবে, আবার অঙ্াত্র 
বলছেন--পাবতীর উপাসনা বাতীত আর উপায় নেই । সাংখাদশন 
বলছেন, ঈশ্ববাসিদ্ধেত | আবার এ সঙ্গেই বল! হম, বেদ মানাত 
হবে, বেদ মিতা । ত। ভলেও, আমি বলছি না এয এ সক মিথা। | 
তবে বুঝতে পার,ছ না. বু!ঝয়ে দাও ।” 

উক্তিটি হইতে সুস্পষ্টভাবে বোখা। যায়, নরেক্দ্রনাথ এই সময়ে 
অবতারবাদ ও সংস্থইঈ শাক্ত্োক্তি সকল বিশ্বাস করিত কিরণ 
আকাঙ্ক্ষিত ভইয়! উগিয়াছিলেন । কিন্তু যুক্তির ভিন্তিত্তে সিদ্ধ ব। 
সমধিত না হইলে তাহ কর তাহার,পক্ষে অসম্ভব ছিল | হাই, প্রা 
প্রথব হইতেই তাহার মধ্যে আপনা হইতেই দেখ! দিয়াছল এক 
অপূর্ব প্রচেষ্ট! | ঠাকুরের প্রসাদ যে সকল আধ্যাত্মিক তত্ব তিনি 
নিজে প্রতাক্ষ করিতে লাগিলেন, অথব। তাহার সর্বদ! অগ্রগামী 
হৃদয় সতা বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল, তাহ! তিনি পাশ্চাত্য জড়- 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমূহ ও এ দেশীয় বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির 


দশ গুরু ও শিষ্য--(৩) ১৩৭ 


দ্বার! প্রতিষ্ঠিত করিত প্ররাস পাই্ত লা গদলন। উঠার ফা 


সপ্ীমটী 


তিনি এই কাধে ক্রমে অতিশয় ম্ল্ষ তইয়। উঠিশ্লন | এবং দেখা যা, 
পরবতাঁক[ে তিনি যে অপুর কৌশল ও অক্কটা যর স ৫ 
পন্থাতেই ভারতের প্রাচীন অপ্াত্ম জ্ঞানরি পাশ টা 


উপস্থিত করিয়াছেন, তাহ। তাহার বিশ্ববজদ়ে এক মত্ত তায 
কাধ করিয়াছে । এবং তাভাই ভতীাভাল পাশ্চাতা শিক্ষাকে এক চহম 
সাখকত। দান করিয়াছে | 


বাহা হওক, নধেন্দনাথেল হান ও নস্টদেদ মধ (উপািব্ণি হা 
মতে) যে দ্বন্ছ টা ঠাকুর তা লনা পরিতিছিতলন এবং 
উঠার অবসান চনা তনি ভাহালে নানাভাবে সমায়াপাযাযা সাবা 
করতে লা।গলেন। ধু শুলজ্দলাথ জগ্ববের দশন লাভ 
3, (তন মে সালার রূপ ধারণ 

করিয়। মানুনকে দেখা দেন ভাত। বিশ্বাস করিততি পাবিততিছিললন 
ন।। তাউ,ঠাকুর তাহ।কে পুন পুনত বলিতহন, "মানসের লাতর 


প্রাধন। তিন পব সমন্যাহ শন ] ঢা এ! শে] ৫1 লতা 'হাড7ব 
কথ। বলছি, এর চাইতেও *্পষ্তর ভালে ভারে সতত ভাত কথ 


শুনতে ও তক স্পর্শ করতে পান! যার, এ আমি শপথ বুনে বলতে 
রাজি আছি ।” আবার বলিরান্ছন, ঠযাদ শান্ত ঈগ্রনীন জদ। ও 
ভাবগুলি মানন নল্পন। প্রন্নত বলেনা মানতে পার, অথচ জগচুতল 


নিরামক ঈশ্বল একভন আছেন একথ বিশ্বান থলে, তবে “হ ঈশর, 
তুমি কেমন আমি জানি নং । কমি যমন হেমশি ভাবে আমাকে 
দেখ। দ9- এপ কার প্রার্থন। কুল তলি শিশ্ন কপ 
করবেন 1” 

ব্রাঙ্ষপমাক্ড প্রবেশ করিবার পর নরেন্দ্রনাথ । সাকার ঈশ্বালের 
ধ্যান পরিত্য।গ করিয়। ) নিরাকার সঞ্চণ বঙ্গের চিন্তে মন নিযুক্ত 
রাখিতেল । কিন্তু ক্রমে ঈশ্বরের এরূপ ধারণাও মানবার কল্পনাই মনে 
হওয়ায়, তিনি ধ্যানের এ অবলম্বন পরিত্যাগ করিলেন ও ( ঠাকুরের 
উপদেশানুযায়ী ) এক সম্পূর্ণ নূতন পন্থায় ধ্যানাভ্যাস করিতে নিযুক্ত 


০ ্বামী বিবেকানন্দ 


নরেক্নাথ কখন গ্রন্থপাঠ পরিত্যাগ করেন নাই | এবং ধ্যান, সঙ্গীত 
ও গ্রন্থপাঠের কাজ তিনি এক সঙ্গেই চালাই গিয়াছেন। 

এইভাবে একই কালে নরেন্্নাথ নান ধারায় বিকাশ লাভ 
বারন | একদকে (গ্রন্থপাঠের ) একটি শতমূখী পাশ্চাত্য ধার 
ঠাভার মস্তিষ্ককে ঘেমন সমুদ্ধ করে, অন্যদিকে তেমনি (ধ্যান, সঙ্গীত 
দিব্যানুড়তি ও সদগুরুর সাঙ্ভাধা ও সাহচধের ) একটি অনন্তনুখী 
প্রচা (ভারতীয়) পান! জাভাকে অবোচ্চ আধাম্বিক সিদ্ধি 
অধিকারী কৰিয়। হূলে। চহুপিকে শুধু বৃদ্ধি ও বিকাশ। মানসিক 
৪ আপ্যা্মিক বিষয়ে ঘেমন। শারীরিক উন্নতি সাধনেও তেমনি। 
( আমব। দেখিয়াছি ) ননেন্দ্রনাথ ছিলেন কুস্তিগির ও ক্রীড়াদিতে 
স্পগট্ু এবং ভয় কাঙ্তাকে বলে ভাহ। তিনি জানিতিন ন।| আরও 
দেখ। যায়, পাশ্চাত্য শ্রদ্ধা পড়িয়া তিনি থেমন ইংরেজী ভ 


ঠা 
চিনা? 
| 


বাবভারে মুল তউয়াছিলেন, তেমনি এই কালই নি গা 
উপনিষদ প্রভাতি প্রাচা পর্নগ্রন্থ সকল পর আনম্ত করিয়। পরে যথ। 


সময়ে ও অতি আল আয়াসেই (উহ। আমর। পর দেখিতে পাইব ) 
সংস্কত ভাষ।তেও স্রপাগুত তন । 

কিন্তু বিরাট আধার নরেন্্রনাথের ম্ুবিরাট বন্ুমুখী বিকাশ 
ইভাতেও নুলাধিত ঠয় নাই । তাহার গভীর অন্তরতলের বহু অমূল্য 
রত্তরাঞ্জির বতিনিগমনের চন্য প্রয়োজন ছিল বিরাট চাপ, বিরাট 
পেষণ, চরমতম আঘাত | তাহার ভাগ্যবিধাতা এখন (১৮৮৪-৮৫) 
উপযুক্ত সময় উপস্থিত বৃঝিয়। তাহারই ব্যবস্থা করিলেন । পৃধের 
যায় এট ঘোর সঙ্কট-কালেও তাহার জীঘন-কর্ণধার রামকৃষ্ণ তাহার 
পশ্চাতে । 


এগার 
গুরু ৪ শিষা 
( ১৮৮৪-১৮৮৫ ) 
(৪) বিকাশ-পথের শেব ধাপে 
গত অধায়ে আমরা দেখিয়াছি, শিজের অক্লান্ত প্রচে্ট। ও 
শ্রীগরুর প্রসাদ ও আশীবাদদ নরেন্্রনাথ যে নুদ্ধি ও বিকাশ লা 
করিয়াছিলেন, তাহ। অসাপারণ, সবতাগুখ ও (কাহার গর 


৮৭ 
ও 


৷ তেন ] যুগান্তকারী । পণ তাহাতেও বিধির অভিপ্রায় পূর্ণ হয় 
১ | তাহ: পূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল নরেন্দ্রনাথংক এমন আঘাত 
(দওয়া, যাহার ম্ৃভীষণ পেষণ বেদনায় তিনি তাভার সকল শক্তি ও 
সকল সাধন। ও সিদ্ধি লইয়। উদ্ধ,দ্ধ তইয়! উঠিবেন এক মহ। সংগ্রামের 
জন্য । স্থির বন্গন বাথায় জগৎ জর্জরিত, নিয়মের নাগপাশে মনধ- 
কুল অবশ, বিচ্ছিন্ন, ধংসোনুখ | তাহাদের ব্যথ-বেদন। মুছাইতে, 
ত.নাদের বক্ষ! ও মুক্তির উপায় করিতে না নরেন্্নাথ প্রেরিত ? 
তাহাকে জাগ্রভ বববার জন্তা, তুচ্ছ আক্মত্রথণের চিন্ত। পরিত্য।গ 

বর[য়। সমগ্র জগতের তিতে আত্মোত্সর্গ করাইবার নিমিত্ত, বিধাত। 
এখন সময় বুঝিয়া তাতার বৃকে হানিলেন এক মহ। শেল। নিভীখ' 
মহাবীর ও আজন্মবি্রোহী নরেন্দ্রনাথ সেই নিদারুণ আঘাতের বিরুদ্ধে 
থে প্রতিক্রিয়া স্বর কর্ধিলন তাহ।- হার প্রথম বিপধয়ের পরে 
ঠাহাকে ধীরে ধীরে এক অটল মহাসক্কল্লযুন্ত অপার করুণার আধারে 
পরিণত করিল | দুরে-_ বছুদ্ুরে সবিয়। পড়িল তাহার সংসার, প্রিয় 
পরিজন, আত্মন্থখ ও আত্মমুক্তি। এবং অকুগ চিন্তে তিনি দুঃখ- 
ভারাক্রান্ত ভারতের জন্য, জগতের জন্য সমগ্র মানবকুলের ডন্য 
নিজেকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ করিলেন । ঠিক যেন দ্বিতীয় শ্রীবৃদ্ধ। 
শুধু তফাত এই. এবার ঠাটট। যোদ্ধার এবং ভাব এই-_গুরু বল, ঈশ্বর 
বল, আর যেই বল, সকলের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম চালাইব যদি তাহ|র। 
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মানব মুক্তি ও মানবের দুঃখাপসরণের প্রতিবন্ধক হন | তবে বাস্তবিক 
ডাহার এই মনোভাবেও তাহার গুরু ও ঈশ্বরই ছিলেন তাহার 
চালক ও সহায়। এবং তীাহাদেরই আশীবাদ শিরে লইয়া তিনি 
(পরবর্তীকালে ) এক প্রচণ্ড ঘৃণিবাত্যার হ্যায় সারা পৃথিবী ঘুরিয়! 
মানব কল্যাণে প্রচার করিয়াছেন অভয় এবং বপন করিয়াছেন 
ত্যাগ, সেবা ও মুক্তির মহাশক্তিপূর্ণ মহাবীজ । 

এই মহামহিমময় ইতিহাসই আমরা এখন হইতে ক্রমশঃ ও ধীরে 
ধীরে লক্ষ্য করিতে থাকিব | উহার সৃচনা এইরূপ : | 

তখন সময় ১৮৮৪ খুষ্টাব্দের প্রারস্তকাল | নরেন্দ্রনাথ সবে বি এ: 
পরীক্ষা দিয়াছেন, ফল তখনও বাহির হয় নাই । এই সময়ে এক- 
দিন তিনি নিমন্ত্রিত হইয়। বরাহনগরে এক বন্ধুর বাড়ীতে গেলেন। 
এবং সেখানে রাত্রি এগারট। পর্যন্ত ভজন গান করিয়।, আহারাস্তে 
শয্যায় শুইয়। বন্ধুদের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন । রাত্রি ছুইটার 
সময় কলিকাতা হইতে তাহার একটি বন্ধু (হেমালী ) আসিয়া সংবাদ 
দিলেন__তীহার পিতা (বিশ্বনাথ ) এ দিন রাত্রি দশটার সময় হঠাত 
দেহত্যাগ করিয়াছেন ( ১৮৮৪ খৃষ্টাব্ব, ২৫শে ফেব্রুআরি, শনিবার )। 

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে বিশ্বনাথের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল । 
প্রায় একমাস কাল ( বহুমূত্র ও হৃদরোগে ) শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি 
সবে মাত্র একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তারপর মৃত্যুর দিনেই 
প্রথম অফিসে যান। এবং স্থির ছিল যে পরের দিন তিনি নরেন্দ্র 
নাথের জন্য একটি মেয়ে দেখিতে যাইবেন। কিগ্তু তাহার অকস্মাৎ 
মৃত্যুতে তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। 

এ রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়৷ নরেক্ নাথ পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিলেন। পরে অনুসন্ধান লইয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের 
সাংসারিক অবস্থ৷ যার-পর-নাই শোচনীয় । তাহার খরচ-প্রিয় পিতা 
কোন টাকা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, শুধু কিছু খণ রাখিয়া 
গিয়াছেন। তাহার অভাবে সংসারে এখন আর কোন আয় নাই 
বলিলেই হয়। এবং নরেক্দ্রনাথের খুল্পপিতামহী ও তাহার ধনী 


এগার গুরু ও শিষ্ত--(8) ১১৬ 


পুত্রবধূ ( তারকনাথের স্ত্রী ) তাহাদের কোন সাহায্য করা দূরে থাকুক, 
এখন সময় বৃঝিয়া বসতবাটী হইতেও তাহাদের উচ্ছেদ করিতে কৃত- 
সঙ্কল্প হইলেন । এট অবস্থায়, নরেক্দ্রনাথ মতাশৌচের মধ্যেই চাকরির 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু স্তব্ধ ও বিস্মিত হইয়া দেখিলেন 
সকল দুয়ার বন্ধ, কোথাও ঠাহার চাকরি মিলিল ন|। এই সময়ের 
অবস্থ। সম্বন্দে তিনি তাহার গুরুভাইদের নিকট বলিয়াছেন-- 

“( অশৌচের মধ্যে ) অনাহারে, খালি পায়ে, চাকরির দরখাস্ত 
হাতে করে ছুপুরের রোদে অফিস হতে অফিসে ঘুরে বেড়াতে 
লাগলাম । কোন দিন দু'এক জন নিকট-বন্ধু সঙ্গে থাকত, কোন দিন 
থাকত না। কিন্তু সবত্রই বিফল হলাম। এবং সংসারের নগ্ন বীভতুস 
মৃতি সেই প্রথম আমার নিকট ফুটে উঠল । দেখতাম, দুদিন আগে 
আমাকে যার! একটু সাহায্য করতে পারলে নিজেকে ধন্য বোধ করেছে, 
তারা এখন বিমুখ _ ক্ষমতা থাকলেও সাহায্য করতে আনিচ্ছুক।” 

এই নিদারুণ অভিজ্ঞতায় তাহার অন্তর এক অপরিসীম হ্ুঃখ ও, 
তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল । ইহার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, “একদিন 
রোদে ঘুরতে ঘুরতে পায়ে ফোস্ক! পড়েছিল এবং এ অবস্থায় অত্যন্ত 
পরিশ্রান্ত হয়ে মনুমেন্টের ছায়ায় গিয়ে বসে পড়লাম। ছ'এক জন 
বন্ধু সেদিন সঙ্গে ছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে সাস্বনা দেবার 
জন্যে গান ধরল--'বহিছে কুপাঘন ব্রচ্ষনিশ্বাস পবনে', ইত্যাদি । 
শুনে মনে হল সে যেন আমার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করছে। শিতাস্ত 
অসহ হওয়ায় তাকে তিরস্কার করে বলে উঠলাম, “নে, নে, চুপ কর। 
যাদের মা-ভাইদের খাওয়ার কষ্ট নেই, যাদের কোন অভাব নেই, 
টানাপাখার হাওয়। খেতে খেতে তাদের এ গান মিষ্টি লাগতে পারে, 
আমারও একদিন লাগত । কিন্তু এখন ও শুধু একট বিদ্রেপ বলেই 
মনে হয়। 

“আমার এ কথায় বন্ধুটি বোধ হয় খুবই ক্ষুঞ্ হয়েছিল। কিন্ত 
দারিদ্র্যের কি ভীষণ নিম্পেষণে আমার মুখ দিয়ে এ কথা বেরিয়েছিল, 
তা তার বোঝবার সাধ্য ছিল না। সকাল বেলা ঘ্বম থেকে উঠেই 
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খোজ নিয়ে যেদিন বুঝতাম ঘরে সকলের উপযুক্ত আহার্য নেই এবং 
হাতে পয়সাও নেই, সেদিন মাকে আমার নিমন্ত্রণ” আছে বলে বের 
হতাম এবং কোন দিন সামান্য কিছু খেয়ে, কোন দিন বা! একেবারেই 
উপোস করে কাটিয়ে দিতাম । কিন্তু মনের দুঃখে ও অভিমানে, ঘরে- 
বাইরে কাউকে তা জানতে দিতাম না। ধনী বন্ধুরা পৃবের ম্যায় 
'আমাকে তাদের বাড়ীতে বা বাগানে গিয়ে গান করতে অনুরোধ 
করত । এড়াতে না পারলে মাঝে মাঝে তাদের ওখানে গিয়ে গান 
করতাম বটে, কিন্ত আমার অবস্থার কথ তাদের কখন বলিনি এবং 
তারাও কখনও তা! জানতে চায়নি। মাত্র, একজন আমার অজ্ঞাতে 
কারও কাছ থেকে আমার অবস্থা জেনে, আমার মাকে মাঝে মাঝে 
বেনামী পত্রের ভিতর টাকা পাঠিয়ে আমাকে চির-খণে আবদ্ধ করে 
রেখেছে ।” 

এই আশাহীন, আলোহীন, ছ্ুঃসহ ছুরবস্থার সকল কষ্টই নরেক্দ্রনাথ 
নীরবে সহা করিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন নিজ জননীর 
বেদনাক্রিষ্ট মুখের একটি তিরস্কার বাক্য তাহার জীবনের সবই যেন 
ওলটপালট করিয়া দিল। এই বিদীর্যয় সম্বন্ধে তাহার নিজ মুখের 
বর্ণন। এইরূপ : 

“এত ছুঃখকষ্টেও এতদিন ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাইনি । তাই, প্রাতে 
নিদ্রাভঙ্গে তার নাম করতে করতে শয্য। ত্যাগ করতাম । একদিন 
মা তা শুনতে পেয়ে বলে উঠলেন-_-টুপ কর ছ্রোড়া, ছেলেবেল। 
থেকে কেবল ভগবান, ভগবান-_-ভগবান তো সব করলেন ! মার 
মুখে এই কথাগুলি শুনে স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম, “ভগবান কি. 
সত্যিই আছেন,_থাকলেও কি আমাদের কাতর প্রার্থন। শুনে 
থাকেন ? এত যে প্রার্থনা করি, তার কোন উত্তর নেই কেন? মনে 
পড়ল বিদ্ভাসাগর মহাশয়ের কথ।--'ভগবান যদি দয়াময় ও মঙ্গলময়, 
তবে ছুতিক্ষে ছুটি অন্ন না খেতে পেয়ে লাখ লাখ লোক মরে কেন ?' 
ঈশ্বরের উপর প্রচণ্ড অভিমানে হৃদয় ভরে গেল। এবং এ সঙ্গে বন্ধ 
সংশয় সন্দেহ এপে মন ছেয়ে ফেলল । 


এগার গুরু ও শিশ্বু--(৪) ১১৫ 


“তাই, ঈশ্বর নেই--এই কথাই এখন হাক-ডাকের সঙ্গে লোকের 
নিকট প্রমাণ করতে প্রবৃত্ত হলাম। ফলে, চারদিকে রটে গেল যে 
আমি নাস্তিক এবং ছুশ্রিত্র লোকের সঙ্গে মিশে মদ খেতে ও 
পতিতালয়ে যেতেও আমার কোন কুগ' নেই । এই মিথ্যা নিন্দায় 
আমার মন আরও কঠিন হয়ে উঠল এবং নিঃসঙ্কোচে বলে বেড়াতাম, 

ংসারের হুঃখ-কষ্ট কিছুক্ষণ ভুলে থাকবার জন্তা কেট যদি ও পথে যায়, 
তা আমি একটুও দোষের মনে করি না । (লী)।১ 


“আমার এই কথাগুলি নানাভাবে বিকৃত ভয়ে ক্রমে ঠাকুর ও তার 
কলকাতার ভক্তদের নিকট পৌঁছল । ভক্তদের কেউ কেউ আমার 
প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্যে আমাকে দেখাত এলেন এবং তাদের 
ভাব-সাব ও কথাবাতীায় নঝলাম, যা রটেছে তার অন্ততঃ কিছুট। তার! 
বিশ্বাস করেছেন । তার। আমাকে এই রকম হীন ভাবতে পারেন 
জেনে, আমিও উত্তেজিত হয়ে তাদের বললাম--শাস্তি পাবার ভয়ে 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করা একটা ভীষণ ছুবলত। এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের ষে 
কোন প্রমাণ নেই তার সমর্থনে হিউম, বেন, মিল, কৌতে প্রভৃতি 
পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যা বলেছেন, তা উদ্ধত করে তাদের সঙ্গে 
গ্রচণ্ড তর্ক জুড়ে দিলাম। ফলে, আমার যে অধঃপতন হয়েছে, 
ততসম্বন্ধে তারা নিঃসন্দেহ হয়েই বিদায় নিলেন। কিন্তু পরে 
শুনলাম, ঠাকুর তাদের মুখে এ সব কথা শুনে প্রথমটা “হা, না' কিছুই 
বলেননি । শেষে ভবনাথ যণন কাদতে কাদতে তাকে গিয়ে বলল, 


শর আর জাজ শশাসি পপি পা | তি দিত শিরক পলি পক স্পা শপ শা শা ক পট শা 


১। নরেন্দ্রনাথের উক্তপ্রকার বাহু নাস্তিকতার কোন সুনিদি্ট সময় লীলা- 
প্রসঙ্গে দেওয়া নাই । তবে সমগ্র বর্ণনাটি হইতে বোঝা যায় যে, এ কালে তিনি 
ঠাকুরের নিকট যাইতেন না। এবং সেই সুত্র অবলম্বন করিয়া কথামৃতের 
অধ্যায়গুলি পরীক্ষা করিলে অনুমান হয় ধে, নরেম্রনাথের উক্ত অবস্থার সময় 
হইতেছে ১৮৮৪ খৃষ্টান্ের অক্টোবর মাসের প্রথম হইতে ১৮৮৫ খৃ্ঠাবের ফেব্রুয়ারী 
মাসের মধ্যতাগ পর্বস্ত। অথবা (এবং খুব সম্ভবতঃ ) উহার অন্তর্র্ভা কোন 
ক্ষদ্রতর কাল। 


১১৬ ত্বামী বিবেকানন্দ 


“মশাই, নরেনের এমন হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল” তখন ঠাকুর. 
অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ কর শালারা, 
--মা বলেছেন সে কখন ওরকম হতে পারে না। তোরা যদি ফের এ 
সব কথা৷ বলিস, তোদের মুখ আর আমি দেখব না” |” 

বস্ততঃ নরেক্্রনাথ ছিলেন ঈশ্বর-প্রেরিত ও শ্রীগুরু-আশ্রিত। 
জীবনের কোন ছুর্ধোগেরই সাধ্য ছিল না যে তাহাকে লক্ষ্যহারা করে । 
তাই, উপরি-বণিত বিপর্যয় ঈশ্বরেচ্ছায় শুধু তাহাকে তাহার জীবনোদ্দেষ্ 
সাধনের জন্য উদ্ধ,দ্ধ করিয়া দিয়াই আপনি অপসারিত হইল। এই 
আশ্চর্য পরিণতি যেভাবে সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথ 
বলিয়াছেন-__ 

“আমি বাস্তবিক প্রকৃত নাস্তিক কখন হতে পারিনি । ছেলে- 
বেলা থেকে এবং বিশেষভাবে ঠাকুরের কাছে যাবার পর হতে, আমার 
যে সকল দবানুভূতি হয়েছিল তা মনে উদয় হতেই ভাবতে 
থাকতাম-_ঈশ্বর নিশ্যয়ই আছেন, তাঁকে লাভ করার পথও নিশ্চয় 
আছে, ছুঃখকষ্ট জীবনে যতই আসুক সে পথ খুঁজে বের করতেই 
হবে। 

“এই অবস্থায় একদিন বর্ষাকালে সমস্ত দিন অনশনে থেকে ও 
বৃষ্টিতে ভিজে রাত্রে অবসন্ন প'য়ে বাড়ি ফিরছিলাম, এমন সময়ে শরীর 
এত ক্লাস্ত বোধ হল ঘেআর এক পাও এগুতে না পেরে রাস্তার 
পাশের একট। বাড়ীর রকের উপর শুয়ে পড়লাম । তখন কিছুক্ষণের 
জন্য হয়তো চেতন! ছিল না। হঠাত উপলব্ধি করলাম--কোন এক 
দৈবশক্তিপ্রভাবে একটির পর একটি করে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা 
উঠে গেল এবং শিবের সংসারে অশিব কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্যায়- 
পরায়ণতা ও অপার করুণার সামগ্তস্ত কোথায়, ইত্যাদি যে সকল 
বিষয় নির্ণয় করতে না পেরে মন এতদিন সংশয়-সন্দেহে আকুল হয়ে 
ছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা! অস্তব্রের নিবিডতম প্রদেশে 
দেখতে পেলাম । দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। এবং 
তারপর বাড়ী ফিরবার সময় দেখলাম শরীরে বিন্দুমাত্র ব্লাস্তি নেই; 


এগার গুরু ও শিহ্য-- (৪) ১১৭ 


মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রাত্রি শেষ হবার আর সামান্তই 
বিলম্ব আছে।” (লী)।১ 


এই অপূর্ব দর্শনটির মধ্যে যে আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছিল, 
তাহা ( নরেক্্রনাথ প্রকাশ না করিলেও ) অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু 
পাওয়। যায় । কারণ, এ দর্শনটির পর গ্ঠাহার যে অবস্থা ঈাড়াইয়।- 
ছিল ততসন্বঙ্গে তিনি বলিয়াছেন : 


“সংসারের নিন্দ।-প্রশংসায় এখন হতে একেবারে উদাসীন হলাম । 
এবং সাধারণ লোকের ন্যায় অর্থ রোজগার করে পরিবারবর্গের সেব। 
ও সুখভোগে কালযাপন করবার জন্যে আমার জন্ম হয় নি,_-এ কথায় 
দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে আমার পিতামহের ন্যায় সংসার ত্যাগের জন্য 
গোপনে প্রস্তত হতে লাগলাম । যাবার দিন স্থির হলে, সংবাদ 
পেলাম ঠাকুর এ দিন কলকাতায় এক ভচক্তর বাড়ীতে আসবেন । 
ভাবলাম, ভালই হল, গুরুদ্শন করে চিরকালের মত গৃহ ত্যাগ 
করব | 


“কিস্ত ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি ধরে বসলেন, “তোকে 
আমার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর যেতে হবে । আমি নানা ওজর-আপত্তি 
করলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। অগত্য। তার সঙ্গে 
গেলাম । গাড়ীতে বিশেষ কোন কথা হল না। দক্ষিণেশ্বর পৌছে 
ভক্তদের সঙ্গে বসে আছি, এমন সময়ে ার ভাবাবেশ হল। তখন 
তিনি হঠাৎ আমার কাছে এসে আমাকে সন্গেহে ধরে সজল নয়নে 
গাইতে লাগলেন-- 


১। এই দর্শনটির সময় লীলাপ্রসঙ্গে বর্ধাকাল বলিয়৷ উল্লিখিত হইলেও, 
ূর্ববর্তা পাদটাকায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ইহা হম্পষ্ট যে ঘটনাটি 
১৮৮৪ খৃষ্টাবকের অক্টোবর মাসের পূর্বে কখন ঘটে নাই। তবে ম্পষ্টতঃ উহ! 
একটি বৃষ্টির দিনের ঘটনা! এবং তজ্জন্তই হয়তো ভ্রমবশতঃ উহ্ছার সময়কে 
বর্ধাকাল বলিয়া উল্লেখ কর] হইয়াছে । 


১১৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


কথা কহিতে ডরাই, 
ন। কহিতেও ডরাই, 
( আমার ) মনে সন্দ হয় 
বুঝি তোমায় হারাই, হা-রাই ! 


এতক্ষণ অভ্তরের ভাব অন্তরেই চেপে রোখেছিলাম, কিন্ত এখন আর 
সামলাতে পারলাম না। ঠাকুরের হ্যায় আমার বুকও চোখের জলে 
ভেসে যেতে লাগল | নিশ্চিতভাবে বুঝলাম ঠাকুর সব জানতে 
পেরেছেন । আমাদের এরূপ আচরণ দেখে অপর সকলে স্তম্ভিত হয়ে 
রইল । তারপর ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হলে কেট কেট তাকে ওর কারণ 
জিজ্ঞাস করলে, তিনি হেসে বললেন_-'ও আমাদের একটা হয়ে 
গেল।' পরে রাত্রে তিনি অপর সকলকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে 
কাছে ডেকে বললেন--'জানি আমি, তুমি মার কাজের জন্যে এসেছ, 
সংসারে কখনই থাকতে পারবে না। কিস্তু আমি যতদিন আছি 
ততদিন আমার জন্যে থাক। বলেই ঠাকুর হৃদয়ের আবেগে আবার 
চোখের জল ফেলতে লাগলেন 1” (লী)।? 


ইহার পরের ঘটনাবলী আরও চমকপ্রদ | নরেক্দ্রনাথ তাহা এই 
ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : 


“ঠাকুরের নিকট বিদায় নিয়ে পরদিন বাড়ী ফিরলাম । সঙ্গে সঙ্গে 
সংসারের শত চিন্তা এসে মনকে চেপে ধরল । পৃরের ন্যায় নান। 
চেষ্টায় ফিরতে লাগলাম। এবং একটি এটমির অফিসে কাজ করে ও 
কয়েকখান। বই অনুবাদ করে যা সামান্য আয় হত. তাতে কোন মতে 


১। এই ঘটনার অনুরূপ একটি ঘটনা ১৮৮৫ খুষ্টাব্বের ১লা মার্চ তারিখে 
( দোলপুণিমার দিনে ) ঘটিয়াছে বলিয়। রামরুষ্ণ কথামতের দ্বিতীয় ভাগে বণিত 
দেখা যায়। এ বর্ণনা ও উপরের ( লীলাপ্রসঙগ হইতে গৃহীত ) বর্ণনাটির মধ্যে 
সাযান্ত কিছু পার্থক্য ধাকিলেও, মূল ঘটনার বর্ণন। উভয় পুস্তকেই প্রায় এক 
রকমের । তাই মনে করা যায়, দুইটি বর্ণনাই একই ঘটনার বর্ণনা এবং উহা! 
উপরি-কথিত ১৮৮৫ গ্রীষ্টাব্ষের ১লা মার্চ তারিখে ঘটিয়াছে। 


এগার গুরু ও শিষ্ু--(৪) ১১১ 


দিন কেটে যেতে লাগল বটে।' কিন্ত স্থায়ী কাজ কোথাও জুটল ন। 
এবং মা ও ভাইদের ভরণপোষণের কোন সচ্ছল ব্যবস্থাও কিছু হল 
না। এইভাবে কয়েকদিন গেলে হঠাৎ মনে হল, 'ঠাকুরের কথ। তে 
ঈশ্বর শোনেন, তাকে বলে আমার মা-ভাইদের খাওয়া-পরার কষ্ট যাতে 
দূর হয় সেই প্রার্থনা করিয়ে নেব। আমার জন্যে এ প্রার্থনা করতে 
তিনি কখন অস্বীকার করবেন না। অল্প পরেই এ উদ্দেশ্যে 
_দক্ষিণেশ্বরে ছুটলাম এবং নাছোড়বান্দা হয়ে ঠাকুরকে ধরে বসলাম, 
“আমার মা-ভাইদের আধিক কষ্ট দুর করবার জন্যে মাকে আপনার 
বলতে হবে ।” ঠাকুর নেহের সঙ্গে বললেন, “ওরে, আমি যে কতবার 
বলেছি--মা, নরেজ্দ্রের ছুঃখ-কষ্ট দূর কর।২ তুই মাকে মানিস না-_ 
সেই জন্যই তো! মা শোনে না। আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার, আমি বলছি 
--আজ রাত্রে 'কালীঘরে' গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, ম৷ 
তোকে তাই দেবেন। ম। আমার চিন্নয়ী ব্রচ্ষশক্তি, ইচ্ছায় জগৎ 
প্রসব করেছেন,__তিনি ইচ্ছা করলে কি না করতে পারেন ! 

“দুঢ় বিশ্বাস হল, ঠাকুর যখন এরূপ বললেন, তখন নিশ্চয়ই 
প্রার্থনা করা মাত্র দুঃখের অবসান হবে। প্রবল উতকগ্ঠার সঙ্গে 
রাত্রির জন্তে প্রতীক্ষ। করতে লাগলাম। ক্রমে রাত হল এবং এক 


১। ইহা ছাড়া জানা যায়, ১৮৮৪ খৃষ্ঠাকের মাঝামাঝি সময়ে নরেন্দ্রনাথ 
বি্াসাগর মহাশয়ের বৌবাজার শাখা স্কুলে দিনকতক অস্থায়ী হেডমাস্টারের 
কার্য করিয়াছিলেন । এবং তাহার স্েহশীল। মাতামহী রঘুমণি দেবী তাহাদের 
সকল বিপদ-আপদেই তাহাদিগকে সাধ্যান্ুসারে সাহায্য করিতেন । 

২। নরেন্্রনাথের পারিবারিক ছুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য ঠাকুর কিরূপ 
ব্যাকুল ছিলেন, তা! নিম্নের ঘটনাটি হইতে জান! যায় : 

ঠাকুর একদিন নরেজ্্নাথের সন্দুধে তাহার বন্ধু অপ্লদ! গুহকে বলেন, 
“নরেশ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় ধক, এখন বন্ধু-বান্ধবর। সাহায্য করে তো 
বেশ হয় ।” অরদ। গুহ চলিয়] গেলে তাহাকে এ কথা বলার জন্য নরেন্ত্রনাথ 
ঠাকুরকে বকিতে লাগিলেন ৷ তখন ঠাকুর কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “ওরে, 
আমি তোর জন্তে যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষ। করতে পান্সি।” 


১২৩ স্বামী বিবেকানন্দ 


প্রহর গত হবার পর ঠাকুর আমাকে শ্রীমন্দিরে যেতে বললেন । যেতে 
যেতে একট। গাঢ় নেশায় সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম, প' টলতে লাগল 
এবং মাকে সত্যসত্যই দেখতে পাব, তার বাণী শুনতে পাব, এইরকম 
একট। স্থির বিশ্বাসে মন একাগ্র ও তন্ময় হয়ে শুধু এ কথাই ভাবতে 
লাগল। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে দেখলাম--সত্য সত্যই ম1 চিন্ময়ী, 
সত্য সত্যই জীবিত এবং অনন্ত প্রেম ও সৌন্দ্ষের প্রত্রবণস্বরূপিণী ৷ 
ভক্তি-প্রেমে হৃদয় উচ্ছৃসিত হল, বিহ্বল হয়ে বার বার প্রণাম করতে 
করতে বলতে লাগলাম, “মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, 
তক্তি দাও, যাতে তোমার অবাধ-দর্শন নিত্য পাই এই রকম করে 
দও।' শান্তিতে প্রাণ আগ্ল,ত হল, জগৎসংসার নিঃশেষে অন্তহিত 
হয়ে একমাত্র মা'ই হৃদয় পূর্ণ করে রইলেন । 

“ঠাকুরের নিকট ফিরতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, মার 
কাছে সাংসারিক অভাব দূর করবার প্রার্থনা করেছিস তো?" তার 
প্রশ্নে চমকিত হয়ে বললাম--“না, মশাই, ভুলে গেছি! তাই তো, 
এখন কি কার? তিনি বললেন, “যা, যা, ফের যা, গিয়ে এ কথা 
জানিয়ে আয়।? 

“আবার মন্দিরে গেলাম এবং মার সামনে গিয়ে আবার মুগ্ধ হয়ে 
সব কথা তুলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করে শুধু জ্ঞান-ভক্তির জন্য প্রার্থনা 
করে ফিরলাম । ঠাকুর হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি রে, 
এবার বলেছিস তে। ?' আবার চমকিত হয়ে বললাম, “না মশাই, 
মাকে দেখেই সব ভূলে কেবল জ্ঞান-ভক্তি লাভের কথাই বলেছি! কি 
হবে ? শুনে ঠাকুর বললেন, "দুর ছ্রোড়া, নিজেকে সামলে এ 
প্রার্থনাট। করতে পারলি না? পারিস তো আতর একবার গিয়ে এ 
কথাগুলে জানিয়ে আয় ।' আবার গেলাম, কিন্তু মন্রিরে প্রবেশ করা 
মাত্র দারুণ লজ্জায় হাদয় ভরে গেল 1 ভাবলাম, এ কি তুচ্ছ কথা 
আমি মাকে বলতে এসেছি ! ঠাকুর যে বলেন, রাজার প্রসন্নতা লাভ 
করে তার কাছে লাউ কুমড়ো ভিক্ষা করা, এ যে ঠিক সেই রকম 
নিবুদ্ধিতা ! এমন হীনবৃদ্ধি আমার! লজ্জায় ঘৃণায় পুনঃ পুনঃ প্রণাম 


প্রগার গুরু ও শিষ্য --(৪) ১২১ 


করতে করতে বলতে লাগলাম, “আর কিছুই টাই না মা, কেবল 

ন-ভক্তি দাও? ।+ 

মন্দিরের বাইরে এসে মনে হল এ নিশ্চয়ই ঠাকুরের খেলা, 
নতৃবা1! তিন তিন বার মার কাছে এসেও কথাটা বল! হল না! এর 
পর তাঁকে ধরে বসলাম, আপনিই নিশ্চয় আমাকে এভাবে ভুলিয়ে 
দিয়েছেন, এখন আপনাকেই বলতে হবে-_ আমার মা-ভাইদের কোন 
খাওয়ার অভাব থাকবে না । তিনি বললেন, 'ওরে, আমি যে কখন 
কারও জন্তে এরূপ প্রার্থন। করতে পারি নি, আমার মুখ দিয়ে ও বের 
হয় না। তোকে বললাম, মার কাছে য। চাইবি তাই পাবি; তা 
তুই চাইতে পারলি না, তোর অনৃষ্টে সংসারন্থখ নেই, তা আমি কি 


১। নরেন্ত্রনাথের এইভাবে কালীকে মানিবার ও তাহার নিকট প্রার্থনা 
করিবার এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কোন নির্দিষ্ট সময় উপরের ( লীলাগ্রসঙ্গ হইতে 
গৃহীত ) বর্ণনায় নাই। তবে এ বর্ণনার সহিত গত দুইটি পাদটীকার পূর্ববর্তী 
পাদটীকাটি বিবেচন] করিলে ইহা! স্ুম্পষ্ট হয় যে, ঘটনাটি ১৮৮৫ খ্বষ্টা্ের ১লা 
ম্চ তারিখের পরের ঘটনা । 

ইহা ছাড়া কথামত হইতে দেখা যায়, ১৮৮৫ খৃষ্ঠাব্বের ১১ই মার্চ তারিখে 
গিরিশের বাড়ীতে বসিয়! নরেন্ত্রনাথ ঠাকুরকে বলিতেছেন__“টৈ কালীর ধ্যান 
তিন-চার দিন করলাম, কিছুই তো হল ন11” তাহাতে ঠাকুর উত্তর দেন-- 
“ক্রমে হবে । ইত্যাদি।” এই প্রশ্নোত্তর হইতে বোঝা যায় যে, যে নরেম্রনাথ 
কালী মানিতেন না ও তাহাকে যাহা মুখে আমিত তাহাই বলিতেন, তিনি এখন 
ঠাকুরের উপদেশে কালীর ধ্যান করিতে আরম্ত করিয়াছেন। তাই সিদ্ধান্ত কর! 
যায়, এঁ ধ্যান তিনি কালীকে মানিবার পরে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং 
(তাহার উপরের উত্তি অনুসঙ্গর ) উহা করিবার সময় হইতেছে উক্ত ১১ই মার্চ 
তারিখের অব্যবহিত পূর্ব তিন-চারি দিন। 

স্থতরাং উপরের প্যারা ছুইটির যুক্তি অনুসারে, নরেশ্ত্রনাথের কালীকে 
মানিবার সময় হইতেছে ১৮৮৫ খুষ্ঠাকের ২রা মার্চ হইতে ৭ই মার্চ তারিখের 
অন্তর্গত কোন দিন, এবং খুব সম্ভবতঃ ৬ষ্ট বা ই মার্চ, কারণ অবস্থানুসারে 
কালীকে মানিবার পরদিন হইতেই ধ্যান সিদ্ধ নরেশ্রনাথের পক্ষে তাছার ধ্যানে 
রত হওয়া অধিক সম্ভব ছিল। 


১২২ স্বামী বিবেকানন্দ 


করব? আমি রললাম, “ত হবে না মশাই, আমার জন্যে আপনার 
ও কথা বলতেই হবে") আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি বললেই তাদের 
আর কষ্ট থাকবে না।” এইভাবে যখন তাকে কিছুতেই ছাড়লাম না, 
তখন তিনি বললেন, 'আচ্ছ! যা, তাদের মোট! ভাত কাপড়ের অভাব 
কখন হবে না11” (লী)।, 

উপরি-বর্ণিত ঘটনাটি একাধিক কারণে নরেক্দ্রনাথের জীবনের 
একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । ঈশ্বরের মাতৃভাবের এবং প্রতীক ও 
প্রতিমার উপাসনা করিবার মর্ন তিনি এতদিন বৃবিতেন না। এবং 
মন্ৰিরে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মৃতিসকলকে ইতিপূর্বে কখন অবজ্ঞা: 
ভিন্ন ভক্তির চক্ষে দেখেন নাই | এখন তাহার এ উপাসনার পরিপূর্ণ 
রহন্ত উপলব্ধি হওয়ায় তাহার আধ্যাত্মিক জীবন অধিকতর পূর্ণত৷ 
ও প্রসন্নত! প্রাপ্তির পথে মোড় ফিরিল। এবং ইহাতে ঠাকুর যে 
কিরূপ' আনন্ৰিত ও উচ্ছুসিত হইয়াছিলেন তাহ। তাহার গৃহীভক্ত 
বৈকুষ্ঠনাথ সান্ন্যালের একটি বর্ণনা হইতে জানা যার়। তিনি 
বলিয়াছেন : 

“€ উক্ত ঘটনার পরের দিন ) দুপুরে দক্ষিণেশ্বরে এসে দেখলাম, 
ঠাকুর একা ঘরে বসে আছেন, আর নরেন্দ্রনাথ বাইরে এক পাশে 
তুমুচ্ছেন। ঠাকুরের মুখ তখন আনন্দে উৎফুল্প হয়ে আছে। কাছে 
গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, ওরে দেখ এ ছেলেটি বড় ভাল, ওর 
নাম নরেক্্ আগে মাকে মানত না, কাল মেনেছে । কষ্টে পড়েছে, 
তাই মার কাছে টাকাকড়ি চাইতে বলে দিয়েছিলাম, কিন্তু তা চাইতে 
পারলে না, বলে, লজ্জ। করলে! মন্দির থেকে এসে আমাকে বললে 


১1 উপরের বর্ণন1 লীলাপ্রসঙ্গ হইতে গৃহীত। এই বিষয়ে কথাম্বতে প্রদত্ত 
নরেজ্রনাথের মুখের উক্তি এইকপ : 

“আমার জন্ত মার কাছে কত কথ। বলেছেন। যখন খেতে পাচ্ছি না 
বাবার কাল হয়েছে--বাড়ীতে খুব কষ্ট_তখন আমার জন্ত মার কাছে টাকা 
প্রার্থনা করেছিলেন । তা টাকা হলে! না তিনি বললেন, মা! বলেছেন 
মোট। ভাত, মোট কাপড় হতে পারে । ভাত ডাল হতে পারে ।” 


এগার গুরু ও শিশ্ব--(৪) | ১১৩ 


মার গান শিখিয়ে দাও। আমি “মা, ত্বংহি তারা' গানটি শিখিয়ে 
দিলাম। কাল সমস্ত রাত্রি এ গানটা গেয়েছে । তাই এখন ঘুষুচ্ছে ।” 
তারপর মনের আহ্লাদে হাসতে হাসতে বললেন, নরেন্দ্র কালী 
মেনেছে, বেশ হয়েছেতশ_না 2 তার এ কথ নিয়ে বালকের হ্যায় 
আনন্দ দেখে বললাম, “হা মশাই, বেশ হয়েছে । কিছুক্ষণ পরে 
পুনরায় হাসতে হাসতে বললেন, “নরেন্দ্র কালী মেনেছে ! বেশ হয়েছে 
কেমন ?' এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার এ কথা বলে আনন্দ 
প্রকাশ করতে লাগলেন ।* 

“বেল প্রায় ৪টার সময় নরেক্্র ঘুম থেকে উঠে ঘরের ভিতর 
ঠাকুরের কাছে এসে বসলেন । মনে হল এখন তিনি ঠাকুরের কাছে 
বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরবেন। ঠাকুর কিন্তু তাকে দেখেই 
ভাবাবিষ্ট হয়ে তার গা ঘেসে কোলের কাছে এসে বসলেন এবং বলতে 
লাগলেন, “ নিজের ও নরেন্দ্রের শরীর পর পর দেখিয়ে ) দেখছি কি 
--এটা আমি, আবার এটাও আমি। সতা বলছি--কিছু তফাৎ 
বুঝতে পারছি না! যেমন গঙ্গার জলে একটা লাঠি ফ্লোয় দ্ুটে! 
ভাগ দেখাচ্ছে, কিন্তু সত্য সত্য কোন ভাগাভাগি নেই, একটাই 
রয়েছে! বুঝতে পারছ ? ত1 ম। ছাড়। আর কি আছে বল. কেমন ?” 
এই রকম নানা! কথা বলে বললেন, “তামাক খাব | আমি বাস্ত 
হয়ে তামাক সেজে তার হাতে ছ'কাটি দিলাম । তিনি দু'এক টান 
দিয়েই হু'কাটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, “কক্ষেতে খাব 1 এবং কক্কেটি 
হাতে নিয়ে ছুচার টান দিয়েই, ওটা নরেক্দ্রের মুখের কাছে ধরে 


৬ 


বললেন--“খা, আমার হাতেই খা।' নরেন এ কথায় অত্যন্ত 


১। ঠাকুরের এই আনন্দের অর্থ সামান্ত নয়। এই দিন কালীকে মানায় 
নরেক্্রনাথের মনের যে মুক্তি সাধিত হয় তাহাই তাহাকে সধত্র ও স্বরূপে 
সত্যকে উপলব্ধি করিবার অধিকারী করে । জানা যায়, ( অরূপের ঘরের) 
যে নরেশ সাকারোপাননা ও মৃতিপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন, তিনি কালীকে 
মানিবার পর নানা ঈশ্বরীয় রূপ দেখিতে আরম্ভ করেন এবং বাড়ীতে বনিয়। 
( ধ্যানে ) ঠাকুরকেও অনেকবার দেখিতে পান । 


“১২৪ স্বামী বিবেকানন্দ 


সঙ্কুচিত হওয়ায় তিনি বললেন, “তোর তো ভারি হীনবৃদ্ধি, তুই আমি 
কি আলাদা ? এটাও আমি, ওটাও আমি 1 এই কথা বলেতিনি 
আবার তীর হাত ছুখানি নরেজ্দ্রের মুখের সামনে ধরলেন । অগত্যা 
নরেন্দ্র তার হাতে মুখ লাগিয়ে ছু-তিন বার তামাক টেনে নিরস্ত 
হলেন । তখন ঠাকুর নিজে পুনরায় তামাক টানতে উদ্ত হলে, 
নরেঞ্্র ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, “মশাই, হাতট! ধুয়ে তামাক খান।' 
কিন্তু ঠাকুর তার আপত্তি অগ্রাহ্য করে বললেন, “দুর শালা, তোর 
তো ভারি ভেদবুদ্ধি ! এবং তার এ উচ্ছিষ্ট হস্তেই তামাক টান্তে 
টান্তে ভাবাবেশে নানা কথ। বলতে লাগলেন। 

“ক্রমে কথায় কথায় রাত্রি ৮টা বেজে গেল। তখন ঠাকুরের 
ভাবের উপশম দেখে আমি ও নরেন্দ্র তার নিকট বিদায় নিয়ে হেঁটে 
কলকাতায় ফিরলাম । এর পরে অনেকদিন নরেন্দ্রনাথকে বলতে 
শুনেছি, “এক ঠাকুরই আমাকে প্রথম হতে সব সময়েই সমভাবে 
বিশ্বাস করে এসেছেন, আর কেউ নয়। তার এ বিশ্বাস ও ভালবাসাই 
আমাকে চিরকালের তরে বেঁধে ফেলেছে । এক তিনিই ভালবাসতে 
জানতেন ও পারতেন । সংসারের অপর সকলে ম্বাথসিদ্ধির জন্যে 
শুধু ভালবাসার ভানই করে থাকে? ।” (লী) । 

যাহ! হউক, উপরের বর্ণনা হইতে আমরা দেখিতে পাই, নরেক্দ্র- 
নাথের বিকাশ পথের শেষ ধাপটি কিভাবে দেখা দিয়াছিল। ইহার 
পরের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে আমরা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে ' পারিব, এ 
দিন তিনি যে শুধু কালীকেই মানিয়াছিলেন তাহা নয়। তিনি 
পরিপূর্ণভাবে ঠাকুরের হইয়৷ গিয়াছিলেন এবং তাহার নিজের বলিতে 
আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না । এবং ত্াহারই আশীর্বাদ ও অনুগ্রহে 
তিনি এখন চলিতে আরম্ভ করিলেন এক মহাবিকাশের পথে-যে 
বিকাশ কখন শেষ হয়. নাই ও ত্ীহার 'জীবনের শেষ দিন পর্বস্ত 
চলিয়াছে এবং যাহার সীমাহীন বিশালতার সম্মুখে আমরা স্তব্ধ 
ওষুগ্ধ চিত্তে আপনা হইতেই শির আনত করিতে বাধ্য হই। 


বার 
গুরু 3 শিষা 
( ১৮৮১-১৮৮৬ ) 


(৫) ভক্তসঙঘ ও নরেজ্জনাথ 


দেখা যায়, ঠাকুরের নিকট যাহারা যাতায়াত করিতেন, তাহাদের 
মধ্যে দুই দল লোক তাহার উপর বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন । 
তাহাদের একদলে ছিলেন (১) বলরামবাবু, গিরিশ ঘোষ, রাম দত্ত, 
স্বরেশ মিত্র, নাগ মহাশয় প্রভৃতি গৃহী ভক্তগণ এবং অপর দলে ছিলেন 
(২) নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন প্রভৃতি বালক বা তরুণ 
ভক্তগণ। এবং ইহাদের সকলকে লইয়াই গড়িয়! উঠিয়াছিল ঠাকুরের 
(ক্রমবর্ধমান ) ভক্তসঙ্ঘ। 

এই ছুই দল লোকের আরও একটা আশ্চর্য বিশেষত্ব ছিল । 
ইহারা আসিবার অনেক পূর্বে ঠাকুর যোগণৃষ্টিসহায়ে ইহাদের দেখিতে 
পাইয়াছিলেন | এবং তথ্সম্বন্ধে তিনি সময়ে সময়ে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা হইতে বোঝা যায় যে, মথুরবাবু জীবিত থাকিতেই মা (জগদন্বা। 
তাহাকে দেখ।ইয়৷ ও জানাইয়। দিয়াছিলেন যে তাহার বনু ভক্ত, পার্ধদ 
সব আছে ও তাহারা তাহার নিকট আসিবে । কিন্তু কবে তাহার! 
আনিবে ও কে কি করিবে তাহা! তিনি তখন জানিতে পারেন নাই। 
তাহা হইলেও দেখা যায়, তিনি পরে কোন সময়ে তাহাদের দেখিবার 
জন্য এত ব্যাকুল হইয়! উঠিয়|ছিলেন যে, তাহার এ অনাগত ভক্তদের 
জন্য তাহার ডাক ছাড়িয়া কাদিতে ইচ্ছ। হইত । এবং অনেক পরে 
তিনি তাহাদেরই কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছেন, “লোকের 
সামনে কাদতে লঙ্জ। করত, কোন মতে সামলে থাকতাম । কিন্তু 
যখন দিন গিয়ে রাত্রি আসতে, মার ঘরে, বিষ্ুঘরে আরতির বাজন। 
বেজে উঠত, তখন আর একটি দিন গেল-তবু তোরা এলিনি ভেরে 
আর সামলাতে পারতাম না। কুঠীর ছাদের উপর উঠে ডাক ছেড়ে 
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কাদতাম, আর চীৎকার করে বলতাম, “ওরে তোরা কে কোথায় 
আছিস্‌, আয় ।-_তোদের দেখবার জন্যে আমার প্রাণ যায়? তার 
কিছুকাল পরে তোরা সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি--তখন 
আমি ঠাণ্ড। হলাম । আর আগে দেখেছি বলে, তোর! যে যখন 
আসতে লাগলি, অমনি চিনতে পারলাম । তারপর যখন পূর্ণ এল 
( ১৮৮৫ খৃষ্টান্ধের প্রারস্ত ), তখন মা বল্লে, এখানে আবে বলে 
যাদের দেখেছিলি, এই পূর্ণতৈে তাদের আস! সম্পূর্ণ হল। এরাই সব 
তোর অন্তরঙ্গ |” 

দেখা যায়, এই সকল ভক্তদের সম্বন্ধে ঠাকুর সময়ে সময়ে অতি! 
বিস্ময়কর কথ। সকল বলিয়াছেন। একদিন মাস্টার মহাশয়ের নিকট । 
বলেন, “যখন যেরূপ লোক আসবে, (মা) আগে দেখিয়ে দিত। 
এই চক্ষে- ভাবে নয়_ দেখলাম, চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্তন বটতলা থেকে 
বকুলতলার দিকে যাচ্ছে । ভাতে বলরামকে দেখলাম, আর তোমায় 
দেখলাম......শশী ও শরুকে দেখেছিলাম খষি কৃষ্ণের ( যীশু খুষ্ট ) 
দলে ছিল ।” 

ঠাকুরের এই প্রকার উক্তির আর কয়েকটি দৃষ্টান্ত এইরূপ : 
“বাবুরামকে দেখলাম-দেবীমুতি, গলায় হার, সথী সঙ্গে।” 
“নিঝঞ্জীনকে দেখি, একটা জ্যোতির উপর বসে রয়েছে।” পূর্ণের উচু 
সাকার ঘর-_বিষ্ুর অংশে জন্ম ।” আর “সত্বগুণী আধার হিসাবে 
নরেন্দ্রের নীচেই ওর স্থান।” “ভবনাথ নরেজ্রের জুড়ি--ছুজনে 
যেন স্ত্রী পুরুষ ।--*.*-ওর ছুজনেই অরূপের ঘর।” “রাখাল--ব্রজের 
রাখাল। সে আসবার কয়েকদিন পৃবে মা (জগদন্ব৷ ) একটি বালককে 
আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন, “এটি তোমার পুত্র-ত্যাগী 
মানসপুত্র । তারপর একদিন ভাবে দেখি, গঙ্গাবক্ষে একটি শতদল 
কমল ফুটে উঠল, আর তার উপর শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরে একটি অপরূপ 
কিশোর বালক নৃণুর পায়ে নৃত্য করছে। ঠিক সেই সময়েই রাখাল 
.কোন্নগর হতে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এল । দেখেই 
চিনলাম, এ আমার এ মানসপুত্র ও কৃষ্ণসখা ত্রজের রাখাল:” 
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ঠাকুরের এই সকল উক্তি হইতে বোঝা যায়, যাহাদের সম্বন্ধে তিনি 
এই প্রকার সব কথা বলিয়াছেন, তাহারা! সকলেই অসাধারণ ও 
অতি উচ্চস্তরের লোক । তাহা হইলেও দেখ! যায়, তাহার বিচারে 
নরেক্্রনাথের স্থান আরও এত উচ্চে যে তাহার সহিত ইহাদের 
কাহারও তুলনাই হয় না। এই বিষয়েই ঠাকুর একাদন বলেন__ 

“নরেকন্দ্রের খুব উচু ঘর-__নিরাকারের ঘর | পুরুষের সত্তা । 

“এতে! ভক্ত আসছে, ওর মত একটিও নেই । 

“এক একবার বসে বসে খতাই। ত। দেখি, অন্যদের পঞ্মু কারুর 
দশদল, কারুর ষোড়শদল, কারুর শতদল। কিন্তু পল্লপমধ্যে নরেজ্দ্র 
সতত্দল |. 

“অন্যেরা কলসী, ঘটা, এ সব হতৈ পারে, নরেন্দ্র জাল | 

“ডোব। পুর্ষরিণী মধ্যে নরেন্দ্র বড় দিঘী,_-যেমন হালদার পুকুর । 

“মাছের মধ্যে নরেন্দ্র রাঙ্গাচক্ষু বড় রুই, আর সব নানা রকম মাছ 
_ পোনা, কাঠী, বাটা, এই সব। 

“খুব আধার._অনেক জিনিস ধরে । বড় ফুটোওল। বাঁশ ! 

“নরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। ও আসক্তি, ইন্ছিয় সুখের বশ নয়। 
পুরুষ পায়রা । পুরুষ পায়রার ঠোট ধরলে, ঠোট টেনে ছিনিয়ে লয় 
মাদী পাম্নরা চুপ করে থাকে ।” 

“নরেন্্র সভায় থাকলে আমার বল ।” 

বস্তুতঃ এই বিরাট ও অতুলনীয় নরেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়াই ছিল 
ঠাকুরের এবারকার মুখ্য ও বৃহত্তম কাজ। এবং সেই কাজের দিকেই 
ছিল তাহার সদা-জাগ্রত দৃষ্টি ও উহার সফলতার জন্যই চলিত তাহার 
অশ্রান্ত প্রয়াস । কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে ইহ! তিনি কাহাকেও 
জানিতে-বৃঝিতে দেন নাই। সকলেই মনে করিত, ঠাকুর বালক- 
স্বভাব দেবশিশু;-তিনি উপদেশ দেন, ভাব-সমাধিতে ডুবিয়৷ থাকেন. 
ভক্তদের আপ্রাণ ভালবাসেন ও ভগবান-লাভে সহায়তা করেন, আর 
ততসঙ্গে তিনি এমনি নিঃস্বার্থ ও আত্মভোল। যে নিজের খোঁজ নিজে 
লইতে পারেন না, এমন কি, নিঞ্জ পরিধানের কাপড়খানা পর্বস্ত ঠিক 
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রাখিতে পারেন না । কিন্তু ইহাই যে তাহার সবটুকু ছিল তাহা নয়। 
এই নিংস্বার্থ ও আত্মভোল। মানুষটির এ বাহা আবরণের তলেই যেকি 
বিরাট স্বার্থ লুক্কায়িত ছিল এবং তাহা পূরণের জন্য তিনি অহনিশি 
যে কত চেষ্ট।, চিন্ত! ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়৷ চলিতেন, তাহা তখন 
একমাত্র তিনিই জানিতেন । | 

তবে তিনি নরেন্দ্রের সহায়ে একটা বড় রকমের কিছু করিবেন, 
ইহার একট! ক্ষীণ আভাস তাহার কথাবার্তা হইতে সময়ে সময়ে যে 
ব্যক্ত না হইত তাহা নয়। কিন্তু তাহা হইতে তাহার ভক্তদের এঁ 
কালে কিছু স্থম্পষ্টভাবে বৃঝিবার কোন উপায় ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ। 
দক্ষিণেশ্বরে' ঠাকুর একদিন (১৮৮৩, ২৪শে ডিসেম্বর) মাস্টার মহাশয় 
গ্রভৃতি ভক্তগণের সমক্ষে বলেন, “নরেন্দ্র স্বতঃসিদ্ব_নিরাকারে 
নিষ্ঠা ।” ইহাতে মাষ্টার মহাশয় বলেন, “যখন আসে, একট। কাণ্ড 
সঙ্গে আনে ।” শুনিয়। ঠাকুর আনন্দে হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন, 
“একটা কাওঁই বটে !” ঠাকুরের এই উক্তিটি অর্থপূর্ণ হইলেও তাহার 
ভক্তদের উহ। হইতে এঁকালে কিছু অনুমান করিয়া লওয়। আদৌ সম্ভব 
ছিল না। এই রকম তিনি অপর নানা সময়ে বলিয়াছেন, “আমি 
নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি, আর আমি ওর অনুগত” ; 
“নরেজ্্্কে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন হয়"; "নরেন্দ্র সভায় 
থাকলে আমার বল”; “( নরেন্দ্রকে দেখাইয়া ) যেন খাপ খোলা 
তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে” ; ইত্যাদি । বস্তুতঃ নরেক্দ্রের উপর তাহার 
আস্থ। ও নির্ভরের যেন কোন শেষ-সীমা ছিল না । কিস্তু কোন্‌ উদ্দেশ্য 
সাধনে বা! কিসের সম্পর্কে তাহার এই আস্থ। ও নির্ভর তাহা তিনি 
. কখন তাহার ভক্তদের নিকট খুলিয়া বলেন নাই। 

অগ্তদিকে দেখা যাইত, নরেক্দ্রনাথের পরেই তাহার সর্বাপেক্ষ। 
অধিক টান ছিল তাহার অপর বালক ভক্তগণের উপর । নরেন্দ্রনাথের' 
ম্যায় তাহাদেরও কাছে পাইবার জন্য তিনি সর্বদাই ব্যাকুল বোধ 
করিতেন ও সময়ে সময়ে কাদিয়া আকুল হইতেন। এবং ইহার 
মুূলেও ছিল তাহার আগমনোদেশ্ট সফল করার প্রয়োজন । তিনি, 
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জানিতেন সমস্ত পৃথিবীব্যাগী যে বিরাট কাজ নবরেজ্্নাথ তীহার 
হইয়৷ ন্সম্পন্ন করিবেন, তাহার পুণাপ্রবাহ (মানবকল্যাণ সাধনার্থে ) 
যুগযুগান্ত ধরিয়া স্থায়ী করার জন্ত আবশ্বীক হইবে আরও একদল 
লোক--মহাশক্তিমান অতিমানব সকল, যাহাদের সম্মিলিত কর্ম ও 
জীবন দিকে দিকে পাষাণ কাটিয়া! তাহার ও নরেকন্দ্রনাথের প্রচারিত ও 
বিচ্ছুরিত অধ্যাত্ব ভাবরাজির মুক্ত প্রবাহের স্থায়ী পথ রচনা করিয়া 
দিবে--এমন পথ, যাহা আর কখন রুদ্ধ হইবে না, আপনা হইতেই 
চিরমুক্ত ও চির-কার্যকরী থাকিবে । 

এও কি বিরাট মহাকাজ ! কিন্তু ঠাকুর তাহার দিব্যৃষ্টি সহায়ে 
জানিয়াছিলেন, এই কার্ষের ভার লইতে পারে এরূপ লোক একমাত্র 
তাহার বালক ভক্তদিগের মধ্যেই বর্তমান এবং তাহাদের মধ্য হইতেই 
তাহার এ জন্ত লোক বাছিতে হইবে । তাই, তিনি নিয়ত সেই 
পরীক্ষাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। তাহারা কে কেমন, কে কি করে, কে 
একটু বিপথে যাইয়া পড়িতেছে, কাহার উন্নতির কি প্রতিবন্ধক উপস্থিত 
হইয়াছে এই সকল তাহার এক সর্বক্ষণের চিন্তার বিষয় ছিল। ইহ! 
ব্যতীত, এই সকল বালক ভক্তদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহার 
কার্ষ-প্রণালী আমরা নরেক্জনাথের ক্ষেত্রে যেরূপ দেখিয়াছি ঠিক তদনু- 
রূপই দেখা যায়। তিনি তাহাদের প্রত্যেককে স্ধপ্রথম তাহার 
অপার, অপাধিব ভালবাসার দ্বার। বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। এবং 
তারপর উপদেশ, দীক্ষা, প্রভাব, প্রেরণ। ও শক্তিসঞ্চারের দ্বারা গভীর 
সাধনায় নিমগ্ন করিয়া নিজ নিজ পথে পুর্ণ বিকাশ লাভ করিতে 
সাহায্য করিয়াছেন | 

এই সকল বালক তক্তদের মধ্য হইতে ঠাকুর পরিশেষে যাহাদের 
তাহার পূর্বোক্ত কার্ধের জন্য বাছিয়। লইয়াছিলেন, দেখ যায় তাহার 
সকলেই পরবর্তীকালে তাহার আঁশ পূর্ণ করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
এক একটি দিকপালে পরিণত হইয়াছিলেন। ইহা! ছাড়া আরও 

১। ইচ্ছাদের সম্বন্ধে ঠাকুর বলরামবাবুকে বলিয়াছিলেন, “এরা দাষান্ত নয়, 
এর! ঈশ্বরাংশে জন্মেছে । এদের খাওয়ালে নারারণকে খাওয়ানো হয়|” 
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দেখ! যায়, তাহাদের প্রত্যেকেরই ভাব ছিল ভিন্ন এবং কর্মজীবনে 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধরনের সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্যে দীত্িমান 
ছিলেন। তাই, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর তাহার এই অন্তরঙ্গ বালক 
ভক্তদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “আমার পাঁচফুলের সাজি ।” বস্তৃতঃ 
বছভাবের আধার ঠাকুরের সকল ভাবের লোকেরই প্রয়োজন ছিল। 
এবং তজ্জন্যই তিনি উহাদের বাঁধিয়৷ এক করার জন্য ছিলেন ব্যাকুল 
এবং তিনি তাহার অন্তরের এই আকাঙক্ষ। ব্যক্ত করিয়াই একদিন 
(শ্রীস্রীমায়ের সম্মুখে ) বলেন, “ওদের বেঁধে এক করতে পারতাম. 
সে এক তিনি করিতে পারিয়াছিলেন তাহার শেষ অস্ুখের জময়ে. 4 
কাশীপুরে অবস্থানকালে । তাহারই শিক্ষা, পরিচালনা ও অমো 
ইচ্ছায় তাহারা তখন আপন হইতেই নরেজ্্নাথের নেতৃত্ব মানিয়া 
লন এবং ক্রমে (তাহাদের এ নেতারই অনুপ্রেরণায় ও তাহার সহিত 
সংযুক্তভাবে ) তাহারা সকলেই একে একে সংসার ত্যাগ করিয়া এমন 
একটি সুসম্বদ্ধ ও বজদুঢ় ত্যাগীভক্ত-সজ্ঘ গঠন করেন যাহাকে আজ 
নিঃসংশয়ে বল। যায় রামকৃষ্ণ ভক্ত-সম্প্রদায়ের অমর, অক্ষয় শক্তি ও 
প্রাণকেন্দ্র । 

বস্ততঃ তাহারা সকলেই ছিলেন বিরাট. বিশাল, ও মহাশক্তিমান । 
গগনচুম্বী তাহাদের মহিমা । এবং তাহারা তাহাদের সমগ্র জীবন 
নিবেদন করিয়া, কোন কিছু আকাঙক্র। ন। করিয়া এবং নীরবে মুখ 
বুজিয়া ও এক রকম অজ্ঞাত অখ্যাত থাকিয়াই যে কাজ করিয়া! 
গিয়াছেন, তাহার খণ ভারতবর্ষ ও সমস্ত নী কখন পরিশোধ 
করিতে সমর্থ হইবে না। 

ভবিষ্যতের এই মহাশক্তিসম্পন্ন মহামানবগণের নেতৃত্ব করিবার 
জন্য ( রামকুষ্ণ-কর্তৃক ) নিবাচিত ছিলেন বালক নরেন্দ্রনাথ । তাই 
ভবিষ্বাতে তিনি নিজে যে আরও কত বড় ও বিশাল হইয়া প্রকাশ 
পাইবেন, তাহা তখন আর কেহ না জানিলেও ঠাকুরের নিকট অপরি- 
জ্ঞাত ছিল না। কিস্তু এই মহতের মধ্যে মহত শক্তিমানের মধ্যে 
শক্তিমান ও সর্ববিষয়ে অতুলনীয় নরেজ্্রনাথের জন্ত ছুইটি সম্পূর্ণ বিরুচ্ধ 


খা * গুরু ও শিহা--(৫) ১৩১ 
রকমের ছুশ্চিস্তা ঠাকুরের মনকে মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিত। 
প্রথমতঃ, তাহার এক মহ] ভয় ছিল, যে উচ্চতম অখণ্ডের রাজ্য হইতে 
সে আগত হইয়াছে এবং যে নিষ্কলুষ, মহাজ্ঞানজ্যোতিঃ তাহার ভিতর 
সদ প্রজ্ঘলিত রহিয়াছে, তাহাতে সে যে-কোনও সময়ে সমাধিস্থ 
হুইয়া দেহত্যাগ করিতে পারে । এ বিষয়ে তিনি একদিন €( ১৮৮৫, 
৯ই আগস্ট ) বলেন, “( আমার ) আশ্চর্য সব দর্শন হয়েছে । অখণ্ড 
সচ্চিদানন্দ দর্শন । তার ভিতর দেখছি, মাঝে বেড়! দেওয়! ছুই থাক । 
একদিকে কেদার' চুণী ও আর আর অনেক সাকারবাদী ভক্ত। 
বেড়ার আর এক ধারে টকটকে লাল স্তুরকির কাড়ির মত জ্যোতিঃ। 
তার মধ্যে বসে নরেজ্্--সমাধিস্থ | 

“ধ্যানস্থ দেখে বললাম, “ও নরেন্দ্র । একটু চোখ চাইলে । 
বুঝলাম ওই একরূপে সিমলেতে কায়েতের ছেলে হয়ে আছে। 
তখন (মাকে ) বললাম, “মা, ওকে মায়ায় বদ্ধকর। তা নাহলে 
সমাধিস্থ হয়ে দেহত্যাগ করবে | কেদার সাকারবাদী, উকি মেরে 
দেখে শিউরে উঠে পালালো 1” 

এই বিষয়েই অন্য একদিন ঠাকুর বলেন, “নরেন্্রকে চেয়ে দেখ । কি 
তার অন্তরের জ্ঞানপ্রভা ! যেন অনস্ত জ্যোতিঃসাগর | স্বয়ং মহামায়। 
ওর দশ হাতের মধ্যে আসতে পারেন ন।। যে গরিমা তিনি ওকে 
দিয়েছেন, তার দ্বারা তিনি নিজেই আবদ্ধ ।” তারপর তিনি জগন্ম।তার 
নিকট প্রার্থনা করিলেন, “মা, ওর জ্ঞানের জ্যোতি কমিয়ে দাও, যাতে 
ও কাজ করতে পারে | ওর মধ্যে তোমার মায়! একটু দিয়ে দাও ।” 
_ এইভাবে একদিকে তিনি যেমন নরেক্্রনাথের অ্তরের হুর্মিবীক্্য 
জ্ঞানজ্যোতিতে শঙ্কিত হইয়া তাহাকে (তাহার কাজের জগ্ত ) একটু 
মায়ার দ্বারা! মঙ্যধামে বাঁধিয়া রাখিবার আকাঙক্ষ। করিয়াছেন, অন্ত- 
দিকে তেমনি পাছে সে তাহার জীবনোদ্দেশ্ট সাধনে ব্রতী না হইয়! 
বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ হয়, এই ভয়েও তিনি বহুদিন পর্যস্ত 
যারপরনাই চিস্তিত বোঁধ করিয়াছেন। নিম্নের ঘটনাবলী হইতে 
আমরা ইহা। সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি । 
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জানা যায়, নরেন্দ্রনাথ এফ এ পরীক্ষ। দ্বার পর হইতেই তাহার 
পিতা তাহাকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে প্রয়াসী হন। কিন্ত 
বিবাহে নরেক্দ্রনাথের আপত্তি থাকায় এবং মনোমত পাত্রীও না 
পাওয়ায়, তাহার পিতার এ আশ! সফল হইতে বিলম্ব হয় । অন্যদিকে, 
ঠাকুর যখনই শুনিতেন যে নরেক্দ্রের পিতা তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা 
করিতেছেন, তখনই তিনি ব্যাকুল হইয়৷ জগদশ্বার নিকট প্রার্থন। 
করিতেন, মা, ও সব ঘুরিয়ে দে মা, নরেন্দ্র যেন ডুবে না !” 

ইহা ব্যতীত আরও জানা যায়, বি এ পরীক্ষার কিছু পূর্বে নরেন্র- 
নাথ পড়ার স্থবিধার জন্য তাহার মাতামহী রঘুমণি দেবীর রামতই 
বনু লেনের বাটাতে গিয়৷ কিছুকাল ছিলেন। সেখানে তাহার 
নির্জন পাঠগৃহে ঠাকুর কখন কখন আসিয়া তাহাকে নানা বিষয়ে 
উপদেশ দিতেন এবং তিনি যাহাতে বিবাহ করিয়া সংসারে আবদ্ধ 
না হন তদ্বিষয়ে তাহাকে সতর্ক করিয়! ব্রঙ্ষচধ পালনে উৎসাহিত 
করিতেন। নরেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, “আমার পড়ার ঘরে বসে ঠাকুর 
একদিন যখন আমাকে ব্রহ্মচ্ধ পালন করতে উপদেশ দিচ্ছিলেন, 
তখন আমার মাতামহী আড়াল হতে সব শুনে আমার মা-বাবাকে 
বলে দিয়েছিলেন । তাই, সন্ন্যাসীর সঙ্গে মিশে পাছে আমিও 
সন্ন্যাসী হয়ে যাই, এই ভয়েই তারা এ দিন” থেকেই আমাকে বিয়ে 
দেবার জন্যে জোর চেষ্টা করতে আরম্ভ করেন | কিন্তু করলে কি হবে, 
ঠাকুরের ইচ্ছায় তাদের সব চেষ্টাই ভেসে গেল। কয়েক জায়গায় 
সমস্ত কথ। স্থির হয়েও অতি সামান্য সামান্তা বিষয়ে নলিবানিক। 
উপস্থিত হয়ে সম্বন্ধ গুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল ।% 

এইরূপ অবস্থাতে নরেন্দ্রনাথ বি এ পরীক্ষা দিবার অল্প পরেই 
--তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এবং ততসঙ্গে তাহার ( পুত্রকে বিবাহ 
দ্রিবার ) সকল চেষ্টার অবসান হয়। তাহা হইলেও দেখা যায়, 
নরেক্্নাথের অপরাপর আত্মীয়গণ তাহাকে বিবাহ দিবার জন্য 
আরও কিছুকাল চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সবও পরিশেষে 
(ঠাকুরের ইচ্ছাতেই ) ব্যর্থ হয়-। 


বার গুক ও শিশ্ত--(৫) ১৩৩ 


জানা যায়, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে নরেজ্্রনাথের একবার 
ভাবের আবেশে বাহাজ্ঞানশৃন্ত হইয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। তিনি 
দে'খতেন, নিত্যগোপাল, মনোমোহন প্রভৃতি ঠাকুরের কয়েকজন 
ভক্ত ভগবানের নামগান শুনিয়। ভাবাবেশে বাহাজ্ঞানহারা হইয়া 
মাটিতে পড়িয়া যান। কিন্তু তাহার নিজের এরূপ কোন ভাবাবেশ 
ন। হওয়ায়, তিনি ছুঃখিত বোধ করিয়া ঠাকুরকে তাহার মনোব্যথা 
জানান । তাহাতে ঠাকুর তাহাকে বলেন, “ওর জন্যে কোন চিন্তা 
করবি না। ওনা হলেকি এসেযায়? হাতী যখন খানা-ডোবায় 
নামে, তখন সেখানকার জলে একট। তোলপাড় স্ষ্টি হয়। কিন্তু সেই 
হাতীই যদি গঙ্গায় নামে, তা হলে কোন তোলপাড়ই হয় না। এই 
সব ভক্তেরা খানা-ডোবার মত, ঈশ্বরের সামান্য একটু প্রেমানুভূতিতেই 
ওদের মধ্যে একটা তোলপাড় আরম্ত হয়। কিন্তু তুই হচ্ছিন বিরাট 
গঙ্গানদীর মত ।” 

বস্বতঃ এই বিরাটত্বই ছিল নরেক্দ্রনাথের জর্বপ্রধান বিশেষত্ব | 
ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন, ভাবাবেশে : বাহাজ্ঞানশৃন্ত হওয়া, বা অপর কোন 
প্রকারের কোন অলৌকিক দর্শন বা অনুভূতি, ক্ষুত্র আধারকে আনন্দে 
আত্মহার] করিয়া তুলিতে পারে । কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মত বিরাট 
আধারের পক্ষে এ সকল ছিল তাহার স্থুদীর্ঘ যাত্রাপথের অতি অকিঞ্চিত- 
কর আনুসঙ্গিক ব্যাপার । এ সকলের দর্শন বা অনুভূতি আসিলেই, 
তিনি স্বভাবতঃ উহার বিশ্লেষণে রত হইতেন, সত্যকারের লাভালাভ 
খতাইয়৷ দেখিতেন এবং পরিশেষে অতৃপ্তই থাকিতেন। কারণ, তিনি 
অল্পে সন্তুষ্ট হইবার লোক ছিলেন না+-তীহার সত্যের শেষ চাই, 
সবটুকু চাই, তার পূর্বে তাহার তৃপ্তি নাই। ঠাকুর ইহ! জানিতেন । 
তাই, তিনি তাহাকে এ সব ক্ষুদ্র লাভালাভে মন ন৷ দিয়া, সাধনপথে 
আরও উন্নত, আরও অগ্রসর হইতে বলিতেন | নরেক্দ্রনাথ তাহাই 
করিতেন । কিন্তু তাহাতেও তাহার বিরাট অতুলনীয় মস্তিক সকল 
বিষয়েরই সকল দ্দিক এবং তল পর্যস্ত না দেখিয়া কখন সম্তষ্ট হইতে 
পারিত না । দেখা যায়, ইহারই ফলে তিনি পরিশেষে ঠাকুরকে 
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ম্বেমন বুঝিতেন. ও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন, এমন আর কেহ 
পারিত না। এ বিষয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াছেন, 
“নরেন্দ্রের নিকট ঠাকুরের কথা সকল শুনিয়া আমর! সকলে সময়ে 
সময়ে স্তস্ভিত হইয়া ভাবিতাম, তাই তো, এ সকল কথা আমরাও 
ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু উহাদের ভিতর যে এত গভীর অর্থ 
রহিয়াছে তাহা তো বুঝিতে পারি নাই!” তাহার এই উক্তির 
সমর্থনে তিনি একটি অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ) কথাপ্রসঙ্গে ভ্জ- 
গণকে .বৈষণবধর্মের সারমর্স বুঝাইয়া বলেন, “এ মত তিনটি বিষ 
পালন করতে বিশেষভাবে উপদেশ করে-_নামে রুচি, জীবে দয়া ও 
বৈষ্ণব-পূজন | অর্থাত, নাম ও নামী অভেদ জেনে সর্ধদা ঈশ্বরের 
নাম করবে ; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জেনে সবদা 
সাধু-ভক্তদের শ্রদ্ধা ও পৃজা করবে; আর এই জগতসংসার 
শ্রীকৃষের এই ধারণা করে সর্বজীবে দয়” (করবে )। কিন্ত 
'দয়া' পর্যস্ত বলিয়াই তিনি আর বলিতে পারিলেন না, হঠাৎ 
সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি অর্ধবাহাদশ। প্রাপ্ত 
হইয়া বলিতে লাগিলেন, “জীবে দয়া_ জীবে দয়া ? দুর শালা! 
কীটানুকীট তুই-_জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, 
না, জীবে দয়! নয়--শিবজ্ঞানে জীবের লেব11” 

ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের এই কথ। সকলেই শুনিল বটে, কিন্তু উহার গৃঢ 
মর্স কেহই তখন বৃঝিতে পারিল না । একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন 
ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, “কি অদ্ভুত 
আলোকই আজ পেলাম! এতকাল শুনেছি অধৈতজ্ঞান লাভ করতে 
হলে সংসার, লোকসঙ্গ, ভক্তি, নেহ, ভালবাসা ইত্যাদি সকল, কোমল 
ভাব ত্যাগ করে বনে যেতে হবে । কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যা 
বল্লেন, তাতে বনের বেদীস্তকে ঘরে আন যায় এবং সংসারের সকল, 
কাজেই ও অবলম্বন করতে পারা যায়। মানুষ যে মা করছে করুক, 
তাতে ক্ষতি.নেই, শুধু প্রাণের সঙ্গে বিশ্বাস ও ধারণা করতে হবে 
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ঈন্বরই জীব ও জগত্রূপে তার সামনে প্রকাশিত রয়েছেন । এইভাবে 
'শিবজ্জানে জীবের সেবা” করতে করতে মানুষ নিজেকেও উশ্বারের 
অংশ ও চিরমুক্ত বলে ধারণা করতে পারে। 

"আবার ভক্তিপথেও ঠাকুরের এ কথা থেকে বিশেষ আলোক 
পাওয়া যায়। শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে জীবের সেবা করলে, সাধক 
ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শন করে অতি অল্পকালেই পরাভক্তি লাভে 
ধন্য হতে পারে । 

“আর যে সকল সাধক কর্মযোগী বা রাজযোগী, তারাও শিবজ্ঞানে 
জীবসেবা-রূপ কর্মের দ্বারাই সত্বর তাদের লক্ষ্যে পৌছুতে পারে। 
ভগবান যদি কখন দিন দেন তবে আজ যা শুনলাম তা জগতে প্রচার 
করে সকলকে মুগ্ধ করব 1” 

যাহা হউক উপরের বর্ণনা হইতে বোঝ! যাইবে যে, ঠাকুরের 
পরিচালনায় নরেক্্রনাথ ও তাহার ভবিষ্যতের সহকরীগণ নিজ নিজ 
ভাবে প্রস্তত হইতেছিলেন এবং তৎসঙ্গে তাহাদের দ্বারাই ঠাকুরের 
ক্রমবর্ধমান ভক্তসজ্ঘের অস্ত:স্থ প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ একটি মহাশক্তিশালী 
ত্যাগীভক্তসঙ্ঘও গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে এই দুইটি 
কার্য পরিপূর্ণভাবে - সুমাধিত হইবার প্রয়োজনীয় সুযোগের অভাব 
ছিল। কারণ, নরেন্দ্রনাথ ও ঠাকুরের অপর বালক ভক্তগণ নিজ নিজ 
বাঁটী হইতে নিজ নিজ স্থুবিধানুযায়ী সময়েই সেখানে আসিতেন | এই 
জন্য সেখানে একদিকে যেমন ঠাকুর কর্তৃক তাহাদের তত্বাবধান অপূর্ণ 
থাকিয়। যাইত, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের নিজেদের সকলের সঙ্গে 
সকলের সব দিন দেখা বা কোন ভাববিনিময় হইত না এবং বস্ততঃ 
তাহাদের অধিকাংশই পরস্পরের সহিত সুপরিচিত হইবারও ম্মুযোগ 
পাইতেন না । তাই উপরি-কথিত কার্য ছুইটি সুসাধনের জন্য অবস্থার 
পরিবর্তনের আবশ্যটকত। দেখ। দিল। এবং দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর 
তাহা! একাস্তভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন । কারণ, তাহার মত্ত্য- 
ধামে অবস্থানের কাল প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল । 

তাই বিধির ইচ্ছায় চক্র ঘুরিল। এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে 
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এমন একটি অবস্থার সথট্টি হইল, যাহা! অনিবার্ধভাবে ঠাকুরকে ও 
তাহার সকল অন্তরঙ্গ ভঞ্তগণকে একস্থানে একত্রিত করিয়া পূর্বোক্ত 
কার্ধ ছুইটি ও তাহার করণীয় বাকী সমস্ত কাজই স্ুসম্পর করিবার 
এক হাদিম্থনকারী ব্যথা-বেদনার মধ্য দিয়া অপূর্ব সুযোগ আনিয়া 
দিল। 

আগ্ামী অধ্যায়ে আমরা এই সকল বিষয়ই বিবৃত দেখিতে 
পাইব। 


তর 
গুরু ৪ শিয়া 


(১৮৮৫-১৮৮৬) 
(৬) শেষ পর্ব 


(1) শ্যামপুকুর 


ঠাকুর ও নরেজ্্রনাথের মিলন-মিশ্রেণের শেষ পর্বটি যে ভাবে আরস্ত 
হয় তাহা এইরূপ। 

১৮৮৫ খৃষ্টানদের এপ্রিল ( চৈত্র-বৈশাখ ) মাসে ঠাকুরের গলাধ 
একটি বেদনা দেখ! দ্িল। মাসাধিক কালেও উহার উপশম না 
হওয়ায়, একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি ওষধাদির 
ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরকে অধিক কথা বলিতে বা বারবার সমাধিস্থ 
হইতে নিষেধ করিয়া গেলেন । কারণ, দেখ! গিয়াছিল যে এরূপ 
করিলেই তাহার এ বেদন। বাড়িত। | 

কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসেই ছিল (অদুরবর্তী) পানিহাটির বিখ্যাত 
মহোৎসব । ঠাকুর বু তক্তসহ এঁ উত্সবে যোগদান করিলেন । এবং 
সেখানে কীর্তন শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবাবেশে প্রায় আধঘণ্টাকাল 
প্রবল বেগে নৃত্য করিতে ও মাঝে মাঝে সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। 
ইহার ফলে তাহার গলার বেদনা আরও বাড়িয়! গেল । এবং অনেক 
চিকিৎসাতেও উহা! কিছুমাত্র কমিল না। পরে ১৮৮৫ সনের ভাঙ্ত 
মাসে তাহার গল! দিয়া একদিন রক্ত পড়িল। তখন তাহার ভক্তগণ 
বিশেষ চিস্তিত হইয়া তাহাকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় লইয়া 
আদিলেন (১৮৮৫, আশ্বিন )। তাহাদের আশঙ্কা হইতেছিল 
ঠাকুরের রোগ ক্যান্সারে (০2106: ) পরিণত হইতে পারে । 

কলিকাতায় ঠাকুরের জন্ত প্রথম ঘে বাড়িটি ভাড়া করা হইয়াছিল, 
তাহা অত্যান্ত স্বল্পপরিসর থাকায় ঠাকুর সেখানে না থাকিয়া বলরাম 
বাবুর বাড়ীতে চলিয়া আসেন। সাত-আট দিন পরে তাহার জন্গ 
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শ্টামপুকুর গ্বীটে গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্ধের বৈঠকখানা-বাড়ী ভাড়া লওয়া 
হয়। এবং ১৮৮৫ খুষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে (আশ্বিন 
মাসের শেষার্ধে) তিনি এ বাড়ীতে যান ও সেখানে কলিকাতার 
স্্প্রসিদ্ধ ( হোমিওপ্যাথিক ) চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্্লাল সরকার 
তাহার চিকিৎস। করিতে আরম্ভ করেন। 

যে সকল গুগীভক্ত ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়। তাহার 
চিকিসাদির ভার লইয়াছিলেন ( বলরামবাবূ, সুরেশ মিত্র, রামচন্দ্র, 
গিরিশচন্দ্র ও মাস্টার মহাশয় প্রভতি ), তাহারা দেখিলেন বিশেষ 
সতর্কতার সহিত ঠাকুরের পথ্য প্রস্তুত ও রাত্রিকালে গাহার সেবা 
করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ইহার প্রথম 
অভাবটি তাহার! শ্রীশ্রীমাকে১ দক্ষিণেশ্বর হইতে শ্যামপুকুরের বাটাতে 
আনাইয়। পূরণ করিয়। লইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অভাবটি পূরণ করা 
তাহাদের সাধ্যাতভীত ছিল । তাই, নরেক্দ্রনাথ এ কাজের ভার লইয়া 
নিজে রাত্রিকালে এ বাড়ীত আসিয়। থাকিতে লাগিলেন" এবং 
তাহারই দ্রষ্টান্ত ও প্রেরণায় উত্সাহিত হইর। আরও তিন-চারি জন 
কর্ণঠ যুবক-ভক্ত (কালী, শশী, ছোট গোপাল প্রভৃতি ) আসিয়া 
তাহার সহিত 'এ কাধে যোগদান করিলেন । আমরা পরে দেখিতে 
পাইব, এই মাত্র চার-পাচ জন সেবাব্রতীর অতি ক্ষুদ্র দলটিই ক্রমে 
বুদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুরের বহু-ঈপ্নিত ও মহাবীধশালী তাশীভক্ত-সজ্ঘ 
পরিণত হইয়া'ছল । 


১। শ্রীশ্রীঠাকুরের সহধঘিনী। ইনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর নহবতঘরে 
থাকিয়। ঠাকুরের সেবা করিতেন । 

২। বস্ততঃ, এই জন্য নরেন্দ্রনাথ পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া! ছিলেন । ১৮৮৫ 
খঃাব্ের মার্চ মাসে ঠাকুরের নিকট হইতে “মোটা ভাত-কাপড়ের” বর লাভ 
করিবার স্বল্পকাল পরে, তিনি দ্বিতীয়বার বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান 
স্কুলের ব্রেবাজার ( টাপাতলা ) শাখার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু 
মাত্র কয়েক মাস কাজ করিবার পরেই তিনি আগষ্ট মাস (১৮৮৫) অন্তে এ 
কার্ধ পরিত্যাগ করেন। ইহার প্রধান হেতু ছিল-_ঠাকুরের গলরোগ বৃদ্ধি 
পাওয়ায় তাহার চিকিৎসা! ও সেবাদির বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন | 
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যাহা হউক ঠাকুর জানিতেন, যে ব্যাধি তাহার হইয়াছে তই 
আর সারিবে না। এবং তাহার পৃথিবী হইতে বিদায় লইবাব 
অদূরবতীঁ। তাই, তিনি চিকিওসার জন্য কলিকাতায় আসি: 
ভক্তদের উপদেশাদি দিবার কাজ কিছুমাত্র কমান নাই । বর; [নি 
তাহার প্রধান শিষ্যগণের এবং বিশষভান্ব লুল তথ আন্ার 
ভগবান লাভের জন্তা তীব্রতম আকাঙকষ। জাগাউতে আধকতহ সা১৯ 
হন। এবিষয়ে (কথামুত হইতভ ) এক'দনকীর একটি ঘটনা লক্ষ 
করিলেই অবস্থ। ন্ুম্পষ্ট হইবে । 

এই দিন সকালবেলা (২৭শে অক্লোবর, ১৮৮৫১, 
কিছু কথাবার্তার পর, ঠাকুর নরেজ্রনাথকে কিছুণ একদটটে সঞ্গেতে 
দেখিলেন। পরে কথাপুষ্টে হাদি! বলিলেন, সাই চলকচার 
দিয়েছিল, 'দশ হাজার টাক। হলে এ থেকে খাওুয়। দাওয়া এত সব 
হয়+-তখন নিশ্চিন্ত ভয়ে ঈশ্বরকে বেশ ডাক যায় 1 কেশব এসনও 
এ রকম বলেছিল, "মশাই, যদ কেউ বিষয় আশয় টিকিট পাপ 
ঈশ্বর চিন্তা করে- ভা পার কিন? হার হাতত কিছু দাস হত 
পারে কি?” 

“আমি বললাম, শীত বের|গা তলে সংসার গান্গুয়। আয 
কাল সাপের মত, বোধ হয় । তখন, টাকা জমাতল।, পন 1/প:০ "পা 
করাব|, এ সব ঠিসাব আঃস ন। 1” 

এবং তীব্র বৈরাগের অভাবে যে হরূপ ভিসা মনে 1, ত12 
বুঝাইবার জন্য তিনি একটি গলা বলিলন ১ একটা মোর পি 
শোক হয়েছিল। আগে নতট। খুলে কাপডেব জলে পাপলে, 
তারপর "ওগো! আমার কি হালা গে” বলে আছড়ে পড়লে শি, 
খুব সাবধান, নটা। ন। ভেঙ্গ মায় |” 

( মাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন ) ঠাকুরের এই কথাগুলি শ্ুনিন। 
সকলেই হাসিতে লাগিলেন । কিস্ত যাহাকে লক্ষ্য করির। এ সব 
কথা বল।, সেই নরেক্্রনাথ উহা। শুনিয়! বাণবিদ্ধের হ্যায় কাত হইয়। 
শুইয়া পড়িলেন। 


রি কবামী বিবেকানন্দ 


ইহার হেতু ছিল। যে তীব্র মহাবৈরাগ্যের কথা ঠাকুর বলিতে- 
ছিলেন, তাহা নরেন্দ্রনাথের নিকট আর কোন দুরের জিনিস ছিল না'। 
উহা! এখন তাহার অন্তর ভেদ করিয়া নিতাই জাগিয়া জাগিয়। উঠিতে- 
ছিল। কিন্তু তাহার অসহায় ম! ও ছোট ভাইদের ভরণ-পোষণের 
একটা! স্থায়ী ব্যবস্থ। ন| করিয়া তিনি উহার (সর্বস্ব ত্যাগের ) দাবী 
মিটাইতে পারিতেছিলেন ন। | এই ক্রটি, এই স্পেছ, কর্তব্য ও বিচার- 
বিবেচনার বাধ।--তাহাকে কম পীড়। দিতেছিল না। তাই, উহার 
মধো ঠাকুরের কথাগুলি স্তৃতীক্ষ ছুরিকার মত তাহার অন্তবিদ্ধ 
করিল । 

এবং তাহা করিবে বলিয়াই ঠাকুর তাহার আঘাত হানিয়াছিলেন। 
কারণ, এখন প্রয়োজন জরুরী । অদুরভবিষ্যতে নরেন্দ্রকে সবত্যাগী 
হইয়। তাহার সকল কাজের ভার মাথায় তৃলিয়। লইতে হইবে । 

বস্বতঃ ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাটীতে আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
নরেন্দ্রনাথ আপন। হইতেই তাহার অভিপ্রেত কিছু কিছু কার্ধ করিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। দেখ! যায়, ঠাকুর, শ্যামপুকুরের বাটীতে 
আসিলে, তিনি একদিকে যেমন অগ্রণী হইয়া তাহার সেবার ভার 
লইয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তাহার যুবক ভক্তগণকে নেতার ন্যায় 
চালিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । এইকালে তিনি অবসর 
পাইলেই এই সকল যুবকগণকে দলবদ্ধ করিয়। তাহাদের সহিত একত্রে 
জ্ঞান-ভক্তিমূলক সঙ্গীত ও স্তবাদি গাহিয়া তাহাদের প্রাণে ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের ভাব অনুক্ষণ প্রদীপ্ত রাখিতেন। তিনি ঠাকুরের গভীর 
ঈশ্বরানুরাগ ও অত্যতৃত সাধনার কথা সকল বর্ণনা করিয়। তাহাদের 
মুগ্ধ ও স্তত্তিত করিতেন । এবং 'ইশানুসরণ' ( [081580102০1 
01)0150 ) হইতে বাক্য উদ্ধীত করিয়া বলিতেন, “প্রভুকে যে ঠিক ঠিক 
ভালবাসবে, তার প্রভুর জীবনের মতই জীবন গড়ে উঠবে । তাই, 
ঠাকুরকে আমরা ঠিক ঠিক ভালবাসি কিন৷ তার প্রমাণ ও থেকেই 
পাওয়। যাবে ।” আবার, 'অদ্বৈতজ্ঞান আচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই 
কর'_ ঠাকুরের এই উপদেশটি তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়৷ দিয়া 


তের গুরু ও শিশ্য--(৬) (শ্যামপুকুর) ১৪ 


বুঝাইয়৷ দিতেন, তাহার সকল ভাবই এ জ্ঞানকে ভাত্ত করিয়াই 
উত্িত। তাই এজ্ঞান যাহাতে সাগরে লাভ হয়, সেই চেষ্টাই 
তাহাদের করিতে হইবে । 

এই সকল ব্যতীত দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ এই যুবকদিগকে সকল 
প্রকার ভ্রম, সঙ্কীর্ণত৷ ও ছুর্বলতা-জনক প্রভাব হইতেও মুক্ত রাখিবার 
জন্ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ইহার কয়েকটি গ্রকষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়। 
যায়: 

১। ঠীকুর শ্যামপুকুরের বাটীতে আসার পর, তাহার ভক্তগণ 
তীহাকে অবলম্বন করিয়াই পরস্পরের প্রতি বিশেষ আকুষ্ট ও 
সহানুভূতি সম্পন্ন হইঘ়। উঠেন । এবং তাতার ফলে ( তাঠাদেন 
নিজেদের লইয়া রচিত ) রামকুঞ্জ ভক্তসজ্ঘের একটি বিশিষ্ট রূপ 
তাহাদের চোখের সামনে সব্প্রথম ফুটিয়। উঠে । তাই, একট। 
অপরিসীম বিস্ময় ও আনন্দের সহিত তাভাব। অনেকে মনে কাপতে 
আরম্ভ করিলেন যে, এই অঙ্ঘকে গঠন করিবার আবশ্যাকত1ই ঠাকুরের 
শারীরিক ব্যাধির একট। অন্যতম কারণ | 

এবং ইহারই কল্পনা-জল্লনা লইয়া তাহার ভক্তগণ তিনটি পথণ, 
দলে বিভক্ত হইয়। পড়িলেন । (1) উহাদের একদল মনে করিন্েন, 
ঠাকুরের রোগ একটা মিথ্য! ভান মাত্র। তিনি কোন বিশেষ উদ্দেখা 
সাধনের নিমিত্ত উহা! অবলম্বন করিয়াছেন এবং যখনই ইচ্ছা হইবে 
তখনই তিনি পুনরায় স্থৃস্থভাব ধারণ করিবেন | এই দলের নেত। 
ছিলেন ঠাকুরের বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ । (11) অন্য একদল 
বলিতেন, “যে জগন্মাত| (বা! বিরাট ঈশ্বরের ) অনুগত গাকিয়! ঠাকুর 
তাহার সমস্ত কাধ করেন, তিনিই জনকল্যাণকর কোনও গৃঢ অভিপ্র/় 
সিদ্ধির নিমিত্ত তাহাকে কিছুকালের জন্য ব্যাধিগ্রস্ত করিয়। রাখিয়াছেশ 
এবং তাহার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই ঠাকুর পুনরায় স্মস্থ হরেন |? 
(111) আর এই ছুই দলকেই অগ্রাহা করিয়। সতেজে দাড়ালেন 
নরেন্দ্রনাথ ও তাহার নেতৃত্বে ঠাকুরের অপর যুবক ভক্তগণ | তাহার! 
প্রচার করিতেন, 'জর।, ব্যাধি ও মৃত্যু শরীরের ধর্ম | শ্বরীর থাকিলেই 
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এ সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং ঠাকুরের ব্যাধিও এরূপেই 
উপস্থিত হইয়াছে । কাজেই উহার কোন গুঢ় হেতু আছে, ইহা মনে 
করা একেবারেই অনাবশ্যক । তিনি প্রকুতই অন্ুস্থ এবং আমর। 
তাহাকে আরোগ্য করিবার জন্য প্রাণপণে সেবা করিব | আমরা 
দেখিয়াছি, যুক্তি-সিদ্ধ বা প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বার। সমধিত না হইলে, 
নরেক্্রনাথ কোন কিছুই বিশ্বাস করিতেন ন। । এবং তিনি চাহিতেন, 
ঠাকুরের অপর যুবক ভক্তগণও এ ভাবে চলিয়। তাহাদের মনের স্বাস্থ্য 
ও সবলত! রক্ষ। করিয়! সাধনক্ষেত্রে অগ্রসব হউক | 

১। ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, তাহার মুখে ভাব- 
ভক্তির প্রশংস। শুনিয়া! ও তাহার ছুই-একজন ভক্তের ভাবাবেশে বাহা- 
চৈতন্য লোপ হইতে দেখিয়!, তীাহান অপর অনেক ভক্ত (ত্যাগ ও 
যম অপেক্ষা ) ভাবের উচ্ডাসের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট বোধ 
করেন। আবার ঠিক এ সময়েই, গিরিশবাব ও ( তাভার দৃষ্টান্ত ) 
লামনাবু ঠাকুরকে প্রকাশ্যে অবতার বলিয়। প্রচার করিতে আরম্ত 
করায়, এ সকল ভক্তের ভাবুকতার উচ্ডাস আরও বৃদ্ধি পাইল। 
তছুপরি, এ কালে একদিন ( ১৮৮৫, ২৬শে অক্টোবর ) শ্রীযুক্ত বিজয়- 
নমঃ গোস্বামী (ঢাক ভইতে ) ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়া সকলের 
সমাক্ষ প্রকাশ করিলেন যে,তিনি একদিন ঢাকায় দরজায় খিল দিয়। 
ঘরের ভিনর বসিয়। ধান করিবার কালে ঠাকুর তাহার সম্মুঝে 
সশরীরে আব্ভূঁত হইয়াছিলেন এখং উহ ভাহার মাথার খেয়াল 
কিনা তাহ। বঝবার জন্য তিনি তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বহুক্ষণ প্ররিয়। 
টিপিয়। দেখিয়ছিলেন । এই সংবাদ পৃ্বান্ত ভক্তগণর ভাতের 
উচ্ছল চরমে উঠিল এবং ফলে ঠীহাদেব মধো পাচ-পাত জনের ভজন- 
সঙ্গীতাদি শুনিবামাত্রই বাহাসংজ্ঞার আংশিক লোপ ও নান। রকম 
শ|বীরিক বিকৃতি উপস্থিত হইতে আরম্ত করিল | (লী) । 

রামকুম্ণ কথামুত হইতে জীনা। যায়, শ্রদ্ধেয় বিজয়কুষঃ গোস্ব। মীর 
উপবি-বশিত উক্তি শুনিয়। নরেক্্রনাথ তাহাকে বলিয়াছিলেন -- 
“আমও একে (ঠাকুরকে ) নিজে অনেকবার (এভাবে ) দেখেছ। 


ত্র গুরু ও শিষ্য--(৬) (শ্যামপুকুর) ১৪৩ 


তাই,কি করে বলব -আপনার কথ! বিশ্বাস করি না।” তাহা 
হইলেও, তিনি ছিলেন অন্যন্ত নুক্ষরদর্শী | উপরি-বণিত' ভক্তগণ যে 
ভাবৃকতার বৃদ্ধিটাকেই ধর্মের চুড়ান্ত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, ইহ 
তাহার দৃষ্টি এড়াইতত পারিল না এবং উহার অবাধ প্রশ্রয়ে যে বিষম 
বিপদের সম্ভাবনা আছে তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। তাই, 
তিনি তাহার চালিত যুবক ভক্তগণকে চহার হাত হইতে রক্ষা করিবার 
জন্য বদ্ধপরিকর হইহ্লন | 

তিনি তাহাদের বঝাইতে লাগিলেন, “যে ভাবোচ্চাস মানুষের 
জীন কোন স্থায়ী উন্নতি সাপন করতে পার না, তা অসার-মুলা- 
হীন | হর প্রভাবে (অশ্রুপুলকাদি ) শারীরিক বিকৃতি ব। খাহ- 
সং্ভ্র আংশিক "লপ হলেও, হা নিঃসন্দেহে আ্নায়ুদৌবল্য-প্রস্থৃত | 
মনেব বলে ও দমন করতে ন। পারলে, পুষ্টিকর খ|ছ্য ও ডাক্তারের 
সাহাধ্য গ্রহণ কর কতব্য ।” 

[তিনি তাহাদের আবও বল্িতভন, "ও রকম অঙ্গবিকার ও বাহ্য 
সংক্কঞ। লোপের ভিতর অনেকট। কৃত্রিমতাও আছে । কচিৎ কোন 
বান লোকের গভীর আধ্যান্সিক ভাবরাশি সময়ে সময়ে প্রবল 

দর আকার পারণ কর এভাবে বাহা প্রকাশ লাভ করে। কিন্তু 
। ন। নৃঝত পেরে মালুম নিনোধের মত মনে করে, এজপ জজ বরুতি 
ও স্জ্বিলুপ্ধির ফলেই বনি ভাব গভীর হযে রঃ | তাই, সে ইচ্ছা 
পুবক এ সব তার নিজের মধ্যে আনবার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে, 
চার সামু সকল ক্রমশঃ ছুনল হয়ে অতি সামান্য মাত্র ভাবের ছদয়ে 

এ সকল বিকৃতি আনতে আরম্ত করে| উতার অপাপ প্রশ্রুয়ে মানুষ 
“চররুগ্ন অথব। পাগল হয়ে যায় ।” 

পৃঙ্তনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়[ছেন, “নরেন্দ্রনাথের এই সকল কথ। 
আমর। প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিতে পারতাম ন।। কিন্তু অল্প পরেই 
জানা গেল যে, কয়েকজন ভক্ত টক্তপ্রকার অঙ্গবিকৃতি সকল 
নিজেদের মধ্যে আনিবার জন্য নির্জনে মতা সত্যই চেষ্ট! করিয়। 
থাকে। তৎপর অন্য একজন ভক্তের পূরাপেক্ষা ঘন ঘন ভাবাবেশ 


টব 


ঙে! 
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হইতে দেখিয়া, নরেজ্দ্রনাথ তাহাকে পুষ্টিকর খাগ্চ আহার করিতে 
অনুরোধ করেন । এবং তদনুসারে মাত্র এক পক্ষকাল কার্য করিয়াই 
এ ভক্তটি সুস্থ ও সংযত হইয়া উঠে। এই সমস্ত দেখিয়া আমরা 
পরিশেষে নরেন্দ্রনাথের কথার সত্যত। বৃঝিতে পারিয়াছিলাম ।' 

৩। অন্যদিকে দেখা যাইত, নরেক্দ্রনাথ এই সকল যুবক ভক্ত- 
গণকে সকল প্রকার সঙ্কীর্ণ ও একদেশদশী মতের প্রভাব হইতে মুক্ত 
রাখিতে ও সকল ধর্মের উপর সমভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিতে আপ্রাণ 
চেষ্ট! করিতেন । তাহাদিগকে বলিতেন, “সকল ধর্ন ও সকল 
সম্প্রদায়ের সাধকদের সমান শ্রদ্ধা না করলে, ঠাকুরের “যত মত, তত 
পথ” এই মতকে, স্থতরাং ঠাকুরকে, অশ্রদ্ধা কর! হয়।” 

যাহা হক, এই সকল হইতে বোঝ। যায়, নরেক্্রনাথ এই কালে 
ঠাকুরের কাজ ও মতামতকে কিভাবে কতট। আপন বলিয়া মনে 
করতে আরস্ত করিয়াছিলেন । আমর। দেখিয়াছি, ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে 
থাকিতেই তিনি তাহাকে প্রায় সকল বিষয়েই মানিয়। লইয়াছিলেন, 
শুধু অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই । এই বিষয়ে ঠাকুরের প্রতি 
তাহার মনোভাব শ্যামপুকুরের বাটীতে কি আকার ধারণ করিয়াছিল, 
তাহ। নিয়ের ঘটনাটি হইতে জান। যায়| 

ঠাকুরের চিকিৎসার ভার লইয়া, ডাক্তার সরকার অতি অল্পেই 
তাহার প্রতি বিশেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠেন । এবং প্রথম 
দিন ব্যতীত তিনি তাহাকে দেখিয়া আর কখন ফি গ্রহণ করেন 
নাই। তাহ! হইলেও, তিনি ছিলেন বিজ্ঞানসেবী ও যুক্তিবাদী | তাই 
তিনি ঠাকুরকে ভক্তি-্রদ্ধ৷ করিলেও, তীহাকে ঈশ্বর ব। ঈশ্বরাবতার 
বলিয়া মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এই জন্য তিনি একদিন 
(ঠাকুরের অবতারত্বে বিশ্বাসী ) গিরিশবাবুকে বলেন, “আর সব কর, 
3010 0০ 2106 01911101১11) 25 004 (কিস্তু ওঁকে ঈশ্বর বলে 
পূজা কারো না)। এমন ভাল লোকটার মাথা খাচ্ছ ?” 

ইহার জবাবে নরেকন্দ্রনাথ ডাক্তারকে সেদিন (১৮৮৫, ২৭শে 
অক্টোবর ) যাহা ঝলেন তাহার মর্শ এই :--“এঁকে আমরা ঈশ্বরের 


তের গুরু ও শিষ্য-_(৬) (শ্যামপুকুর) ১৪৫ 


মত মনে করি । 0309৭ (ঈশ্বর ) বলছি না, 30৫-1106 1021) 
€ ঈশ্বর-তুল্য ব্যক্তি) বলছি । ৬৮০ ০85 60 10107 আ0151)10 
১০196107086 00. 101%20৩  জ0191)10 (এঁকে আমর! যে পু 
করি, ত1 ঈশ্বরের পুজার প্রায় কাছাকাছি )।৮ | 

এই কথাগুলি হইতে বোঝা যায়, নরেক্দ্রনাথ এইকালে অন্তরের 
অন্তরে ঠাকুরকে ঈশ্বর-তৃল্য উপাস্তের শ্যায়ই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
আর ঠাকুরও তাহার অন্তরের এই পরিণতির জন্য অপেক্ষায় ছিলেন । 
এবং তিনি এখন আনন্দের সঠিত আশ করিতেছিলেন যে, তিনি 
অচিরেই তাহার ভবিষ্যৎ কাধের সকল ভার নরেন্দ্রনাতথর উপর সমপণ 
কবিয়। নিশ্চিন্ত মনে ইভধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারিবেন । 
তাহার অন্তরের এই গোপন আশা-আনন্দ তিনি একদিন অতি 
অপ্রত্যাশিতভাবে ও সুস্পষ্ট ভাষ'য় ডাক্তার সরকারের একটি কথার 
উত্তরে সবসমক্ষে প্রকাশ করেন । ঘটনাটি এইরূপ : 

নরেক্জনাথের সহিত আলাপ করিয়! ডাক্তার সরকার বিশেষ মুগ্ধ 
হন। এবং পরে তিনি একদিন তাহার ভজন গান শুনিয়। এত খুশী 
হইয়াছিলেন যে, যাইবার পূবে ঠিনি তাহাকে পুত্রের ম্যায় সঙ্সেঠে 
আশীনাদ, আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়। ঠাকুরকে বলেন, “এর মত ছেলে 
ধর্ণলাভ করতে এসেছে দেখে আমি বিশেষ আনন্দিত | এ একটি 
রত্র, যাতে হাত দেবে তাতেই উন্নতি করবে |” শুনিয়া ঠাকুর বলেন, 
“কথায় বাল অদ্বৈতৈর ভুঙ্কারেই গৌর নদেয (নদীয়া ) এসছিলেন, 
- সেইরকম ওর (নরেক্দের ) জন্যেই তে। সব গো ।” 

যাহ। হউক, ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবার পর, 
ডাক্তার সরকার দেখিলেন তাহার অলুখ বাড়ির চলিয়াছে এবং তিনি 
পৃবে যে সকল ওঁষধ দির! কিছু ফল পাইয়াছিলেন, এখন তাহাতে 
আর কোন উপকার হইতেছে ন।। ক্লিকাতার দূষিত বায়ুর জন্যই 
এরূপ হইতেছে মনে করিয়া, তিনি ঠাকুরকে শহরের বাহিরে কোন 
বাগানবাড়ীতে রাখিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে ভক্তগণ 
৬গোপালচক্দ্র ঘোষের কাশীপুরস্থ প্রশস্ত উগ্ভানবারটী মাসিক ৮০২ 


১৪৬ স্বামী বিবেকানন্দ 


টাকায় ঠাকুরের জন্য ভাড়া লইলেন । এবং ১৮৮ খুষ্টাব্দের ১১উ 
ডিসেম্বর তারিখে (১৭শে অগ্রভায়ণ, শুক্রবার ) ঠাহাকে সেখানে 
লইয়। আাসিলেন। 

শ।মপুকুরের বাটাতে ঠাকুর কিঞিদপ্পিক ছুই মাস এবং কাশীপুরের 
বাটীনে পূর্ণ আট মাস কাল ছিলেন । 


(11) কাশীপর 

উচ্চ প্রাটার বেষ্টিত কাশীপুরের উগ্ভানবাটী ছিল শ্রপ্রশস্ত ও 
অঠীব রমণীয় | উহ আয়তানে চোদ বিঘ! এবং উহার চারিদিকে 
গ্যামল তুণ, নানারকমের পুম্প ও আম, ল্চি প্রভাতি ফলনুক্ষের প্রাণ- 
ন্সগ্ধকর শোভ। | দ্বিতল বাসগৃহখানিও শ্বনুচ ন। হইলেও বেশ 
প্রশস্ত ও নিজন । 

এই গ্লুতের শীচের তলায় চারখানি ও ছপত্নর বলায় দ্ুতখা।নন ঘব 
ছিল। উপরের বড ঘরখানিত ঠাকুর , ও নীচেব পুন দিকে ঘব- 
.খানিতে ম। থাকিতেন | নীচের তলার অন্য ছুহখানি ঘর (সবকগণ 
(ও সমাগত গহী-ভক্তের। )১ ব্যবহার করিততন । 

শ্য।মপুকুরের হার কাশীপুরেও ঠাকুবের জন্য আবশ্াকীয় বায় গুঠা- 
ভন্তগণই নিবাত করিতেন । জান। যায়, শরশ মিত্র বাডীভাড়, 
বলরামবাবু ঠাকুরের পথা খবচ এবং রামবাণু সেবকদের খরচ দিঠেন | 
সম্ভবতঃ গিরিশবাবু, মাষ্টার মহাশয় প্রভাতও কিছু কিছু ব্যয় বহন 
করিতেন । 

ঠাকুবের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, নবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেবকগণ 
নিজ নিজ বাটী হইতে আহারাদি করিয় রাত্রে ঠাকুরের কাছে আসিয়। 
থাকিতেন। কিন্তু কাশীপুরের বাড়ীর দুরত্বের জন্য এখন আর তাহা 


১। ইহাদের সম্বন্ধে পূজনীয় শরৎ মহাপাভ লিখিয়াছেন, “গৃহী ভক্তেরা 
বিষয়-কর্মাদিতে নিষুক্ত থাকায় সনদা ঠাকরের নিকটে থাকিতে পারেন না। 
স্রবিধা পাইলেই আসা যাওয়া করেন, কখন কখন এক আধদিন থাকিয়াও 
যান।” 


তের গুরু ও শিষ্য--(৬) (কাশীপুর) ১৪৭ 


সম্ভব ছিলনা । তাই নরেক্্রনাথ স্থির করিলন, তিনি এখন হইতে 
ঠকুরের সেবার জন্য কাশীপুরের বাড়ীতঠ আ.সয়। থাকবেন এক 
বশুসর তিন আইন (বি এল ) পণীক্ষ। দিবার জঙ্তা প্রস্তত হইতত- 
ছিলিন। এ জন্য এবং বসইবাটা-সংক্রান্ত হাইকোটের বন্টন- 
মোকদ্মার তিরের জন্য, তাহার এইট সময়ে কালকা তায় থাক। একাস্ত 
আপশ্টাক ছিল। তাহ! হইলেও তিন ঠিক করিছলন যে, আইন 
পরাক্ষার বইগুলি কাশীপুরের বাড়ীতে আনিয়া অবসর মত সেখানে 
বাসয়াত পড়িবেন এবং মাকদমা তত্বিরের কাজ আবশ্যকানুসারে 
মাঝে মানে পলকাভায় গিয়! করিয়া আসবেন | আইকালে টাহার 
সক্কগ ছিল 'ঘ, আইন পরীক্ষা পাশ পীনয। কয়েক বহসর মধ্যে 
ম-ভাউদের আহারের সংস্তান কাররয়। পিয়া ভান সংসার হইতে অবসর 
লঠয়। ঈশ্বর-সাধনায় ডপিয়! যাইবেন। 

মহ| ভউক, তাহার দষ্টান্তে উহসাঠত হইয়। আপর কয়েকটি 
যবব ভক্তও একে এক আসর! প্াশীপুবের উদ্যানবাটাতে বাস করিত 
লাগিলেন । আমর! দোখযাছ, গ্ামপুকুরে সবকীফিগের সংখ্যা মাত্র 
চার-পাচ জন ছিল | কিন্ত কাশীপূবের বাটাতে ভাহার। ক্রমে সখ্ার 
বার। জন তয়াছলেন। ভাভাদের মাম নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, 
নরগ্ন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, শরৎ, শশী, কালী, “গাপাল দাদ। ও 
ভটপে। গোপাল । উইভাদেন মাপ্য একমাত্র গোপাল দাদাই (বুড়ে। 
গোপাল, পরে স্বামী অন্বৈহানন্দ ) বৃদ্ধ ছিলেন, অপর সকলেই 
যুবক ।+ 

বাড়ীর ছ্ুরবস্থার জন্য নরেন্দ্রনাথ সেখানকার চিস্ত। একেবারে ন। 


১। বস্তৃতঃ উহাদের দলে আরগ কয়েকজন ঘুবক ভক্ত ছিলেন। ভহাদের 
মধ্যে সারদা পিতর নিখাতনের জন্য মাঝে মাঝে আসিয়া দুই একদিন মাত্র 
থাকিতেন । হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাড়ীতে থাকিয়া তপস্যা ও মাঝে মাঝে 
আস যাওয়া করিতেন । হবোধ ও হরিপ্রসহও মাঝে মাঝে আসিতেন। 
ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর, ইহারা সকলেই একে একে সংসার ভাগ করিয়া 
নরেন্দ্নাথ প্রভৃতির বলিষ্ট ত্যাগী ভক্ত-সঙ্ঘকে আরও পরিপুষ্ট করেন । 


১৪৬ স্বামী বিবেকানন্দ 


টাকায় ঠাকুরের জন্য ভাড়া লইলেন। এবং ১৮৮৫ খুষ্টাব্ধের ১১ই 
ডিসেম্বর তারিখে (২৭শৈ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার ) তাহাকে সেখানে 
লইয়। আসিলেন । 

শ্যামপুকুরের বাটাতে ঠাকুর কিঞ্িদধিক দ্রুত মাস এবং কাশীপুরের 
বাটীতে পূর্ণ আট মাস কাল ছিলেন । 


(1) কাশীপুর 

উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত কাশীপুরের টগ্ঠানবাটী ছিল স্থুপ্রশস্ত ও 
অতীব রমণীয়। উহা! আয়তনে চৌদ্দ বিঘা এবং উহার চারিদিকেউ 
শ্যামল তুণ, নানারকমের পুষ্প ও আম, লিচু প্রভৃতি ফলবৃক্ষের প্রাণ- 
মিপ্ধকর শোভা । দ্বিতল বাসগৃহখানিও সুরু ন। হইলেও বেশ 
প্রশস্ত ও নির্জন । 

এই গুভের নীচের তলায় চারখানি ও টপতরর তলার দুইখানি ঘর 
ছিল। উপরের ঝড় ঘরখানিতে ঠাকুর ও নীচের পূব দিকের ঘর- 
.খানিতে মা থাকিতেন | নীচের তলার অন্য ছুইখানি ঘর সেবকগণ 
(ও সমাগত গহী-ভক্তের। )১ ব্যবহার করিতেন । 

শ্যামপুকুরের হ্যায় কাশীপুরেও ঠাকুরের জন্য আবশ্যকীয় ব্যয় গৃহী- 
ভক্তগণই নিবাহ করিতেন । জান। যায, স্রেশ মিত্র বাডীভাড়া, 
বলরামধাবু ঠাকুরের পথ্য খরচ এবং রামবাবু সেবকদের খরচ দিতেন । 
সম্ভবতঃ গিরিশবাবু, মাষ্টার মহাশয় প্রভূতিও কিছু কিছু ব্যয় বহন 
করিতেন । 

ঠাকুরের শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে, নবেজ্্রনাথ প্রভৃতি সেবকগণ 
নিজ নিজ বাটা হইতে আহারাদি করিয়া রাত্রে ঠাকুরের কাছে আসিয়া 
থাকিতেন। কিন্তু কাশীপুরের বাড়ীর দূরত্বের জন্ত এখন আর তাহা 


১। ইহাদের সম্বন্ধে পূজনীয় শরৎ মহারাজ লিখিয়াহেন, “গৃহী ভক্তের! 
বিষয়-কর্মাদিতে নিযুক্ত থাকায় সবদ] ঠাকুরের নিকটে থাকিতে পারেন না। 
স্ববিধা পাইলেই আসা যাওয়া করেন, কখন কখন এক আধ দিন থাকিয়াও 
যান।? 


তের গুরু ও শিশ্ব--(৬) (কাশীপুর) ১৪৭ 


সম্ভব ছিল না। তাই নরেজ্দ্রনাথ স্থির করিলেন, তিনি এখন হইতে 
ঠাকুরের সেবার জন্য কাশীপুরের বাড়ীতে আসিয়া থাকিবেন। এই 
বসর তিনি আইন (বি এল) পনীক্ষা দিবার জন্থা প্রস্তৃত হইতে- 
ছিলেন। এ জন্য এবং বসতবাটী-সংক্রান্তু হাইকোটের বণ্টন- 
মোকর্দমার তদ্বিরের জন্য, তাহার এই সময়ে কলিকাতায় থাক। একাস্ত 
আবশ্যক ছিল। তাহ! হইলেও তিনি ঠিক করিলেন যে, আইন 
পরীক্ষার বইগুলি কাশীপুরের বাড়ীতে আনিয়। অবসর মত সেখানে 
বপিয়াই পড়িবেন এবং মোকদম। তদ্দিরের কাজ আবশ্যাকানুলারে 
মাঝে মাঝ কলিকাতায় গিয়। কারয়। আসিবেন। এইকালে তাহার 
সন্কল্প ছিল যে, আইন পরীক্ষ। পাশ করিয়। কয়েক বুসর মধ্যে 
ম।-ভাইদের আহারের সংস্থান ক্রিয়। দিয়। তিনি সংসার হইতে অবসর 
লইয়। ঈশ্বর-সাধনায় ড্রবিয়। যাইবেন। 

যাহা হউক, তাহার দুষ্টান্তে উত্সাভিত হইয়। অপর কয়েকটি 
যুবক ভক্তও একে একে আসিয়। কাশীপুরের উদ্ভানবাটীতে বাস করিতে 
লাগিলেন । আমর! দেখিয়াছি, শ্যামপুকুরে সেবকদিগের সংখ্য। মাত্র 
চার-পাচ জন ছিল। কিক্ত কাশীপুরের বাটাতে তাহার। ক্রমে সংখ্যায় 
বারে। জন হইয়াছিলেন। ঠাভাদেব নাম_নরেজ্দ্ঃ রাখাল, বাবুরাম, 
নিরপ্ীন, যোগীন্দ্র, লাটু, তারক, শর, শশী, কালী, গোপাল দাদ। ও 
হুটকে? গোপাল । ইহাদের মধ্যে একমাত্র গোপাল দাদাই (বুড়ে। 
গোপাল, পরে স্বামী অদ্বৈহানন্দ ) বুদ্ধ ছিলেন, অপর সকলেই 
যুবক ।* 

বাড়ীর ছুরবস্থার জন্য নরেন্দ্রনাথ সেখানকার চিন্ত। একেবারে ন। 


১। বস্ততঃ ইহাদের দলে আরও কয়েকজন যুবক ভক্ত ছিলেন। তাহাদের 
মধো সারদা পিতার নিখাতনের জন্য মাঝে মাঝে আসিয়া ছুই একদিন মাত্র 
থাকিতেন। হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর বাড়ীতে থাকিয়া তপন্য! ও মাঝে মাঝে 
আসা যাঁওয়। করিতেন। সুবোধ ও হরিপ্রসন্গও মাঝে মাঝে আমিতেন। 
ঠাকুরের দেহ রক্ষার পর, ইহার! সকলেই একে একে সংসার ত্যাগ করিয়া 
নরেক্দনাথ প্রভৃতির বলিষ্ ত]াগীভক্ত-সঙ্ঘকে আরও পরিপু& করেন। 
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ছাড়িতে পারিলেও, তিনি এখন (অন্তরের তীব্র ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
ফলে ) অতি আশ্চর্য ভাবে রূপান্তরিত হইতেছিলেন ৷ পূর্বের সান্দহ- 
বাদী, বিদ্রোহী নরেন্দ্রনাথ আর নাই । এখন তিনি ঠাকুরের সেবক ও 
রক্ষক এবং বহু বিষয়ে ঠিক যেন তাহার প্রতিনিধি । কবে ও কিভাবে 
তিনি এই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। কিন্তু 
আমর। দেখিতে পাই, কাশীপুরে আসিয়াই তিনি সেবারত যুবক 
ভক্তগণকে ঠিক গুরুর স্যায় পরিচালন! করিতে আরম্ভ করিলেন । 

পূজনীয় শর মহারাজ লিখিয়াছেন, “ঠাকুরের সেবার সময়ে 
ব্যতীত, অন্য সকল সময়েই নরেক্দ্রনাথ তাহাদিগকে ধ্যান, ভজন, পাঠ, 
»দালাপ ও শাস্ত্রচঠ! ইত্যাদিতে এমন ভাবে নিযুক্ত রাখিতে লাগিলেন 
যে, অন্তরের পরম আনন্দে তাহারা বৃঝিতেও পারিলেন না যে দিন- 
গুলি কোথা দিয়। কিভাবে কাটিয়া যাইতে লাগিল । ঠাকুরের প্রবল 
আকর্ষণ এবং নরেব্দ্রনাথের অপুব সখ্যভাব ও উন্নত সঙ্গ তাহাদিগকে 
এমন ভাবে বাঁধিয়া ফেলিল যে, তাহাদের মনে হইতে লাগিল 
তাহারা যেন এক পরিবারস্থ লোকদিগের চাইতেও পরস্পরের অধিক 
আপন ।” 

জান। যায়, কাশীপুরের বাড়ীর সকল কাধে শৃঙ্খল। স্থাপিত না 
হওয়া পর্যস্ত, এই সকল যুবক-ভক্তদের অধিকাংশই স্বল্লকালের জন্যও 
বাড়ীতে যান নাই । যাহাদের কোন গুরুতর প্রয়োজনবশতঃ যাইতে 
হইয়াছিল, তাহারাও মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাদেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। 
ক্রমে সকল কার্ধ স্ুশুঙ্খলতার সহিত চলিতে আরম্ভ করিলে, নরেক্দ্র- 
নাথ ছুই-এক দিনের জন্য বাড়ী যাইবার সঙ্কল্প করিলেন । এবং এক- 
দিন রাত্রে এ বিষয় অপর সেবকদিগকে জানাইয়া শয়ন করিলেন । 
কিন্তু ঘুম আসিল না। কিছুক্ষণ পরেই উঠিয়া পড়িলেন এবং শরৎ ও 
ছোট গোপালকে জাগ্রত দেখিয়া বলিলেন, “চল্‌, বাইরে গিয়ে একটু 
বেড়াই ও তামাক খাই।” তারপর তাহাদের লইয়! উদ্ভানপথে 
বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন, “ঠাকুরের যে ভীষণ অসুখ 
হয়েছে, তাতে মনে হয় তিনি দেহরক্ষার সন্কল্প করেছেন। এখনও সময় 
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থাকতে তার সেবা ও ধ্যান-ভজন করে যে যতটা পারিস (আধ্যাত্মিক) 
উন্নতি করে নে। অন্যথায়, তিনি সরে গেলে পরিতাপের আর সীম। 
থাকবে না। এট। করবার পর ভগবানকে ডাকব, ওট! করবার পর 
সাধন-ভজনে লাগব, এইভাবেই দিনগুলি যাচ্ছে ও বাসনাজালে 
জড়িয়ে পড়ছি। এ বাসনাতেই সবনাশ, মৃত্যু-__বাসনা ত্যাগ করু, 
ত্যাগ কর্‌ ।” 

তখন পৌষ মাস, শীতের নিস্তব্ধ গভীর বাত্রি। নরেজ্দ্রনাথ কথ। 
বলিতে বলিতে ( অন্তরের উদ্দীপ্ত ভাববশতঃ ) একটি বৃক্ষের তলায় 
বসিয়। পড়িলেন। এবং নিকটে তণ, পাত। ও গাছের ভাঙ্গ। ডাল 
ইত্যাদির একট! শুক্ন। স্তুপ দেখিয়া বলিলেন, “দে ওতে আগুন 
ধরিয়ে । সাধুর। এই সময়ে গাছের তলায় ধুনি জালে, আমরাও এ 
রকম ধুনি জেলে অন্তরের গোপন বামনা সকল পুড়িয়ে ফেলি ।” 
আগুন জাল! হইল এবং চারিদিকের এরূপ আরও কয়েকটি স্তুপ 
হইতে ডাল, পাতা, তুণ প্রভৃতি টানির! আনিয়। এ আগুন নিক্ষেপ 
করিতে করিতে, তাহার। শিজ শিজ বাসন। সকল আহুৃতি দির! 
ভম্মীভত করিতেছি এইরূপ চন্ত। করিতে লাগিলেন । ছুই-তিন ঘণ্ট। 
এইভাবে কাটিবার পর যখন আর জ্বালানি পাওয়। গেল না, তখন 
তাহার। আগুন নিবাইয়। ঘরে আসিয়। এন শয়ন করিলেন। 
তখন রাত্র ৪ট। বাজিয়। গিয়াছে । সেদিন ধুনি জ্বালাইয়া তাহাদের 
এত আনন্দ হইয়াছিল যে, শাহার। (অপর সেবকগণ সহ) স্থির 
করিলেন, ইহার পর স্থুবিধ। পাইলেই ঠাহার। ধূশি জ্বালাইবেন | 

পরদিন সকাল বেলায় নরেক্দ্রনাথ কলিকাতায় চল্িিয়। গেলেন 
এবং মাত্র একদিন পরেই কয়েকখানি আইনের বই লইয়া! কাশীপুরে 
ফিরিয়া আপসিলেন । 

বইগুলি আনিলেন বটে, কিন্ত তাহ। আর তাহার পড়! হঠল 
না। তাহার কারণ তাহার ও মাষ্টার মহাশয়ের (কয়েকদিন পরের ) 
নিয় কথোপকথন হইতে সুস্পষ্ট হইবে | 

সেদিন ৪851 জানুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্ব, বাংল। ২১শে পৌষ, 
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সোমবার | সন্গ্যাবেলায় নরেন্দ্রনাথ কাশীপুরের বাটীর নীচের তলায় 
বসিয়া মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নিজের প্রাণের ব্যাকুলতার কথ 
বলিতেছিলেন। কৃভিলেন “গত শনিবার (২র। জানুয়ারী ) এখানে 
ধ্যান করছিল[ম। হঠাত বৃকের ভিতর কি রকম করে এলে। 1” 

মাষ্টার মহাশয়__কুগুলিনী জাগরণ । 

নরেন্দ্র_তাই হবে, বেশ বোধ হলে।_ইড়া। পিঙ্গল। | হাজরাকে 
বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে । কাল রবিবার, (৩র। জানুয়ারি) 
উপরে গিয়ে এর (ঠাকুরের) সঙ্গে দেখ! করলাম,_ওঁকে সব বললাম । 
আর বললাম, আমায় কিছু দিন। সববাই'এর হলে।, আমার হবে না! 

মাষ্টার মহাশয়--তিনি কি বললেন ?. 

নরেক্্র--তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুই কি চাস?” আমি বললাম, 
“আমার ইচ্ছা (একসঙ্গে) তিন-চার দিন সম্নাধিস্থ হয়ে থাকব । 
কখন কখন এক একবার খেতে উঠবে | 1” ভিনি বললেন, “তুই তে। 
বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার চেয়েও উচু অবস্থ। আছে। তুই তো গান 
গাস্‌, 'যো কুচ হ্যায় সে! তুভি হ্যায়? ।” 

মাষ্টার মহাশয়-_ হ1, উনি সবাই বলেন যে সমাধি থেকে নেমে 
এসে গ্যাখে_তিনিই জীব জগশ হয়েছেন। এ অবস্থ। (শুধু) 
ঈশ্বরকোটিরই হতে পারে । উনি বলেন, জীবকোটি সমাধি অবস্থ। 
লাভ করলেও, তা থেকে আর নামতে পারে না। 

নরেক্দর--উনি বললেন, “তুই বাড়ীর একটা ঠিক করে আয়, 
সমাধি অবস্থার চেয়েও অনেক উচু অবস্থ। হতে পারবে |” 

ইহার পর নরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন_*আজ (৪51 জানুয়ারি) 
সকালে বাড়ী গেলাম । সকলে বকৃতে লাগলো, আর বললে, 
“কি হো হে। করে বেড়াচ্ছিস্? আইন একজামিন (বি এল) এত 
নিকটে, পড়াশুন। নেই, হে। হো করে বেড়াচ্ছ !” 

মাষ্টার মহাশয়--তোমার ম। কিছু বললেন? ূ 

নরেন্দ্- না, তিনি খাওয়াবার জন্তে ব্যস্ত। হরিণের মাংস ছিল, 
খেলুম,_কিস্ত খেতে ইচ্ছ৷ ছিল না। 
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মাষ্টার মহাশয়--তারপর ? 

নরেজ্্র-_ দিদিমার বাড়ীতে সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। 
পড়ত গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এলো+_-পড়াট। যেন কি 
ভয়ের জিনিস! বুক জীকুপাকু করতে লাগল,--অমন কান্ন। কখন 
কার্দনি! 

তারপর বই-টই ফেলে দৌড়,_রাস্তা দিয়ে ছুট! জুতা-ট্রতে 
রাস্তায় কোথায় 'এক দিকে পড়ে রইলে।! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে 
যাচ্ছিলাম, গাময় খড়, আমি দৌড়চ্ছি,_কাশীপুরের রাস্তায়!" 


ইহার পর নরেক্রনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়। পুনরায় বলিতে 
লাগিলেন, 


বিবেক চুড়ামণি শুনে আরও মন খারাপ হয়েছে! শঙ্করাচা্ 
বলেন, তিনটি জিনিস অনেক তপস্তায়, অনেক ভাগ্যে মেলে_ 
মনুষ্যত্ব মুমুক্ষত্বং মহাপুরুষসংশ্রয় | ভাবলাম, আমার তে। এ তিনটিই 
হয়েছে! অনেক তপস্তার ফলে মানুষ জন্ম হয়েছে, অনেক তপন্তার 
ফলে মুক্তির ইচ্ছ! হয়েছেআর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ 
মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ হয়েছে ।” 

সংসার আর ভালো লাগে না। সংসারে যার! আছে তাদেরও 
ভাল লাগে ন।--ছুই একজন ভক্ত ছাড়। |” 

আপনাদের শান্তি হয়েছে, আমার প্রাণ অস্থি হচ্ছে ! 
আপনারাই ধন্য !” 

এইভাবে তীব্র বৈরাগ্যের চাপে নরেক্নাথের আইন পড়া এই 
দিনই ( ৪ঠ1 জানুয়ারি, ১৮৮৬ ) সাঙ্গ হয় ।১ এবং ঠাকুরের সম্মততি- 
ক্রমে তিনি সেদিন রাত্রে ধুনি জালাইয়। তপস্ত। করিবার জন্য ছুই- 








১। জানা যায়, এই দিন (সন্ধ্যাকালের উপরি-বণিত কথোপকথনের 
পূর্বে ) নরেজ্রনাথ বিকাল ৪টার পর ঠাকুরের সহিত দেখা করিতে গেলে ঠাকুর 
তাহাকে জিজ্ঞাগা করেন, “আর পড়বি না?” নরেস্ত্রনাথ উত্তর দেন, “একটা 
ওষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া-টড়া যা হয়েছে সব তুলে যাই।” 
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একটি ভক্ত সঙ্গে করিয়৷ পৌষের ছুরস্ত শীত ও অমাবস্তার গভীর 
অন্ধকারের মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন । 

দেখা যায়, ঠিক এই সময় হইতেই নরেন্দ্রনাথের ত্যাগ ও সাধনা, 
এ ছুইই বিশেষ উগ্রমুত্ি ধারণ করিতে আরম্ভ করে। জানা যায়, 
এইকালে ঠাকুর একদিন তাহাকে রাম নামে দীক্ষিত করিয়া বলেন, 
“এ মন্ত্রটি আমি আমার গুরুর কাছে পেয়েছিলাম । কথাটি 
শুনিবামাত্র নরেজ্্রনাথের মধ্যে এক প্রবল ভাবোন্মাদন। দেখা দিল. । 
এবং জন্গ্যার দিকে তিনি উচ্চৈঃস্বরে “রাম, রাম" বলিতে বলিতে 
উত্তেজিত ভাবে বাটীর চারিপাশ দিয়া ঘুরিতে লাগিলেন। তাহার 
এইরূপ বাহাজ্ঞানশৃন্ উন্মত্তের ন্যায় অবস্থা দেখিয়া, কেহ কেহ ছুটিয়া 
গিয়া ঠাকুরকে সংবাদ দিলে তিনি বলেন, “থাক্‌ এ ভাবে । ও 
আপনিই ঠিক হয়ে যাবে ।” কয়েক ঘণ্ট। বাদে নরেন্দ্রনাথের এ 
উত্তেজনার ঘোর কাটিয়া যায় এবং তিনি তাহার স্বাভাবিক অবস্থ। 
প্রাপ্ত হন। 

বস্তুতঃ যে কঠোর ত্যাগ-তপন্তার ভাব এইকালে নরেন্দ্রনাথের 
উপর চাপিয়া আসিতেছিল, তাহার তুলনা ছিল না। এবং আমরা 
দেখিতে পাই, স্বয়ং ঠাকুর একদিন (১৫ই মার্চ, ১৮৮৬) তাহাকে 
সন্সেহে দেখিতে দেখিতে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া ভক্তদের দিকে 
চাহিয়া বলেন, “খুব !” ইহাতে নরেকন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, “খুব কি?” 
ঠাকুর হাসিয়া বলেন, “( তোর ) খুব ত্যাগ হয়ে আসছে।” 

মনের এই মহা ত্যাগবৈরাগ্যের বশে, নরেন্দ্রনাথের তপস্যার 
কোন বিরাম ছিল নী। এইকালে তিনি ঠাকুরের সেবারত অপর 
যুবক ভক্তগণকে লইয়া কাশীপুরের উদ্ানবাটাকে একটি অনুক্ষণের 
সাধনক্ষেত্র করিয়! তুলিয়াছিলেন। কখন ধ্যান, কখন জপ, কখন 
ভজন-গান, কখনও ব! নান! ধর্মমতের দর্শনশান্ত্র পাঠ ও তাহার উদ্দাম 
আলোচনা, এই সকল লইয়াই তাহারা তীহাদের সমস্ত অবসর সময় 
অতিবাহিত করিতেন। ইহা ভিন্ন, নরেন্্রনাথ এই কালে ঠাকুরের 
উপদেশে নানা প্রকার সাধনায় ব্রতী হইতেন। এবং কাশীপুর 


তের গুরু ও শিশ্ত-_(৬) (কাশীপুর) ১৫৩ 


উগ্ভানের গাছতলায় ধুনি জ্বালাইয়! সমস্ত রাত্রি তপস্তায় কাটাইতেন। 
শরও কালী ও ছোট গোপাল প্রভৃতি কয়েকজন যুবক ভক্ত তাহার 
আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং নিজেরাও যথাসাধ্য 
ধ্যান-ভজনাদি করিতেন । 

এইরূপ তীব্র সাধনার ফলে, নরেক্্রনাথ এইকালে 'সময়ে সময়ে 
নিজের ভিতর এক আশ্্য আধ্যাত্মিক শক্তির আবির্ভাব অনুভব 
করিতেন । তাহার মনে হইত, এ শক্তির দ্বারা তিনি স্পর্শমাত্রে 
অপরের শরীরমনে আধ্যাত্মিকত। সংক্রামিত করিতে পারেন । এবং 
দেখা যায়, ১৮৮৬ খুষ্টাব্দের মাচ মাসে শিবরাত্রির দিন রাত্রে তিনি 
তাহার এ শক্তি কাধকরী কিনা তাহা অপর একজনের উপর পরীক্ষ! 
করিয়া দেখেন। ঘটনাটি নরেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক বিকাশ ও 
বিশালতার একটি প্রকুষ্ট নিদর্শন । তাই উহা! একটু বিস্তৃতভাবেই 
নিয়ে বণিত হইল । 

এই দিন নরেন্দ্রনাথ ও অপর তিন-চারি জন যুবকভক্ত শিবরাত্রির 
উপবাস করিয়। সমস্ত রাত্রি পূজা ও জাগরণে কাটাইতে সংকল্প করেন । 
যাহাতে উহার কোন গোলমালে ঠাকুরের আরামের ব্যাঘাত ন। হয়, 
তজ্জন্য বসতবাটার পূর্বদিকে একটু দুরে অবস্থিত ( রঙ্ধনশালার জঙ্ 
নিমিত ) একটি গৃহে পূজার আয়োজন কর৷। হয় । 

রাত্রি দশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান শেষ করিয়।, 
নরেন্দ্রনাথ পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম করিতে করিতে সঙ্গীদের 
সহিত কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন । তখন একজন সঙ্গী তাহার 
জন্য তামাক সাজিতে বাহিরে গেলেন এবং অপর একজন নিজের 
কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়। গেলেন । 
এই সময়ে হঠাৎ নরেন্দ্রনাথের ভিতর পূর্বোক্ত বিভূতির একটা তীব্র 
অনুভবের উদয় হইল এবং তিনি তাহা তখনই পরীক্ষ। করিয়া! দেখিতে 
উদগ্রীব হইলেন । তখন একমাত্র কালীই ( পরে স্বামী অভেদানন্দ ) 
নিকটে থাকায়, তিনি তাহাকে বলিলেন, “আমাকে খানিকক্ষণ ছুয়ে 
থাক্‌ তে1 |” ইহার পর তামাক লইয়া ফিরিয়া প্রথম সঙ্গীটি দেখিলেন, 
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নরেক্দ্রনাথ ধ্যানস্থ এবং কালী চোখ বুজিয়। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার 
দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া আছে ও তাহার এ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত 
হইতেছে । দুই এক মিনিট এ ভাবে কাটিবার পর নরেক্দ্রনাথ চচ্ষ 
মেলিয়া বলিলেন, “বস্‌, তয়েছে। কি রকম অন্নভব করলি?” কালা 
বলিলেন, “ইলেকট্রিক ব্যাটারি ধরে মে রকম সক্‌ (500০০) 
লাগতে থাকে, সেই রকম বোধ হচ্জিল।” ঘে সঙ্গীটি তামাক লইয়া 
আপিয়াছিলেন, তিনি কালীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার হাত কি 
আপন। থেকেই কাপছিল ?”" উত্তরে কালী বলিলেন, “আমি চেষ্ট। 
করেও হাত স্থির রাখতে পারছিলাম ন। |” 

পরে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পৃজ। ও ধ্যানের সময়ে, কালী সেদিন গভীর 
ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন ৷ এরূপ ধ্যান তাহাকে পূরে আর. কখন 
করিতে দেখ। যায় নাই | এই দিনকার গভীর ধ্যানে তাহার সবশরীর 
আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাকিয়। গেল এবং কিছুক্ষণের জন্তা 
বাহাসংজ্ঞ। একবারেই লোপ পাইল । তখন উপস্থিত সকলেরই মনে 
হইল, নরেন্দ্রনাথকে উক্তরূপে স্পর্শ করার ফলেই তাহার এরূপ গভীর 
ধন উপস্থিত হইয়াছে । নরেন্দ্রনাথও উহা লক্ষা করিয়া একজন 
সঙ্গীকে ইঙ্গিত দ্বার। উহা দেখাইলেন। 

ইহার পর রাত্রি চারিটার সময় চতুর্ধ প্রহরের পুজা শেষ হইলে, 
শশী (পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ) আপিয়। নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, 
“ঠাকুর ডাকছেন ।” নরেন্দ্রনাথ উঠিয়। ঠাকুরের কাছে যাইতেই তিনি 
বলিলেন, “কি রে? একটু জমতে না জমতেই খরচ! আগে নিজের 
ভিতর ভাল করে জমতে দে. তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করাত হবে 
তা বুঝতে পারবি+_মাঁই বুঝিয়ে দেবেন । ওর ভেতর তোর ভাব 
হকিয়ে ওর কি অপকারট। করলি বল দেখি? ও এতদিন একভাবে : 
চলছিল, সেট। সব নষ্ট হয়ে গেল !-যেন ছয় মাসের গর্ভ নষ্ট হল! 
যা হবার হয়েছে, এখন হতে আর অমনশটা করিস নি । যাহোক, 
ছোড়াটার অদেষ্ট ভাল ।” ঠাকুরের কথ শুনিয়া নবেক্্রনাথ স্তব্ধ 
হইলেন। বুঝিলেন, দরে পুজার স্থানে বসিয়া তাহারা যাহা 


তের গুরু ও শিষ--(৬) (কাশীপুর) ১৫৫ 


করিয়াছেন ঠাকুর তাহা সবই জানিতে পাৰিয়াছেন। তাই, ত্বাহার 
কথার উত্তরে তিনি আর কিছু বলিলেন না । 

'তবে চরম সত্যাকাঙক্ষী অতুলনীয় বিরাট আধার ন-বন্দনাথের 
নিকট এই প্রকারের শক্তি বা বিভূতি লাভ খুব বড জিনিস ছিল ন।। 
তাই, সত্যের জন্য তাহার সাধন, ভজন ও শাস্ত্রাধ্যয়নাদি পুরের তায় 
সমভাবেই চলিতে লাগিল | জানা যায়, এই কামে (মার্চ, ১৮৮৬ ) 
নরেন্দ্রনাথ ও তাহার প্রেরণায় অপর যুবক ভক্তগণ দিবারান্রি ভগবান 
বুদ্ধদেবের অপুব জীবন ও ত্যাগ তপস্যাদির বিষয় আলোচন৷ 
করিতেন । এবং তাহার আদর্শে সত্যলাভের জন্য কৃতসম্বল্প হয়৷ 
তাহারা বসতবাটার নীচের তলার ছোট ঘরটির দেয়ালে “ললিত- 
বিস্তরের' নিম্ন শ্লোকটি লিখিয়। রাখেন £ 

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু | 

অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদ্রললভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিহ্যতে ॥* 

এইভাবে শ্রীবৃদ্ধের ত্যাগ, তপস্ত। ও উপরি-উদ্ধত শ্রোকোক্ত 
স্থভীষণ সাধন-সঙ্কল্পের বিষয় আলোচন। করিতে করিতে, নরেক্্রনাথ 
হঠাৎ একদিন (১৮৮৬, এপ্রিল মাসের 'প্রারস্ত ) কাহাকেও কিছু ন। 
বলিয়া, শুধু তারক ও কালীকে লইয়! সন্যাসীর বেশে বৃদ্ধগয়ায় 
চলিয়। গেলেন | তাহার। তিনজনে গয়। স্টেশন হইতে সাত মাইল 
হাটিয়। বুদ্ধগয়ায় পৌঁছেন ও সেখানে বৌদ্ধমন্বিরের মোহত্ডের 
অতিথিরূপে তিন-চার দিন থাকেন । এই তিন-চাবি দিন তাহার। 
(বুদ্ধের সিদ্ধিস্থান ) পবিত্র বোধিদ্রমতলে বশিয়। প্যান করেন। 
একদিন রাত্রে যখন চারিদিক নির্জন ও নিস্তব্ধ, এ স্থানে ধ্যান করিবার 
কালে নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উঈচ্চঃস্বরে কাদিয়। উঠেন ও পারে উপবিষ্ট 
তারকনাথকে জড়াইয়! ধরেন | ধ্যানরত তারক চমকিত হইয়। উহার 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, “বৃদ্ধদেবের মহান চরিত্র, অপার 


কু 


১। বঙ্গান্ুবাদ--“এই আসনে আমার শরীর শুকাইয়া যাউক ; এবং উহার 
ত্বক, মাংস ও অস্থি ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক; (তথাপি) যে জ্ঞানালোক বহু কল্পেও' 
দুর্লভ, তাহ। লাভ ন করিয়া এই শরীর এই আনন ত্যাগ করিবে না)” 


১৫৬ ত্বামী বিবেকানন্দ 


করুণা ও অতুলনীয় শিক্ষা প্রভৃতি চিন্ত! করতে করতে মনে হল, সবই 
তে রয়েছে, কিন্ত তিনি কোথায়? তখন তার জন্যে বুকে এমন 
একটা উদ্বেল ব্যথা বোধ হতে লাগল যে আর সামলাতে পারলাম 
না। তাই, কেঁদে উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরেছি ।” 

এদিকে কাশীপুরে অন্যান্য যুবক ভক্তগণ নরেক্জনাথের অদর্শনে 
যারপরনাই ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন । এবং পরে যখন সংবাদ পাওয়া 
গেল যে তিনি গৈরিক ধারণ করিয়! বুদ্ধগয়ায় গিয়াছেন, তখন 
তাহাদের কেহ কেহ সেখানে তাহার কাছে যাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়! 
উঠিলেন। তখন রাখাল এই বিষয় ঠাকুরকে জানাইলে তিনি 
বলিলেন, “কেন ভাবছিস ? কোথায় যাবে সে ( নরেজ্ত্রনাথ ).? 
ক'দিন বাইরে থাকতে পারবে? দেখ না এল বলে?” তারপর 
হাসিতে হাসিতে পুনরায় বলিলেন, "চার খুট ঘুরে আয়, দেখবি 
কোথাও কিছু (যথার্থ ধর্ন ) নেই, য। কিছু আছে সব (নিজের শরীর 
দেখাইয়া ) এইখানে |” 

যাহা হউক, দেখা যায় বুদ্ধগয়ায় তিন-চারি দিন থাকিবার পরেই 
নরেন্দ্রনীথ ও তাহার সঙ্গীগণ ঠাকুরকে পুনরায় দেখিবার জন্য ব্যাকুল 
হইয়! উঠেন। এবং তাহারা (১৮৮৬ খৃষ্টানদের ৯ই এপ্রিল ) তারিখের 
দুই-চারি দিন পূর্বে কাশীপুরে ফিরিয়া আসেন। 

নরেজ্্রনাথ এইভাবে ফিরিলেন বটে। কিন্তু বৃদ্ধদেবের ত্যাগ, 
তপস্তা ও নিবাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে ছাড়িল না । এবং দেখ 
যায়, ১৩ই এপ্রিল তারিখে (১৮৮৬, ১লা বৈশাখে) তিনি (ঠিক 
বৃদ্ধের ভাবেই ) ঠাকুরকে বলিতেছেন-__-“আমি চাই শান্তি, আমি 
ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না|” বলিয়া তিনি মাঝে মাঝে সুর করিয়া বলিতে 
লাগিলেন-_ সত্যম্‌ জ্ঞানমনস্তম্‌ |” 

ইহার পর আমরা দেখিতে পাই, তিনি ১৪ই/১৫ই এপ্রিল হইতে 
কিছু দিন ধরিয়া প্রায় প্রত্যহই দক্ষিণেশ্বরে গিয়া সেখানকার পঞ্চবটা- 
তলে বসিয়া তীব্র তপস্ত। করিতেছেন । কোন কোন দিন একসঙ্গে 
প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল সেখানে কাটাইয়৷ আসেন। কিন্ত তাহ! 


তের গুরু ও শিষ্ব--(৬) (কাশীপুর) ১৫৭ 


হইলেও আমরা বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাই, এই উগ্র ত্যাগ, 
তপস্তা ও নান] দিব্যানুভূতির মধ্যেও, তিনি তাহার যুক্তি-বিচার 
পরিত্যাগ করেন নাই। এবং এ ভিত্তিতে তিনি ঠাকুরকে অপর 
সকল বিষয়ে মানিয়াও, অবতার বলিয়া! মানিতে পারেন নাই । এই 
সম্পর্কে দেখা যায়, ২১শে এপ্রিল তারিখে (১৮৮৬ ) তিনি মাষ্টার 
মহাশয়কে বলিতেছেন, “আমি 00 চাই । সেদিন পরুমহংস 
মশায়ের সঙ্গেই খুব তর্ক করলাম। উনি আমায় বলেছিলেন, 
“আমাকে কেউ কেউ ঈশ্বর বলে। আমি বললাম, “হাজার 
লোকে. ঈশ্বর বলুক, আমার যতক্ষণ সত্য বলে বোধ না হয়, ততক্ষণ 
বলবো না' |” 

আবার এ যুক্তি-বিচারের ভিত্তিতেই তিনি, অন্তরের প্রবল ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের প্রজ্বলিত অগ্নি বুকে ধারণ করিয়া, বাড়ীর চিন্ত। একেবারে 
পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । এবং উক্ত ২১শে এপ্রিল তারিখেই 
তিনি (কাশীপুরবাটার ) উদ্ভানপথে বেড়াইতে বেড়াইতে মাষ্টার 
মহাশয়কে বলেন, "গয়াতে যাব মনে করেছি । একট। জমিদারীর 
, ম্যানেজারের কাজের কথা একজন বলেছে। ঈশ্বর টীশ্বর নেই ।” 

নরেক্দ্রনাথের মুখের এইকালের এই নাস্তিক্যভীবের কথ! যে 
ঝ।হার কোন প্রাণের কথ! ছিল তাহা নয়। বজ্ততঃ তিনি এখন 
তীব্রভাবে চাহিতেছিলেন তাহার অন্তরের সকল প্রশ্সের চরম 
সমাধান । এবং তাহা এখন তাহার নিকট একটি যুক্তিসংগত সত্য- 
বস্তুই ছিল। শুধু সে সত্যের প্রত্যক্ষ উপলন্গির অভাবই তাহাকে 
মাঝে মাঝে অবিশ্বাসীর হ্যায় এক একটি প্রতিক্রিয়। করিতে প্ররোচিত 
করিত | নিম্নের ঘটনাটি হইতে ইহা সুস্পষ্ট হইবে | 

উক্ত ২১শে এপ্রলের পরের দিন (২২শে এপ্রিল, ১৮৮৬ )' 
ঠাকুরের সিন্ধুদেশীয় ভক্ত (অতি মিষ্টভাষী ও শাস্তত্বভাব ) হীরানন্দ 
তাহাকে দর্শন করিতে আসিয়। নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাস। করেন, “আচ্ছা, 
ভক্তের ছুঃখ কেন ?” উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বলেন, [176 501)6106 
06 0156 01015215615 06511151711 ০0910 18৬০ 08816 


১৫৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


৪ 9600৫ ০] ( অর্থাৎ, এই বিশ্বের ব্যবস্থাসকল শয়তানী পূর্ণ । 
আমি এর চেয়ে ভাল জগৎ সৃষ্টি করতে পারতাম ) 1” 

কিন্ত ইহার একটু পরেই তিনি (যুক্তির ভিত্তি রক্ষা করিয়াই ) 
পুনরায় বলেন, “তবে একট। বিশ্বাস করলে সব টুকে যায়। 0০৪] 
005] 16002 19 11) 107101)61510) : বই ঈশ্বর--এই বিশ্বাস 
হলেই চুকে যায়। আমিই সব করছি 1” ইহার উত্তরে হীরানন্ৰ 
যখন বলিলেন, “ও কথা বল। সোজা” তখন নরেব্দ্রনাথ শঙ্কর্চার্ষের 
ন্ুবিখ্যাত নিবাণষটুন ( ও মনোবুদ্ধাহক্কারচিত্তানি নাহং ইত্যাদি ), 
কৌগীনপঞ্চক প্রভৃত্তি স্তব ও একটি গান গাহিয়। তাহার জবাব 
দিলেন । এবং পরে বলিলেন, 401৮5. 006 006 2120] ভ1]] 
51৮০ 5০0 ৪. 09111101) ( অর্থাৎ, আমি যদি এক পাই, তাহলে 
তাকে আমি-এ ১এর পরে শুধু শৃন্ত বসিয়েই__নিযুত, কোটি 
অনায়াসে করতে পারি )। তৃমিও আমি, আমিও তুমি | আমি বই 
আর কিছু নেই।” তখন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া হীরানন্দকে 
বলিলেন, "যেন খাপখোল। তরোয়াল নিয়ে বেড়াচ্ছে ।” 

বস্ততঃ নরেন্দ্রনাথের হস্তের এ উন্মুক্ত জ্ঞান-তরবারিই যেন ছিল 
তাহার এখনকার সত্যকারের রূপ | মনের অজ্ঞান-বন্ধন সবই প্রায় 
ছিন্ন-ডিন্ন হইয়াছে । যাহ। অবশিষ্ট আছে, তাহার উপরেও তিনি 
তাহার শেষ চরম আঘাতে উত্তোলন করিয়াছেন। আর দেরী অসহ। 
তিনি এখন প্রতিক্ষণই কামন। করিতেছেন--উপনিষদ্রুক্ত চরমসত্যের 
প্রলয়ঙ্কর উপলব্ধ, যাহার আবিগাবমাত্রে স্থপ্তির অনুভূতি বিলুপ্ত হয়, 
এবং “আমিই ব্রঙ্ধ' এই জাগ্রত বোধের মধ্যে 'আমিও' মিলাইয়। যায় 
ও পরিশেষে শুধু বাক্য-মনের অতীত বোধস্বরূপ ( অব্যক্ত ) ব্রহ্মই 
বিরাজিত থাকেন । এই প্রচণ্ড চরম অনুভূতির জন্য তিনি এখন 
ঠাকুরের নিকট নিয়ত প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন । 

অন্ততঃ বারেকের জন্য তাহাকে এই অনুভূতি দিতে ঠাকুরও 
বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন । কারণ, আমরা দেখিয়াছি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে 
( নরেক্্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার আগমনের দিনে) তিনি 


তের গুরু ও শিশ্ু-_-(৬) (কাশীপুর) ১৫১৯ 


তাহাকে নিজ হইতে (€ একেবারে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে ) শুধু স্পর্শ 
দ্বারা এ অনুভূতি লাভ করাইয়। দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু 
নরেক্দ্রনাথ উহার স্চনাতেই ভয়ে চীশুকার করিয়। উঠায়, তিনি তখন 
এ কার্ধ হইতে বিরত হইয়া বলেন, “এখন থাক,_কালে ( অর্থাৎ, 
বিধিনিদিষ্ট সময়ে ) হবে।” সেই কাল এখন আগত। তাই 
নরেন্দ্রনাথ এ অনুভূতি পাইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়। উঠিয়াছেন। কিন্তু 
তাহা হইলেও দেখা যায়, ঠাকুর সম্ভবতঃ উপযুক্ত ক্ষণের জন্য, অথবা 
অন্ত যে কারণেই হউক, উহা এখন হঠাহাকে দিতে একটু বিজম্ত 
করিতে লাগিলেন । এই সময়ে ঠাকুরের দিক্নার ইতিহাস এইরূপ : 

কাশীপুরের উদ্ভানবাটীতে আসিবার অঈ পরে, প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ 
ডাঃ রাজেন্দ্রনাথ দন্ত (ডাঃ মতেক্দরলাল সরকারের সম্মতি লইয়া ) 
নিজ হইতে ্গ্যোগী হইয়া ঠাকুরকে একটি উষধ দেন । এ ওষধ 
ব্যবহারে ঠাকুর পক্ষাধিক কাল একটু ভাল বোধ করেন । কিস্ত তাহার 
পর এ উষধে বা অপর কোনও উুঁষধেই আর কোন উপকার পাওয়া 
গেল না । এবং ঠ]কুরের ব।াধি অবিরাম গভিত ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়| '্াহার দীর্ঘ বলি শরীরকে এক জীর্ণ, ভগ্ন, কঙ্কালে পরিণত 
করিল । 

কিন্ত এই ঘোর কাল ব্যাধির মধ্যেই তিনি ধীরে ধীরে ও সকলের 
অলক্ষ্যে কয়েকটি ভতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্ুসম্পন্ন করেন । দেখ! যায়, 
তাহার এই অন্থুখের স্উপলন্দ্যে তাহার ভক্তগণ প্রথমে শ্বামপুকুরে, 
তপর কাশীপুরের উগ্ভানবাটাতে একত্র হন। এবং এই শেষোক্ত 
বাটাতে হাহার। পরস্পরের সহিত মিলিবার, মিশিবার ও সহযোগীত। 
করিবার এরূপ সুযোগ পান যে, শুধু তাহারই দ্বার। তাহার! এক 
স্থগঠিত ভক্তসঙ্ঘে পরিণত হন । শুধু ইহাই নয়। এ বৃহৎ ভক্ত- 
সভ্ঘের ভিতর হইতেই আরও গড়িয়া উঠিল (উহ! হইতে বন্থগুণে 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ ) ঠাকুরের ভবিষ্যতের অপুর কর্মযন্ত্র_তাহার 
মহাশক্তিশালী ত্যাশীভক্তসজ্ঘ । নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ঠাকুরের 
'সেবারত যুবকভক্তগণকে লইয়া ইহা গড়িয়া উঠে। 


১৬৩ স্বামী বিবেকানন্দ 


এই ছুইটি মহা! গঠন কার্ধের মূলে ছিল ঠাকুরেরই চেষ্টা, ইচ্ছা ও; 
আকর্ষণ | বিশেষভাবে, তাহার উক্ত ত্যাগীভক্ত-সঙ্ঘটি স্থায়ী ও সুগঠিত 
করিবার জন্য তিনি ছিলেন যারপরনাই ব্যগ্র ও যতুবান । এবং পরে 
যথাসময়ে তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথের উপর এই কার্ষের ভবিব্যুৎ-ভার 
অর্পণ করিয়া বলেন, “ছোকর! ভক্তদের সকল ভার তোমার উপর 
রইল । আমার দেহত্যাগের পরেও ওরা যাতে সাধন-ভজন করে ও 
বাড়ীতে না ফেরে, তা তুমি দেখবে 1” ইহার পর, তিনি এ যুবক 
ভক্তগণকে বলেন, “নরেন তোমাদের নেতা” । এবং তৎসঙ্গে 
তাহাদের বুঝাইয়া দেন যে ভবিষ্যতে নবেন্দ্রকে দিশারী করিয়া চলাই 
তাহাদের কর্তব্য ও তাহাতেই তাহাদের কল্যাণ । জান যায়, শেষের 
দিকে ঠাকুর প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নরেক্ত্রনাথকে কাছে ডাকাইয়া 
আনিয়া ছুই-তিন ঘণ্টাকাল তাহার সহিত একান্তে ত্যাগীভক্তদের 
ভাবী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা করিতেন এবং এ সকল 
ভক্তদের একত্রে রাখিয়া কিভাবে পরিচালিত করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে 
তাহার শেষ উপদেশ সকল দিতেন । এই সম্পর্কে একদিন তিনি 
নরেক্দ্রনাথকে বলেন, “রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে সে 
একট! রাজ্য চালাতে পারে ।” তীক্ষুবুদ্ধি নরেক্রনাথ তখনই বুঝিয়! 
লইলেন যে রাখালকেই ভাবী ত্যাগীভক্ত-সজ্ঘের সঙ্ঘ-নায়ক করা 
ঠাকুরের ইচ্ছা । এবং পরবর্তীকালে তিনি ঠাকুরের এই উপদেশ 
অনুসারেই কার্য করেন ও তদ্দার৷ অশেষ সুফল প্রাপ্ত হন । 

ইহা! ব্যতীত দেখ! যায়, এই সকল যুবক ভক্তদের আধ্যাত্মিক 
জীবন গঠনের জন্য ঠাকুর তাহার অন্থুখের মধ্যেও অনুক্ষণ চেষ্টিত 
থাকতেন। কাহার কি ভাবে চলিতে ও সাধন করিতে হইবে, 
কাহার সাধন-পথের বিদ্ব সকল কি ভাবে দূর করিতে হইবে এবং 
উন্নতির জন্য কাহার কখন কি প্রয়োজন দেখা যাইতেছে, ইত্যাদি 
বিষয়ে তিনি প্রত্যেককে পৃথকভাবে আবশ্যকানুযার়ী উপদেশ 
দিয়াছেন । অন্মুখ বৃদ্ধির ফলে তিনি যখন অত্যন্ত ছুরবল, এমন কি 
কথা বলিতেও কষ্ট বোধ করেন, তখনও তিনি অনুচ্চস্বরে স্বল্নকথায় 
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এবং কখনও বা! শুধুই আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা তাহাদিগকে তাহ! 
বুঝাইয়া দিয়াছেন। আর প্রত্যেককে আবশ্যকীয় শক্তিও দিয়াছেন । 
এই সকলের ফলে তাহারা কি অপূর্বভাবে গড়িয়। উঠিতেছিলেন, 
তাহা আমরা তাহাদের পরবত্তীকালের পবিত্র, নিঃস্বার্থ ও মহাগৌরবময় 
জীবন দেখিয়া বুঝিতে পারি। তাহাদের জীবনের এই মহাপরিণতির 
কারণস্বরূপ তাহারা প্রতোোকেই ঠাকুরের কাছে তাহাদের খণ সুস্পষ্ট 
ভাষায় ব্যক্ত করিয়। গিয়াছেন । 

অবশ্ঠ কাশীপুরে ঠাকুর যে এইভাবে শুধু ঠ্রাহার যুবক ভক্তগণকেই 
সাহায্য করিয়াছেন তাহ। নয়। শাহর গৃহীভক্তগশ ও নিজ নিজ 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহার নিকট হইতে যথাসময়ে আবশ্যকীয় 
সকল প্রকার সাহায্যই পাইয়াছেন।১ তবে তাহার সেবারত যুবক- 
ভক্তগণকে লইয়াই ছিল তাহার প্রধানতম কাজ এবং তিনি তাহাদের 
কিভাবে দেখিতেন ও কোন পথে চালিত করিতেছিলেন, তাহা 
নিমের ঘটন। ছুইটি হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝ। যায় : 

১। ঠাকুর হঠাৎ একদিন তাহাদিগকে পাড়ার উপর গিয়া 
( সাধুদের স্ায় ) দ্বারে দ্বারে খা ভিক্ষ। করিয়া আনিতে বলিলেন। 
ইহাতে তাহারা উৎসাহের সহিত রাজি হইয়। ভগবানের নাম লইয়া 
ভিক্ষায় বাহির হইলেন । তীহাদের ভিক্ষ। করিতে দেখিয়! কেহ 
গালি দিলেন, কেহ বা সাগ্রহে ভিক্ষা দিলেন এবং কোন কোন 
মায়েরা চোখের জল ফেলিলেন। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার সহিত 
তাহারা যে খাগ্ভ সংগ্রহ করিলেন, তাহা উগ্ভানবাটাতে রন্ধন করা 
হইল। ঠাকুর তাহা হইতে এক দানা ভাত গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 
“ভিক্ষান্ন বড়ই পবিত্র ।” তিনি জানিতেন এই সকল যুবকগণ আর 
অতি অল্পকাল পরেই গেরুয়া ধারণ করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় এইভাবে 
ভিক্ষার সাহায্যে জীবন যাপন করিবেন । 

১। এই সম্পর্কে গৃহীভক্তগণের সমক্ষে ঠাকুরের ১৮৮৬ খ্বাবঝের ১লা 
জানুয়ারী তারিখে “কল্পতরু হওয়ার" ঘটনাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ( লীলাপ্রসঙ্গ, 
দিব্যভাব )। 

১১ 


১৬২ স্বামী বিবেকানলা 


২। ১৮৮৬ খুষ্টাব্ষের গ্রীষ্মকালে (সম্ভবতঃ জুন মাসের শেষ- 
ভাগে ) বুড়ো গোপাল কেদার-বনদ্রী দর্শনান্তে কাশীপুরে ফিরিয়। 
ঠাকুরের নিকট সাধু-ভোজন করাইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন! 
শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, “কোথায় সাধু খু'জবি ? - এখানেই সব 
রয়েছে। এই ছোকরাদের চাইতে ভাল সাধু কোথাও পাবি না। 
এদের খাওয়ালেই হবে ।” গোপাল তাহারই ব্যবস্থা করিলেন । 
এবং তসঙ্গে ( ঠাকুরেরই পূর্ব-প্রদত্ত উপদেশে ) মালা, চন্দন ও 


কয়েকখাশি গেরুয়া বস্ত্র তাহার সম্মুখে আনিয়। রাখিলেন। ঠাকুর 
তাহা হইতে (বুড়ে। গোপাল সহ) এ সকল ছোকরা ভক্তদের : 


প্রত্যেককে মালা, চন্দন ও একখানি করিয়। গেরুয়া বস্ত্র দান করিলেন 
এবং উদ্বত্ত একখানি বস্ত্র গিবিশচন্দ্রের জন্য রাখিয়া দিলেন। এই 
ভাবে ঠাকুর নিজে সেদিন যে এগার জনকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন, 
তাহাদের নাম__নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন, বাবুরাম, নিরপ্ীন, তারক, 
শরত, শশী, কালী, লাটু ও বৃড়ো গোপাল ।' 

উক্তরূপে ঠাকুরের নিকট হইতে গেরুয়। প্রাপ্তির পর, নরেক্দ্রনাথ 
হঠাৎ একদিন (ঠাকুরের কৃপায় ) তাহার বহু-প্রাথিত অদ্ধয় তত্বের 
উপলন্ধি লাভ করিলেন । এইদিন সন্ধ্যাকালে কাশীপুর বাঁটীর নীচের 
একটি ঘরে বসিয়া নরেন্দরনাথ ও বুড়ে। গোপাল ধ্যান করিতেছিলেন। 
তখন নরেন্দ্রনাথ হঠাৎ অনুভব করিলেন, তাহার মাথার পশ্চাৎদিকে 
একটি উজ্জ্বল জ্যোতিঃপিও এবং উহা! ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর ও বৃহত্তর হইতে 
হইতে ফাটিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে উহারই মধ্যে তাহার মনের লয় 
হইল । তখন (তাহার আত্মচৈতন্তে ) যাহা অনুভূভ হইতে লাগিল 
তাহা অবাঙমনসোগোচরমূ, অর্থাৎ বাক্য-মনের অতীত, সুতরাং 
অবর্ণণীয়।২ এই অবস্থায়, গোপাল হঠাৎ শুনিলেন, নরেন্দ্র চীৎকার 
করিয়া বলিতেছেন -“গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীরটা 


১। সন্ন্যাস গ্রহণে আবশ্যকীয় বিরজা হোমাদি ইহারা ঠাকুরের দেহরক্ষার 
পরে করিয়াছিলেন । 
২। এই নিবিকল্প সমাধির সময়ে নরেশ্্রনাথ যেরূপ অনুভব করিয়া ছিলেন, 


৯ কপ 


তের গুরু ও শিশ্বু--(৬) (কাশীপুর) ১৬৩ 


কোথায় ?”১ গোপাল চমকিত হইয়। তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 
“কেন, এই তো--এই তো তোমার শরীর” কিস্ত দেখিলেন 
তাহীর শরীর যেন শক্ত কাঠ, কোনও সাড়া নাই। ত্বাহার এই 
অবস্থা! দেখিয়া গোপাল ভীত হইয়া ছুটিয়৷ ঠাকুরের নিকট গিয়৷ সব 
নিবেদন করিলেন । ঠাকুর তখন অত্যন্ত গম্ভীর ও নিস্তব্ধ হইয়। 
বসিয়াছিলেন, যেন নরেজ্দ্রের যাহা হইতেছে তাহা সবই জানিতে 
পারিতেছেন। গোপালের কথার উত্তরে তিনি শুধু বলিলেন, “ও এ 
অবস্থায় কিছুক্ষণ থাক্‌। এর জন্যে ও আমাকে অনেক খুঁচিয়েছে।” 

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় নরেল্দ্রনাথের বাহাজ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিয়। 
আসিবার লক্ষণ দেখা গেল। ক্রমে তাহার যখন পূর্ণ জ্ঞান হইল, 
তখন তিনি দেখিলেন তাহার চিন্তাগ্রস্ত গুরুভাইগণ তাহাকে ঘিরিয়। 
রহিয়াছে । পরে তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে ঠাকুর 
বলিলেন, “মা তোকে এখন সবই দেখিয়ে দিয়েছেন । তোর এই 
অনুভূতি এখন বাক্সবন্ধ থাকবে, চাবি আমার কাছে রইল । তোকে 
এখন অনেক কাজ করতে হবে । আমার এ কাজ শেষ হলে, এ বাক্স 
আবার খুলে দেওয়া হবে এবং তুই আবার এই অনুভূতি পেতে 
পারবি।” ইহা বলিয়া তিনি তাহাকে কিছুদিনের জন্য শরীরের 
বিশেষ যত্ব লইতে, সাত্বিক খাছ আহার করিতে ও জঙসঙ্গে থাকিতে 
উপদেশ দিলেন । 

পরে তিনি তাহার অপর শিহ্াদের বলিলেন, “নরেন্দের 
ইচ্ছামৃত্যু। ও যখন জানতে পারবে ও কে, তখন ও আর দেহ রাখবে 
না। আমি ওকে ভুলিয়ে রেখেছি । সময় আসবে, যখন সে তার 
মেধ। ও অধ্যাত্ব শক্তি বলে.সমগ্র জগৎ কাপিয়ে তুলবে । আমি মার 
কাছে প্রার্থনা করেছি, তিনি যেন এই (নিধিকল্প ) অদ্বয় তত্বের 
তাহার বর্ণনা তিনি পরে তাহার শ্বরচিত নিম্ন গানটিতে ব্যক্ত করিয়াছেন: 
“নাহি সুর্য, নাহি জ্যোতিঃ, নাহি শশাঙ্ক অন্দর,” ইত্যাদি । 

১। এই সময়ে মনের আংশিক নিয়াবতরণে নরেন্্রনাখের মনে হইতেছিল 
€ ইহা! তিনি পরে বলিয়াছেন ) শুধু তাহার মুখটি আছে, শরীর যেন নাষ। 


১৬৪ শ্বামী বিবেকানন্দ 


অনুভূতি তার কাছ থেকে মায়ার দ্বার৷ ঢেকে রাখেন। ওর অনেক 
কাজ করতে হবে । তবে এই মায়ার আবরণ এত পাতলা যে, তা 
যেকোনও সময়ে ছিড়ে যেতে পারে ।” 

যাহা হউক, এই সর্বোচ্চ অনুভূতি লাভের জঙ্গেই যে নরেন্দ্রনাথের 
সাধনার প্রয়োজন শেষ হইল তাহা নয়। ঠাকুরের যে কাজ তিনি 
করিবেন, তাহাতে চাই অন্তহীন ছূর্বার আধ্যাত্মিক শক্তি, বহু মত- 
পথের জ্ঞান, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও বহুমুখী অভিজ্ঞতা | বস্তুতঃ ইহার, 
জন্য প্রস্তুতির কোন অস্ত ছিল না৷ । তাই, ঠাকুর নরেক্দ্রনাথকে ( ও, 
তাহার সকল যুবক ভক্তগণকেই ) আরও তপস্তা করিতে উপদেশ দেন । 

এই সকল ব্যতীত, ঠ1কুর কাশীপুরে আরও একটি বড় কর্তব্য | 
সুলাধিত করেন। আমরা দেখিয়াছি, কাশীপুর উদ্চানবাঁটীর নীচের 
তলার দুইটি ঘরে যুবকভক্তগণ থাকিতেন ও উহার পূর্বদিকের একটি 
ঘরে অবস্থান করিতেন ঠাকুরের সহধিণী ও সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিণী 
শ্রীশ্রীমা । দক্ষিণেশ্বর থাকিতে উক্ত যুবক ভক্তগণের দুই-এক জন 
ব্যতীত অপর কেহই এই মহামায়ের দর্শনও পান নাই। কিন্ত 
কাশীপুরের বাটীতে তাহার একান্ত সান্নিধ্যে থাকিয়! ও তাহারই ন্যায় 
ঠাকুরের সেবায় রত থাকিয়া, তাহারা তাহার সঙ্গে এক অচ্ছেছ্চ বন্ধানে 
আবদ্ধ হন। আর এইখানেই ঠাকুর তাহাদের জানাইয়া দেন, মা কে 
ও তাহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি। এবং বিশেষভাবে ঠাকুরের 
কার্ধ সম্পাদনের ব্যবস্থায়, তিনি নিজে যাহা করিয়াছেন তাহার বক্রী 
অংশ যে এক অপূর্ব মাতৃভাব প্রকাশে ্রীশ্রীমা করিবেন, ইহ! তিনি 
তাহাদের কাহারও কাহারও নিকট সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন । তাই 
আমর! দেখিতে পাই, পরবর্তীকালে তাহার! ঠাকুরের সহিত মাকে 
সমসম্মানে মাথায় রাখিয়া তাহাদের কর্তব্য সকল সম্পাদন করিয়া 
যাইতেছেন। বিশেষতঃ নরেক্দ্রনাথ মাকে কি অসীম বিস্ময়কর ভক্তি 

১ ঠাকুরের একটি ভক্ত ( শ্রীযুত মনীন্ত্র গুপ্ত) বলিয়াছেন যে, তিনি 


ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন--“আমার কাজ অর্ধেক করা হয়েছে, জগতের 
কল্যাণের জন্ত বাকী কাজ ও (শ্রীত্রীম। ) করযে।” 


€তের গুরু ও শিশ্ক--(৬) (কাশীপুর) ১৬৫ 


৭ ভরসার চক্ষে দেখিতেন তাহার পরিচয় আমরা পরে ঘথাস্থান 
সকলে দেখিতে পাইব। 

এইভাবে ছুরস্ত ব্যাধি-যন্ত্রণ। ও নানা আবশ্কীয় কর্মানুষ্ঠানের মধ্য 
দিয়া ঠাকুরের কাশীপুরের দিনগুলি ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিতে 
লাগিল। ক্রমে জুলাই মাস (১৮৮৬) পড়িতে তিনি যার-পর-নাই 
বল হইয়া! পড়িলেন এবং দেখা যায় এ মাসের শেষের দিকে তিনি 
ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া ছাড়! কথ! বলিতে পারিতেন না । কিন্তু এই 
কালেও তিনি তাহার আবশ্ঠকীয় কর্ম সম্পাদনে বিরত হন নাই। 
জান! যায়, এই সময়ে তিনি একদিন একখানা কাগজে লিখেন, 
“নরেন্দ্র লোকশিক্ষা দেবে 1” উহা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ বলেন, 
“আমি ও সব পারব ন11” প্রত্যুত্তরে ঠাকুর বলেন, “তোর হাড় 
করবে |” ূ 

এই মহাকার্ধটি যাহাতে সুসম্পাদিত হয়, তজ্জন্য ঠাকুর 
নরেন্দ্রনাথের শক্তি বুদ্ধি করিতে চেষ্টার ক্রুটি করেন নাই । জান! যায়, 
উপরি-বণিত ঘটনার কিছু পূর্বে, তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথকে বলেন, 
“আমার সিদ্ধাই সকল কালে তোর ভিতর দিয়ে প্রকাশ পাবে ।” 
চারপর তাহার মহাসমাধির মাত্র তিন-চারি দিন পূর্বে, শরীরের অতি 
দুর্বল, কষ্টদায়ক অবস্থায়, তিনি এক অত্যাশ্র্য ও মর্মম্পর্শা "কর্ম 
সম্পাদন করিলেন। তিনি পেদিন নরেন্দ্রনাথকে ডাকাইয়া আনিয়। 
তাহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন। নরেন্দ্রনাথ বসিলে, তিনি তাহার 
দিকে স্থিরভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া গভীর সমাধিমগ্র হইয়া পড়িলেন। 
'নরেন্দ্রনাথের তখন মনে হইতে লাগিল, ইলেকদ্রিক সকের (5080০% ) 
মত একটা স্ুল্ম শক্তি তাহার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং 
ক্রমে তাহার বাহাসংজ্ঞাও বিলুপ্ত হইল। যখন তাহার জ্ঞান ফিরিল, 
তখন তিনি দেখিলেন ঠাকুর কাদিতেছেন | নরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হুইয়! 
উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, “নরেন, আঙ্জ তোকে 
আমার যথাসধন্ব দিয়ে ফুকির হলাম। . যে শক্তি তোকে আঞ্জ আমি 
দিলাম, তার সাহায্যে তোর দ্বারা অন্তি মহান কাজ সকপ সম্পর 


১৬৬ স্বামী বিবেকানন্দ 


হবে। সেই কাজ যখন শেষ হবে, মাত্র তখনই তুই যেখান থেকে 
এসেছিস সেখানে ফিরে যেতে পারবি | 

এই ঘটনার পর, ঠাকুরের দেহত্যাগের মাত্র ছুইদিন পূর্বে, 
নরেন্দ্রনাথ যখন তাহার শধ্যাপার্থে দাড়াইয়া! ছিলেন, তখন তাহার 
হঠাৎ মনে হইল “ঠাকুর যদি এখন তার এই অসহ্ মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে 
বলতে পারেন 'আমি অবতার" তা হলে আমি তার সে কথা বিশ্বাস 
করব ।” ঠিক সেই মুহুর্তেই ঠাকুর তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 
"নরেন, এখনও তোর অবিশ্বাম! যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই এখন. 
রামকৃষ্ণ । এবং তা তোর বেদীস্ত ভাবের (অর্থাৎ, সবই ঈশ্বর এই 
ভাবের ) কথা নয়।” শুনিয়৷ নরেক্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইলেন । মনে 
প্রচুর লজ্জা -ছুঃখও অনুভব করিলেন । এত দিব্যদর্শন ও দিব্যানুভূতির 
পরেও, এই অবিশ্বাস! ইহাই এখল তাহার নিকট অতি অযুক্তিকর 
বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল। 

ক্রমে শেষের দিনটি আসিয়া উপস্থিত হইল । সেদিন ১৮৮৬ 
খৃষ্টান্বের ৩১শে শ্রাবণ (১৫ই-১৬ই আগস্ট )। ঠাকুর পাচ-ছয়টি 
বালিশের উপর ঠেস দিয়া নীরবে বসিয়া আছেন । সকলেই মনে 
করিতেছেন তাহার কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে । কিন্ত শ্রীশ্রীমা সেখানে 
আসিতেই তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, “এসেছ ? গাখো, আমি, 
যেন কোথায় যাচ্ছি। জলের ভেতর দিয়ে অনেক দূর।” শুনিয়া ম৷ 
কাদিতে লাগিলেন । ঠাকুর তাহাকে সাস্বন। দিয় বলিলেন, “তোমার 
ভাবন। কি? যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে । আর এরা ( নরেজ্দনাথ 
প্রভৃতি ) আমার যেমন করেছে, তোমারও তেমনি করবে |» 

ইহার পর ক্রমে দিন শেষ হইল । রাত্রি আসিল । ছুপুর রাত্রির 
পর, ঠাকুর নরেজন্দরের সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া দুই-চারিটি কথা 
বলিলেন। তারপর তিনবার মা-কালীর নাম উচ্চারণ করিফ1 শুইয়া, 
পড়িলেন। এবং রাত্রি ১টা ২ মিনিটের সময় ( ইংরেজি মতে ১৬ 
আগষ্ট ) একটা প্রবল আনন্দ-শিহরণে তীহার-সারা গায়ে কাটা দিয়। 
ভাল, এমন কি, মাথার চুলগুলি পর্বস্ত খাড়া হইয়। দাড়াইল এবং 


গুরু ও শিশ্ত--(৬) (কাশীপুর) ১৬৭ 


সমস্ত মুখখানি এক দিব্য হাসিতে উদ্ভাসিত হইল । তিনি মহাসমাধি- 
মগ্নহইলেন। তাহার এ সমাধি আর ভাঙ্গিল না। পরদিন দ্বিগ্রহবে 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাহার শরীর পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 
মাত্র আধঘণ্টা পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন । 

বেলা পাঁচটার সময় ভক্তগণ ঠাকুরের দেহ গেরুয়া কাপড় ও পুষ্প- 
চন্দনে সুসজ্জিত করিয়া কীর্তন করিতে করিতে বরাহনগরের শশান- 
ঘাটে লইয়া ভন্মীভূত করিলেন। এবং তৎপর তাহারা তাহার অস্থি ও 
চিতাতম্ম সযত্বে সংগ্রহ করিয়৷ একটি কলমে ভরিলেন ও তাহা লইয়া 
“জয় রামকৃষ্ণ” 'জয় রামকৃষ্ণ বলিতে বলিতে কাশীপুর উদ্ান-বাঁটাতে 
ফিরিয়া আসিলেন। 

এবং সেখানে গভীর রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে দাড়াইয়! নরেন্্রনাথ 
অনুভব করিলেন, “হৃদয় শৃষ্ঠ, শিরে শ্রীগুরু-অপিত গুরুদায়, পথ 
অপরিজ্ঞাত-শুধু গুরুরই কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আদেশ, ইঙ্গিত ও 
ইশারা ব্যতীত তাহা নিদেশ করিবার আর কিছুই নাই।? 


ততীয় শ্ত্ 
চৌদ্দ 


বরাহুনগর মর 
( ১৮৮৬-১৮৮৯ ) 


ঠাকুরের অদর্শনের পর, গ্াহার ত্যাগী ও গৃহীভক্তগণ আরও কয়েক 
দিন পূর্বের ম্যায় কাশীপুরের উদ্যানবাটাতে সম্মিলিত হইয়! তাহার 
পুণ্যকথা আলোচন করিলেন। তারপর একদিন বৈকালে রামবাবু 
ও সুরেশবাবু এ বাটীতে আসিয়! উহা৷ আগস্ট মাস অস্তে (১৮৮৬) 
ছাড়িয়া দিবার আবশ্যকতা জানাইয়া, গৃহত্যাগী সেবকদিগকে নিজ 
নিজ বাড়িতে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। এ দিন রাত্রেই 
এই সংবাদ পাইয়া, ঠাকুরের পরমভক্ত বলরামবাবু পরদিন স্বয়ং 
কাশীপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমাকে তাহার বাড়ীতে লইয় গেলেন (৬ই 
ভাদ্র, ১৮৮৬)। অনেক আলোচন! ও পরামর্শের পর, ঠাকুরের ত্যাগী 
ভক্তগণ তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও তাহার পবিত্র তসম্মাস্থিপূর্ণ একটি 
তাত্রকৌটা” বলরামবাবুর বাড়িতে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া, তাহাদের 
গ্রবল অণিচ্ছাসত্বেও নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। শুধু 
তারক, লাটু ও বুড়ে! গোপাল পূর্বেই সংসার ত্যাগ করায়, তাহাদের 
বাড়ী ফিরিবার কোন উপায় ছিল না। 


১। এই তাত্রকৌটাটির ইত্হাস এই । রামবাবু প্রভৃতি কয়েকজন গৃহী- 
ভক্ত ঠাকুরের ভল্মাস্থি রামবাবুর কীকুড়গাছি যোগোগ্ঠানে প্রোথিত করিতে 
চাহেন। ত্যাগীতন্তগণ ইহাতে আপত্তি করায়, গৃহীভক্কগণ নরেন্তরনাথের 
শরণাপন্ন হন। তখন ভাহার উপদেশে ত্যাগীতক্কগণ ভল্মাস্থির পাত্র হইতে 
বড় বড় অস্থি সকল বাহ্ছির করিয়া ।নিজেদের জন্য উক্ত তাত্রকৌটায় রাখিয়া 
দেন। এবং তশ্মান্থির বন্কী অংশ পাত্রনহ গৃহীভক্তদের দেওয়। হয় ও তাহা 
সকলে মিলিয়া উক্ত যোগোস্তানে প্রোথিত করেন। 


চৌদ্দ বরাহছনগর মঠ , ১৬৯ 


ঠাকুরের ভক্তগণের এইকালের মানসিক অবস্থা মাস্টার মহাশয় 
তাহার কথামৃতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন : 

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকালে তাহার গ্ৃহী ও বালক ভক্তগণ 
পরস্পরের সহিত যে ন্েহনুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আর ছিন্ন 
হইল না। সকলেই যেন এক প্রাণ, পরস্পরকে না দেখিয়া আর 
থাকিতে পারেন না। অন্যলোকের সঙ্গে আলাপ আর তাহাদের 
ভাল লাগে না। ঠাকুরের কথা ছাড়া আর সবই বিস্বাদ মনে হয়। 
সকলেই ভাবেন, তাকে কি আর দেখতে পাব না? যখন নির্জনে 
থাকেন, তখন তাহার সেই আনন্বময় মৃতি মনে পড়ে । যখন রাস্তায় 
চলেন, তখন উদ্বোশ্যহীন, একাকী কাদিয়া কীদিয়া বেড়ান। কেউ 
কেউ ভাবেন, তিনি চলে গেলেন, আর আমি এখনও বেঁচে রয়েছি। 
কই, প্রাণত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে কই? ইত্যাদি ।' 

মাষ্টার মহাশয় সকল ভক্তদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে এইরূপ বর্ণনা 
দিলেও, ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তদের মনের অবস্থ! প্রকৃতপক্ষে ছিল 
আরও গুরুতর । তাহাদের তিনি অন্তরের অন্তরে ত্যাগী করিয়।! 
গিয়াছেন, নিজ হাতে গেরুয়া দান করিয়াছেন, আর তাহাবরাও এ 
আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য সবস্ব পণ করিতে কৃতসন্কল্প 
হইয়াছে । তাই, এখন গৃহ ও গৃহজীবনে তাহাদের শাস্তির আশ! 
কোথায়? এখন তাহাদের অন্তর শুধু চাহিতেছিল- ভগবানের জন্য 
উদ্দাম তপস্যা ও তাহার আশু দর্শন লাভ। আর কিছু নয়-- 
আর কিছু নয়। 

আবার তাহাদের মধ্যে, নরেন্দ্রনাথের অবস্থ। ছিল আরও হুঃসহ, 
আরও করুণ এবং ঘোর জটিলতা পূর্ণ । একদিকে অন্তরের মহা ত্যাগ- 
বৈরাগ্য ও ঠাকুরের বিরহ-ব্যথা, অন্যদিকে পৈতৃক বসতবাটা ও প্রিয় 
পরিজনদিগকে রক্ষা করিবার ছুম্পরিহার্য দায়িত্ব । আর উহারই মধ্যে 
তাহার অনুক্ষণের চিন্তাকি উপায়ে ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তগণকে 
আবার একত্র করিয়া একস্থানে সঙ্ঘবন্ধ জীবন যাপনের ব্যবস্থা 
করিতে পারিবেন । সম্বলহীন তিনি | অথচ, উহ্থাদের লকলের ভার 


০ স্বামী বিবেকানন্দ 


ঠাকুর তাহার উপরই অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। এখন উপায় কি? 
পথ কি? তিনি চিন্তায় দিশেহার! হইলেন । 

এইভাবে ছুই-তিন মাস গত হইলে, হঠাৎ একদিন একটি 
অত্যাশ্চর্ব ঘটন। ঘটিল। ঠাকুরের মহাপ্রাণ ভক্ত স্ুরেশচন্দ্র মিত্র এ 
দিন অফিস হইতে ফিরিয়া, সন্ধ্যাকালে তাহার ঠাকুর ঘরে বসিয়া 
ধ্যানজপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঠাকুর তাহার সম্মুখে 
আবিভূতি হইয়া বলিলেন, “তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব 
পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তুই তাদের জন্তে একটা স্থান করতে 
পারলি নি ?” বলিয়াই তিনি অন্তহিত হইলেন । অশ্রুসিক্ত নয়নৈ 
স্বরেশবাবু তখনই ছুটিয়। (প্রতিবেশী ) নরেন্দ্রনাথের নিকট গিয়া 
ঘটনাটি বর্ণনা করিয়। বলিলেন, “ভাই, একটা বাস। ঠিক কর। 
সেখানে তোমরাও থাকবে, আমাদেরও জুড়াবার একট। জায়গা! হবে । 
আমি কাশীপুরে ঠাকুরের সেবার জন্য যা মাসে মাসে দিতাম, তা এখন 
তোমাদের জন্যও দেব |? 

স্থরেশবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্রনাথের ছুই চহ্ষু জলে 
ভবিয়া উঠিল। এবং পরদিন হইতেই তিনি কলিকাতার উপকণ্চে 
কোন নির্জন স্থানে একটি বাড়ী খু'জিতে লাগিলেন ও ভবনাথ প্রভৃতি 
বন্ধুগণকেও এ কার্ধষে নিযুক্ত করিলেন। শীঘ্রই বরাহনগরে গঙ্গার 
সন্নিকটে (ট্যাক্স সহ ) মাসিক ১১ টাকা ভাড়ায় একটি অতি পুরাতন 
জীর্ণ বাগানবাড়ী পাওয়া গেল এবং তাহাই নানা বিবেচনায় ঠাকুরের 
প্রথম মঠ-বাড়ী হিসাবে ভাড়া! লওয়। হইল ।১ 

এই সময়ে যুবক ভক্তগণের মধ্যে, রাখাল মুঙ্গেরে ছিলেন । 
যোগীন, লাটু ও কালী (১৮৮৬, ১৫ই ভান্র তারিখে ) শ্রীশ্রীমায়ের 
সঙ্গে বুন্বাবন গিয়া সেখানেই অবস্থান করিতেছিলেন। তারক ও 
বুড়ো গোপাল আগস্ট (১৮৮৬ ) মাসের শেষ দিন পর্বস্ত কাশীপুর 
বাগানেই ছিলেন । তৎপর এ দ্দিন অস্তে এ বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া 


১। জান! বায়, নরেঙ্নাথের ( বরাহুনগর নিবাসী ) বন্ধু ভবনাথ এই 
বাড়ীটি খু'জিয়া বাছির করেন। 
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হইলে, তারক বৃন্দাবন চলিয়া যান ও সেখানে মাসখানেক থাকিয়া 
৬কাশীধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। যুবক ভক্তগণের মধ্যে 
যাহাদের বাড়ী ফিরিয়৷ যাইতে হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
অভিভাবকদের গীড়াপীড়িতে পূর্বের অসমাপ্ত পাঠ সমাপনে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। ইহাদের সকলকে পুনরায় গৃহের বাহির কর! বা 
নানাস্থান হইতে একস্থানে আনিয়। একত্র করা সহজ ব্যাপার 
ছিল না। 

কিন্তু নরেন্দ্রনাথও দমিবার পাত্র ছিলেন না। তারক পূর্ব হইতেই 
গৃহত্যাগী থাকায়, তিনি সরব্প্রথম তাহাকে তার করিয়া কাশীধাম' 
হইতে কলিকাতায় আনাইলেন। তারক স্টেশন হইতে যে ঘোড়ার 
গাড়ী করিয়া বলরামবাবুর বাড়ীতে আসিলেন, নরেন্দ্রনাথ সেই 
গাড়ীতেই তাহাকে লইয়া বরাহনগরে রওনা হইলেন এবং সেই দিন 
হইতেই তারক ও বুড়ো গোপাল সেখানকার নূতন মঠ-বাড়ীতে বাস 
করিতে আরম্ভ করিলেন (১৮৮৬, নভেম্বর-ডিসেম্বর )।, তখন 
নরেন্দ্রনাথও প্রায় প্রতিদিনই বাড়ী হইতে সেখানে আসিতেন এবং 
বিশেষভাবে রাত্রিকালে সেখানে থাকিয়াই জপ-্ধ্যান করিতেন । তবে 
বাড়ীর মকদ্দম] প্রভৃতি গণ্ডগোলের জন্য তাহাকে রোজই কলিকাতায় 
ফিরিতে হইত | 

ইহার! ব্যতীত, নরেক্্রনাথের আহ্বানে অন্যান্য যুবক ভক্তগণও 
এই সময়ে যথাসম্ভব ঘন ঘন মঠে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। 
ফলে, মঠের প্রতি তাহারাও অতি অল্লেই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়! উঠেন। 
এবং তৎসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ সুযোগমত তাহার অতুলনীয় সঙ্গীত ও 
প্রাণোন্মাদনকারী বাক্যাবলীর দ্বার! তাহাদের অন্তরে ত্যাগ-বৈরাগ্যের 
যে অত্যুচ্চ ভাব জাগরিত করিতেন, তাহাতে তাহাদের মন সত্বর মঠে 
যোগদান করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আবার ঠিক এই 
সময়েই, তাহাদের অন্তরের এই প্রজ্বলিত ত্যাগ-বহ্ির উপর: 

১। ইহার পূর্বেই হটকো গোপাল ও তবনাথ বাড়ীখানি পরিফার করিয়া, 
রাখিয়াছিলেন । 


১৭২ স্বামী বিবেকানন্দ 


ঘৃতাহুতির সায় আসিয়৷ পড়িল আর একটি অপূর্ব ঘটনা ও তাহার 
অভিজ্ঞত। | ঘটনাটি এই : 

উক্তরূপে বরাহনগর মঠ স্থাপিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরে, 
বাবুরামের পুণ্যময়ী জননী নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুরের যুবক 
ভক্তগণকে তাহার (ম্বগ্রাম) আটপুরের বাড়ীতে আসিবার জন্য 
নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। নরেকন্দ্রনাথ তাহাদের অনেককে লইয়। 
সেখানে গেলেন ।' বাবুরামের ম! তাহাদের সমাদরের সহিত 
অভ্যর্থনা করিয়! প্রচুর আদর-যত্ত্র করিতে লাগিলেন । এবং “এ 
পুণ্যময়ীর স্সেহাদরে ও আটপুরের স্বচ্ছ, নির্ঁল গ্রাম্য পরিবেশে, 
তাহাদের সকলের অন্তরই যুগপৎ আবার এক মহান এক্যবোধ ও 
আধ্যাত্মিক উন্মাদনায় জাগিয়। উঠিল। ঠিক যেন কাশীপুরের অবস্থা 
আবার ফিরিয়া আসিল । তাহারা আবার অনুভব করিতে লাগিলেন -- 
াহারা এক, তাহার! ঠাকুরের, তাহার। অবিচ্ছেগ্চ। আর তাহারই 
সঙ্গে চলিল ( সেই কাশীপুরের হ্যায় ) অবিশ্রাস্ত ধ্যান, জপ, ভজন, 
শান্ত্রপাঠ ও রাত্রিকালে প্রজ্জবলিত ধুনিরং পার্থ বসিয়া তপস্তা ৷ আর 
এই সকলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথই ছিলেন অপর সকলের চালক, দিশারী, 
উপদেষ্টা । তিনি উদাত্ত ক্টে তাহাদের বলিতে লাগিলেন, “আমরা 
মানুষ হব। আমর! ভগবানকে লাভ করে ধন্য হব। অসার পাণ্ডিত্য 
বা ক্ষণস্থায়ী ধন-মান-যশের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। ঠাকুর 


১। জান। যায়, নরেন্ত্রনাথের সহিত ধাহারা আটপুরে গিয়াছিলেন 
তাহাদের নাম--তারক, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, সারদা ও গঙ্গাধর। 
রওন। হইবার সময় তাহার! বাঁয়া, তবল] ও তানপুর!1 সঙ্গে লইয়া] যান। হাওড়া 
স্টেশনে গাড়ীতে উঠিয়াই নরেন্ত্রনাথ গান ধরেন, “শিব শঙ্কর বোস্‌ বোম্‌ 
ভোলা। এবং এভাবে সমস্ত পথ গীতবাগ্য ও হাশ্য-আনন্দ করিতে করিতে 
তাহারা আটপুরে পৌছেন। সম্ভবতঃ বাবুরাম তখন সেখানেই নিজ বাটীতে 
ছিলেন। 

, ২1 বাবুরাম মহারাজদের বাড়ীর উদ্চানের একটি বুক্ষতলে এই ধুনি জ্বালা 
সথইত। 
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আমাদের যে পথে চালিত করেছেন, আমরা সেই পথে চলব । নিজের 
মুক্তি ও জগতের কল্যাণ, ইহাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।” যে 
আবেগ ও উন্মাদনার সহিত নরেক্রনাথ এই সকল কথা বলিতেন, 
তাহাতে তাহাদের মনে হইত ঠাকুরই যেন তাহার মুখ দিয়! 
তাহার্দিগকে এ সকল কথা বলিতেছেন । আবার কখন কখন, গীতা, 
উপনিষদ্‌ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়া, নরেন্দ্রনাথ তাহার 
জ্বালাময়ী ভাষায় তাহাদের নিকট ত্যাগ-বৈরাগ্যের মহিমা এমন ভাবে 
কীর্তন করিতেন যে তাহাদের ইচ্ছা হইত, এখনই-_-এই মুহুর্তেই-_ 
এ চরম কল্যাণের পথে ঝাঁপাইয় পড়ি, আর ক্ষণিকের বিলম্বও যেন 
নিশ্রয়োজন- অসহ্। 

তাহাদের এই মনোভাব একরাত্রে চরমে উঠিল । সে দিন একটু 
অধিক রাত্রে একটা প্রকাও প্রজ্জলিত ধুনির পার্থে আসিয়া সকলে 
একত্র হইলেন। তখন চারিদিক নিস্তব্ধ, উপরে শীতের মৌন আকাশ । 
এ শান্ত, গম্ভীর পরিবেশে সকলেই নীরবে বনুক্ষণ ধ্যান-মগ্ন হইয়া 
রহিলেন। তারপর ভাবাবিষ্ট নরেন্দ্রনাথ এ গভীর নিশীথের নিস্তন্ধত। 
ভঙ্গ করিয়া যীশুপ্রীষ্টের অত্যদভূত জন্ম, জীবন ও পুনরুথানের মহামহিম- 
ময় ইতিহাস কীর্তন করিতে লাগিলেন । তাহার ভাবময় বাক্যচ্ছটায় 
সকলেই যেন যীশু ও তাহার অনুচরবর্গের সেই প্রাচীন গৌরবময় 
কালে উপনীত হইলেন এবং তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্ধ সকল স্বচক্ষে 
দেখিতে লাগিলেন ৷ এ পবিভ্র প্রাণস্পর্শা কাহিনী বর্ণনা করিতে 
করিতে নরেন্দ্রনাথ উচ্ছুসিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, “আমাদের 
প্রত্যেকেরই যীশুর মত হতে হবে । যীশুর মত ভগবানকে উপলব্ধি 
করে, সকল স্বার্থ ও সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে, জগতের পরিত্রাণের 
জন্য জীবনোতসর্গ করতে হবে । এই জন্যই আমর! জন্মেছি, আমাদের 
জীবনের অন্য দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই ।” কথাগুলি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
সকলেই.এক মহা ভাবের প্রেরণায় এ ধুনির পার্থ উঠিয়া দাড়াইলেন 
এবং অগ্নি ও পরস্পরের সম্মুখে সল্গ্যাসব্রত অবলম্বনের মহ! শপথ 
গ্রহণ করিলেন । পরে তাহার! বিন্ময়ের সহিত জানিতে পারিলেন” 


১৭৪ স্বামী বিবেকানন্দ 


এ শুভরাত্রিটি ছিল যীশু্রীষ্টের জন্মরাত্রি। এবং তাহাদের বিশ্বাস 
হুইল ঠাকুরের ইচ্ছাতেই উক্ত ঘটনাটি এ রাত্রে সংঘটিত হইয়াছে এবং 
শীষ্টশিষ্যগণের হ্যায় তাহাদেরও একদিন ঠাকুরের বার্তা জগতে প্রচার 
করিতে হইবে । পরবতাঁকালে আটপুরের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়! 
তারকনাথ ( পরে স্বামী শিবানন্দ ) বলিয়াছেন, “আটপুরেই আমাদের 
সঙ্জঘবদ্ধ হয়ে যাবার সঙ্কল্প দু হল। ঠাকুর তো আমাদের সঙ্ন্যাসী 
করে দিয়েছিলেনই__-এঁ ভাব আরও পাকা হল জাটপুরে 1” 

যাহা হউক, উক্তরূপে সাত-আট দিন মহানন্দে আটপুরে কাটাইয়া, 
সকলে তারকেশ্বরে গেলেন এবং সেখানে ত্যাগীশ্বর শিবের চরণে পূজা 
প্রণাম নিবেদন করিয়৷ বরাহনগরে ফিরিয়। আসিলেন। 

ইহার অব্যবহিত পরেই শর ও শশী সংসার ত্যাগ করিয়। 
বরাহনগর মঠে আসিয়! যোগ দিলেন । তৎপর ক্রমান্বয়ে আসিলেন 
রাখাল, নিরপ্তীন, বাবুরাম ও কালী। ইহাদের পরে আসেন সুবোধ, 
সারদা ও গঙ্গাধ৫র। তারপর আসিলেন লাটু, হরি ও তুলসী । 
সর্বশেষে মঠে যোগ দেন যোগীন | এইভাবে এক একদিন এক এক- 
জন আসিয়া যখন উপস্থিত হইতে লাগিলেন, তখন মঠবাসীর! 
সোল্লাসে “জয়, গুরু মহারাজজীকী জয়” ধ্বনির সহিত নবাগত গুরু- 
ভাইকে সাদরে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের দলভুক্ত করিয়া 
লইতে লাগিলেন । 

আর যিনি ছিলেন তাহাদের সকলের নেত। প্রেরণা-দাতা ও মঠে 
আসিবার প্রধান আকর্ষণ, সেই নরেক্্রনাথ প্রথম দিকে ছিলেন ( ইহা 
আমর! দেখিয়া আসিয়াছি ) মঠের অর্ধ (বা অস্থায়ী) অধিবাসী । 
বাড়ীর মকদাম। প্রভৃতি নান! গণ্ডোগোলের জন্য অনেক দিন পর্বস্ত 
উহার স্থায়ী অধিবাসী হইতে পারেন নাই। তারপর যখন বাড়ীর 
মকদ্দমায় জয়লাভ হইল এবং অন্য সকল অস্ুবিধারও একট কিনারা 


১) যোগীন বৃন্দাবনে বরাবর মার সঙ্গে থাকিয়! এক বৎসর পরে তাহাকে 
লইয়। কলিকাতায় ফিরেন ( ১৮৮৭, ভান্র ) ও তাহার অল্প পরেই মঠে যোগ 


“দেন।' 
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করা সম্ভব হইল, তখনই তিনি আসিয়া মঠের স্থায়ী বা পূর্ণ অধিবাসী 
হইলেন (১৮৮৭, মে-জুন )।১ 

দেখা যায়, ১৮৮৭ খুষ্টাব্ধের জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে ( অর্থাৎ, 
নরেক্দ্রনাথ মঠের স্থায়ী অধিবাসী হইবার কয়েক মাস পূর্বে ), তিনি, 
রাখাল, নিরঞ্জীন, বাবুরাম, তারক, শরও, শশী, কালী, সুবোধ, বুড়ো 
গোপাল ও গঙ্গাধর শাস্ত্রমতে বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন। ইহার পরে যাহারা মঠে আসিয়াছেন, তাহারাও তাহাদের 
আগমনের পর যথাসত্বর এ হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন । 

এইভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ কালে (রীতি অনুসারে ) ইহারা সকলেই 
পূ নাম পরিত্যাগ করিয়! নূতন নাম গ্রহণ করেন। তদনুসারে 
সন্ন্যাসাশ্রমে যাহার যে নাম হইল তাহা এই : রাখাল-_ব্রঙ্গানন্ৰ, 
যোগীন--যোগানন্দ, বাবুরাম__প্রেমানন্দ, নিরঞ্জন-_নিরঞ্জনানন্দ, 
তারক--শিবানন্দ, শরৎ-_সারদানন্ন, শশী--রামকৃষ্তানন্দ, কালী-__ 
অভেদানন্ব, লাটু-অদ্ভূতানন্দ, সুবোধ_স্ুবোধানন্দ, সারদা__ 
ত্রিগুণাতীত, গঙ্গাধর-_অখণ্ডানন্দ, হরি-_তুরীয়ানন্দ, তুলসী-- 
নির্লানন্দ, বুড়ো গোপাল-_অদ্বৈতানন্দ। কয়েক ব€সর পরে 
হরিপ্রসন্ন চাকরি পরিত্যাগপূর্বক মঠে যোগদান করিয়া বিজ্ঞানানন্দ নাম 
গ্রহণ করেন এবং তৎসঙ্গে ঠাকুরের ত্যাগী ভক্তগণের তালিকা সম্পূর্ণ 
হয়। সন্ন্যাস গ্রহণকালে নরেন্দ্রনাথ কি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহা জানা যায় না। তবে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে ভারত 


১। এই মময়টি লাটু মহারাজের স্মতি-কথার দ্বারা সমধিত। ইহা স্থির 
করিবার প্রধান সুত্র এই । নরেন্ত্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (ডাঃ ভূপেন্ত্রনাথ দত্ত ) 
লিখিয়াছেন, 'নরেন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু হইলে, আমাদের মাতামহী 
রঘুমণি দেবীই ছিলেন আমাদের প্রধান ভরসাস্থল। (এঁ সময় হইতে) তাহার 
সহিত আমরা ১৯০৩ খ্রীস্টান পর্যস্ত বাস করি 1 এবং এই বিষয়েই নরেশ্রনাখের 
মধ্যম ভ্রাতা (মহেস্ত্রনাথ দত্ত) লিখিয়াছেন, “আমরা ১৮৮৭ খুস্টাবের জুন 
মাসে আমাদের মাতামহীর "নং রামতন্ বন্থ লেনের বাড়ীতে যাইয়] বাস 
করিতে থাকি ।, | 
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ভ্রমণকালে (নিজ পরিচয় ও অবস্থানক্ষেত্র গোপন রাখিবার জন্য ) 
তিনি কখন বিবিদিষানন্দ, কখন সচ্চিদানন্দ, কখন বা অন্য কোন 
নাম গ্রহণ করিয়াছেন । আমেরিকা যাত্রা! করিবার কিছু পূর্বে তিনি 
খেতড়ির মহারাজার অনুরোধে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন। 
এবং পরে তিনি এই নামেই জগদ-বিখ্যাত হন। তবে তাহার 
গুরুভ্রাতাগণ (তাহার প্রতি তাহাদের অন্তরের অপরিসীম ভক্তি- 
শরন্ধাবশতঃ) তাহাকে বুঝাইতে কখন তাহার নামোচ্চারণ করিতেন 
না। তাহার! তাহাকে সর্বদাই সম্মান প্রদর্শনপূর্বক 'ম্বামীজী” নামে 
অভিহিত করিতেন । তাই, যদিও শ্বামী পদবী সকল সন্ন্যাসীর 
নামের সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলেও রামকৃষ্ণ ভক্তসজ্বে “স্বামীজী, 
বলিতে নরেক্দ্রনাথ ব স্বামী বিবেকানন্দকেই বুঝাইয়া থাকে । 

যাহ! হউক, উপরের বিবরণ হইতে দেখ! যায়, বরাহনগর মঠ মাত্র 
ছুই জন স্থায়ী অধিবাসী লইয়া আরম্ভ হইলেও, উহা ক্রমশঃ বড় হইয়া 
যষোল-সতর জন সর্বত্যা্গী সন্ন্যাসীর মঠ হয়। এই জন্য মঠের 
( খাওয়া-থাকার ) খরচও ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে। কিন্তু উহার প্রায় 
সমস্ত দায়িত্বই স্বরেশ মিত্র একাকী বহন করিতেন । এ বিষয়ে মাস্টার 
মহাশয় লিখিয়াছেন 

“ম্থরেশ প্রথম প্রথম ছুই-এক মাস ত্রিশ টাকা করিয়া দিতেন । 
ক্রমে যেমন মঠে অন্তান্ত ভাইরা যোগ দিতে লাগিলেন, তিনিও এ 
টাকা বাড়াইয়। পঞ্চাশ, ষাট ও শেষে একশত টাকা পর্যস্ত দিতে 
লাগিলেন ৷ বাড়ী ভাড়া ও ট্যাক্স ১১২ টাকা', পাচক ব্রাহ্মণের 
মাহিয়ানা ৬. টাকা, আর বাকী ডাল-ভাতের খরচ ।৮ 

এই বিষয়ে স্বয়ং স্বামীজী ( নরেক্্নাথ ) বলিয়াছেন, “মঠ-ফট্‌ যা 

দেখছিস সব এ সুরেশ মিত্তিরের জন্য হল।” “আমাদের যা কিছু 
দরকার হত তিনি যোগাতেন। তার মত ভক্তি-বিশ্বান আর কার 
আছে?” তবে জানা যায়, মঠ জমিয়া উঠিলে বলরামবাবুও মঠে 
সাহায্য করিতে আরম্ভ করেন।. এবং মাস্টার মহাশয়ও মাঝে মাঝে 


€ সি 
শপ 
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তাহা হইলেও দেখা যায়, এই সকল পরিমিত সাহায্যের দ্বারা মঠ 
যে সচ্ছলভাবে চলিতে পারিত তাহা নয় । মঠবাসীদের খাওয়া-থাকা 
ব্যতীত, মঠে আরও বনু রকমের ব্যয়ের" প্রয়োজন দেখা দিত । 
ঠাকুরের ভোগ, পূজা ও আরতি ইত্যার্দি মঠে চলিত । মঠবাসীগণের 
প্রায়ই কলিকাতা ও অপর নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। 
এবং পরিচিত-অপরিচিত নানা অতিথি-অভ্যাগতগণও মঠে মাঝে 
মাঝে আসা-যাওয়া করিতেন এবং তজ্জন্তও কখন কখন মঠের কিছু 
ব্যয় হওয়া অনিবার্ধ হইয়া পড়িত। এই সকলের উপর আবার 
সময়ে সময়ে দেখা দিত অস্ুখ-বিস্থখের চাপ।, এইরূপ ছোট-বড় 
বন জ্বাত-অজ্ঞাত কারণে মঠবাসীগণ প্রায় সময়েই একটা দারুণ 
অভাব ও তজ্জনিত কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করিতেন । 

জান! যায়, অর্থাভাবে মঠের পাচককে অল্প কিছুদিন পরেই 
উঠাইয়া দিতে হয়। তখন রামকষ্চানন্দ স্বহস্তে রশাধিয়া ঠাকুরের 
ভোগ দিতেন । যেদিন টাকা বা খাগ্চ কিছুই থাকিত না, সেদিন 
তাহারা তিন-চারজনে মিলিয়া ভিক্ষায় বাহির হইতেন । কোন কোন 
দিন ভিক্ষা জুটিত, কোন কোন দিন জুটিত না। যেদিন জুটিত না, 
সেদিন তাহারা জপ, ধ্যান, কীর্তন বা ভগবদ্প্রসঙ্গে দিন কাটাইয়া 
দিতেন। ফলে অনাহারের ক্লেশ আর রক্লেশ বলিয়া তাহাদের মনে 
হইত না। ৰ 

মঠের এই অবস্থা! সম্বন্ধে পরবতাঁকালে স্বামীজী বলিয়াছেন, 
“বরাহনগরে এমন কতদিন গিয়েছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে 
তো নুন জোটে না। কয়েকদিন হয়তো শুধু নুন-ভাতই চললো, 
কিন্ত কারুর তাতে গ্রাহা নেই। জপধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন 
আমর! ভাসছি । কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুন- 


১। বরাহনগর মঠে সময়ে সময়ে কাহারও কাহারও খুব কঠিন অসুখ 
হইয়াছে । জান] যায়, একবার ( ১৮৮৭, গ্রীশ্মের প্রারস্তে ) নরেস্্রনাথের অর- 
বিকার ও অপর একবার (১৮৮৮, শীতকালে ) লাটু মহারাজের নিউমোনিয়া হয় ? 


১ 
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ভাত-_এই মাসাবধি চলছে । আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে 
কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের আর কথ! কি?” এই 
বিষয়ে স্বামী প্রেমানন্দ বলিয়াছেন, “একবেলা ভাত কোনদিন 
জুটতো।, কোনদিন জুটতো ন। | থালা-বাসন তে কিছু নেই, বাড়ীর 
সংলগ্ন বাগানে লাউ গাছ, কলাগাছ ঢের ছিল। ছুটো লাউপাতা। কি 
একখান। কলাপাত। কাটতে গেলে, উড়ে মালী যা! তা বলে গাল 
দিত। শেষে মানকচুর পাতায় ভাত ঢেলে তাই খেতে হত। 
তেলাকুচে। পাতা সিদ্ধ আর ভাত--তা আবার মানপাতায় ঢালা । 
কিছু খেলেই গল! কুটকুট করতো | এত যে কষ্ট, জক্ষেপ ছিল না।, 
পূজা, ধ্যান, জপ, কীর্তন সর্বক্ষণ চল্ছে।” 

আর এই খাওয়া-থাকার কষ্টের মধ্যে, মঠের সমস্ত আবশ্যকীয় 
কাজ তাহাদের নিজেদেরই করিতে হইত । কুটনা-কোটা, জলতোলা, 
বাসন মাজ।, ঘরবাড়ী ঝাট দেওয়া, এমন কি, পায়খান! পর্যস্ত পরিষ্কার 
করা তাহাদের নিত্যকর্ম ছিল। এবং যদিও তাহাদের প্রায় সকলেই 
বিশেষ শিক্ষিত, সন্ত্রান্ত ও সঙ্গতিসম্পন্ন পরিবার হইতে আগত ছিলেন, 
তাহা হইলেও তাহারা এই সকল কাজ করিতেন প্রবল উদ্ভম ও 
আনন্দের সহিত। বস্ততঃ তাহাদের এই অপূর্ব ভাবটির পশ্চাতে 
ছিল তাহাদের নেতা নরেব্দ্রনাথেরই প্রেরণা । তিনি তাহাদের মরে 
আঘাত করিয়। বলিতেন, “ঠাকুর ষোল আন। কঠোর করেছিলেন, 
আমরা কি তার এক আনাও করতে পারব না? তিনি অপরের 
পায়খান৷ ধুয়ে দিয়ে এসেছিলেন .আমর! তার নাম করে কি কিছুই 
করতে পারব না?” শুনিয়৷ সকলের অন্তরেই জাগিয়া উঠিত এক 
অভূতপূর্ব উন্মাদনা এবং মঠের কাজ লইয়া একট কাড়াকাড়ি পড়িয়। 
যাইত । যখন যাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তিনিই অগ্রে গিয়। কাজে 
হাত দিয়াছেন । 

আবার এই 'সকল ব্যতীত, একটা অনাবশ্তক মানসিক দীন়নও 
তাহাদের মাঝে মাঝে সহা কবিতে হইত । ভিক্ষায় বাহির হইলে 
অনেকে ভিজ্কার পরিবর্তে তাহাদের শুধু কটু কথা শুনাইয়া বা উপহাস 
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করিয়াই বিদায় করিতেন । প্পাড়ার ছষ্ট লোকেরা তাহাদের উপর 
নান! উৎপাত-অত্যাচার করিয়। আমোদ অনুভব করিত। কেহ কেহ 
তাহাদের নামে মিথ্য। কুৎসাও রটন! করিত । কিন্তু তাহারা এ সব 
গায়ে লাগিতে দিতেন না । বরং অনেক সময়েই উহা প্রচুর রঙ্গরস 
€ আনন্দের সহিত উপভোগ করিয়াছেন ।* 


বস্তবতঃ এইকালে তাহার। সকলেই ভাসিতেছিলেন এক তীব্র 
বৈরাগ্যের খরস্ত্রোতে এবং তজ্জন্ত তাহাদের মন ছিল জাগতিক স্ুখ- 
দুঃখের বনু উধের্ধে। জান! যায়, এই সময়ে বরাহনগর মঠে চলিতেছিল 
এই তরুণ সন্ন্যাসীদের বিরামহীন অততযুগ্র সাধনা,_বাহাতঃ জপ, ধ্যান, 
কীর্তন, পাঠ ও ভগবতপ্রসঙ্গ | কিন্তু সবই অসাধারণ__ অত্যন্ত । দেখা! 
যাইত, কেহ ধ্যান বা জপে বসিলে তিনি আর উঠেন না, দিন 
গড়াইয়। যায়, হু'স নাই । তখন বাধ্য হইয়া আহারের জন্ত তাহাকে 
টানিয়া তুলিতে হয়। তারপর হয়তে। তাহার সেদিনকার বিনিন্ত 
রজনীও কাটে এ ধ্যান বা জপে। যখন কীর্তন আরম্ভ হয়, তখন 
তাহার প্রচ নর্তন-কুর্দনে পুরাতন মঠবাড়ী কাপিতে থাকে, আগন্তক 
শ্রোতাদের ভয় হয় বুঝি বা বাড়ি ধ্বসিয়া যায়। এবং সারাদিন 
এ ভাবে কাটাইয়াও কাহারও খেয়াল হয় ন। যে শ্নানাহার আছে, 
শ্রমের পর বিরাম-বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এ রকম, পাঠ ও 
ভগবত্প্রসঙ্গ তাহারা যাহ করেন-__তাহাও উদ্দাম, উন্মত্ত । পাঠে 
রত হইলে+ অবিরামভাবে দিনের পর দিন যায় এ একই কাজে-__ 
কখনও প্রাচীন শাস্তির, কখনও ব। আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, 
ইতিহাস, সমাজতত্ব ইত্যাদির অধ্যয়ন-আলোচনায়। উহার ইতি 


১। জানা যায়, নরেন্ত্রনাথ, যোগীন, তারক প্রভৃতি কয়েকজন রঙ্গরসে 
বিশেষ পটু ছিলেন। মহেম্ত্রনাথ দত্ত লিখিয়াছেন, “যোগীন মহারাজ সর্বদা 
হাশ্যমুখ, কৌতুক ও রহন্যপ্রিয় এবং ( অপরকে ) নকল করিতে অতি স্ুদগ্ষ 
ছিলেন ।” তারকের বিষয়ে লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, “হামাদের মধ্যে 
তারকদাদ। ছিল ভারি আমুদে, কেবল লোকদের নকল করত।” 


১৮৩ খ্বামী বিবেকানন্দ 


যেন আর নাই । আবার যখন ভগবতুপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়, তখনও এঁ 
একই অবস্থা--সারাদিন এ প্রসঙ্গ চলিতেছে । উহার অধিকাংশেরই 
বক্তা থাকিতেন নরেন্দ্রনাথ। এবং তিনি এক একদিন ঠাকুরের এক 
একটি বাণী লইয়৷ (প্রাচীন শাস্ত্র ও আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের 
আলোকে ) এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতেন যে, সকলেই অবাক হইয়া 
ভাবিতেন ও বুঝিতে পারিতেন ঠাকুরের সামান্য সামান্য কথার মধ্যে 
কি গভীর জ্ঞান ও তত্ব সকল নিহিত আছে। 

এই সকল সংবাদের সহিত আরও জানা যায়, উপরিকথিত ধ্যান- 
জপাদি মঠবাসীগণ শুধু যে মঠে বসিয়াই করিতেন তাহা নয়৷ 
অনেক সময়ে তাহার। মঠের বাহিরে গিয়া কখন নির্জন বৃক্ষতলে, 
কখন গঙ্গাতীরে, কখন বা শ্মশান-মধ্ো_যে যখন যেখানে সুবিধা 
বোধ করিতেন, পাগলের মত সেইখানেই তপস্তায় বসিতেন । এবং 
এ ভাবে কখন দিন, কখন রাত্রি: কখন বা দিন-রাত্রি ছুই-ই বা 
তদধিক সময় বাহিরের তপস্তাস্থলে কাটাইয়া আসিতেন। ঈশ্বর, 
লাভের জন্য সকলেই ব্যাকুল-_উন্নত্ত, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই। 

আর সবক্ষণ এইরূপ উদ্দাম সাধনায় মত্ত থাকায় কাহারও খেয়াল 
হইত না যে, এই কাজের জন্যও শরীররক্ষা ও কিছু শারীরিক যত্তের 
প্রয়োজন, অন্থথায় ( উদ্দেশ্ট সিদ্ধির পূর্বেই ) মৃত্যু, মস্তিস্ক-বিকৃতি, 
অথবা অপর কোন দুরারোগ্য ব্যাধির আক্রমণে সাধকের সকল শ্রম 
পণ্ড হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা থাকে । তাই, উক্তরূপে অবিশ্রা্ 
সাধনা-আ্রোতে ভাসিয়া, মঠের আত্মভোলা তরুণ সন্যাসীগণ এক 
মহাবিপদের মুখে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় 
(এবং ঠাকুরেরই ইচ্ছায় ) ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি 
ঠাকুরের ও তাহার এই সাধনোন্বত্ত গুরুভাইদের সেবাকেই নিজ সাধন 
করিয়া লইয়াছিলেন। .তাহার নাম শশী মহারাজ ( স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দ )। বস্তরতঃ তিনিই তাহার অপূর্ব ভক্তি, নিষ্ঠা ও সেবার 
ঘ্বারা মঠ ও উহার তপস্তারত তরুণ সন্ন্যাসীগণের জীবন রক্ষ। করেন। 

জান! যায়, শশী মহারাজের একান্ত আগ্রহে মঠে যখন ঠাকুর 
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প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা হয়, তখন নরেক্্নাথ তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“গ্ভাখও আমর! সন্ন্যাসী, কোথায় থাকি, কি খাই, কিছু ঠিক নেই। 
তাই, ঠাকুর-ঘর করে (সকলকে ) মিছে বিব্রত করিস নে। তার 
চেয়ে ঠাকুরের আদর্শ সামনে রেখে সাধনায় লেগে যা” কিন্তু 
গুরুগতপ্রাণ শশী মহারাজ ঠাকুর সেবার সকল দায়িত্ব নিজের স্বন্ধে 
লইয়া, একমনে ও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত দিনের পর দিন ঠাকুরের 
পূজা, ভোগ, আরতি ইত্যাদি এমন নিখু'ত ও পরিপাটারূপে চালাইয়। 
যাইতে লাগিলেন যে, তাহাতে কাহারও আর কিছু বলিবার রহিল 
না। তাহা ছাড়।, একটি দিনের তরেও তিনি তাহার এ কার্ষে 
সামান্তমাত্র খু'ঁতও প্রবেশ করিতে দেন নাই । এবং তাহার পুজা 
দেখিলে মনে হইত তিনি সত্যই যেন এক জীবন্ত ঠাকুরের সেবাপৃজা 
করিতেছেন ।১ লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, “আমাদের কোন আর 
ছিল না, কিস্ত ঠাকুরের ভোগে সব ভাল ভাল ফল দেওয়৷ হত। 
২০৩৭ সর্বক্ষণ শশীভাই'এর চিন্ত। ছিল ঠাকুরের সেব। কেমন করে চলবে, 
কি কি দেওয়া! হবে, আর কখন কোনটা দেওয়। হবে। তার পুজার 
সব কাজ সে নিজ হাতে করত । আমাদের বলত-_তোদের কোন 
ভাবন। নেই, তোর সাধন-ভজন নিয়ে পডে থাক। এঁর ( অর্থাৎ 
ঠাকুরের ) দৌলতে সব জুটে যাবে |” 

ইহা ব্যতীত দেখ! যায়ঃ মঠের ঠাকুর সেবার ভার লইয়া 
শশী মহারাজ আপন হইতেই মঠবাসীদের জননীস্বরূপ হইয়া 
বসিয়াছিলেন। তাহাদের কেহ যদি ধ্যানজপে নিমগ্ন হইয়। স্গানাহার 
করিতে বিরত থাকিতেন, তখন ঠিক গৃহ-জননীর ন্যায় তিনি তাহাকে 
জোর করিয়। টানিয়। তুলিয়। স্ানাহার করিতে বাধ্য করিতেন । এ 


১। এ বিষয়ে পূজনীয় মাস্টার মহাশয় লিখিয়াছেন, “মঠে আসা অবধি 
শশী একমনে দিনরাত ঠাকুরের পৃজাদি সেবা করেন । তাহার সেব৷ দেখিয়া 
এমকলে অবাক হইয়াছে । ঠাকুরের অস্গখের সময় তিনি রাতদিন যেরূপ 
সাহার সেব! করিয়াছিলেন, আজও সেইন্বপ অনন্ভমন, একভক্তি হইয়া সেবা 
-করিভেছেন ৭” 


১৯২ ্বামী বিবেকানন্দ 


বিষয়ে স্বয়ং স্বামীজী বলিয়াছেন, “শশী আমাদের মায়ের মত ছিল। 
সে আমাদের খাওয়া-দাওয়ার সব ব্যবস্থ। করত। আমরা রাত 
তিনটের সময় উঠে-__কেউ বা স্নান করে, কেউ বা তা না করেই-__ 
ধ্যান-জপে ডুবে যেতাম এবং কখন কখন এ ধ্যান জপ বিকাল ৪টা- 
৫টা পর্যন্ত চলতে থাকত । তখন শশী আমাদের ভাত নিয়ে বসে 
থাকত, আর দরকার হলে বল প্রয়োগের দ্বারা আমাদের ধ্যান-জপ 
থেকে টেনে তুলত। তখন আমাদের অবস্থ! এমন ষে জগত থাকল, 
কি গেল তা আমাদের কোন গ্রাহোর বিষয় ছিল না ।” 

বস্ততঃ একালে ভজন-সাধন ব্যাপারে এক শশী মহারাজ ধারার 
মঠের অপর সকলেই ছিলেন উন্মত্ত । আবার তাহাদের মধ্যে নেতা 
নরেক্দ্রনাথের সাধন। ছিল সর্বাপেক্ষা উগ্র । জানা যায়, নিয়ত ধ্যান,, 
জপ ও উচ্চ চিন্ত। করিবার ফলে, তিনি একদিন ভাবে বাহাজ্ঞান শৃন্' 
হইয়। বাঘের মত সতেজে মঠের লম্বা বারান্দায় পায়চারি করিতে 
আরম্ভ করেন । তখন তাহার চক্ষু স্থির, দৃষ্টি উধ্্ব, মুখমণ্ডল শান্ত ও. 
ভয়ঙ্কর তেজপূর্ণ। তাহার অবস্থ! দেখিয়া রাখাল মহারাজ প্রভৃতি 
সকলেই যারপরনাই ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ভয়ে 
তাহার কাছে যাইতে কাহারও সাহস হইল না। বেলা ছুইটা হইতে 
প্রায় সন্ধ্য। পর্যন্ত তাহার এই ভাবে কাটিল। পরিশেষে তাহার মধ্যম 
ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত (ইনি সেদিন বেলা চারটার সময় মঠে 
আসিয়াছিলেন ) রাখাল মহারাজের উপদেশে তাহার নিকট গিয়। 
চীতকার করিয়? তাহাকে ডাকিতে ও গালি দিতে আরম্ভ করিলেন । 
সাত-আট মিনিট এরূপ করিবার পর নরেকন্্রনাথের মন ধীরে ধীরে 
নীচে নামিল ও তিনি পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা! প্রাপ্ত হইলেন । 

বরাহনগর মঠে থাকাকালীন নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই প্রকারের 
নানা কাহিনী পাওয়। যায়। তাহার মধ্যম ভ্রাতা ( উক্ত মহেজ্দ্রনা্থ 


১। কারণ ঠাকুর তাহাদের বলিতেন, নরেস্ত্রের মন এইরূপ উচ্চাবস্থাক় 
উঠলে সে (এ অবস্থাতেই ) শ্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করতে পারে। 


চৌদ্দ বরাহনগর মঠ ১৮৩ 


দত্ত) লিখিয়াছেন, “নরেন্দ্রনাথ একদিন (১৮৮৮) শিবানন্দ স্বামী 
প্রভৃতি কয়েকজনকে সঙ্গে করিয়। তাহাদের ৭নং রামতনু বনু লেনের 
বাড়ীতে আসেন । তখন (দীর্ঘকাল নানা কৃচ্ছুসাধনার ফলে) 
তাহার পায়ের গোড়ালী ফাটিয়! গিয়াছে, গায়ে প্রচুর মাটি পড়িয়াছে, 
মাথায় তাত্রবর্ণ ঝাঁকড়। ঝাঁকড়। চুল। এই সময়ে তাহার চেহারা অতি 
বিকট হইয়াছিল ।” 

যাহা হউক, দেখা যায় এইরূপ অতুযুগ্র সাধনায় ডুবিয়া থাকিলেও 
নরেন্্রনাথের শিরেই ছিল মঠ-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার ঝঞ্জাট পোহাইবার 
দায়িত্ব । তিনি রাখাল মহারাজকে মঠের কর্ত। করিয়া দিয়া, তাহাকে 
“রাজা” বলিয়। ডাকিতেন এবং তীাহারই নির্দেশে কেহ তাহাকে কোন 
কাজ করিতে বলিতেন না । কিন্তু মঠ পরিচালনায় কোন দোষ ব। 
ক্রটি দেখিলে, তিনি (নরেজ্দ্রনাথ ) তাহাকেই দায়ী করিতেন । 
দৃষ্ান্তস্বরূপ, নরেন্দ্রনাথ একদিন (১৮৮৮, ৭ই মে) কলিকাতা৷ হইতে 
ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার অনুপস্থিতির অবনরে সারদাপ্রলন্ন (তীব্র 
বৈরাগ্যের বশে) মঠ হইতে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়। চলিয়া 
গিয়াছেন। মস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, “রাজ। আমু, একবার 
বোকৃবে! । কেন তারে যেতে দিলে ?” রাখাল মহারাজ এই সময়ে 
মঠে ছিলেন না, দক্ষিণেশ্বরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তাই, নরেন্দ্রনাথ 
অপর একজনকে বকিয়। মাস্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া! বলিলেন 
“দেখুন, আমার বিষম মুস্কিল! এখানেও এক মায়ার সংসারে পড়েছি ! 
আবার ছ্রোড়াটা কোথায় গেল !” 

যাহা হউক, মাত্র একদিন পরেই ছেলেটি মঠে ফিরিয়া আসায় 
(১৮৮৭, ৮ই মে) নরেন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে সেবার অল্লেই নিশ্চিন্ত 
হইলেন বটে । কিন্তু একালে মঠের ছেলেদের সম্পর্কে প্রায়ই একটা 
না একটা ঝামেল। উত্থিত হইয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! তুলিত । 
একদিকে তাহাদের সকলের ত্যাগ-তপস্থ। রক্ষা! করা ও সংযত পথে 
চালিত করা যেমন প্রয়োজন ছিল, অন্যদিকে তেমনি তাহাদের 
অনেকের অভিভাবকগণ মাঝে মাঝে মঠে আসিয়া তঁ'হাদের ছেলেদের 


১৮৪ স্বামী বিবেকানল্গ 


গৃহত্যাগের জন্য নরেন্্রনাথকেই দোষী সাব্যস্ত করিতেন ও তাহাদের 
গৃহে ফিরাইয়! লইবার প্রয়াস পাইতেন। অভিভাবকের অনেকেই 
বলিতেন, “এই নরেজ্জ্ই যত নষ্টের গোড়া । ওরা তো বেশ বাড়ীতে 
ফিরে গিছিল। পড়াশুনাও আবার করছিল ।” এ্রঁসঙ্গে কেহ কেহ 
তাহাকে প্রচুর গালাগালিও করিতেন। উত্তরে নরেন্রনাথ শুধু 
বলিতেন, আমাকে দৌষী করছেন কেন? আপনি আপনার ছেলেকে 
নিয়ে যান না । আমিকি তাকে আটকে রেখেছি?” জানা যায়” 
রাখাল মহারাজ; শরৎ মহারাজ, শশী মহারাজ, সারদা! মহারাজ, 
প্রভৃতির অভিভাবকগণ তাহাদের বাড়ী ফিরাইয়া লইবার চেষ্টায় 
অনেকবার মঠে আসিয়াছেন। এই অবস্থায় রাখাল মহারাজ পরিশেষে 
তাহার পিতাকে একদিন বলেন, “কেন আপনার। কষ্ট করে আসেন? 
আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীবাদ করুন, যেন আপনার। 
আমায় ভূলে যান, আর আমিও আপনাদের ভুলে যাই ।” শেষের দিকে 
পিত। মঠে আসিলেই শশী মহারাজ মঠ হইতে পলাইয়! যাইতেন, 
তাহার সহিত আর দেখা করিতেন না। সারদা মহারাজ এরূপ 
অবস্থাতেই ( উপরি-বগিতরূপে ) মঠ হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। 
একমাত্র শরৎ মহারাজের পিতাই পুত্রের দৃঁটসন্কল্প দেখিয়া একদিন 
সম্ত্রীক মঠে আসিয়া তাহার সংসার ত্যাগে সম্মতি দরিয়া বলেন, 
“আশীবাদ করি তোমার যেন পদস্থলন না হয় এবং তুমি অচিরেই 
ইষ্ট লাভ করে পরমানন্দের অধিকারী হও ।” 

এইভাবে এই ঝামেলাগুলি ধীরে মিটিয়া যায় বটে। কিন্তু 
একালে এই তরুণ সব্নযাসীগণের নিজ নিজ মানসিক অবস্থাই ছিল 
অত্যন্ত জটিল ও অশান্ত। প্রচুর তপস্যা, অতি কঠোর কৃচ্ছুসাধন 
ও নানা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ইত্যার্দির কোন কিছুতেই তাহাদের মনে 
শান্তি আসিতেছিল না। কি চাই-কি চাই, কিসে শাস্তি লাভ 
হইবে--অস্তর তৃপ্ত হইবে, ইহা যেন তীহারা আর বুঝিনা উঠিতে 
পারিততছিলেন না । তাই মঠে সকলেই ছিলেন অতৃপ্ত এবং সকলের 
মনেই কোন না কোন হেতুতে তীর্থে গিয়া তপস্যা, করিবার আকাঙক্ষা 
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জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নরেক্্রনাথ ইহার জন্যও সময়ে সময়ে 
বিশেষ বিব্রত বোধ করিতেন । কিন্তু তিনি নিজেও পরিশেষে এই 
মানসিক চাঞ্চল্য হইতে রেহাই পাইলেন না। এবং দেখ] যায়, ক্রমে 
ক্রমে, এক শশী মহারাজ ব্যতীত, অপর সকলেই একে একে মঠ 
ছাড়িয়া তপস্তা ও তীর্থ ভ্রমণ করিবার জন্য বাহির হইয়া! যাইতে 
লাগিলেন । এবং তারপর মাঝে মাঝে মঠে ফিরিয়া আসিয়াও আবার 
যাইতে লাগিলেন । 

এই বিষয়ের সমস্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে মনে হয়, 
ঠাকুরের কার্য সম্পাদনের জন্য একালে তাহাদের যে শিক্ষণ, অভিজ্ঞতা! 
ও আধ্যাত্মিক প্রসারতা লাভের প্রয়োজন ছিল, যেন ঠিক তাহ 
অর্জনের জন্যই তাহাদের অন্তরে ( ঠাকুরেরই ইচ্ছায়) এ অশান্তি 
জাগিয়াছে এবং তাহারই চাপে তাহার! ভারতের দিকে দিকে ছুটিয়া 
' গিয়া! নানাস্থানে তপস্তা, অথবা নিছক ভ্রমণেই রত হইয়াছেন । 
ইহারই ফলে ক্রমে ভারতের সমস্ত তীর্থ ও গোট। ভারতবর্ষ ই তাহাদের 
বিশেষ পরিচিত ও আপন হইয়া উঠিয়াছে। এবং আমরা দেখিতে 
পাই, পরবর্তাকালে ভারত ও সমগ্র পুথিবীব্যাগী ঠাকুরের বিরাট 
কর্মানুষ্ঠানকালে তাহীরা সকলেই তাহা অশেষ গ্রীতি, শ্রদ্ধা ও 
আন্তরিকতার সহিত সুসম্পন্ন করিয়া! যাইতেছেন । যেন উহাই ছিল 
তাহাদের চরম তপস্ত। ও পরম লক্ষ্য--ভারতের জন্য, জগতের জন্য, 
সমস্ত মানবকুলের জন্য, সর্বস্ব অর্পণ। প্রকৃতপক্ষে এই মহাবদান 
করিবার যোগ্যতা অর্জনের জন্যই তাহাদের পূর্বোক্তরূপ অশান্তি ও 
মানসিক চাঞ্চল্য । নতৃব! তাহাদের নিজেদের জন্য আর কি তপস্থা! 
বা কোন তীর্ঘভ্রমণের আবশ্যকতা ছিল ? তাহার] সকলেই যে ছিলেন 
জন্মসিদ্ধ__ পূর্ণকাম । 

এই সকল কথা নরেন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করিলে আপনিই 
নুস্পষ্ট হইয়! উঠে । ইহা! আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিব। উপস্থিত 
বরাহনগর মঠে থাকাকালে তাহার উক্তরূপ অস্থির, অশান্ত ও জটিল 
মানসিক অবস্থার কিছু পরিচয় আমর নিয়ে দিবার চেষ্টা করিলাম । 
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কথামৃত.হইতে দেখ। যায়, ১৮৮৭ খৃষ্টাবের ৯ই এপ্রিল তারিখে 
নরেক্্রনাথ মাস্টার মহাশয়কে বলিতেছেন, “আমার সম্বন্ধে এত তিনি 
( ঠাকুর ) বললেন, কই আমার কি হলো 1” শুনিয়। মাস্টার মহাশয় 
বলিলেন, “এখন শিব সেজেছ, পয়সা নেবার জো নেই। তোমার 
উপর সব ভার। তুমি মঠের ভাইদের মানুষ করবে” তখন 
নরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "সাধন-টাধন আমর। য। করছি, এ সব তার 
কথায়। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয়, রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা 
দেন। বলেন, তাকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি? কিন্ত 
আমাদের যে তিনি সাধন করতে বলেছেন।” পরে তিনি পুনরায় 
বলিলেন, “এক একবার খুব অবিশ্বাস আসে। যেন ঈত্বর-টাগ্বর 
কিছুই নেই।” শুনিয়া মাস্টার মহাশয় কহিলেন, “ঠাকুর তো 
বলতেন, তারও এরূপ অবস্থ। এক একবার হতে। ।” তারপর একটু 
চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, “ধন্য তোমব।! রাত-. 
দিন তাকে চিস্ত। করছ!” ইহাতে নরেন্দ্রনাথ অশানস্তভাবে উত্তর 
দিলেন, “কই ? তাকে দেখতে পাচ্ছি না বলে শরীর ত্যাগ করতে, 
ইচ্ছা! হচ্ছে কই ?” 

উক্ত বিষয়ে কথাম্বৃতের ( ১৮৮৭, ৭ই মে তারিখের ) আর একট 
বর্ণনা এইরূপ । “নরেন্দ্রনাথ এখন ভক্তদের নেত। | ভগবান দর্শনের 
জন্ত সকলেই ছট্ফটু করিতেছেন। নরেন্দ্র (মাস্টার মহাশয়কে ) 
বলিলেন, “আমার কিছু ভাল লাগছে না। এই আপনার সঙ্গে কথা 
কচ্ছি, ইচ্ছ। হয় এখুনি উঠে যাই ।' কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া 
আবার বলিতে লাগিলেন, 'প্রায়োপবেশন করব । “ভগবান নেই 
বৌধ হচ্ছে! যত প্রার্থনা করেছি, একবারও জবাব পাইনি । “কত 
দেখলাম, মন্ত্র সোনার অক্ষরে জ্বল জ্বল -করছে। 'কত কালীরূপ, 
আরও অন্তান্ত রূপ দেখলাম! তবু শান্তি হচ্ছে না" ।” 

কথাম্বৃতে প্রদত্ত ( এ ৭ই মে তারিখেই ) আরও একটি কখোপকথন 
এই | রাখাল (নরেন্দ্রকে) বলিলেন, “এখানে থেকে তো৷ কিছু 
, ছুলো না । চল, নরনদায় বেরিয়ে পড়ি ।” ন্রেজ্জ জবাব দিলেন, 
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“বেরিয়ে কি হবে? জ্ঞানকিহয়? তাই জ্বীন জ্ঞান করছিস ।” 
শুনিয়া একজন ভক্ত বলিলেন, "(জ্ঞান যদি নাই হবে) তা হলে 
সংসার ত্যাগ করলে কেন?" নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, “রামকে পেলাম 
না বলে শ্যামের সঙ্গে থাকবো--আর ছেলে মেয়ের বাপ হবো, এমন 
কি কথা !” 

মনের উক্তরূপ ঘোর অশান্তি ও নৈরাশ্টের মধ্যে এই অটল নিষ্ঠা 
ও কৃচ্ছুসাধনের আকাঙ্ক্া__ইহাই নরেব্দ্রনাথ ও তাহার গুরুভাইদের 
যারপরমাই চঞ্চল ও অন্বেষণ-পরায়ণ করিয়া সার! ভারতের উপর 
ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য করিয়াছিল। পরবতাঁ কয়েক অধ্যায়ে 
নরেন্দ্রনাথের ভারত ভ্রমণ কাহিনী লক্ষ্য করিবার কালে, আমরা এই 
বিষয়ের একটি পরিপূর্ণ ধারণা পাইব। এখন এখানে আমরা 
বরাহনগর মঠ সম্পর্কিত কয়েকটি অবশিষ্ট সংবাদ দিয়া বর্তমান 
অধ্যায়টি শেষ করিব । 

১। বরাহনগরের জীর্ণ মঠবাড়ীটি কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে একজন 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এইরূপ । বাড়ীটি একটি অতি পুরাতন ও ভগ্ন 
দ্বিতল বাঁড়ী। উহার নীচের তলা সাপ ও শুগালের আবাসস্থল 
উপরে উঠিবার সি'ড়ির ধাপগুলির খানিক আছে, খানিক পড়িয়। 
গিয়াছে । দোতলায় পাচ-ছয়খানি ঘর ও একটি বারান্দা--সবই 
জরাজীর্ণ । মেঝের খোয়া স্থানে স্থানে উঠিয়৷ গিয়াছে । দরজা- 
জানালাগুলির তক্ত! কতক আছে, কতক নাই। ছাদের বরগাগুলি 
পড়িয়। গিয়াছে, বাশ চিরিয়া ইটগুলি কোনমতে রক্ষ৷ কর! হইয়াছে। 
বাড়ীর পশ্চাতে সবুজ শেওলাপূর্ণ একটি পচা পুকুর ও চতুর্দিকে জঙ্গল । 
এই বাড়ীটিকে লোকে যুন্সীদের ভূতের বাড়ী বলিত । 

২। এই জীর্ণ সর্পসঙ্কুল বাড়ীটিতে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণ' 
যে সম্বল লইয়! বাস করিতেন তাহা এই: (১) কৌগীন ও 
কয়েক খও গেরুয়া বস্ত্র; (২) থাকিবার লম্বা বড় ঘরটিতে বিস্তৃত 
ছই-তিনখান৷ মাছুর ও একখানি শতচ্ছিন্ন শতরঞ্চি; (৩) জপমালা।, 
কয়েকখান! দেবদেবীর ছবি ও দেওয়ালে টাঙ্গানো একটি তানপুরা ৮ 
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€ ৪) প্রায় একশত বই; এবং (৫) একখান। আস্ত কাপড় ও 
'একখান। চার্দর। কাহারও কোথাও যাইতে হইলে তিনি উহ! পরিয়া 
যাইতেন। ইহা ব্যতীত, স্বামীজীর মধ্যম ভ্রাতা ( মহেন্দ্রনাথ দত্ত ) 
লিখিয়াছেন, “এইকালে মঠবাসীদের মাথার বালিশ ছিল-_চেটাইয়ে 
ঢাক! নরম নরম ইট। শীত করিলে তীহারা পরস্পরের গায়ে গ! 
লাগাইয়! শুইতেন | অথবা৷ তাহাতে শীত না গেলে, রাত্রিতে উঠিয়া 
একবার কুস্তি করিয়া! শরীর গরম করিয়। লইতেন ।' 

৩। এই নিদারুণ অবস্থায় এ জীর্ণ ভাঙ্গ। বাড়ীতে মঠবাসীগণ 
যে উদ্দাম ও নিরবচ্ছিন্ন সাধন! করিতেন, তাহা আমর| দেখিয়া: 
আসিয়াছি। আবার এ সাধনারই অক্গস্বরূপ তাহারা স্যোগ ও অবসর 
মত নান! বিষয়ে শিক্ষাও লইতেন। এবং তাহাতে নরেন্দ্রনাথই 
ছিলেন অপর সকলের গুরু ও পরিচালক । জানা যায়, তিনি শর 
মহারাজ ও অপর কয়েকজনকে গান শিখাইতেন এবং কালী মহারাজ 
তাহার নিকট বাজনা শিখিতেন। এইভাবে কেহ কেহ তাহার 
সাহায্যে কলাবিষ্ভার চচাও করিতেন | এবং অনেকেই তাহার প্রেরণা 
ও পরিচালনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে রত 
হন। তিনি তাহাদিগকে এ সকলের প্রত্যেকটির সহিত অপর গুলির 
তুলনা করিয়। উহাদের এঁক্য ও পার্থক্য বুঝাইয়া৷ দিতেন। আর 
বিশেষভাবে এইকালে তিনি বৌদ্ধ দর্শনের সহিত বেদান্ত দর্শনের তুলন৷ 
করিতে ও উহাদের মিল-অমিল নির্ধারণ করিতে নিযুক্ত হইয়া, অপর 
সকলকেও তাহার এ বিষয়ের আলোচনা-অনুসন্ধানের সঙ্গী করেন। 
ইহ ছাড়া আরও জানা যায়, খৃষ্টান মিশনারীগণ কখন কখন 'তাহাদের 
সহিত তর্ক করিতে মঠে আসিয়াছেন। তখন নরেজ্রনাথ এ 
'মিশনারীদের তর্ষের প্রত্যেক বিষয়ে পরাজিত করিয়া তাহাদের ও 
অপর সকলের নিকট ভগবান খৃষ্টের অপূর্ধ মাহাত্ম্য কীর্তন ও ব্যাখ্যা 
করিতেন। তীহার এই প্রকারের নুযুক্তিপূর্ণ তর্ক-আলোচন। হইতেও 
তাহার গুরুভাইগণ অনেক মুল্যবান শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন। | 

- ৪1 অআঠে বাসকালে নরেক্রনাথ যে পরিশ্রম করিতেন তাহ। 


চৌদ্দ বরাহছনগর ম$ ১৮৯ 


অমানুষিক । ত্ীহার প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দ (ইহার কথা আমরা 

“আগামী অধ্যায়ে পাইব ) বলিয়াছেন, “এইকালে (১৮৮৮-৮৯) 
স্বামীজী সময়ে সময়ে একসঙ্গে চবিবশ ঘণ্টাকাল কাজ করিতেন । 
কর্মানুষ্ঠানে তিনি ছিলেন উদ্দাম- উন্নত্তপ্রায়। ভোরবেলা অন্ধকার 
থাকিতেই শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি গান গাহিয়া সকলকে আহ্বান 
করিতেন--“যারা অমৃত পান করিতে চাও তারা ওঠো-_জাগো।? 
আবার দেখা যাইত, (সারাদিনের তপন্যাদদি নিরবচ্ছিন্ন কর্মান্তে ) 
তিনি ছুপুররাত্রির পরেও তাহার গুরুভাইদের সহিত ছাদে বসিয়! 
ভগবৎুসঙ্গীত গাহিতেছেন, অথবা! সীতারাম বা রাধাকুষ্ের নাম কীর্তন 
করিতেছেন। (বস্তুতঃ ) এই দিনগুলি ছিল তাহার পক্ষে'বহ্ু 
আয়াস-পরিশ্রমের দিন। বাহিরের লোক আসা-যাওয়া করিত, 
পণ্ডিতগণ তর্ক বিচার করিতেন,_-নরেন্দ্রনাথ তাহাদের সকলের সঙ্গে 
কথ! বলিতেন ও কখন র্লানস্তি বোধ করিতেন না|” 

৫। আমরা দেখিয়াছি নরেন্দ্রনাথ ও তাহার দৃষ্টান্তে মঠের 
অপর সকলেই উন্মত্তের হ্যায় বেপরোয়াভাবে নিয়ত তপস্তাদি কর্মে 
নিযুক্ত থাকিতেন | এ প্রচণ্ড কর্নোন্সাদনা সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক 
রাখিবার জন্ত নরেক্দ্রনাথ নিজেকে ও মঠের অপর সকলকেই দানা- 
দৈত্য বলিতেন। এবং যে লম্বা বড় ঘরখানিতে তাহারা থাকিতেন, 
সেই ঘরটির নাম তাহারা রাখেন--“দানাদের ঘর” | এবং এভাবেই 
তাহারা মঠের সর্বদক্ষিণের ঘরটির নাম রাখেন--“কালী তপস্বীর ঘর” । 
ধাহার। নির্জনে ধ্যান, ধারণ। ও পাঠার্দি করিতেন, তাহারা এ ঘরে 
গিয়া থাকিতেন । অধিকাংশ সময় কালী মহারাজ এ ঘরের দ্বার রুদ্ধ 
করিয়। থাকিতেন বলিয়! উহার এ নাম রাখ! হয়। 

৬। বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইলে, ঠাকুরের ব্যবহৃত কাপড়, 
জামা, বিছানা ও অপরাপর জিনিস-পত্র বলরামবাবুর বাড়ী হইতে 
সেখানে আনিয়। রাখা হয়। ঠাকুরের অস্থিপূর্ণ তাত্রকৌটাটি শ্ীত্রীমা 
বৃন্দাবন যাইবার সময় সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি 

উহার নিত্য পুজা করিতেন। এক বৎসর পরে বৃন্ধাবন হইতে, 


১৪০ নবমী বিবেকানন্দ 


কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি উহা! নরেন্দ্রনাথের হাতে দেন ( ১৮৮৮ 
ভাদ্র )। এবং তখন উহাও বরাহনগর মঠে রক্ষিত হয়। 

৭। একালে মঠে ঠাকুরের নিত্যপৃঙ্জা ব্যতীত, তাহার জন্মতিথি 
'পুূজাও হইত | এ উপলক্ষ্যে সাধারণ উত্সব ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী 
ভক্তগণ সকলে মিলিয়৷ দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে করিতেন । 

৮। মঠে ঠাকুরের পূজা ব্যতীত, হিন্দুদিগের প্রায় সমস্ত বাধিক 
পুজাই অনুষ্টিত হইত । এবং সময়ে সময়ে ছুই-একটি বিশেষ হার 
হইত। দৃষ্টাস্তস্বরূপ, ১৮৮৭ শ্বষ্টাব্দের ১০ই মে তারিখে নরেন্দ্রনাথের। 
আগ্রহে মঠে ৬কালীপুজা হয়। এ পূজায় বলিও হয়। এবং উহার : 
সমস্ত খরচ সুরেশ মিত্র দেন। বাৎসরিক পুজোতসবের মধ্যে, ১৮৮৭ 
খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে মঠে যে শিবরাত্রির উৎসব হয়, 
তাহার একটি বিস্তৃত বিবরণ কথামুতে পাওয়। যায়। এবং তাহা 
এইরূপ : | 

“আজ শিবরাত্রি। মঠের ভাইরা সকলেই উপবাম করিয়৷ 
আছেন । সকাল নয়টার সময় মাস্টার মহাশয় মঠে আসিয়! দানাদের 
ঘরে গেলেন । তাহাকে দেখিয়া তারক (স্বামী শিবানন্দ ) আনন্দে 
শিবের গান ধরিলেন--“তাথেইয়া তাথেইয়! নাচে ভোলা? | তখন 
'তীহার সহিত রাখালও (স্বামী ব্রন্মানন্দ ) যোগ দিয়া দুইজনে নৃত্য 
করিতে করিতে সম্পূর্ণ গানটি গাহিলেন । 

“এই গানটি নরেক্রনাথ (এই উপলক্ষ্যে) সবে বাঁধিয়াছেন | 
এইভাবে সেদিনকার সমস্ত দিবাভাগ শিবসঙ্গীত ও ধ্যান-জপাদিতে 
কাটিল। রাত্রে মঠের বেলতলায় শিবপূজার আয়োজন হইল । 
সেখানে মঠের ভাইদের একজন রাত্রি নয়ট৷ হইতে প্রহরে প্রহরে পৃজ। 
করিতে লাগিলেন ৷ চার প্রহরে চার পৃজ। | গভীর রাত্রে নরেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি, সকলে ফাড়াইয়। নৃত্যগীত করিতে করিতে বার বার বিহমূল 
পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে সমস্বরে শিব গুরু ! শিব 
গুরু 1 এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । তখন চারিদিক অন্ধকার, 
বীবজস্ত সবই নিস্তবন্ধ। এ নীরব গভীর নিশীথে গৈরিক বস্ত্রধারী : 


চৌদ্দ বরাহনগর মঠ ৯৯১ 


তরুণ তেজস্বী সল্ন্যামীগণের ক-নিন্থত এ মহাধ্বনি মেঘগন্ভীররবে 
অনন্ত আকাশে উঠিয়া অখণ্ড সচ্চিদানন্দে লীন হইতে লাগিল। 
অরুণোদয়ের অল্লপূবে পূজ। শেষ হইল । নরেক্্রনাথ প্রভৃতি ত্রা্গমুহুর্তে 
গঙ্গান্গান করিলেন। এবং তারপর সকলে মঠের.ঠাকুর ঘরে গিয়। 
ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া দানাদের ঘরে আসিয়া বসিলেন ।' 

এই সময়ে নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া মাস্টার মহাশয় তাহার রূপের যে 
বর্ণন৷ দিয়াছেন, তাহ উল্লেখযোগ্য : 

“নরেন্দ্র সুন্দর নব গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন । বসনের 
সৌন্দর্যের সঙ্গে তাহার মুখের ও দেহের তপস্তাসম্ভূত অপূর্ব স্বীয় পবিত্র 
'জ্যোতিঃ মিশিয়াছে। বদনমণ্ডল তেজঃপরিপূর্ণ, আবার প্রেমানুরঞ্জিত। 
যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের একটি ফুট জ্ঞানভক্তি শিখাইবার জন্য 
দেব-দেহ ধারণ করিয়াছেন--অবতার লীলায় সহায়তার জন্ত । যে 
দেখিতেছে, সে আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছে না। নরেজ্দের 
বয়ংক্রম ঠিক চতুবিংশতি বতসর। ঠিক এই বয়সে শ্রীচৈতন্ত সংসার 
ত্যাগ করিয়াছিলেন ।” 

আগামী অধ্যায়ে আমরা এই অপূর্ধ-দর্শন মহাতেজস্বী তরুণ 
সন্ন্যাসীকে পরিব্রাজক সাধুরূপে তাহার প্রথম অভিযান উত্তর ভারত 
পরিক্রমায় নিযুক্ত দেখিতে পাইব | 


পনর 


ভারত পরিক্রমা 
প্রথম, দ্বিতীর ও তৃতীয় যাত্রা 
( ১৮৮৮-৮৯) 


( পরিব্রাজক বেশে--উত্তর ভারতে ) 


দেখা যায়, বরাহনগর মঠের তরুণ সন্ন্যাসীগণের তীর্থ ভ্রমণের 
একটা মানসিক ঝৌক প্রথম হইতেই প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। 
আমরা দেখিয়াছি ঠাকুরের দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে, যোগীন 
মহারাজ, লাটু মহারাজ ও কালী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে (১৮৮৬ 
ষ্টা্ধের ১৫ই ভাদ্র তারিখে ) বৃন্দাবন যাত্রা করেন। সেখানে কালী 
মহারাজ দুই-তিন মাস, লাটু মহারাজ ছয়-সাত মাস এবং যোগীন, 
মহারাজ পূর্ণ এক বগসর বাস করেন। 

ইহাদের পর তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন (ইহাও আমরা দেখিয়া 
আসিয়াছি ) স্বামী শিবানন্ৰ। ১৮৮৬ খুষ্টাব্ের আগস্ট মাস অন্ত 
কাশীপুরের বাগানবাড়ী ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, তিনি বৃন্দাবন গিয়। 
মাসখানেক থাকেন ও তৎপর ৬কাশীধামে আসিয়া প্রায় ছুই মাস কাল 
বাস করেন। তাহার পর স্বামীজীর আহ্বানে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া 
( বুড়োগোপালের সহিত ) বরাহনগর মঠের প্রথম অধিবাসী হন। 

উহার ছুই-তিন মাস পরে, গঙ্গাধর মহারাজ (দ্বামী অথণ্ডানন্দ )-. 
সর্বপ্রথম মঠ হইতে ( সন্ন্যাসীর বেশে ) তীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হন (১৮৮৭) 
ফেব্রুয়ারী )। তিনি প্রথম বৃদ্ধগয়! হইয়। কাশী যান। এবং তৎপর 
কাশী হইতে অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য ও হরিদ্বার হইয়। হাধীকেশ 
পৌছেন। সেখান হইতে তিনি পাদত্রজে ও নিংসম্বল অবস্থায় 
ডেরাডুন. মুসৌরী, টিহিরি, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, চন্্রবন্দনী মহাগীঠ 
সৃতি হইয়া কেদারনাথ ও বন্্রীনারায়ণ দর্শন করেন। বদ্্রীনারায়ণ' 
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হইতে তিনি মান! পাস দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করেন ও সেখানে প্রায় 
তিন বসর থাকেন ॥ মাত্র মাঝে ছুইবার নিতি পাস দিয়া ভারতে 
আসিয়া হরিদ্বার কেদারবদ্রী, আলমোড়া, নৈনিতাল, রানীক্ষেত 
ইত্যাদি স্থান ঘুরিয়া তিববতে ফিরিয়া যান। পরিশেষে তিনি লাডাক 
হইয়া কাশ্মীরে আসেন । এবং সেখান হইতে (স্বামীজীর দর্শনার্থ ) 
গাজীপুর ও কাশী হইয়া বরাহনগরে মঠে ফিরিয়া আসেন (১৮৯০, 
জুন )। এবং সেখানে মাত্র মাস দেড়েক থাকিয়া তিনি স্বামীজীর 
সহিত পুনরায় হিমালয় ভ্রমণে যাত্রা করেন (১৮৯০ জুলাই )। এই 
ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ আমরা আগামী অধ্যায়ে পাইব। 

গঙ্গাধর মহারাজের পর প্রথম যাহারা মঠ হইতে তীর্ঘভ্রমণে 
বাহির হন, তাহাদের নাম নিরঞ্জন মহারাজ ( পুরী, ১৮৮৭, অবস্থান 
কাল ফেব্রুআরি হইতে এপ্রিল ), বাবুরাম মহারাজ, শর মহারাজ ও 
কালী মহারাজ (পুরী, ১৮৮৭, অবস্থান কাল ফেব্রুআরি হইতে 
জুলাই )। এইভাবে ক্রমে ক্রমে, এক স্বামী রামকষ্জানন্দ ব্যতীত, 
অপর সকলেই মঠ হইতে বাহির হইয়া ভারত-তীর্ঘের নান। দিকে 
ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন । তবে (ঠাকুরের ইচ্ছায় ) মঠ তাহার। 
কখন একেবারে ছাড়েন নাই । কিছুকাল তপস্তা ও তীর্ঘভ্রমণের পর 
তাহারা আবার মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এবং এভাবে তাহার! 
নিজেদের এঁক্য ও মঠের প্রতি আনুগত্য সযত্রে রক্ষা করিয়। 
চলিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ বাহির হইয়াও কেহ ইহার অন্যথা করেন 
নাই । 

আর এসঙ্গে স্বামী রামকষ্তানন্দ ( শশী মহারাজ ) মঠের প্রতিষ্ঠিত 
ঠাকুরকে ছাড়িয়া কোথাও--কোনও তীর্থেই-যাইতে ইচ্ছা করেন 
নাই। এবং তিনি নিজে অত্যন্ত ধ্যান-পরায়ণ হইয়াও, একদিনের 
তরেও ঠাকুরের সেবার বিরতি বা অনিয়ম হইতে দেন নাই । তাহার 
এই অটল, অতুলনীয় নিষ্ঠার বলেই, তিনি নিশ্চল মহীরুহের স্যায় 
নিরবচ্ছিন্রভাবে মঠে থাকিয়া মঠের প্রাণ রক্ষ! করিয়াছেন ও প্রত্যাগত 
গুরুভাইদের আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছেন । ইহা স্মরণ করিয়াই স্বামীজী 

১৩ 
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পরবর্তাকালে বলিয়াছেন, “শশীকে আমাদের মঠের ০210018] 618016 
( কেন্দ্রস্বরূপ ) বলে জানবি।” বাস্তবিক তাহার উপর তিনি অনেক 
ভরসা রাখিতেন। এবং তাহার দ্বারাই মঠ রক্ষা হইবে জানিয়াই, 
তিনি নিজে পরিশেষে দূর দিগন্তের অকুল জলরাশির অপর পারের 
অজান। কর্মক্ষেত্রে বাপাইয়৷ পড়িতে পারিয়াছিলেন । 

সেই অত্যন্ত কাহিনীই এখন আমরা অনুসরণ করিব। স্বামীজী 
অন্তরের যে প্রেরণায় মঠ হইতে বাহির হন, তাহার মূলে ছিল (ইহ! 
আমর! লক্ষ্য করিয়৷ আসিয়াছি ) একটা ছুনিবার অশান্তি ও অতৃপ্ধি। 
তিনি প্রথম প্রথম মনে করিয়াছেন মঠের কর্ম-কোলাহল হইতে কোন 
সুদুর নির্জন স্থানে গিয়া অশ্রান্ত তপস্। ও তত্প্রস্থৃত উপলব্ধির দ্বার! 
উহা! তিনি দুর করিতে পারিবেন কিন্তু আমরা দেখিতে পাইব তিনি 
তাহ। পারেন নাই । যে নিবিষ্ট ও অবিশ্রান্ত তপস্তায় নিযুক্ত হইতে 
তিনি বারবার প্রয়াস পাইয়াছেন, একট। না| একটা বাধা আসিয়। 
তাহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে । ক্রমে তিনি নিজেই 
পরিবতিত হইয়াছেন । অন্তরের গভীর হইতে গভীরে ডুবিয়া যাহ। 
তিনি খু'জিয়াছেন? তাহ। রূপ হইতে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
পরিশেষে এক অনন্তবাধাপূর্ণ সুদুশ্চর বিরাট কর্ণক্ষেত্রে ঠেলিয়া 
দিয়াছে । বস্ততঃ সেই প্রসারিত অনন্ত কর্মক্ষেত্র হইতেই আহ্বান 
আসিতেছিল : তুমি এসো_ তুমি এসো,-তোমার দেশ অধঃপতিত, 
জগণ্ড অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত, তুমি সিংহবিক্রমে তোমার নির্দিষ্ট 
কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড় ।' যে ভারতমাতার বক্ষ হইতে তিনি উখিত 
হইয়াছিলেন ঠাকুর উখিত হইয়াছিলেন, সেই মহামায়েরই এই নীরব 
অশান্ত আহ্বান তাহার অন্তরে বাজিয়৷ বাঁজয়। তাহাকে চঞ্চল ও 
অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কি চাই-_কি চাই, কোথায় যাই--কি 
করি--কিসে শান্তি, নিশিদিন এই চিন্ত।। তারপর (এ মায়েরই ইচ্ছায় ) 
পরিব্রাজকরূপে ভারতবক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে এই আহ্বান যখন তাহার 
নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, তখন তিনি উহা! আর অগ্রাহা করিতে 
পারেন নাই। বরং উহার সহিত মিশিয়া এক হইয়াছেন। ভারত 
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'ও বিবেকানন্দ পৃথক নয়, একই। নূতন, জাগ্রত, উদ্ভত ভারতের 
ঘনীভূত মৃতিই হইতেছেন স্বামী বিবেকানন্দ । ইহা আমরা ক্রমে 
বুঝিব । 

এই আশ্চর্ধ পরিণতির নানা দিকের নানা খুটিনাটি আমরা পরে 
বথাস্থানসকলে দেখিতে পাইব। কিন্তু এখানে এখন প্রম্ন এই : 
নিয়ত অধ্যাত্ম সাধনায় নিযুক্ত ও সর্ধদা চরম অধ্যাত্ম উপলব্ধির জন্য 
ব্যাকুল স্বামীজীর জীবনে এই অপুরৰ ও অত্যাজা দেশাত্মবোধের 
বিকাশ কিভাবে সম্ভব হইয়াছিল? ইহার জন্য তিনি কবে, কোথায়, 
কি প্রস্তুতি লইয়াছিলেন? এই প্রশ্নের জবাবে যে সকল বাহা হেতু 
খু'জিয়। পাওয়। যায়, তাহ। এই : 

১। স্বামীজী যখন ছাত্র ছিলেন, তখন বস্কিমচন্দ্রেরে অমর 
'লেখনীতে দেশভক্তির যে অপূর্ধ রূপ ফুটিয়া! উঠিতেছিল, তাহ! তিনি 
সাগ্রহেই আত্মস্থ করিয়াছিলেন ।১ বঙ্কিমের দৃষ্টিতে দেশ প্রকট 
জগন্মাত।, তাহার সেবা এ মহামায়েরই আরাধন। এবং ঠাহার জন্য 
প্রাণবিসর্জন এ মায়ের চরণেই আম্মবলিদান | স্বামীজীর দেশপ্রেমে 
আমরা বন্কিমের এই ভাব পূর্ণ বিকশিত দেখিতে পাই । 

২। দ্বিতীয়তঃ স্বামীজীর বিরাট স্থকোমল হৃদয়ে সকলের ব্যথা- 
বেদনাই আপন। হইতেই প্রতিফলিত হইয়। উঠিত। তাই, ভারত 
ভ্রমণকালে তিনি ভারতবর্ষের অধিবাসীগণের-_ বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর 
লোকদের-__যে দ্ুঃখ-ছুর্দশ। দেখিয়াছেন, তাহ তাহার হৃদয়ে এক 
যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে । তিনি তখন হইতেই ভারতের সেবা ও 


সস 








সপপাপাসপ | পপসাপপপকন পলা শালা পা 


১। প্রসিদ্ধ বিপ্লবী শ্রুক্ত হেমচন্্র ঘোষ লিখিয়াছেন, “১৯০১ খ্রীষ্াকে 
স্বামীজী যখন ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তখন আমর! ঢাকার কতিপয় যুবক তাহার 
সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম । এবং তখন তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, 
“বঙ্কিমচন্দ্র খুব ভাল করে পড়বে (0820 73401100010803075. ৪1১0 73213/007)- 
০15800158 ) ও তাহার প্রচারিত দেশভক্তির ভাব গ্রহণ করবে । তোমাদের 
কর্তব্য দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করা। ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম দরকার 
রাজনৈতিক স্বাধীনত] ॥ ইত্যাদি।” 


১৯৬ | ্‌ স্বামী বিবেকানন্দ 


কল্যাণসাধন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম ত্রতরূপে গ্রহণ করেন এবং 
অপর সকলকেও এ ব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতে থাকেন। 

৩। তৃতীয়তঃ, ব্রঙ্গাঙ্ঞ স্বামীজী সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া 
জীবের সেব1 ও জীবকল্যাণ-সাধন ধর্মের একট বড় দিক বলিয়। মনে 
করিতেন । এবং তৎসঙ্গে তিনি আরও বুঝিয়াছিলেন, পুণ্যভূমি 
ভারতবর্ষের প্রয়োজন জরুরী ও তাহার পুনরভ্যুথখানেই জগতের 
কল্যাণ। ভারতের সনাতন ধর্ম, পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতা ও সর্বতো মুখী : 
শাস্তি-সমন্বয়ের বাণীই জগতকে তাহার সমূহ ধ্বংসপথ হইতে রক্ষা 
করিতে পারে । তাই, সেজন্তও ভারতের নামে তাহার প্রাণ উলিয়া 
উঠিত। | 

৪। পরিশেষে, আমরা দেখিয়াছি প্রাচীন ভারতের মূর্ত বিগ্র 
ঠাকুর স্বামীজীকে একান্তে ও অপর সকলের অজ্ঞাতে নানা উপদেশ 
ও শিক্ষা দিতেন । অনুমান কর] যায়, তাহার ভিতরও সম্ভবতঃ এমন 
কিছু থাকিত যাহার অনিবাধ পরিণতি ছিল ভারতের সেবায় তাহার 
জীবনোৎসর্গ। 

তবে শুধু যে এই সকল বাহা সহায়ের দ্বারাই স্বামীজীর অন্তরে 
এঁ অনৃষ্টপূ্ দেশপ্রেম জাগিয়! উঠিয়াছিল, (খুব সম্ভবতঃ) ঠিক তাহাই 
নয়। কারণ দেখ! যায়, তাহার এ প্রেম ছিল অপাধিব ও অহেতুক । 
উহ] তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশের সহিত অঙ্গঙ্গীভাবে বিকশিত হইয়। 
উঠিয়াছে। এবং তাহার আধ্যাত্মিক বিকাশ যখন চরমে উঠিয়াছে, তখন 
তাহার এই দেশগ্রীতিও তাহার ভিতর পূর্ণমাত্রায় দেখা দিয়াছে । তাই 
মনে হয়, তিনি ভারত ও জগৎ-কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত যে সকল 
শক্তি ও ভাব লইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাহার জন্মভূমি 
ভারতের প্রতি এক অত্যাজ্য মমতার বীজও নিহিত .ছিল। এবং 
তাহাই যথাসময়ে স্বাভাবিক ভাবেই বিকাশ লাভ করিয়াছে ।১ 


স্পষসপি্প সপ 


১। এইরূপ অনুমান করিবার বিশেষ হেতু দেখা যায়। প্রাচীনতম 
বৈদিক যুগ হইতে ভারতের বক্ষে যে সকল খষি, মহাপুরুষ ও অবতারগণ 
নিরবছন্ন ধারীয় আমা যাওয়। করিয়াছেন এবং যাহাদের মহত সহঅ বর্ষব্যাপী 


পনর ভারত পরিক্রমা--১ম যাত্রা--উত্তর ভারত ১১৭ 


যাহা হউক, মুখবন্ধস্বূপ এই কয়টি প্রাথমিক কথা বলিয়া, 
আমরা নিয়ে (যথাসম্ভব সংক্ষেপে ) স্বামীজীর অপূর্ব ভারত-ত্রমণ 
কাহিনী বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 


১। প্রথম যাত্রা_-উত্তর ভারত ( ১৮৮৮, ১ম ভাগ): 


তীর্ঘ দর্শনের উদ্দেশ্টে স্বামীজী বরাহনগর মঠ হইতে সর্বপ্রথম যাত্রা 
করেন ১৮৮৮ খুষ্টাব্বের প্রথম ভাগে। সঙ্গ স্বামী প্রেমানন্দ ও 
€ ঠাকুরের গৃহীভক্ত ) ফকিরবাবু। এইবার তিনি কেবলমাত্র 
৬কাশীধামে যান ও সেখানে দ্বারকাদসের আশ্রমে প্রায় সাত দিন 
থাকেন। 

আধ্যাত্মিক ভারতের হৃদপিগুস্বরূপ ৬কাশীধামে বাঙ্গালী, মারাগী, 
পাঞ্জাবী, গুজরা টা, দক্ষিণী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সারা ভারতের লোক 
বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার চরণে আসিয়। মিলিত হইয়াছে । এই মহামানব- 
সঙ্গমে স্বামীজী (নানা দেশীয় ) অগণিত ভক্ত ও সাধুসন্্যাসীগণের 
মধ্যে থাকিয়! গঙ্গান্নান, দেবমন্দির দর্শন, সাধুসঙ্গ, এবং ধ্যান, জপ, 
ও শান্ত্রচচাদিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন । এখানে তিনি ভিক্ষাঙ্্ে 
উদর পূরণ করিতৈন এবং দিনান্তে গঙ্গাতীরের সোপানোপরি বসিয়া 
কথকের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্য। ও (বহু দেবদেবীর মন্দির হইতে আগত ) 
সায়ংকালীন শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি শুনিতে শুনিতে সারাভারতের স্পর্শ 
অনুভব করিতেন ও ভক্তি-দ্রব চিন্তে তাহার চিন্তার বিভোর হইতেন । 


তপশ্যার ফলে স্বয়ং জগন্মাতা ভারতের অন্তরাত্বারূপে অবস্থিতা (এ বিষয়ে 
গোড়ার দিকের “ভারতের আত্ম।” শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ), স্বামীজী তাহাদেরই 
একজন নিত্যমুক্ত অন্যতম খবি। বিধাতার ইচ্ছায় বহুবার ভারতে অবতীর্ণ 
হইয়া তপস্য। করিয়াছেন ও তাহার কল্যাণ-সাধনে জীবনোত্সর্গ করিয়াছেন। 
তাই, ভারত-প্রীতির বীজ তাহার আধ্যাত্মিক সত্তার সহিত চির-বিজড়িত এবং 
যখনই প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তাহা তাহার ভিতর বিকশিত হইয়া 
উঠিয়াছে। আবার প্রয়োজনমাত্রে তাহার মন এঁ অবস্থা অতিক্রম করিয়। এত 
উর্ধে উঠিয়াছে--যেখানে সবই এক। 


১৯৮ ক্বামী বিবেকানন্দ 


এইবার কাশীতে স্বামীজী স্ুবিখ্যাত সাধু ত্রেলঙ্গ স্বামী ও 
ভাস্করানন্দ শ্বামীকে দর্শন করেন । এবং একটি ভদ্রলোকের দ্বার 
বাংলার প্রসিদ্ধ মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হন । 
স্বামীজীর সহিত ধর্স, সমাজনীতি ও ভারতের উন্নতি প্রভৃতি নান। 
বিষয়ে আলাপ করিয়া ভুঁদেববাবু বিশেষ মুগ্ধ হন এবং উক্ত ভদ্রে- 
লোকটির দিকে চাহিয়৷ বলেন, “আমি অবাক হচ্ছি, এই অল্প বয়সে 
ইনি কি করে এত অভিজ্ঞতা ও অন্তদৃ্টি লাভ করলেন! ইনি! 
নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে একজন মহৎ ব্যক্তি হবেন।” ৃ 

কাশীতে এইবারের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। এই | স্বামীজী: 
'একদিন ছুর্গাবাড়ী গিয়া ম।-ছুর্গাকে দর্শন করিয়া যখন ফিরিতেছিলেন, 
তখন একদল বানর তাহার পশ্চাদ্ধাধন করে। ভয়ে তিনি দৌড়াইতে 
আরম্ভ করেন । এঁ সময়ে একটি বুদ্ধ সাধু তাহাকে লক্ষ্য করিয়। বলেন, 
“থামো, জানোয়ারগুলোর দিকে রুখে দাড়াও!” শুনিয়। ম্বামীজী 
ফিরিয়া রুখিয়! দীডাইতেই বানরগুলি পলাইয়৷ গেল। পরবতাঁকালে 
তিনি আমেরিকার নিউ ইয়ক শহরে তাহার এক বক্তৃতায় এই ঘটনাটি 
বর্ণনা করিয়া বলেন, “€ এইভাবে ) প্রকৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও ! 
অজ্ঞানের বিরুদ্ধে মায়ার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও ! আর কখন 
পালাবে না|” 

যাহা হউক, উক্তরূপে প্রায় এক সপ্ত।হকাল কাশীতে বাম করিয়া! 
স্বামীজী বরাহনগর মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এবং সেখানে তিনি 
পূর্বের স্ায় ধ্যান, জপ, পুজা, পাঠ, সঙ্গীত ও আলোচনায় দিন 
কাটাইতে লাগিলেন । তবে কাশী দর্শন করিয়।! তাহার দৃষ্টি-পরিধি 
অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। এবং তাহার গুরুভাইদের দৃষ্টিও এরূপ 
উদ্দার ও স্থুপ্রসারিত হউক, এই ইচ্ছ। তাহার হইতে লাগিল । এখন 
তিনি ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থার একটু আভাস পাইয়াছেন। এবং 
তাহা হইতেই এঁকালে তাহার মনে কখন কখন আপনা হইতেই 
মহাছুঃখ-সাগরে নিমগ্ন নিষ্নশ্রেণীর ভারতবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ 
করিতে আকাঙ্ক্ষা জাগিত। এবং তিনি তাহার গুরুভাইদিগকেও 


পনর ভারত পরিক্রমা-_-২য় যাত্র/--উত্তর ভারত ১৯৯ 


অন্পৃগ্ঠদের গ্রামে গিয়৷ নারায়ণ-জ্ঞানে তাহাদের সেবা করিতে ও 
তাহাদের নিকট বেদান্তের অভয়বাণী প্রচার করিতে বলিতেন ! 


২। দ্বিতীয় যাত্রা-_-উত্তর ভারত ( ১৮৮৮, জুপাই-আগস্ট ) : 


এইকালে স্বামীজীর মনে উক্ত প্রকার ভাব সকল মাঝে মাঝে 
জাগরিত হইলেও, নিঃসঙ্গ ও তপস্াপরায়ণ পরিব্রাজক জীবনের জন্য 
তাহার প্রাণ ছিল যারপরনাই ব্যাকুল। তাই, তিনি এইবার মঠে 
অল্প কিছুদিন থাকিয়াই পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলেন (১৮৮৮, 
জুলাই-আগস্ট )। 

মঠ হইতে যাত্র! করিয়। স্বামীজী সর্বপ্রথম পুনর্বার ৬কাশী দর্শন 
করিলেন । এইবার সেখানে তাহার শ্রীযুত প্রমদ[দ।স মিত্রের সহিত 
পরিচয় হয়। প্রমদাবাবু সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রদিতে সুপণ্ডিত 
ছিলেন । এবং স্বামীজীর কথ। ঠিনি পূর্বেই স্বামী অগ্ডানন্দের 
নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রথম সাক্ষাতের পর তাহারা উভয়েই অতি 
অল্লেই পরস্পরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইয়। উঠিলেন । এবং 
দেখ। যায়, তীর্য ভ্রমণকালে স্বামীজী প্রমদাবাবুকে পরমহিট তষী জ্ঞানে 
তাহার সহিত নানাস্থান হইতে নানাবিষয়ে পত্রালাপ করিয়াছেন 
এবং কখন কখন শাস্তার্থব্যাখ্যায় তাহার মত ও উপদেশ চাহিয়াছেন। 

কাশী হইতে স্বামীজী অযোধ্যায় যান। সেখানে তিনি কয়েক 
দিন থাকিয়া বিভোর চিত্তে রামসীতার অনুধ্যান করেন ও রামাইত 
সন্যাসীগণের মুখে তাহাদের মধুর নামকীর্তন শুনিয়। বিশেষ মুগ্ধ ও 
আনন্দিত হন । 

অযোধ্য। হইতে স্বামীজী লক্ষে ও আগ্র! হইয়। বৃন্দাবন যান। 
লস্ষীয়ে তিনি তথাকার বিখ্যাত উগ্ভান, মসজিদ ও (অযোধ্যা 
নবাবদিগের ) প্রাসাদাবলী দেখিয়া এ সকলের বিশেষ প্রশংস। 
করেন। আগ্রায় তাজমহল দেখিয়া তিনি উচ্ছৃসিত হন। উহা 
তিনি কয়েকবার দর্শন করেন এবং উহার সম্বন্ধে বলেন, “এই 
অদ্ভুত স্মৃতিসমাধিটির প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চির ভাব-বিকাণক সৌনদর্ 
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বুঝিতে একটি পূর্ণ দিনের আবশ্টক এবং অন্ততঃ ছয় মাসের কমে 
সম্পুর্ণ সৌধটির অধ্যয়ন-কার্য শেষ করা অসম্ভব |” তাজমহল ব্যতীত, 
আগ্রার বিরাট দুর্গ, প্রাসাদ ও কবরাদিও তিনি দর্শন করেন । ফলে, 
আগ্রায় থাকাকালে মুসলমান রাজত্বের সমগ্র ইতিহাস তাহার মনের 
মধ্যে খেল। করিতে থাকে। 

১৮৮৮ খুষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে স্বামীজী পদব্রজে 


আগ্রা হইতে (ত্রিশ মাইল দূরবর্তী) বৃন্দাবন অভিমুখে রওনা হন | 
তখন তাহার সম্বল মাত্র দণ্ড, কমগডলু ও ছই-একখানা বই। যখন 


বৃন্দাবন পৌছিতে আর মাত্র মাইল ছুই বাকী, তখন তিনি একস্থানে 
দেখিলেন একটি লোক বেশ আরামের সহিত তামাক খাইতেছে। 
পথশ্রান্ত স্বামীজীর ইচ্ছ। হইল লোকটির নিকট হইতে কলিকাটি 
চাহিয়া লইয়! ছুই-এক টান তামাক খান। কিন্তু উহা চাহিতেই সে 
বলিল, “মহারাজ, ম'য় ভাঙ্গী ( মেথর ) হ্যায় ।” শুনিয়া স্বামীজীও 
সংস্কারবশে পিছাইয়া আসিলেন ও তামাক ন। খাইয়াই পুনরায় পথ 
চলিতে লাগিলেন । কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইয়। তাহার মনে হইল, 
“এ কি করলাম ! আমি জাত, কুল, মান সব ত্যাগ করে জন্যাসী 
হয়েছি, আর ও নিজেকে ভাঙ্গী বলে পরিচয় দিতেই আমি সরে 
এলাম! এ আমার পূর্ব-সংক্কারের ফল।” এইরূপ চিন্তা করিয়াই 
তিনি ফিরিলেন এবং দ্রুতপদে পুনরায় এ ভাঙ্গীর নিকট গিয়। তাহাকে 
এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিতে বলিলেন । ভাঙ্গী পূের ন্যায় 
আপত্তি করিল। কিন্তু স্বামীজজী এইবার আর তাহা শুনিলেন না। 
এবং তাহার দ্বার। এক কলিকা তামাক সাজাইয়৷ সাগ্রহে ধূমপান 
করিলেন ও তৎপর পুনরায় বুন্দাবনের দিকে চলিতে লাগিলেন । 
বৃন্দাবন পৌছিয়া স্বামীজী বঙ্গরামবাবৃদের কালাবাবুর কুঞ্জে 
উঠিলেন। 'রাধাকৃষ্ণের স্মৃতিপৃতঃ বৃন্দাবনধামে তাহার মন ভাব- 
ভক্তিতে ভরিয়া উঠিলেও, শহরটি তাহার তত ভাল লাগিল না। 
তাই, তিনি সত্বরই শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কৃষ্ণরাধার লীলাস্থানগুলি 
দর্শন করিতে ছুটিলেন। এ দর্শনকালের ছুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই : 


তা ২শস্পা 
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(১) গিরি গোবর্ধন পরিক্রমণকালে স্বামীজী সঙ্বল্প করিলেন যে, 
অযাচিতভাবে যে আহার জুটিবে মাত্র তাহাই তিনি গ্রহণ করিবেন । 
পথ চলিতে চলিতে প্রথম দিন দুপুর বেলাতেই তিনি অত্যন্ত ব্লস্ত 
ও ক্ষুধার্ত বোধ করিতে লাগিলেন। তাহারই মধ্যে আবার প্রবল 
বৃষ্টি আসিয়া! তাহার কষ্ট আরও বাড়াইয়া তুলিল। তাহা হইলেও 
তিনি কিছু গ্রাহা না করিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিলেন। এই 
অবস্থায় তিনি একস্থানে হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, পিছন হইতে কে 
যেন তাহাকে ডাকিতেছে। কিন্তু সে দিকেনা তাকাইয়া তিনি 
আপন মনে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। এদিকে পিছনের লোকটি 
ক্রমশঃ নিকটবর্তী হইয় তাহাকে বলিতে লাগিল যে, সে তাহার জন্য, 
খাবার লইয়া আসিয়াছে । শুনিয়া স্বামীজী দৌড়াইতে আর্ত 
করিলেন । উদ্দেন্ট, তিনি বুঝিয়! লইবেন এ খাবার ঈশ্বরের প্রেরিত 
কিনা? যাহ। হউক, তাহাকে দৌড়াইতে দেখিয়া, & লোকটিও 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চা দৌড়াইতে লাগিল । এবং এভাবে প্রায় এক 
মাইল পথ আসিয়া সে স্বামীজীকে ধরিল ও তাহাকে এ খাবার 
খাইবার জন অনুরোধ করিতে লাগিল । পরিশেষে ম্বামীজী উহা 
গ্রহণ করিলেন। দেখিয়া! লোকটি আর একটি কথাও না বলিয়া 
চলিয়া গেল। তখন স্বামীজীও বিহ্বল হইলেন । জনমানবহীন 
পাহাড়-জঙ্গলেও ভগবান কিভাবে তাহার ভক্তকে রক্ষা করেন তাহার 
এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া তিনি অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। 

(২) গোবর্ধন পরত হইতে স্বামীজী রাধাকুণ্ডে যান এবং দ্বিতীয় 
ঘটনাটি সেখানেই ঘটে । স্বামীজীর এই সময়ে এক কৌগীন ব্যতীত 
অপর কোন পরিধেয় ছিল না । ' তাই, তিনি উহা৷ ধুইয়া রাঁধাকুণ্ডের 
পাড়ে শুকাইতে দিয়া কুণ্ডে স্নান করিতে নামিলেন। স্সানাস্তে 
তিনি দেখিলেন তাহার কৌগীন সেখানে নাই । তখন এদিক-ওদিক 
খু'জিতে খুঁজিতে দেখিলেন একটি বানর উহ! লইয়। একটি গাছের 
উপর বসিয়। আছে। তিনি অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেও বানর 
ভহা৷ ফিরাইয়া দিল না। অসম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় কি করিয়৷ লোকালয়ে 
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ভ্রমণ করিবেন, ইহ! ভাবিয়া তিনি আকুল হইলেন। এই অবস্থায় 
শ্রীশ্রীরাধারাণীর উপর তাহার অত্যন্ত রাগ ও অভিমান হইল । 
কারণ, ( ভ্গদের দৃষ্টিতে ) রাধাকুণ্ড এবং সমগ্র বুন্বাবনই রাধারাণীর 
এলাকা । সেখানে তিনি যাহা, করেন বা করান তাহাই হয়। 
এ বিশ্বাসে স্বামীজী অভিমানভরে প্রতিজ্ঞ। করিলেন, তিনি গভীর 
জঙ্গলে গিয়া! পরিধানের বস্ত্র ন৷ পাওয়। পর্ধন্ত প্রায়োপবেশন করিয়। 
থাকিবেন। এবং কোনরূপ বিলম্ব ন| করিয়। তিনি তখনই নিকটবর্তী: 
এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তখন একটি লোক 
একখানি নূতন গেরুয়া বস্ত্র ও কিছু খাবার লইয়া দ্রুতপদে তাহার 
নিকট আসপিয়। উপস্থিত হইলেন । এবং ইহার অনুরোধে স্বামীজী 
এ সব দ্রব্য গ্রহণ করিলে, তিনি ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। 
স্তব্ধ ও বিস্মিত স্বামীজী এ নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিয়৷ রাধাকুণ্ডের 
পারে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানেও আশ্র্ব হইয়া দেখিলেন 
তাহার অপহৃত কৌগীন ঠিনি যেখানে শুকাইতে দিরাছিলেন 
মেইখানেই রহিয়াছে । (তখন ভক্তি-উথলিত চিত্তে ) বুঝিলেন এই 
ক্ষুদ্র ঘটনাটির দ্বার৷ স্বয়ং রাধারাণীই তাহাকে তাহার মাহাত্ম্য 
দর্শাইয়। দিলেন । 

বুন্দাবন হইতে স্বামীজী হরিদ্বার যাইবার পথে হাতরাম রেল 
স্টেশনে আসেন । সেখানে ভোর বেলায় তিনি একটি বৃক্ষতলে চুপ 
করিয়। বসিষাছিলেন, এমন সময়ে সেখানকার স্টেশন মাস্টার শরচ্চন্দ্ 
গুপ্ত তাহার জ্যোতির্্রয় চেহারায় আকৃষ্ট হইয়। নিকটে আমিয়। তাহার 
পায়ের ধূলি লইলেন ও তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত জানিয়া 
তাহাকে তাহার বাসায় ( রেলকর্মচারীর কোয়াটার্স। আসিয়' 
সানাহার করিতে অনুরোধ করিলেন । স্বামীজী সম্মত হইয়া তাহার 
সহিত তাহার বাসায় গেলেন। শরচ্চন্্র ছিলেন জৌনপুরী বাঙ্গালী, 
মাতৃভাষা বাংলার চাইতে হিন্দীই ভাল বলিতেন। তাহার জো্ঠ 
ভ্রাত। অধরচন্দ্র গুপ্ত অনেক পুরে সন্ন্যাসী হইয়। গিয়াছিলেন। এবং 
তিনি নিজেও অত্যন্ত তেজন্বী, বৈরাগ্যপরায়ণ ও মিষ্টস্ব ভাবের লোক 
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ছিলেন। স্বামীজীকে দেখিয়! ও তাহার সহিত আলাপ করিয়া তিনি 
যারপরনাই মুগ্ধ হইলেন । তাই স্বামীজী আহারাদি করিয়া ও বিশ্রাম 
লইয়! সুস্থ হইলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, “আপনি আমাকে শিষ্য 
করে সঙ্গে নিয়ে চলুন” । শুনিয়া স্বামীজী কোন সিধ। উত্তর ন] দিয় 
আপন মনে একটি গান গাহিতে লাগিলেন |” উহার ভাবার্থ এই-__ 
'আমার ভালবাসা যদি পেতে চাও, তা হলে তোমার স্থুন্দর 
মুখখানিতে ছাই মেখে এস ৷ গানটি শুনিয়া শরচ্চন্দ্র তখনই ভিতরে 
গিয়া উনুন হইতে কিছু ছাই লইয়া মুখে মাখিয়া৷ তাহার সম্মুখে 
আসিয়! প্লাড়াইলেন । তাহার আন্তরিকত। দেখিয়। স্বামীজী বিস্মিত 
হইলেন । কিন্তু তখন মুখে আর কিছু বলিলেন না। 

ইহার পর শরচ্চন্দ্রর সহিত কথাবার্তী হইতে স্বামীজী জানিতে 
পারিলেন যে, ব্রজেনবাবু নামে তাহার একজন পৃধপরিচিত লোক 
নিকটেই থাকেন। সংবাদটি পাইয়। তিনি তখনই তাহার সহিত 
দেখা করিতে গেলেন । ত্রজেনবাবু তাহাকে সাদরে অভ্যর্থন। 
করিলেন ও তাহার কাছে থাকিবার জন্ঠ গীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন । 
স্বামীজী পরিশেষে তাহার বাড়ীতেই রহিয়।, গেলেন । সেখানে 
তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন হাতরাসের সমস্ত বাঙ্গালী 
অধিবাসী যেন ভাঙ্গিয়। পড়িত। শরচ্চন্দ্র ও তাহার বন্ধু নটকুষ্ণ নিয়ত 
সেখানে যাইতেন । এ সময়ের অবস্থ। সম্পর্কে নটকুষ্ণ লিখিয়াছেন, 
“এইরূপে অপর সকলের সহিত আমর। তাহার সঙ্গে আধ্যাত্মিক 
কথাবার্তায় আমাদের জীবনের সবাপেক্ষ। আনন্দের দিনগুলি 
কাটাইয়াছি। তাহার পবিত্র সংসর্গ-প্রভাবে এখানকার বাঙ্গলীদের 
মধ্যে সর্বপ্রকার দলাদলি রেঘারেষির অবসান হয় । যাহার। বয়ঙ্ক বা 
পদস্থ,লোক তাহারাও এই তরুণ সন্ন্যাসী নিকটে বপিয়। শিশুর. মত 
তাহার কথা শুনিতেন ও ধর্মবিষয়ে নান প্রশ্ন করিতেন । সায়ংকালটি 
সাধারণতঃ গানেই অতিবাহিত হইত এবং সমাগত তদ্রলোকগণ 

১। গানটি এই--“বিস্তা পেতে চাও যদি চাদ, টাদমুখে ছাই মাখ, নইপ্পে 
এই বেল! পথ দেখ ।” ( বিভ্যানুন্দর ) ধা 
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ন্ত্রুগ্ধের হ্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্ট! ধরিয়া তাহার অপূর্ব কণ্ঠের সঙ্গীত 
শুনিতেন | এবং যত শুনিতেন তত তাহাদের আরও শুনিতে ইচ্ছ। 
(হইত ।” 
হাতরাসে শরচ্চন্ত্র একদিন স্বামীজীকে পিজ্ঞাস। করেন, 
"আপনাকে আজ এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?” উত্তরে স্বামীজী 
বলেন, “বাছা, আমার একটা খুব বড় কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে, 
কিন্ত আমার শক্তির স্বল্পতার জন্য আমি হতাশ বোধ করণছি। এই! 
কাজ করবার জন্যে আমার গুরু আমাকে আদেশ করেছেন । এবং : 
সে কাজ হচ্ছে আমার মাতৃভূতির পুনরুখান-সাধন । দেশে 
আধ্যাত্মিকতার চরম অবনতি ঘটেছে, আর সব্ত্রহই লোকে অনাহারে 
কষ্ট পাচ্ছে । তাই, ভারতবর্কে এখন গতিশীল (451)81080) হতে 
হবে এবং তার আধ্যাত্মিকতার দ্বারা সমগ্র পৃথিবী জয় করতে হবে ।” 
শরচ্চন্জ্র মন্ত্রমুপ্ধবৎ তাহার এই কথাগুলি শুনিয়া আবেগের সহিত 
বলিলেন, “স্বামীজী, আমি আপনার কাজের সহায় হব। কি করতে 
হবে বলুন?” স্বামীজী কঠিন হইয়া জানিতে চাহিলেন, “তুমি 
ভিক্ষাপাত্র ও কমগুলু মাত্র সম্বল করে এই মহৎ কাজের জন্য খাটতে 
রাজি আছ কি? তুমি দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে পার কি?” 
নির্ভীক শরচ্চন্দ্র বলিলেন, “পারি ।” এবং বলিয়াই তিনি একটি 
ভিক্ষাপাত্র লইয়! স্টেশনের কুলীদের নিকট ভিক্ষা করিতে বাহির 
হইয়া গেলেন । 

ইহার পর একদিন সকালবেলায় স্বামীজী হাতরাল ত্যাগ করিতে 
কৃতসন্কল্প হইয়। শরচ্চন্দ্র ও নটকৃষ্ণকে বলিলেন, “এখানে আমি আর 
থাকতে পারছি না। সন্নযাসীদের এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে 
নেই। তা ছাড়া, তোমাদের উপর আমার মনে একট। টান বোধ 
করছি। আধ্যাত্মিক জীবনে এও এক বন্ধন । আমাকে থাকার জন্যে 
আর বলো! না।” ম্বামীজীকে তাহার সন্কল্প হইতে আর টলান 
“যাইবে না বুঝিয়া, শরচ্চন্দ্র ও নটকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং 
'যাইবার পূর্বে তাহাদিগকে শিষ্য করিয়। লইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ 
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করিলেন । উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, “আমার শিহ্ত হলেই যে সব 
লাভ হবে তা নয়। সকল বিষয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করে চললেই 
তোমাদের উন্নতি হবে । তোমর! ছুঃখিত হয়ো না । আমি উপস্থিত 
কেদার-বদ্রী যেতে ইচ্ছা! করেছি। সেখান থেকে ফিরে আমি আবার 
তোমাদের সঙ্গে দেখা করব ।” কিন্তু শরচ্চন্্র কিছুতেই নিবৃত্ত 
হইলেন না । তাই, স্বামীজী পরিশেষে তাহাকে দীক্ষা দিতে বাধ্য 
হইলেন । 

দীক্ষার পর শরচ্ন্দ্র তাহার স্টেশন মাস্টারের কাজের ভার অপর 
একজনের উপর দিয়া, স্বামীজীর সহিত সন্ন্যাসীর বেশে হাষীকেশ যাত্রা 
করিলেন ।. সাহারানপুর পর্ধস্ত রেল গাড়িতে গিয়া, তাহার! সেখান 
হইতে হাঁটিয়া চলিলেন। ছুইজনেই তরুণ, স্বাস্থ্যবান ও অমবয়সী | 
কিন্তু শরচ্চন্দ্র চিরদিন আরামে থাকিতেই অভাস্ত ছিলেন। তাই, 
সন্নযাসী-জীবনের নিরবচ্ছিন্ন কষ্ট ও অনিশ্চয়তার মধো ভ্রমণ কর! 
তাহার পক্ষে খুবই ক্লেশকর হইল । ফলে দেখা যায়, এইকালে 
তাহার গুরুকেই মাঝে মাঝে তাহার সেবায় নিধুক্ত হইতে হইয়াছে। 
পরবর্তীকালে এই বিষয়ে শরচ্চন্দ্র অসীম কৃতজ্ঞতার সহিত নিজেই 
বলিয়াছেন, “হিমালয়ের সন্মিকটস্থ স্থান-সমূহে ভ্রমণকালে আমি 
একদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যুছিত হয়ে পড়েছিলাম । তখন স্বামীজীই 
আমার ঘত্র নিয়ে আমার জীবন রক্ষা করেন । আর একবার তিনি 
সহিসের মত ঘোড়ার লাগাম ধরে আমাকে একটা খরস্রোতা পাবত্য 
নদী পার করে দেন। আমার জন্য কয়েকবার তিনি নিজ জীবন 
বিপন্ন করেন। বস্তবতঃ তিনি যেন মৃতিমান ভালবাসাস্বরপ ছিলেন। 
একবার পথের মাঝে অসুস্থতার জন্য আমি কিছু বইতে অসমর্থ হলে, 
তিনি আমার জুতা সহ সমস্ত জিনিস নিজে বয়ে নিয়েছিলেন ।” 

তাহাদের এই ভ্রমণকালের আর একটি কাহিনী এই | একদিন 
জলের মধা দিয়া যাইতে যাইতে তাহারা দেখিলেন, সামনে কয়েক: 
 খান। রক্তমাখা মানুষের হাড় ও এখানে সেখানে ছড়ান কতকগুলি 
গেরুয়া কাপড়ের টুকরা । দেখিয়াই স্বামীজী বলিলেন, “দেখ, এগ্সানে 
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একটি সন্নযাসীকে বাঘে খেয়েছে! তোমার কি ভয় হচ্ছে 1” শরচন্্র 
কোন ইতস্ততঃ ন। কারয়] উত্তর দিলেন, “না স্বামীজী, আপনি সঙ্গে 
থাকতে আবার ভয় কি?” বস্তুতঃ উত্তম গুরুর স্তায় চির-নির্ভীক 
স্বামীজী যেমন তাহার শিষ্তের জন্য সব কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন, 
শারচ্চন্্ও তেমনি শিষ্য হিসাবে ছিলেন অনুপম--একটি নির্মল, নিখুঁত 
নিবেদিত কুনুমের মত। স্বামীজীর উপর তাহার আস্থা ও ভালবাসার 
কোন সীম! ছিল ন।। এবং পরবত্তাঁকালে তিনি দুটভাবে বলিয়াছেন, র 
“আমি জন্মেছি স্বামীজীর সেব! করবার জন্তে। আমি জগতে 'আর 7 
কিছু জানি ন।1” | 
_.. যাহ! হউক, হৃধীকেশ পৌছিয়! গুরু ও শি উভয়েই কঠোর 
তপস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল তিনি 
হাধীকেশে কিছুদিন থাকিয়। কেদার-বন্্রী যাইবেন। কিন্তু তাহা আর 
হইল ন|। শিষ্য শরচ্চন্্র অত্যন্ত অনুস্থ হইয়া পড়ায়, তিনি বাধ্য 
হইয়। তাহাকে লইয়! হাতরাসে ফিরিয়া আসিলেন। এবং সেখানে 
আসিয়া তিনি নিজেও ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সংবাদ 
পাইয়া বরাহনগর মঠ হইতে তাহার গুরুভাইগণ তাহাকে অবিলম্বে 
মঠে ফিরিবার জন্য গীড়াগীড়ি করিতে লাগিলেন । তাই, তিনি একটু 
স্বস্থ হইয়াই হাতরাস হইতে বরাহনগর মঠের উদ্দেশ্যে যাত্রা 
করিলেন । এবং শিষ্য শরচন্্রকেও আরোগ্য লাভ করিয়। সেখানে 
যাইতে উপদেশ দিয়া গেলেন (১৮৮৮, নভেম্বর )। 

কয়েকমাস পরে শরচ্চন্দ্র সম্পূর্ণরূপে স্থস্থ হইলেন । তখন তিনি 
তাহীর চাকরিতে ইস্তফ। দিয়া বরাহনগর মঠে আসিয়! গুরুর সহিত 
মিলিত হইলেন । 'সেখানে তাহার সন্্যান নাম হইল স্বামী 
সদানন্ন। 

এইবার স্বামীজী মঠে ফিরিলে ( ১৮৮৮, নভেম্বর ), তাহার গুরু 
ভাইগণ অনেক দিন পরে তাহাকে পাইয়া এক আনন্দোৎসবের দ্বারা 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এ সময়ে মঠের অধিকাংশ সাধু তীর্থ 
জরমণে বাহিরে থাকিলেও, গৃহীভক্তগণের প্রায় সকলেই উপস্থিত 


পনর & ভারত পরিক্রমা---ংয় যাত্রা-- উত্তর ভারত ২৩৭ 


ছিলেন। ইহার পর স্বামীজী কিঞ্দিধিক এক বতসর কাল মঠে 
থাকেন (১৮৮৮, নভেম্বর হইতে ১৮৮৯১ ডিসেম্বর পর্বস্ত )।১ এবং 
তখন পূর্বের ন্যায় তাহার নেতৃত্বে মঠের দিনগুলি ধ্যান, জপ, 
পূজা, পাঠ ও জঙ্গীত ইত্যাদিতে কাটিতে লাগিল। তবে এইবার 
তিনি হিন্দুশান্ত্র সমুহের এবং বিশেষভাবে উপনিষদ্‌ ও উহার শঙ্কর- 
ভাষ্ের অতি নিবিষ্ট অধ্যয়ন-আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন। এবং 
তজ্জন্ক (বই কিনিবার অর্থাভাবে প্রার্থনা জানাইয়া ) তিনি কাশীর 
প্রমদাবাবুর নিকট হইতে বেদান্ত ও বেদ অধ্যয়নের নিমিত্ত পানিনি 
ব্যাকরণ দানস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা ব্যতীত, তিনি এইকালে হিন্দু- 
সমাজের জাতিভেদ, শূদ্রদিগের বেদপাঠের অধিকার ও অপর কয়েকটি 
বিষয়ে শাস্ত্রের অযৌক্তিক ব। পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তিসকল সন্বন্ধেও একটি 
যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসিতে প্রয়াস পান। ইহার হেতু এই । উত্তর 
ভারতের যে অংশ তিনি ইতিপূর্বে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহাতে 
তিনি দেখিতে পান, বিরাট ও কোন নির্দিষ্ট সীমাহীন হিন্দুসমাজের 
বিভিন্ন স্থানের লোকদের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্গীয় আচার, ব্যবহার, রীতি, 
নীতি ও অনুষ্ঠানাদি শুধু যে বিভিন্নঃ ভেদ-বৈষম্যপূর্ণ ও নানা বিষয়ে 
পরস্পর বিরোধী, তাহা নয়। এই সমাজের বিশাল জনসমষ্টি 
€ যাহাদের আমর! অস্পৃশ্য ও নিম়শ্রেণীর লোক বলি ) সমাজের নান! 
অন্যায় ও আত্মঘাতী ব্যবস্থার ফলে নিম্পিষ্ট, অজ্ঞানে নিমজ্জিত ও সকল 
দিক দিয়াই চির-বঞ্চিত। দেখিয়া তাহার উদার, বিশাল, দয়াঘন 
হৃদয়ে এই অন্তায়ের বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ উথিত হয়। এবং তিনি 
উহার আমূল প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হন। ধীরভাবে সকল দিক 
বিচার-বিবেচন। করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, একমাত্র গীতা-উপনিষদের 








১। জানা যায়, ১৮৮৯ খৃস্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী শ্রীশ্রীঠাকুরের 
জন্মভূমি কামারপুকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটা দর্শনে যান। এবং 
এ সনের গ্রীত্বকালে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধার ও আত্মীয় দর্শনের জন্ত কিছুদিন 
শিমুলগুলায় থাকিয়া আসেন । ইছা ব্যতীত, তিনি (সম্ভবতঃ নিজ বাড়ীর 
কাজে ) কিছুদিন কলিকাতায় বলরাম বাবুর বাড়ীতেও ছিলেন । 


২০৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


অজ্ঞানবিনাশী ও মহাবীর্ধপ্রদ সত্যসকল ভারতের উচ্চ-নীচ সর্ধ- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধ প্রচারের দ্বারাই এই অন্ধ, ভ্রান্ত, তত্দ্রাচ্ছন্ন, 
আত্মঘাতী সমাজকে রক্ষা! করা যাইতে পারে। এবং প্রধানতঃ এই 
উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রস্ততি হিসাবেই তিনি উক্তরূপে বেদাস্ত-দর্শন প্রভৃতি 
হিন্দুশানস্্রসকল অধ্যয়ন করিতে রত হন। এবং এই কার্ধে তিনি 
আবশ্যক হইলেই নান! বিষয়ে সংস্কতশাস্ত্রে স্থুপগ্ডিত প্রমদাবাবূর মত, 
ব্যাখ্য। ও উপদেশ চাহিয়া পাঠাইতেন । । 

তবে স্বামীজী ছিলেন বনুভাবের মানুষ | এবং কর্ম ও তপস্ত। 
এই ছুই'এর ছন্দ বহুকাল তাহার অন্তর আলোড়িত করিতে থাকে । 
আলোচ্যকালে তাহার মনের অবস্থার কিছু আভাস প্রমদাবাবুর নিকট' 
লিখিত তাহার কয়েকখানি পত্র হইতে পাওয়! যায় । একখানি পত্রে 
(8ঠ1 জুলাই, ১৮৮৯) তিনি তাহাকে লিখেন, “নানাপ্রকার অভিনব 
মত ম্তিক্ষে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভূগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ 
এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি । | 

“কিন্তু এবার অন্য প্রকার রোগ । ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস 
আমার যায় নাই, যাইবারও নহে+__ শাস্ত্রে বিশ্বাস টলে নাই। কিন্ত 
ভগবানের ইচ্ছায় গত ৫1৭ বুসর আমার জীবন ক্রমাগত নানাপ্রকার 
বিদ্ববাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ । আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, 
আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া 
উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট। 

“বিশেষ, কলিকাতার নিকট থাকিলে হুইবারও কোন উপায় দেখি 
না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে । আমি 
জ্যোষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফাষ্ট আটস পড়িতেছে, আর একটি ছোট। 
ইহাদের অবস্থা পূরে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃতুঢু 
পর্বস্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি, কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার 
উপর জ্ঞাতিরা ছুর্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়। 
দিয়াছিল--হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই বাটার অংশ 
পাইয়াছেন--কিস্ত সর্বস্বাস্ত হইয়াছেন-_খে প্রকার মকদ্দমার দস্তর | 


পনর ভারত পরিক্রম.-_-ও৩য় যাত্রা--উত্তর ভারত ২০১ 


“কখন কখন কলিকাতার- নিকট থাকিলে তাহাদের ছুরবস্থা 
দেখিয়া রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকার-স্বরূপ কার্যকরী 
বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই 
লিখিয়াছিলাম মনের অবস্থ। বড়ই ভয়ঙ্কর । এবার তাহাদের মকদ্দম। 
শেষ হইয়াছে । কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়৷ তাহাদের সমস্ত 
মিটাইয়। এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি 
আশীবাদ করুন । "*.আশীবাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা! এশবলে 
বলীয়ান হয় এবং সকল প্রকার মায়। আমা হইতে দুরপরাহত 
হইয়। যায় ।” ৰ 

ইহার পর স্বামীজী ১৪ই জুলাই (১৮৮৯) তারিখের এক পত্রে 
প্রমদাবাবুকে লিখেন, “আমার এ স্থানের গোলযে।গ প্রায় সমস্ত 
মিটিয়াছে_ কেবল একটি জমি বিক্রয় করিবার জন্য দালাল নিযুক্ত 
করিয়াছি--অতি শীব্রই বিক্রয় হইবার আশা আছে। তাহ। হইলেই 
নিশ্চিন্ত হইয়া! একেবারে ৬কাশীধামে মহাশয়ের সন্নিকট যাইতেছি।" 
স্থতরাং বুঝ! যায়, স্বামীজী পরিশেষে তীহার বাড়ীর একটা মোটামুটি 
স্থব্যবস্থা করিয়া উহার দায় হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়। লইতে 
পারিয়াছিলেন ৷ 


৩। তৃতীয় যাত্র1--উত্তর ভারত (১৮৮১, ডিসেম্বর) : 


যাহা হউক, দেখা যায় উক্ত ১৪ই জুলাই তারিখের পরেও স্বামীজী 
প্রায় আর পাঁচমাস কাল বরাহনগর মঠে ছিলেন । এ সময়ে (স্বামী 
অখগ্ডানন্দ সহ ) তীহার পচ জন গুরুভাই হিমালয়ে ছিলেন । তাই, 
তিনিও এ দিকে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া, ১৮৮৯ খুষ্টাব্ের ডিসেম্বর 
মাসের শেষ ভাগে বৈগ্নাথধাম রওন। হইলেন ৷ তাহার ইচ্ছা ছিল 
তিনি এ স্থান হইতে কাশী গিয়া কিছুদিন থাকিবেন এবং তারপর 
সেখান হইতে হিমালয়ে যাইবেন। এ বিষয়ে এইবার তাহার সঙ্কল্ল 
ছিল- “হয় উদ্দেশ্য সাধন করব, না হয় (এ চেষ্টাতেই ) শরীর পাত 
করব ।, | 

১৪. 


২১০ স্বামী বিবেকানন্দ 


কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। বৈগ্ভনাথে কয়েক দিন 
থাকিবার পর স্বামীজী সংবাদ পাইলেন যে, তাহার গুরুভাই স্বামী 
যোগানন্দ এলাহাবাদে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন । খবরটি 
পাইয়া তিনি অবিলম্বে সেখানে গেলেন। কিন্তু যাইয়া দেখিলেন 
যোগানন্দের পানিবসস্ত হইয়াছিল এবং তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ 
কৰিয়াছেন। 

এলাহাবাদের কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক' স্বামীজীর প্রতি 
বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং তাহার অপূর্ব চরিত্র ও পাণ্ডিত্যে যারপরনাই 
মুগ্ধ বোধ করেন। এখানে একটি মুনলমান ফকিরকে দেখিয়। স্বামীজী: 
বলেন, “উনি যে একজন পরমহংস তাহা৷ উহার মুখের প্রতিটি ' 
রেখাতেই সুব্যক্ত।” পরে তিনি গাজীপুরের সুবিখ্যাত সাধু পওহারী 
বাবার কথ শুনেন এবং তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত ১৮৯০ খুষ্টাঝের 
জানুয়ারী মাসের ২০২১ তারিখে ( এলাহাবাদ হইতে ) গাজীপুর 
রওন! হন । 

গাজীপুরে স্বামীজী প্রথমে তাহার বাল্যবন্ধু সতীশচন্দ্র মুখাজাঁর 
বাসাতে এবং তৎপর রায় বাহাছুর গগনচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে থাকেন । 
পওহারী বাবার বাসস্থান ছিল গাজীপুর হইতে প্রায় ছুই মাইল 
উত্তরে । সেখানে গঙ্গার তীরে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একখণ্ড জমিতে, 
মাটার নীচে একটি গুহ! প্রস্তৃত করিয়া তিনি তাহার মধ্যে সমাধিমগ্ন 


১। ইহাদের সম্বন্ধে ম্বামীজী একখানি পত্রে লিখেন, “এখানের 
( এলাহাবাদের ) কয়েকটি বাঙ্গালীবাবু অত্যন্ত ধর্মনি্ঠ ও অনুরাগী, তাহারা 
' আমাকে অত্যন্ত যত্ব করিতেছেন এবং তাহাদের বিশেষ আগ্রহ যে, আমি এই 
স্থানে মাঘ মানে 'কল্পবাস' করি।” তবে এই পত্র হইতেই জানা যায়, ম্বামীজীর 
কল্পবামে কোনও আগ্রহ ছিল না এবং তিনি (হিমালয়ের দিকে যাত্রা করিবার 
পূর্বে ) একবার কাশী যাইবার জন্তই অধিক আগ্রহশীল ছিলেন । এলাহাবাদের 
অপর একখানি পত্রে তিনি ( কল্পবাস সম্পর্কে ) লিখেন, “গোলাপমা, যোগীনম। 
এখানে কল্পবাস করিবেন, নিরঞ্জনও বোধ হয় থাকিবে, যোগেন কি করিবে 
জানি ন।” 


পনর ভারত পরিক্রমা--৩য় যাত্রা--উত্তত্ন ভারত ২১১ 


খাকিতেন। যখন ঠিনি ধ্যান করিতেন না, তখন তিনি গুহা হইতে, 
বাহির হইতেন এবং এ গুহার মুখে অবস্থিত একটি ঘরে সমাগত 
দর্শকগণের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। শেষের দিকে (স্বামীজী 
এইকালেই তাহার সহিত দেখা করিতে যান ) তিনি আর কাহারও 
সম্মুখে বাহির হইতেন না, এ ঘরের একটি দরজার আড়ালে থাকিয়! 
সকলের সঙ্গে কথা কহিতেন । 

কয়েকদিন চেষ্টার পর স্বামীজী বাবাজীর দর্শন পাইলেন ও তাহার 
সম্বন্গে অতি উচ্চ ধরণ! লইয়া ফিরিলেন। তশত্পর তিনি প্রায় 
প্রতিদিনই তাহাকে দেখিতে যাইতেন এবং তিনি রাজযোগের উত্তম 
গুরু জানিয়া তাহার নিকট হইতে রাজযোগ শিক্ষ। করিতে ইচ্ছুক 
হন। বাবাজীও এ বিষয়ে তাহাকে আশ দিয়। কিছু সময় অপেক্ষ। 
করিতে বলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পূর্ব হইতেই অবগত 
ছিলেন এবং স্বামীজী তাহার শিষ্য জানিয়৷ তাহাকে বিশেষ সমাদর 
করেন ও তাহার নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিবার বাসনাও প্রকাশ 
করেন। ইহার অল্প পরে স্বামীজীর কোমরে বাত (1017/588০ ) 
দেখ। দেয়। এবং তজ্জন্য তিনি আর পূর্বের হ্যায় রোজই বাবাজীর 
নিকট যাইতে পারিতেন না। কিন্ত স্বামীজী একদিন না৷ গেলেই 
বাবাজী লোক পাঠাইয়। তাহার সংবাদ লইতেন। স্বামীজী এই সময়ে 
পওহারী বাবার আশ্রম হইতে অনতিদূরে অবস্থিত গগনবাবুর নির্জন 
বাগানবাড়ীতে থাকিয়। তপস্থ! করিতেন । 

যাহা হউক, দেখ| যায় স্বামীজী অনেক অপেক্ষা করিয়াও 
বাবাজীর নিকট হইতে রাজযোগ-শিক্ষ। আদায় করিতে পারিলেন ন1 । 
বাবাজী কেবল তাহাকে এ জন্ত আরও অপেক্ষ। করিতে বলিতে 
লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে। তিনি (শি্বের হ্যায়) স্বামীজীর 
নিকট হইতে নান বিষয় জানিতে-বুঝিতেও লাগিলেন। ইহাতে 
নিরাশ হইয়। স্বামীজী গাজীপুর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন ।১ কিন্তু 
বাবাজী বা গগনবাবু ইহার! কেহই তাহাকে ছাড়িতে চাহিলেন না । : 


১। দেখা যায়, এই সময়ে পওহারী বাবার সম্বন্ধে শ্বাধীজীর প্রথম দিকের 


নি স্বামী বিবেকানন্দ 


_ বাবাজীর স্বামীজীকে ছাড়িতে না চাওয়ার হেতু আমরা উপরে 
দেখিয়াছি : তিনি তাহার নিকট হইতে কিছু শিখিতে চাহিতেছিলেন। 
আর গগনবাবুর তাহাকে না ছাড়িতে চাওয়ার হেতু ছিল তীহার সঙ্গ- 
সুখের একান্ত আকাঙক্ষ! । স্বামীজী গাজীপুর আসার পব হইতেই, 
প্রতি রবিবারে তাহার বাড়ীতে স্থানীয় শিক্ষিত লোকদিগের একটি 
আসর বসিত । সেখানে হাহার। স্বামীজীর নিকট হইতে গান এবং 
ধর্ম ও সামাজিক ব্ষিয়ে নান। কথা, উপদেশ ও সমালোচনা শুনিতিন। 
শুনিয়া তাহার এরপ মুগ্ধ হন যে, (গগনবাবু সহ ) তাহারা সকলেই 
তাহাকে আরও কিছুকীল কাছে রাখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হহীয়। 
উঠেন । | 

জান। যায়, এইকালে গগনবানুর মাধ্যমে গাজীপুরের কয়েকজন 
ইওরোগীয় রাঁজকর্নচারীর সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয় এবং ঠিনি 
তাহাদের নিকট হিন্দুধর্ন ও সামাজিক রী'ত-নীতি ব্যাখ্য' করেন । 
তাহান্ধু এ ব্যাখ্য| শুনিয়া তাহার! সকলেই বিশেষ গ্রীত ও মুগ্ধ হন 
এবং ওখানকার জিল। জজ মিঃ পেনিঙ্গটন তাহাকে ইংলগডে গিয়। এ 
সকল তত্ব প্রচার করিতে অনুরোধ করেন । 

যাহা হউক, উপরিবণিত অবস্থার মধ্যেই প্রায় দুই মাস কাল 
( ফেব্রুআবরি-মাঁচ, ১৮৯০ ) ধরিয়া স্বামীজী তাহার কোমরের বাত ও. 
উহার বেদনায় কষ্ট পান। তাই, এ সময়ে (তাহার বহু-ঈগ্লিত ) 
পবতময় হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল | এই 


উচ্চ-ধারণার কিছু পরিবর্তন ঘটে । এবং তাহার মনে সন্দেহ জাগে বাবাজী 
হয়তো সে রকম উন্নত নন। কিন্তু তাহার এই সন্দেহ সত্বরই দূর হয়। এবং 
তিনি তাহার নিকট হইতে (রাজযোগের শিক্ষা না-পাইলেও ) নানা অমূল্য 
সত্যের সন্ধান পান। এবং তাহা স্মরণ করিয়াই তিনি ( পওহারী বাবার 
তিরোধানের পর ) একটি প্রবন্ধে লিখেন, “আমি এই পরলোকগত সাধুটির 
নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ এবং যে সকল মহত্বম মানব-গুরুকে. আমি ভাল- 
বাসিয়াছি ও সেবাশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি তিনি তাহাদেরই একজন এবং 
তাহার স্মরণেই আমি এই প্রবন্ধটি উৎসর্গ করিলাম।” 


পনর ভারত পরিক্রমা-_-ওয় বাত্রা-_উত্তর ভারত ২5৩ 


'জন্য বাজযোগ শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে বাবাজী শেষ পর্যস্ত কি কারন 
তাহা দেখিবার জন্য তিনি পরিশেষে গাজীপুরে অপেক্ষা করাই শ্রেয় 
বলিয়া স্থির করিলেন । 

দেখা যায় স্বামীজী ইতপূরে পওহারী বাবার উপক তাহার ভক্তি- 
শ্রদ্ধার বিষয় প্রমদাবাবুর ও অপর ছুঈ-একজনকে পত্রে জানাইয়া- 
ছিলেন । তাহাদের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া তাহার গুরুভাইদের 
কেহ কেহ ঠাঠার জন্য বিশেষ চিন্তিত »ইয়। পড়েন--পাছে পওহারী 
বাবার টানে তিনি তাঠার নিজ গুরু শ্রীরানক্ের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা 
হারাইয়। বসেন । এই ভয়ে স্বামী প্রেমানন্দ গাজীপুরে আসিয়া 
তাহাকে তাহার সঠিত অবিলম্বে কাশী যাইতে অনুরোধ করেন । 
তাহাকে এইরূপ ছুনল মনে করায়, স্বামীজী প্রেমানন্দ স্বামীর উপর 
যারপরনাই রুষ্ট হন ও তাহাকে যশ্পবরোনাস্তি ঠিরক্গার করিয়া ফিরাইয়। 
দেন। এধং তিনি নিজেও (গুরুভাইদের নিকট হইতে নিজ বাসস্থান 
গোপন রাখিবার জন্য কিছুদিনের জন্য গাজীপুর ঠউতে কিছু দুরে 
একটি গ্রামে গিয়। কঠোর ধানে রত হন। 

এই ঘটনাটি ঘট মা মাসের মধাভাগে (১৮৯০) । খুব সম্ভবতঃ 
ইহার পূবেই, গাজীপুরে আর একটি অত্যাশ্চর্ঘ ঘটন। ঘটে । স্বামীজী 
পওহারী বাবার নিকট ঠই₹ত রাজযোগ শিক্ষ। করিতে অভিলাধী হইয়া, 
তাহার নিকট হইতে দীক্ষ। লওয়। স্থির করেন । শ্রীরামকুষ্ের শি 
হইয়াও, একটি বিশেষ ব্ষর শিক্ষার নিমিত্ত পওচারী বাবাকে গুরু 
বরণ করা তিনি দোষের কিছু মনে করিতে পারেন নাই | বিশেষতঃ, 
তাহার নিজ গুরু শ্রীরামকুঞ্ও তাহার বিভিন্ন সাধনকালে বিভিন্ন গুরু 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

কিন্তু যে কারণেই হউক, এই বিষয়ে তাহার ক্ষেত্রে একটি 
অত্যতৃত ঘটন। ঘটিল। যেদিন দীক্ষা লইতে যাইবেন, তাঠার পূব 
রাত্রিতে তিনি খাটিয়ায় শুইয়া! এই বিষয় চিন্ত। করিতিছিলেন । এমন 
সময়ে ঠঠাৎ দেখিলেন, শ্রীরামকু্চ তাগার সম্মুখে দীড়াইয়া-নীরবে 
একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়। আছেন। দেখিগ়াই তাহার চোখে 


২১৪ ত্বামী বিবেকানন্দ 


জল দেখ। দিল এবং তাহার উক্তরূপে দীক্ষা লওয়ার সন্কল্পে তিনি যার- 
পর-নাই লজ্জিত ও ব্যঘিত বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছুইএক 
দিন বাদেই তাহার মনে হইল তাহার এ দর্শন মনের হূর্বলতা-প্রনৃত। 
তাই, তিনি পুনরায় দীক্ষার জন্য পওহারী বাবার নিকট যাইতে 
কৃতসঙ্কল্প হইলেন । কিন্তু সেদিন বাত্রিতেও তাহার আবার এরূপ 
দর্শন হইল। এইভাবে পর পর একুশ দিন ধরিয়া এ একই রকমের, 
সঙ্কল্প ও তাহার ফলে এ একই রকমের দর্শনলাভ করিয়া, তিনি 
পরিশেষে পওহারী বাবার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা চুড়ান্ত- 
ভাবে পরিত্যাগ করিলেন । অনেক পরে স্বামীজী তাহার এই র্শম- 
সংক্রান্ত কিছু তথ্য তাহার “গাই গীত শুনাতে তোমায়” কবিতাটিতে 
প্রকাশ করিয়াছেন। | 
যাহ হউক, দেখ। যায় স্বামীজী উক্তরূপে বাবাজীর নিকট হইতে 
দীক্ষা গ্রহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেও, তাহার নিকট হইতে ( দীক্ষা 
না লইয়া ) রাজযোগ শিক্ষা করিবার বাসনা একেবারে পরিত্যাগ 
করেন নাই। তাই, তিনি উপরি-কথিত দর্শনের পরেও আরও কিছু 
কাল গাজীপুরে থাকাই স্থির করেন । 
কিন্তু কিছু দিন পরে কাশীধাম হইতে স্বামী অভেদানন্দের গীড়ার' 
ংবাদ পাইয়া, তিনি গাজীপুর ত্যাগ করিয়া সেখানে যাইতে বাধ্য, 
হইলেন ( এপ্রিল, ১৮৯০ )। 
কাশীতে পৌছিয়৷ স্বামী অভেদানন্দের সেবা-শুশ্রাষার সুব্যবস্থা 
করিয়া, দ্বামীজী প্রমদীবাবুর বাগানবাড়ীতে গিয়া তপস্তায় রত হন। 
কিন্তু ইহার অল্প পরেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে বলরামবাবু 
কলিকাতায় ইনফ্রুয়েঞ্জা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন ( ১৮৯০, ১লা 
বৈশাখ )। সংবাদটি পাইয়া! স্বামীজীর শোক-ছুঃখের আর অবধি' 


২০ 





১। স্বামী অভেদানন্দ প্রথমে হযীকেশে জরে আক্রান্ত হন। এ সংবাদ 
পাইয়া শ্বামীজী গাজীপুর হইতে পত্র দ্বারা তাহাকে অবিলম্বে কাশী যাইতে, 
লিখেন । তদঞুসারে স্বামী অভেদানন্দ কাশী যান ও সেখানে কঠিন আমাশয় 
রোগে আক্রান্ত হন। | 


পনর ভারত পরিক্রমা--ও় যাত্তা-_উত্তর ভারত ২১৫ 


রইল না। এবং অতীত দিনের কথ। সকল স্মরণ করিয়া তিনি 
অজন্র বিলাপ করিতে লাগিলেন । তাহাকে এইভাবে শোক করিতে 
দেখিয়! প্রমদাবাবু বলিলেন, “ম্বামীজী, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার 
এইরূপ শোকার্ত হওয়া উচিত নয়।” বেদনা-তপ্ত স্বামীজী উত্তর 
দিলেন, “আপনি কি মনে করেন, মানুষ সন্ন্যাসী হলেই তার হৃদয় 
বলে আর কিছু থাকে না?” এবং বলরামবাবুর পরিবারবর্গকে সাস্বনা 
দিবার জন্য ও ততসহ মঠেরও একটা সুব্যবস্থা! করিবার উীর্দেশ্ঠে তিনি 
অবিলম্বে কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ( এপ্রিল-মে, 
১৮৯০ )। 


ষোল 
ভারত পরিক্রমা 
চতুর্থ বাত্র! (১৮৯০-৯৩)-প্রথমাংশ 
( পরিব্রাজক বেশে--উত্তর ভারতে ) 


( কলিকাতা হইয়। ) বরাহনগর মঠে পৌছিয়া (১৮৯০, এপ্রিল- 


মে) স্বামীজী পৃবের ন্যায় ধ্যান-জপাদি তপস্ায় দিন কাটাইতে 


লাগিলেন। এবং তৎ্সঙ্গে ঠিক পূর্বের স্তায়ই তিনি তাহার 
গুরুভাইগণের মনের উদারত! ও চিন্ত।-পরিধির বিস্তার সাধনে সচেষ্ট 
হইলেন। এজন্য তিনি তাহাদের উপদেশ দিতেন, শাস্ত্র ব্যাখ্য। 
করিয়া শুনাইতেন এবং তাহার নিজ মনের স্ধুখী ও সবসমন্বয়কারী 
অপূর্ব চিন্তা ও সিদ্ধান্ত সকল তাহাদের সম্মুখে মেলিয়। ধরিতেন।' 
আর তাহারাও তাহাদের এই সর্বজ্ঞানাধার নেতার নিকট হইতে নান। 
বিষয়ে নূতন আলোক পাইবার জন্য সর্ধদাই উদ্গ্রীব থাকিতেন ও 
স্থযোগ পাইলেই তীহাকে ঘিরিয়া বসিয়া! মন্্রমুগ্ধবৎ তাহার কথা 
শুনিতেন | ৃ 

তবে এটকালে স্বামীজী ( কতকটা তাহার অলক্ষিতেই ) তাহার 
নির্দিষ্ট কর্ণপথের দিকে অগ্রসর হইয়া! চলিয়াছিলেন। তাই, অন্তরে 
তিনি এখন ( একটা আশু, অথচ অজ্ঞাত পরিণতি বা জমাপ্তির জন্য । 
সর্বদাই গম্ভীর ও চিন্তাকুল থাকিতেন। মঠে তাহার মন টিকিতেছিল 
ন।। ভারতের তীর্থ সকলের আকর্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। 
বস্ততঃ তিনি এইবার তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কলিকাতায় 


১। জানা যায়, স্বামীজী পরবর্তীকালে যে সকল মহান ভাব ও ধারণ জগতে 


প্রচার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই তাহার গুরুভাইগণ বরাহনগর মঠেই 
তাহার মুখে শ্রবণ করিয়াছেন। 


শা 


ষোল ভারত পরিক্রমা_-পর্থ যাত্রা, ১ম অংশ-_উত্তর ভারত ২১৭ 


ফিরিয়াছিলেন। প্রিয় গুরুভাই ও মঠের একান্ত হিতৈষী ও 
সাহায্যকারী বলরামবাবুর মৃত্যুই ঠাহাকে সেখানে টানিয়। 
আনিয়াছিল। তাই, অল্প কিছুদিন পরেই তিনি পুনরায় তীর্থ-ভ্রমণে 
বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন । কিন্তু ঠিক এই সময়েই আর 
একটি আরও গুরুতর দুর্ঘটন। ঘটিল। মঠের প্রধান ধারক, পোষক 
ও সহায় শ্রীম্বরেশচক্দ্র মিত্র ২৫শে মে (১৮৯০) তারিখে পরলোক 
গমন করিলেন । এই ঘটন। স্বামীজীর নিজের পক্ষে যেমন ছুঃসহ 
ছিল, তেমনি মঠের পক্ষে উহা! মারাত্মক হইল । বলরামবাবু ও 
স্থরেশবাবুর অভাবে মঠ যেন আর টিকে ন। | খাওয়া, পরা সব কিছুরই 
দারুণ অভাব | মঠ কি তবে উঠিয়। যাইবে ? 

এই দুশ্চিন্তার চাপেই মঠ রক্ষার একট। স্থায়ী উপায় করিবার জন্য, 
এই সময়ে স্বামী শীর মনে ঠাকুরের একটি স্মৃতি-মন্ৰির তুলিবার বাসন। 
প্রবল হইয়! উঠিল । কারণ, মঠ না টিকিলে ঠাকুরের জামা. কাপড়, 
ভন্ম, অস্থি ইত্যাদি স্মৃতি-চিহ্ন সকল নোথায় থাকিবে ? আর তাহার 
বহু আয়াস-স্থষ্ট সন্নযাসী-সঙ্ঘই ব। দাড়াইবে কোথায়? অবশ্য পূর্বেও 
তাহার আকাঙক্ষ। ছিল, গঙ্গাতীরে একখপ্ড জমি কানিয়৷ তদুপরি একটি 
মন্দির তুলিয়। তন্মধ্যে ঠাকুরের স্মৃতিচিহ্ন সকল সংরক্ষিত করিবেন 
এবং ঠাকুরের ত্যাগীসন্তানগণ সেখানেই বাস করিবেন । এখন-__ 
মঠের অতীব ছুদিনে-_ তাহার এ বাসনা সফল করিবার জন্ত তিনি 
অত্যন্ত ব্যাকুল ভ্ইয়া উঠিলেন। কিন্তু আবশ্যকীন্ন অর্থ কোথায় 
পাওয়! যাইবে? এরূপ একটি স্মৃতি-মন্দির নিপ্নাণে বলরামবাবু ও 
স্থরেশচন্দ্র মিত্রেরও বিশেষ সমর্থন ছিল। এবং এ কাধের জন্য 
স্রেশবাবু অবিলম্বে ১০০০২ টাকা ও পরে আরও কিছু দিতে 
চাহিয়াছিলেন। বলরামবাবুও এ প্রকার সাহায্য করিতে ইচ্ছক 
ছিলেন। কিন্তু তাহাদের অকন্মাৎ মৃত্যুতে উহাও আর পাইবার 
কোন আশা রহিল না। এই সকল কথা বিবৃত করিয়! স্বামীজী 
মনের আবেগে ও অতি কাতরভাবে এই সময়ে (১৮৯০ খুষ্টাবের 
২৬শে মে তারিখের ) একখানি পত্রে কাশীর প্রমদাবাবুকে উক্ত স্মৃতি- 


২১৮ | ৰ স্বামী বিবেকানন্দ 


'মন্দির নির্মাণের সাহায্যে কিছু টাদা তুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ 
করিলেন । 

এই পত্রখানিতে তিনি তাহার মনের কয়েকটি গোপন কথাও 
স্থষ্পষ্ট করেন । তিনি লিখেন, “আমি শ্রীরামকৃষ্ণের গোলাম-_আমার 
এই দেহ ( তিল তুলসী দিয়! ) তাহার চরণে সমর্পণ করিয়াছি । এবং 
তাহার আদেশ অমণন্য করিতে ব। তাহার কথ। অবিশ্বীস করিতে 
আমি অক্ষম। ূ 

'আমার প্রতি তাহার এই আদেশ আছে যে, তাহার ত্যাগী, 
ভক্তদিগের কল্যাণ-সাধনে আমার নিযুক্ত হইতে হইবে । | 

“তাহার আরও একটি আদেশ এই যে, তাহার ত্যাগী ভক্তগণ । 
সঙ্ঘবদ্ধ হইবেন এবং আমাকে এ কার্ষ-সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
হইবে |; 

এই সকল কথা হইতে বোঝ! যায়, তিনি যেকোনও উপায়ে 
মঠটিকে রক্ষা করিতে কিরূপ ব্যাকুল হইয়৷ পড়িয়াছিলেন। তাহ। 
হইলেও দেখ যায়, এই সময়ে ঠাকুরের স্মৃতি-মন্দির নির্মাণের কোন 
ব্যবস্থাই তিনি করিতে পারেন নাই | তবে মঠ-রক্ষার উপায় একট। 
হইল। বলরামবাবু ও সুরেশবাবুর অভাবে, ঠাকুরের বীরভক্ত 
গিরিশবাবু মঠের সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। এবং তাহার ফলে 
বরাহনগর মঠ পূর্বের ন্যায় ( কষ্টে ও কোনমতে ) টিকিয়। থাকিতে 
সক্ষম হইল। 

এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, স্বামীজী (যেভাবে তিনি তাহার ছুস্থ 
মা-ভাইদের ছাড়িয়৷ গৃহত্যাগী হইয়ীছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই অভাব- 
গীড়িত ।) মঠ ছাড়িয়া হিমালয়ের ক্রোড়ে গিয়া কঠোর তপন্তায় 
নিমগ্ন হইবার জন্য প্রস্ত্ত হইলেন । এইজন্য একটি প্রয়াস তিনি 
অনেকদিন হইতেই করিতেছিলেন। তিনি যখন গাজীপুরে, তখন 
স্বামী অখগ্ডানন্দ তিববত হইতে কাশ্মীরে আসিয়া পৌছেন ও সেখান 
হইতে তাহার সহিত নিয়মিত পত্রালাপ করিতে থাকেন। তাহার 
হিমালয় প্রদেশের দীর্ঘ.অভিজ্ঞতার জন্য স্বামীজী তাহাকে লহয়। 


যোল ভারত পরিক্রমা--৪র্থ যাত্রা, ১ম অংশ--উত্তর ভারত ২১৯. 


হিমালয় ভ্রমণে বাহির হইতে ইচ্ছা করেন এবং তজ্জস্য তাহাকে 
গাজীপুরে আসিতে লিখেন । তদনুসারে স্বামী অখগ্ানন্দ গাজীপুর, 
আসেন । কিন্তু সেখানে আসিয়া দেখেন, স্বামীজী কাশী চলিয়া 
গিয়াছেন। তাই, তিনিও তাহার অনুসরণে গাজীপুর হইতে কাশী 
গেলেন। কিন্ত সেখানে পৌছিয়া তিনি শুনিলেন, স্বামীজী তথা 
হইতে বরাহনগর মঠে ফিরিয়াছেন। তখন তিনি (যে কারণেই 
হউক ) পুনরায় গাজীপুর যান ও তথ। হইতে স্বামীজীর দর্শনার্থ 
বরাহনগর মণে গিয়া তাহার সহিত মিলিত হন (১৮৯০, জুন )। 
তৎপর তাহাকে সঙ্গে করিয়াই স্বামীজী ১৮৯০ শ্রীষ্টাব্ের জুলাই মাসে 
তাহার বিখ|াত ও পূর্ণ তিন বগুসর ব্যাপী সুদীর্ঘ ভারত-ত্রমণে বাহির 
হইলেন। | 

স্বামীজীর এইবার সঙ্কল্প ছিল তিনি তপস্ত। ও শ্রীগুরু-কথিত কর্ম 
সমাপন দ্বার! শান্তি অর্জন না করিয়া আর মঠে ফিরিবেন না। 
বাস্তবিক তৎপূবে তিনি আর ফিরেনও নাই । পূর্ণ তিন বওসর কাল 
ভারত পরিক্রমায় অতিবাহিত করিয়।, তিনি (অন্তরের এক মহ। 
আহ্বানে ) একাকী ও নিঃসম্বল অবস্থায় বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িয়া 
(এহিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শক্তি-সম্পদে সমুজ্জল পাশ্চাত্য জগতের 
শিরোভূষণ ) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অভিমুখে যাত্রা করেন (১৮৯৩, 
৩১শে মে)। উদ্দেশ্ট__মানব-কল্যাণে ভারতের অধ্যাত্ম জ্ঞানের 
দ্বার! পৃথিবী বিজয় এবং পরিবর্তে ভারতের জন্য সম্মান ও এহিক 
সাহায্য আহরণ । 

স্বামীজীর এইবারকার এই এতিহাসিক ভারত ভ্রমণের (১৮৯০, 
জুলাই হইতে ১৮৯৩, মে ) কাহিনী সুদীর্ঘ-_উপন্যাসসম--রোমাঞ্চকর | 
উহার পরিপূর্ণ বিবরণ একখানি পৃথক স্ববৃহৎ পুস্তকেও সম্পূর্ণ করা 
নুকঠিন। তাই, আমরা এই গ্রন্থে সে চেষ্টা না৷ করিয়া শুধু উহার, 
মূল ধারাটিই সংক্ষেপে লক্ষ্য করিয়৷ যাইবার চেষ্টা করিলাম । আশা 
করি, আমরা তাহা হইতেই উহার একটি সুস্পষ্ট ও সন্তোষজনক, 
ধারণ! পাইব | 


৯২০ স্বমী বিবেকানন্দ 


তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর প্রথম তিন যাত্রার বিবরণ আমরা 

গত অধ্যায়ে পাইয়াছি। তাই, তাহার এবারকার যাত্রা হইতেছে 
চতুর্থ যাত্রা । উহার প্রথমাংশ-_অর্থা, স্বামীজীর উত্তর ভারত 
ভ্রমণের কাহিনী-আমর। নিম্মে এট অধ্যায়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা 
করিলাম। উহার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ-_অর্থাৎ, স্বামীজীর 
মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের ইতিবৃত্ত_আমরা পরবতী তিন 
অধ্যায়ে পাইব | 


চতুর্থ যাত্রা--প্রথমাংশ-_ উত্তর ভারত ( ১৮৯০, জুলাই ) : 


এইবার বরাহনগর মঠ ত্যাগ করিবার পূর্বে স্বামীজী তাহার 
গুরুভাইদের নিকট বলেন, “যতদিন ন| আমার এমন উপলব্ধি লাভ 
হয় যার ফলে আমিস্পর্শমাত্রেই মানুষকে পরিবতিত করে দিতে 
পারব, ততদিন আমি ফিরব ন1।” পরে তিনি প্রাহার হিমালয় 
ভ্রমণের সঙ্গী স্বামী অখণ্ডানন্দকে সঙ্গে করিয়। গঙ্গার অপর পারস্থিত 
ঘুন্ুড়ী গ্রামে গিয়। স্্রীশ্রীমায়ের' আশীরাদ ভিক্ষ। করেন ও বলেন, 
“মা, আমি এবার সবোচ্চ জ্ঞান লাভ ন| করে আর ফিরব না” মা 
তাহাকে আশীবাদ করেন এবং তিনিও মাকে তাহার অনিন্দ্য কণ্টের 
গান শুনাইয়া আনন্দ দান করেন। যাত্রাকালে মা অখণ্ডানন্দকে 
বলেন, “বাব।, তোমার হাতে আমাদের সবস্ব দিলাম। তুমি 
পাহাড়ের সকল অবস্থ। জান, দেখে। যেন নরেনের খাওয়ার কষ্ট ন! 
হয়|” 

স্বামীজীর এবারকার এই স্বুদীর্থ ভ্রমণের প্রথম পধায়ের ক্রম ও. 
কাহিনী এইরূপ : 

(1) ভাগলপুর, টবগ্ভনাথ, কাশী, অযোধা", নৈনিতাল ও আলমোড়ায় : 

রীশ্রীমার ঘৃন্ুড়ীর বাড়ী হইতে রওনা হইয়া স্বামীজী ও অখগ্ডানন্দ 
সর্বপ্রথম ভাগলপুরে গেলেন। তারপর সেখান হইতে তাহার! 


শীত পপ 


১। শ্রীন্ীমা এই সময়ে ঘুন্ুড়ী গ্রামে একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস 
করিতেছিলেন | 


ঘোল তারত পরিক্রমা-_-£র্থ যাত্রা, ১ম অংশ--উত্তর ভারত ২২: 


ক্রমান্বয়ে বৈছ নাথ, কাশী, অযোধ্যা ও নৈনিতাল হইয়া আলমোডায় 
পৌছেন।১ 


ভাগলপুরে তাহারা প্রথমে কুমার নিত্যানন্দ সিংহের অতিথি হন । 
তৎপর প্রায় সাত দিন তাহারা শ্রীফত মন্মথনাথ চৌধুবীর বাড়ীরত 
থাকেন | সেখানে যাহার! স্বামীজীকে দর্শন করেন, তাহারা সকেই 
তাহার সর্বতোমুখী পা।গুত্য ও শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া স্তব্ধ হন। এবং 
একদিন তিনি এ বাড়ীতে সন্ধ্যা হইতে রাত্র ছুঈটা-তিনট। পধস্ 
গান গাহিয়৷ ওখানকার ওস্তাদগণকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেন। এই 
সকল সংবাদ দানাপুরের উকীল মথুরানাথ সিংহের (তিনি এই সময়ে 
ভাগলপুরে আসিয়াছিলেন 1 ও উক্ত মন্মথবাবুর বিবরণ হই জান। 
যায়। মন্মথবাবু নিজে ত্রাঙগ হইরাও স্বামীজীর এমন তক্ত হইয়। 
উঠেন যে তিনি আর তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাঠিলেন না এবং 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন যে, “চলুন, আমরা বুন্দীবন 
গিয়ে থাঁক। সেখানে গোপিন্দজীর মন্দিরে প্রত্যেকের জন্য ৩০০৭ 
টাক। করে জম! দিলে আমর: আমাদের বাকী জীবনের জন্য আহার্ধ- 
স্বরূপ গোবিন্দজীর প্রসাদ পাব” যাহা হউক, মন্মথবাবু তীহাকে 
সহজে যাইতে দিবেন ন। বুঝিয়া, স্বামীজী একদিন তাহার অনুপস্থিতি- 
কালে বাড়ীর অপর লোকদের নিকট হই'তে বিদায় লইয়া ভাগলপুর 
ত্যাগ করিলেন। বাড়ী ফিরিয়। মন্মথবাবু তাহার অনেক অনুসন্ধান 
করিলেন, কিন্তু কোন খোজ পাইলেন না। তবে তাহার ম্মরণ হইল 
স্বামীজী তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে, তিনি আলমোড়। হইয়া 
বদরিকাশ্রমে যাইবেন | তাই, পরিশেষে তিনি তাহার অনুসন্ধানে 
আলমোড়া পর্যন্ত গেলেন। কিস্তব সেখানে পৌছিয়। তিনি লালা 
বন্রী সার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী কিছুদিন পূর্বে 


১। স্বামী অথগ্ডানন্দ তাহার "স্মৃতিকথায়' লিখিয়াছেন যে তাহারা কাশী 
যাইবার পূর্বে গাজীপুর গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন বিশেষ তথ্য বা অপর. 
কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। . | 


২২২ | ত্বামী বিবেকানন্দ 


একেদার-বদ্রীর দিকে চলিয়া! গিয়াছেন। কাজেই তাহার তাহাকে 
অনুসরণ করা এখানেই শেষ হয়। 

দেখা যায়, ভাগলপুর হইতে স্বামীজী অখগ্ডানন্দের সহিত 
বৈগ্ভনাথ যান। সেখানে তিনি শ্রুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম মনীষী রাজনারায়ণ 
বস্থুকে দর্শন করেন ও তাহার সহিত নান! বিষয় আলো চন! করেন। 
তাহার বাসায় একরাত্রি থাকিয়! তাহার! পরদিন কাশী রওন। হন । 

কাশীতে স্বামীজী প্রমদাবাবুর বাড়ীতে থাকেন ও তাহার সহিত 
নানা শাস্ত্রীয় বিষয় আলোচনা করেন । তবে এবার তিনি হিমালয় 
ভ্রমণের জঙ্ভ ব্যগ্র থাকায়, কাশীতে বেশী দিন অপেক্ষা করেন নাই। 
জান যায়, প্রমদাবাবুর নিকট হইতে বিদায়-গ্রহপকালে তিনি 
তাহাকে বলেন, “এর পরের বার আমি যখন এখানে আসব, তখন 
আমি সমাজের উপর একটা বোমার মত ফেটে পড়ব, আর সমাজ 
( কুকুরের মত ) আমার অনুবত্তা হতে বাধ্য হবে |” 

অখগ্ডানন্দের ইচ্ছায়, স্বামীজী কাশী হইতে অযোধ্যায় যান। 
সেখানে তিনি (একটি স্থানীয় দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ ) জানকীবর 
সরনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনি সংস্কৃত ও ফাসিতে স্ুপপ্তিত 
ছিলেন। ত্ীহার পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিক তেজ-নিষ্ঠায় স্বামীজী মুগ্ধ 
হন এবং বলেন, “আমি সত্যিই একটি মানুষের মত মানুষ-_ একটি 
খাঁটি সাধুপুরুষ, দেখলাম 1” 

অযোধ]1 হইতে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ নৈনিতাল যান । সেখানে 
তাহার। শ্রীযুত রামপ্রসন্ন ভট্রাচার্ধের বাড়ীতে প্রায় এক পক্ষকাল 
থাকেন। তৎপর তাহারা পদত্রজে ও ইচ্ছাপূর্বক একটি পয়সাও সঙ্গে 
ন। লইয়া আলমোড়ার দিকে রওনা হন। 

পথে স্বামীজী একদিন অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু 
নিকটে কোন বাড়ী ছিল না, শুধু একটি মুসলমান ফকিরের আস্তান! 
ছিল। তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিলে তিনি বলেন, “বাবাজী, শুধু 
একটি শশা. দিতে পারি।” সেই শশাটি খাইয়া স্বামীজী সেদিন 
'স্তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন । 
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আলমোড়ার পথে আর একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটন। 
এই | পথভ্রমণের তৃতীয় দিন স্বামীজী একস্থানে ( একটি পার্বত্য 
নদীর জল-চালিত একটি কলের সন্নিকটে ) রাত্রি যাপন কর! স্থির 
করেন। স্সানান্তে তিনি এ নদী তীরব তাঁ একটি পুরাতন অশ্বখ গাছের 
নীচে বসিয়! গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । পরে তিনি অখণ্ডানন্দকে 
বলেন, “গঙ্গাধর, আজ এই অশ্বথ গাছের তলে আমার জীবনের একটা 
বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।৮” বলিয়া! তিনি মানুষ ও বিরার্ট 
বিশ্বের একত্বের যে অদ্ভূত দর্শন লাভ করিয়াছেন তাহা তাহাকে 
বলিলেন । এবং তৎসপ্বন্ধে তিনি এদিনই তাহার নোটবুকে নিয় 
কয়েকটি টুকরা কথ লিখিয়। রাখেন :-__ 

_“আদিতে শব্দ ছিল, ইত্যাদি । 

“মানুষ ও বিরাট বিশ্ব একই নিয়মে গঠিত । যেমন ব্যক্তির 
আত্মা তাহার জীবন্ত দেহকোষের দ্বারা আবৃত, তেমনি সার্বজনীন 
বিশ্বাত্বাও জীবন্ত প্রকৃতির (বিরাট বিশ্বের) দ্বারা আবৃত | শিবা 
(কালী ) শিবকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ইহ! কল্পন। নয়। এই 
একটির ( বিশ্বাত্মার ) অপরটির ( প্রকৃতির ) দ্বারা আচ্ছাদন, ( ঠিক ) 
ভাব ও ততপ্রকাশক শব্দের সম্পর্কের ন্যায় : উহারা উভয়েই এক, শুধু 
মনের চিন্তাতেই পৃথক বলিয়া অনুভূত হয়। শব ব্যতীত চিন্তা 
অসম্ভব | সুতরাং আদিতে শব্দ ছিল, ইত্যাদি । 

“বিশ্বাত্বার এই দ্বেতরূপে প্রকাশ শাশ্বত । তাই, আমর! যা 
অনুভব করি তাহ! হইতেছে এই চির রূপায়িত ও চির অরূপের 
সম্মিলন |” | 

স্বামীজী যখন আলমোড়ায় পৌঁছেন, তাহার অনেক পূর্ব হইতেই 
তাহার ছুইটি গুরুভাই, স্বামী সারদানন্দ ও বৈকুঠনাথ সান্ন্যাল, এ 
স্থানের ভক্ত ব্যবসায়ী লাল। বনী সার বাড়ীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন ৷ তাই স্বামী অখগ্ডানন্দ স্বামীজীকে অন্থা দত্তের 
বাগান-বাড়ীতে রাখিয়া তাহাদিগকে তীহার আগমন-সংবাদ দিতে 
গেলেন। সংবাদ পাইয়াই তাহাদের সহিত লাল! বত্রী সাও ছুটিয়া 


২২৪ : ক্বামী বিবেকানন্দ 


আসিয়া স্বামীজীকে নিজ বাটীতে লইয়। আসিলেন। বন্রী স৷ 
স্বামীজীরে বিশেষ যত্র করেন এবং তাহার ভক্তি ও আতিথ্যে যুদ্ধ 
হইয়! স্বামীজী বলেন, “এ রকম ভক্ত কচিৎ দেখেছি ।” তাহার 
বাড়ীতে সংসারত্যাগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে (স্থানীয় আদালতের 
সেরেস্তাদার ) কুষ্ণ যোশীর সঠিত স্বামীজীর একদিন সুদীর্ঘ আলোচন। 
হয় এবং তখন তাহার পাণ্তিত্য ও বক্ত তাশক্তি দর্শনে কুষ্ণ যোশী যার- 
ঈর-নাই বিস্মিত হন। আলমোডায় অবস্থানকালে স্বামীজী তাঠার 
ভ্রাতার প্রেরিত একখানি টেলিগ্রাম হইতে জানিতে পারেন যে তাহার" 
একটি ভগিনী আত্মহততয। করিয়াছে । এই ছুঃসংবাদে তিনি মর্মাচত 
ও অন্যন্ত বিচলিত হন । এবং অনেকে অনুমান করেন, এই মর্মভেদী 
আঘাতই তাহাকে ভারতের নারীদিগের সমস্তাসকলের সমাধানে 
বিশেষভাবে উদ্বদ্ধ করিয়াছিল । 

(01) হিমালয় অঞ্চলের কর্ণপ্রয়াগ, কপ্রয়াগ, শ্রীনগর, টিহিবি, 

দেরাছুন, হৃধীকেশ ও হরিদ্বারে এবং তৎপর মাহারাণপুর হইয়া মীরাটে : 

যাহ! হক" উক্ত ছুঃসংবাদটি পাইবার অল্প পরেই, স্বামীজী 
সারদানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও বৈকুগনাথের সহিত আলমোড়া ত্যাগ 
করিয়। হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলের দিকে রওনা হইলেন । একটি 
কুলি তাহাদের মোট লইয়া চলিল। 

বদরিকাশ্রমে যাইবার পথে তীহার কর্ণপ্রয়াগে পৌছিয়! জানিতে 
পারিলেন যে, দ্ভিক্ষের জন্য গবর্ণমেন্ট বদরিকাশ্রমে যাইবার 
রাস্ত। বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । তাই, তাহারা কর্ণপ্রয়াগ হইতে 
রুদ্রপ্রয়াগের দিকে চলিলেন। পথে এক চটিতে স্বামীজী ও 
অখগ্ডানন্দ জ্বরে আক্রান্ত হইলেন । কিছু সুস্থ হইয়! তাহার! পুনরায় 
চলিতে আবস্ত করিলেন এবং রুন্তপ্রয়াগে পৌছিয়। পূর্ণানন্দ নামে 
একজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত রাত্রি কাটাইলেন। তৎপর তাহারা 
রুদ্রপ্রয়াগ হইতে অল্প দুরে একটি ধর্মশালায় গিয়া উঠিলেন | সেখানে 
স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ পুনরায় জ্বরে পড়িলেন। এবং জ্বর অত্যধিক 
হওয়ায় তাহারা আর পথ চলিতে পারিলেন না । সৌভাগ্যবশতঃ 
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এই সময়ে গাড়োয়াল জেলার সদর আমিন বন্ত্রী দত্ত যোশী সেখানে 
তাবু ফেলিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি স্বামীজী ও অখগ্ডানন্দ্কে 
আয়ুরেদীয় ওষধ দিলেন এবং তাহাতে তাহারা আরোগ্য লাভ করিলে 
তাহাদের ডাণ্ডি করিয়। শ্রীনগরে পাঠাইয়। দ্িলেন। 

শ্রীনগর গাড়োয়াল জেলার একটি প্রসিদ্ধ নগর । সেখানে 
পৌঁছিয়া স্বামীজী তাহাদের সঙ্গের কুলিটিকে বিদায় দিলেন। এই 
স্থানে অলকানন্দ। নদীর তীরবতা একটি নির্জন কুটিরে স্বামী তুরীয়ানন্দ 
কিছুকাল তপস্তা করিয়াছিলেন । সেই কুটিরে স্বামীজী প্রভৃতি প্রায় 
এক মাস কাল বাস করেন। সেখানে ও তৎপৃবে পথে স্বামীজী 
তাহার গুরুভাইদের (ছুই একখানি ব্যতীত ) সমস্ত প্রধান উপনিষদ- 
গুলি পড়ান। ইহা! বাতীত জানা যায়, তাহার। এই কালে মাধুকরী 
করিয়। খাগ্ভ সংগ্রহ করিতেন, পথ চলিতে চলিতে কখন ধ্যান, কখন 
বা ধর্মালোচনায় রত হইতেন এবং শ্রীনগরে বাসকালে নিয়মিত 
তপস্তায় নিযুক্ত হন। 

শ্রীনগরে স্বামীজীর একটি স্কুল-মাস্টারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। 
তিনি অল্প দিন পরে শ্রীস্টান হইয়াছিলেন। স্বামীঞ্জীর মুখে হিন্দু- 
ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়া আসেন । এবং 
স্বামীজী ও তাহার গুরুভাইগণের বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত হন । 

মাসখানেক শ্রীনগরে থাকিয়া স্বামীজী গঙ্গ। দর্শনের জন্য ব্যাকুল 
হইলেন | তাই, তাহারা সকলে শ্রীনগর হইতে পদব্রজে টিছিরি 
গেলেন । সেখানে তাহারা গঙ্গাতীরে (সাধুদের থাকিবার জন্য 
নির্দিষ্ট ) ছুইখানি নির্জন ঘরে থাকিয়া! তপস্তায় রত হইলেন ও মাধুকরী 
করিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে স্বামীজী টিহিরি-রাজের দেওয়ান রঘৃনাথ ভট্টাচাধের 
সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি কলিকাতার স্ুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বড় ভাই ছিলেন। স্বামীজী কয়েক দিন তাহার 
কাছে রহিলেন এবং তাহার সাহাধ্যে (গঙ্গা ও ভিল গঙ্গা নদীর 
সঙ্গমস্থল ) গণেশপ্রয়াগে কুটির নির্মাণ করিয়া তপস্ত|! করা স্থির 
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করিলেন । কিন্তু সেখানে যাইবার পূর্বেই স্বামী অখণ্ডানন্দ 
সর্দিকাশিতে পুনরায় অসুস্থ হইয়৷ পড়িলেন এবং স্থানীয় ডাক্তার 
তাহার বুক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, শীতকাল সামনে, এই শীতের 
মধ্যে তাহার পাহাড়ে থাক! বিপজ্জনক হইবে এবং তাহার অবিলম্বে 
চ192729'এ ( সমতল প্রদেশে ) গিয়! চিকিস! করান কর্তব্য । 

এই কথা শুনিয়। স্বামীজী তাহার তপস্তা করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
করিলেন । এবং (টিহিরিতে মোট প্রায় একমাস কাল অবস্থানের 
পর ) স্বামী অখগ্ডানন্দকে লইয়া মুসৌরী ও রাজপুর হইয়া দেরাছ্ুন: 
আসিলেন ৷ রাজপুরে তাহাদের স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত সাক্ষাত 
হয় এবং তখন তিনিও তাহাদের সহিত দেরাছুন আসেন। 

টিহিরি হইতে আসিবার সময়, দেওয়ান রঘুনাথবাবু স্বামীজী ও 
অবগ্ডানন্দকে মুসৌরী যাইবার জন্য ছুইটি ঘোড়া ঠিক করিয়। 
দিয়াছিলেন এবং পথের আবশ্যকীয় খরচ সহ দেরাছুনের সিভিল সার্জেন 
ডাঃ ম্যাক্লারেনের নিকট একখানি পরিচয়-পত্রও দেন। এ পরিচয়- 
পত্র দেখাইয়! উক্ত সিভিল সার্জেনের দ্বারা অখগ্ডানন্দের বুক পরাক্ষা 
করান হইল । তিনি বলিলেন, রোগী ত্রঙ্কাইটিস রোগে ভূগিতেছেন 
এবং তাহাকে পাহাড়ে যাইতে নিষেধ করিয়া সমতল স্থানে থাকিয়া 
চিকিতসা করাইতে উপদেশ দিলেন । তখন তাহাকে দেরাছনে 
রাখিয়া চিকিৎসা! করাইবার জন্য স্বামীজী ওখানকার সমস্ত বড় বড় 
বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন । কিন্তু কেহই রাজি হইলেন 
না। পরিশেষে ওখানকার উকিল (ও জাতিতে কাশ্মিরী ব্রাহ্ধণ ) 
পণ্ডিত' আনন্দ নারায়ণ অখণ্ডানন্দের চিকিৎসার সকল ভার গ্রহণ 
করিলেন । এবং তাহাকে থাকিবার জায়গা, উপযুক্ত পথ্য ও গরম 
জামা-কাপড়াদি দিয়া সকল রকমে সাহায্য করিতে লাগিলেন । 

এই ভাবে প্রায় তিন সপ্তাহ দেরাছুনে কাটাইয়৷ এবং অখগ্ডানন্দকে 
পণ্তিত আনন্দ নারায়ণের নিকট রাখিয়া স্বামীজী অপর সকলকে 
€ অর্থাৎ সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও সান্স্যাল মহাশয়কে ) লইয়া 
হৃযীকেশ চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি অখগ্ডানন্দকে কিছু 


যোল ভারত পরিক্রমা--৪র্থ যাত্রা, ১ম অংশ--উত্বর ভারত ২২৭ 


ন্স্থ হইয়া এলাহবাদে এক বদ্ধুর বাড়িতে গিয়া থাকিতে 
বলিয়াছিলেন। তদনুসারে অখগ্ডানন্দ যথাসময়ে এলাহবাদের উদ্দেশ্টে 
রওন]। হইয়া সাহারানপুরে আসিলেন। কিন্তু সেখানকার উকীল 
(ও বন্ধু) বঙ্ধুবিহারী চ্যাটাজাঁ তাহাকে বলিলেন, “এলাহবাদ 
তত ভাল জায়গা নয়, আপনি মীরাটে যান। সেখানে আমার 
পরিচিত লোক আছে ।” তদনুসারে তিনি তাহার চিঠি লইয়। মীরাটে 
গেলেন এবং (প্রায় দেড়মাস কাল ) সেখানকার গ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন 
ডাক্তার ব্রেলোক্যনাথ ঘোষের বাসায় থাকিয়। তাহার দ্বারা চিকিৎসা! 
করাইতে লাগিলেন । 

এদিকে স্বামীজী হৃষীকেশ পৌছিয়। তাহার গুরুভাইগণ সহ এক 
পর্ণকুটিরে আশ্রয় লইলেন। তখন এ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ ছিল এবং 
তাহারই মধ্যে এখানে সেখানে কুটির নির্নাণ করিয়। সাধুগণ তপস্য। 
করিতেন। (গুরুভাইগণ সহ ) স্বামীজীও এরূপ এক কুটিরে থাকিয়। 
ও মাধুকরী ভিগ্ায় জীবন যাপন করিয়া ধ্যান, জপ ও শাস্ত্রাধ্যয়নে 
কিছুদিন কাটাইলেন। তারপর তাহার ইচ্ছ। হইল, গঙ্গ। ও বন- 
জঙ্গলময় পাহাড়ে বেষ্টিত এই অতি পবিত্র ও অতি মনোরম স্থানটিতে 
তিনি আরও গভীর শপস্তায় নিমগ্র হইবেন । কিন্তু শুধু ইচ্ছাই 
করিলেন, সফল হইতে পারিলেন না । কারণ, এই সময়ে তিনি হঠাত 
একদিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন এবং তাহার অবস্থা ক্রমশঃ 
খারাপ হইয়া চলিল। পরিশেষে তিনি একদিন অজ্ঞান ও হিমাঙ্গ 
হইয়া পড়িলেন। তাহার এই অবস্থ। দেখিয়। তাহার গুরুভাইগণ ভয় 
ও দুশ্চিন্তায় একেবারে দিশেহারা হইলেন | নিকটে কোথাও চিকিৎসক 
পাওয়। সম্ভব ছিল ন। | এরং যখন তাহাদের মনে হইল যে স্বামীজীর 
জীবনের আর কোন আশা নাই, তখন তাহার। কাঁদিতে কাদিতে 
ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন ও তাহার নিকট তাহার প্রাণভিক্ষা 
করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে একটি সাধু কম্বল মুড়ি দিয়! সেখানে 
আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “রোতে হো কাহে?” এবং রোগীকে 
লাক্ষা করিয়া! দেখিয়! এক মোড়া ওষধ দিয়া তাহা তাহাকে মধু দিয়া 
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খাওয়াইতে বলিয়। চলিয়া গেলেন । ইহার পর সাধুটির আর কোন 
খোঁজ পাওয়া গেল না । কিন্তু ষাহার এ গুঁষধ খাওয়াইবার একটু 
পরেই দ্বামীজির জ্ঞান হইল, গা গরম হইয়া উঠিল এবং তিনি কথা 
বলিতে সক্ষম হইলেন । 

এই সময়ে টিহিরির দেওয়ান পূর্বোক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য তথাকার 
রাজাকে লইয়। আজমীঢ যাইতেছিলেন । পথে হৃষীকেশ আসিয়। 
তিনি শুনিলেন, এক মহাপণ্ডিত বাঙ্গালী সাধু মরণাপন্ন গীড়া গ্রস্ত: 
হইয়| এক পর্ণকুটিরে পড়িয়া আছেন । বঘুনাথবাবু অনুমান করিলেন, 
এই সাধুটি নিশ্চয়ই স্বামীজী হইবেন | তাই, তিনি তাহাকে দেখিতে 
গেলেন এবং দিল্লীর এক চিকিৎসকের নিকট একখানি পত্র দিয়! 
তাঁহাকে সেখানে যাইতে উপদেশ দিলেন । 

কিছুদিন পরে স্বামীজী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া তাহার গুরুভাইদের 
সঙ্গে দিল্লী রওনা! হইলেন । তাহারা হরিদ্বার পৌছিলে, স্বামী 
্রঙ্মানন্দের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল । তিনি এই সময়ে কঙ্খলে 
থাকিয়। তপস্যা! করিতেছিলেন । তারপর তাহারা সকলে মিলিয়া 
দিল্পী যাত্রা করিলেন। পথে সাহারাণপুরে আসিয়। তাহারা পূরোক্ত 
উকীল বগ্ণু চ্যাটাজির নিকট শুনিলেন যে, অখগ্ডানন্দ মীরাটে আছেন। 
তখন তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার সকলেই মীরাটে গেলেন। 

সেখানে পৌছিয়। তাহার। ডাক্তার ব্রিলোক্যনাথ ঘোষের বাড়ীতে 
অখগানন্দের দেখা পাইলেন । স্বামীজীর রুগ্ন" শীর্ণ, চেহারা দেখিয়া 
অখণ্ডীনন্দ স্তব্ধ হইলেন। তিনি বলিয়াছেন, “ম্বামীজীকে ওরূপ 
শীর্ণ কখন দেখিনি-_ঠিক যেন একটি ছায়ামূতি।” যাহা হউক, 
স্রাহারা ছুইজন প্রায় পনর দিন উক্ত ডাক্তীরবাবুর বাড়ীতে রহিলেন: 
অপর সকলে যজ্জেশ্বরবাবৃ* নামে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় 
পাইলেন। পরে তাহার৷ সকলে মিলিয়। যজ্েশ্বর বাবুর একটি বন্ধুর 
বাগানে গিয়া আডডা গাড়িলেন। এই বাগানটি শেঠজীর বাগান নামে 


১। যজেশ্বরবাবু পরে মক্ক্যামী হইয়া স্বামী জ্ঞানানন্দ নাম গ্রহণ করেন ও. 
ভারত ধর্ষ মহামগুলের একজন নেতা হন। 
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খ্যাত ছিল। এখানেও স্বামীজী ওষধ খাইতে থাকেন এবং ক্রমশঃ 
স্থস্থ ও সবল হন। 

, শেঠজীর বাগানে থাকাকালে, অখগ্ডানন্দ একদিন তাহার পূর্ব- 
পরিচিত এক আফগান সর্দারকে স্বামীজীর নিকট লইয়া আসেন। 
তিনি কাবুলের আমীরের আত্মীয় ছিলেন এবং হিন্দু সাধুদিগকে 
বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। স্বামীজীকে দর্শন করিতে 
আসিবার পূবে তিনি উজু করিয়া (হাত-পা ধুইয়া ) নিজেকে শুদ্ধ 
করিয়। লন এ₹ং স্বামীজীকে উপটৌকন দিবার জন্য এক বাক্স মিষ্টি এক 
হিন্দু চাকরের দ্বারা সঙ্গে করিয়। আনেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে 
বহুলোক স্বামীজীকে দর্শন করিতে আদিতে লাগিলেন। এবং 
মীরাটের শেঠজীর বাগান সত্বরই ঠিক যেন একটি ক্ষুপ্র বরাহনগর মঠে 
পরিণত হইল । এই সময়ে সেখানে ছিলেন স্বামীজী, ব্রঙ্গানন্দ, 
অখগ্ডানন্ৰ, তুরীয়ানন্র, সারদানন্দ ও বৈকুগ্টনাথ এবং পরে হঠাত 
একদিন স্বামী অদ্বৈতানন্দও আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত 
হইলেন । তখন স্বামীজী পরিপূর্ণভাবেই সুস্থ হইয়াছেন । এবং 
তিনি প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রামকালে গুরুভাইদের নিকট 
মুচ্ছকটিক, অভিজ্ঞান শকুস্তল।, কুমারসম্ভব, মেঘদূত এবং বিষুপুরাণ 
ইত্যাদি বিখ্যাত সংস্কৃত পুস্তক পড়িয়। ও ব্যাখ্যা করিয়। শুনাইতেন। 
ইহ ব্যতীত, ধ্যান, জপ ও ভজনাদি ঠিক বরাহনগর মঠের মতই 
চলিত । বৈকালে তাহার! প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়া সৈম্তদের ক্রীড়াদি 
'দেখিতেন | বস্তবতঃ মীরাটের এই দিনগুলি ছিল তাহাদের জীবনের 
এক অতি অপূর্ব আনন্দের দিন। 

মীরাটের একটি বিশেষ কৌতুককর ঘটন। এই । একদিন স্বামীঙ্গী 
অধ্যয়নের জন্য অখগ্ডানন্দের দ্বার স্থানীয় লাইত্রেরী হইতে সার জন 
লাবকের গ্রন্থাবলী আনাইলেন। কিন্ত পরের দিনই তাহা ফেরত 
দেওয়ায়, লাইত্রেরীয়ানের মনে সন্দেহ হইল যে স্বামীঙ্গী উহা! ন' 
পড়িয়াই ফেরত দিয়াছেন এবং তজ্জন্ত তিনি অখগ্ডানন্দের নিকট 
€ অযথ। বই লওয়ার জন্য ) কিছু বিরক্তিও প্রকাশ করিলেন । শুনিয়! 


২৩৯ স্বামী বিবেকানন্দ 


স্বামীজী নিজেই উক্ত লাইত্রেরীতে উপস্থিত হইয়া লাইব্রেরীয়ানকে 
বলিলেন, “মহাশয়, এ পুস্তকগুলি সবই আমি পড়িয়াছি আপনি 
ইচ্ছা করিলে আমাকে প্রশ্ন করিয়া দেখিতে পারেন ।” তখন 
লাইত্রেরীয়ান তাহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া 
তিনি যারপরনাই বিস্মিত হন ও নিজের ভূল বুঝিতে পারেন । 

যাহা হউক, এইরূপ নান। কর্ম, বিশ্রাম ও আনন্দের মধ্যে থাকিয়া । 
স্বামীজী পূর্বের হ্যায় সবল ও কষ্টসহিফু হইয়! উঠিলেন | এবং মীরাটে 
মোট তিন-চার মাস অবস্থানের পর, তিনি পুনরায় পরিব্রাজক জীবনের | 
জন্য চঞ্চল হইলেন। বিশেষ, হৃধীকেশের সবসম্বলত্যাগী নিঃসঙ্গ 
সাধূদিগের ন্মৃতি তাহাকে আরও উদ্বেল করিয়া তূলিল। পরবতীঁকালে 
তিনি বলিয়াছেন, “হৃধীকেশে আমি অনেক মহাপুরুষ দেখিয়াছি । 
একজনের কথা আমার মনে আছে । তিনি পাগলের ম্যায় থাকিতেন। 
একদিন তিনি নগ্নাবস্থায় রাস্ত। দিয়া আসিতেছিলেন, আর ছেলেরা 
তাহার পশ্চাণ্ড পশ্চাৎ ছুটিয়। তাহার দিকে পাথরের টিল ছুড়িয়া 
মারিতেছিল। ফলে, তাহার মুখ ও ঘাড় বহিয়! রক্ত পড়িতেছিল,__ 
কিন্ত তিনি হাসিয়া কুটিপাটি। আমি তাহাকে ধরিয়। লইয়া তাহার 
ক্ষত স্থানগুলি ধুইয়া দিলাম এবং রক্ত বন্ধ করিবার জন্য ন্যাকড়া 
পোড়াইয়। তাহার ছাই উহার উপর দিয়! দিলাম। কিন্তু এ সময়ে 
তিনি আগাগোড়াই উচ্চ হাসির সহিত আমাকে বলিতে লাগিলেন, 
“ছেলেদের নিয়ে খুব মজার খেলা খেল গেল! কি আনন্দ! বাবা 
এইভাবেই খেলেন !? ূ 

“এইরূপ সব মহাপুরুষগণের অনেকেই (নিঝঞ্জাটে তপস্যাদি 
করিবার জন্য ) গোপনে থাকিতে ইচ্ছা করেন। এই জন্য তাহারা 
'নানা! কৌশল অবলম্বন করেন । একজনকে দেখিয়াছি, তিনি তাহার 
গুহার চারিপার্থে মানুষের হাড় ছড়াইয়া রাখিয়! রটাইয়! দিয়াছিলেন 
যে তিনি মর! ' মানুষের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করেন। আৰু 


১1 “কেয়া মজেদার খেল, হ্যায়! বিলকুল বাবাকা খেল! কেয়া 
আনন্দ.” 
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একজন লোক দেখিলেই পাথর ছুড়িতেন। এই সব সন্ন্যাসীদের 
নিজেদের জন্ত পুজা, তপস্তা৷ বা তীর্ঘভ্রমণের কোন আবশ্যকতা থাকে 
না। তথাপি তাহারা যে এই সকল করেন তাহার হেতৃ-_তীহারা এ 
সকলের দ্বারা পুণ্যসঞ্চয় করিয়! তাহ। জগতের হিতে দান করেন।' 

বস্ততঃ এইরূপ একটি জীবন যাপনের জন্য স্বামীজী উন্মুখ 
হইয়া উঠিলেন। তীাহারও প্রকৃতপক্ষে নিজের জন্ত কোন তপস্থা, 
উপাসন! বা! তীর্থ ভ্রমণের কোন প্রয়োজন ছিল না। শুধু জগতের 
হিত সাধনের নিমিত্তই তাহার জন্ম । তাই, তাহার সামনেঞ্ছিল_- 
তাহার শ্রীগুর-কথিত বিপুল কর্মরাশি। তাহা তাহার সমগ্র জীবন ও 
সব কিছু দিয়াই নুসাধিত করিতে হইবে । এবং তাহারই আহ্বান 
হার অন্তরে অনেকদিন হইতে বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন 
মীরাটে তাহার অশ্রান্ত ধ্বনি তাহাকে আকুল করিয়। তুলিল। তিনি 
তাহার গুরুভাইদের বলিলেন, “জীবনে ষেকাজ আমার করতে হবে 
ত1 আমি জানতে পেরেছি । এবং আমার ভবিষ্যতের পথ সম্বন্ধে 
আমি ভগবানের আদেশ লাভ করেছি । আমি এখন সন্বরই তোমাদের 
ছেড়ে একা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে চাই ।” এ সময়ে 
অখত্তীনন্দ তাহার সহিত যাইবার অনুমতি চাহিলে তিনি বলেন, 
“গুরুভাইদের সঙ্গে থাকলে সাধনার বিশেষ বিদ্ব হয়। দেখ না, 
তোমার ব্যারামে টিহিরিতে তপস্ত। করতে পারলাম না। গুরুভাই' 
এর মায়া না কাটালে সাধন-ভজন হবে না। যখনই তপন্থয। করব 
মনে করি, তখনই ঠাকুর একটা বাগড়া দেন। আমি এবার একল৷ 
বেরুব। কোথায় থাকব, কাউকে সন্ধান দেব না।” উত্তরে 
অখপ্ডানন্দ বলেন, “তুমি যদি পাতালেও যাও, সেখান থেকে যদি 
খুজে তোমায় বার করতে না পারি, আমার নাম গঙ্গাবর নয় 1৮ 
ইহার অল্প পরেই, ১৮৯১ খৃষ্টাব্ধের জানুআরি মাসের এক সকালবেলায় 
স্বামীজী তাহার গুরুভাইদের নিকট হইতে বিদায় লইয়! একাকী দিল্লী 
চলিয়। গেলেন। 


" সতর 


ভারত পপ্রিক্রমা 
চতুর্থ যাত্রা (১৮৯০-৯৩)-দ্বিভীয়াংশ 
( পরিব্রাজক বেশে- রাজপুতানায় ) 


চতুর্থ যাত্রা-_দ্বিতীয়াংশ-__রাজপুতানায় : 

দিল্লী হইয়৷ রাজপুতানার আলোয়ার, জয়পুর, আজমীঢ, আবু পাহাড় ও 
খেতড়িতে £ 

দিল্লী পৌছিয়৷ স্বামীজী শ্যামলদাস শেঠের বাড়ীতে উঠিলেন। 
এবং দিল্লীর পুরাতন মুসলমান রাজত্বের ন্মৃতিচিহন সকল (কেল্লা, 
রাজপ্রাসাদ ও কবরখানা প্রভৃতি ) বিশেষ যত্ের সহিত দেখিলেন। 

তিনি মীরাট হইতে চলিয়া! আসার অল্প কয়েকদিন পরে, তাহার 
গুরুভাইগণও দিল্লী আসিলেন। তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্ঠও ছিল 
এ পুরাতন রাজধানীর স্মৃতিসৌধ সকল দর্শন কর৷। কিন্তু তাহার। 
আসিয়৷ শুনিলেন যে, বিবিদিষানন্ৰ নামে একজন ইংরেজী-জানা সাধু 
সেখানে আছেন। এবং কৌতুহলবশতঃ তাহাকে দেখিতে গিয়া 
তাহার! দেখিলেন তিনিই স্বামীজী ! ইহাতে স্বামীজী বিরক্ত হইলেন 
এবং বলিলেন, “আমি তোমাদের বলেছি, আমি একা থাকতে চাই! 
আমার পিছন নিও না, এই আমার আদেশ । আমি আজই দিল্লী 
ছেড়ে যাব ।” 

স্বামীজী মুখে এইরূপ বলিলেও, আরও কয়েকদিন দিল্লী রহিলেন। 
তখন দিল্লীর শুগ্রসিদ্ধ ডাক্তার হেমচন্দ্র সেনের সহিত তাহার আলাপ 
হয় এবং তাহার বাড়ীতে একদিন এক বৈঠকে তিনি তাহার ও স্থানীয় 
কলেজের অধ্যাপকগণের বছ গ্রশ্নের জবাব দেন ও তাহাদের সহিত 
নান! বিষয় আলোচনা করেন। সেদিন তাহারা সকলেই স্বামীজীর 
অগাধ'পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। হেমবাবু তাহার ও 
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তাহার গুরুভাইগণ্ের বিশেষ ভক্ত হইয়া! উঠেন ও একদিন তাহাদের 
তাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আহার করান । 

দিল্লী হইতে সারদানন্দ ও সান্ন্যাল মহাশয় এটাওয়ায়, ব্রহ্মানন্দ 
ও তুরীয়ানন্দ পাঞ্জাবে এবং অখগ্ডানন্দ বৃন্দাবনে যান । সবশেষে 
স্বামীজী একাকী রাজপুতানার অভিমুখে রওনা হইলেন । 

১৮৯১ খুষ্ঠাব্দের ফেব্রুআরি মাসের প্রথমভাগে তিনি একদিন 
সকালবেলায় রেলগাড়ী হইতে আলোয়ার স্টেশনে অবত্তরণ করিলেন । 
এবং তথাকার রাজপথ বাহিয়া পার্্স্থ বহু উদ্যান, সবুজ ক্ষেত্র ও 
অট্টালিকাদি অতিক্রম করিয়া পরিশেষে স্থানীয় সরকারী চিকিৎসালয়ের 
সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সেখানে একজন বাঙ্গালী 
ভদ্রলোককে দণ্ডায়মান দেখিয়া তিনি তাহাকে বাংলা ভাষাতেই 
জজ্ঞাসা, করিলেন, “মহাশয়, এখানে সন্ন্যাসীদের থাকবার কোন 
জায়গ। আছে কি?" এ ভদ্রলোক উক্ত চিকিৎমালয়ের ডাক্তার 
ছিলেন, নাম গুরুচরণ লক্কর। তিনি স্বামীজীর তেজপূর্ণ অপৃর 
চেহারায় মুগ্ধ হইয়। তাহাকে আনত হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাহাকে 
সঙ্গে করিয়া বাজারে গিয়া একটি দোকানের দ্বিতলস্থিত একখানি ঘর 
দেখাইয়া বলিলেন, “এখানে সন্ন্যাসীরা থাকেন। আপনি আপাততঃ 
এখানে থাকতে পারবেন কি?” স্বামীজী সম্মতি জানাইলে তিনি 
তাহাকে সেখানে রাখিয়া, তাহার এক মুসলমান বন্ধুর নিকট গিয়া 
বলিলেন, “মৌলবী সাহেব ! এইমাত্র একজন বাঙ্গালী দরবেশ 
এখানে এসেছেন । এমন মহাত্ম। পূর্বে কখন দেখিনি! আপনি 
আসন্ন, তার সঙ্গে কথা বলুন, আমি আমার কাজ সেরে আবার এখনই 
আসব |” মৌলবী সাহেব স্থানীয় হাইস্কুলের উরু ও ফাসির শিক্ষক 
ছিলেন । তিনি জুতা খুলিয়া গুরুচরণ বাবুর সহিত স্বামীজীর ঘরে 
গিয়৷ তাহাকে সেলাম করিলেন । তখন স্বামীজীর সঙ্গে ছিল মাত্র 
একখানি গেরুয়া কাপড়, একটি দণ্ড, একটি কমগুলু ও কম্বলে জড়ান 
কয়েকখানি বই। 

তিনি গুরুচরপবাবৃ ও মৌলবীসাহেবকে নিকটে বসাইয়৷ ধর্মবিষয়ে 
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নান! আলাপ করিতে লাগিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, “কোরাণের 
একটা বিশেষত্ব এই যে, উহা! এগারশত বুসর পূর্বে যেমন ছিঙ্স, 
এখনও ঠিক তেমনিই আছে । উহার মৌলিক বিশুদ্ধতা আজও অক্ষু্র 
--কেউ ওর ভিতর কিছু প্রক্ষেপ করতে পারে নি।” তীহার কথা- 
বার্তায় ছ্ুইজনেই বিশেষ মুগ্ধ হইলেন। গুরুচরণবাবু তাহার ডাক্তার- 
খানায় ফিরিয়া সমাগত লোকদের প্রত্যেকেই বলিলেন যে, একজন 
থুব বড় সাধু এখানে আসিয়াছেন। মৌলবীসাহেবও তাহার 
মুসলমান বন্ধুদের এ সংবাদ দিলেন। ফলে, হিন্দু-মুসলমান উভগ় 
সম্প্রদায়ের অনেক লোক স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ 
করিলেন । স্বামীজী তাহাদের ধর্মোপদেশ দিতে দিতে মাঝে মাঝে 
উদ গান, হিন্দী ভজন এবং বাঙ্গালা কীর্তন ও চস্তীদাস, রামপ্রসাদ 
প্রভৃতি বড় বড় সাধকদের রচিত সঙ্গীত গাহিয়। শুনাইতেন |. আবার 
কখন কখন তিনি বেদ, উপনিষদ, বাইবেল ও পুরাণ ইত্যাদি ধর্ম্রন্থ 
হইতে বাক্য উদ্ধত করিয়৷ এবং বুদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, নানক, চৈতন্য, 
তুলসীদাস, কবীর, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনের নান। 
ঘটন। দৃষ্টাস্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়া তাহার ধর্মব্যাখ্যা সরস ও সহজ- 
বোধ্য করিতেন । 

এইভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর, লোকসমাগম এত বেশী হইতে 
লাগিল যে স্বামীজীর ঘর ও বারান্দায় তাহাদের ধরিত না। তখন 
কয়েকজন অবস্থাপন্ন লোক পরামর্শ করিয়া তাহাকে (আলোয়ার 
স্টেটের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ) পণ্ডিত শল্তুনাথজীর বাড়ীতে লইয়া 
গেলেন। সেখানে স্বামীজী নিয়ম করিয়৷ প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়। 
বেল! নয়টা পর্ধস্ত ধ্যান-জপাদি করিতেন এবং তারপর তাহার ঘর 
হইতে বাহিরে আসিয়! দ্িগ্রহর পর্যন্ত এবং পরে পুনরায় সন্ধ্যার সময় 
সমাগত ব্যক্তিদের নিকট ধর্মব্যাখ্য। করিতে ও তাহাদের প্রশ্নাদির 
উত্তর দিতে নিযুক্ত হইতেন। তবে সান্ধ্য আমরেই লোক অনেক 
অধিক হইতে এবং কোন কোন দিন সভা মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলিত। 
এইভাবে যাহারা স্বামীজীর ধর্মোপদেশ শুনিতে আসিতেন তাহাদের 
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মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, ধনী, দরিদ্র, যুবা, বৃদ্ধ, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর 
লোকই থাকিত। স্বামীজী তাহাদের সকলের সঙ্গেই সমান ব্যবহার 
করিতেন এবং অপূর্ব ধৈর্যের সহিত তাহাদের প্রত্যেকের সমস্ত প্রশ্নেই 
যথোচিত' উত্তর দিতেন । এমন কি, তিনি যখন উচ্চতম আধ্যাত্মিক 
তত্বসকল ব্যাখ্যা করিতে নিযুক্ত থাকিতেন, তখনও যদি কেহ কোন 
অনাবশ্যক ব৷। অপ্রাসজিক প্রশ্ন করিয়া বসিতেন, তিনি বিরক্তি প্রকাশ 
না করিয়৷ তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিতেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ, একদিন 
এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ একজন প্রশ্ন করিলেন, “মহারাজ, আপকা 
শরীর কিস্‌ জাতিক! হ্যায় ?” স্বামীজী দ্রুত উত্তর দিলেন, “ইয়ে 
কায়স্থ শরীর হ্যায়।” এইভাবে অপর একজন একদিন তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “মহারাজ আপনি গেরুয়া পরেন কেন ?” স্বামীজী 
উত্তরে বলেন, “কারণ, ইহ! ভিক্ষুকের পোষাক । আমি সাদা কাপড় 
পরে ভ্রমণ করলে, দরিদ্র ভিক্ষুকগণ আমার নিকট ভিক্ষ। চাইবে । 
কিন্ত আমি নিজে ভিক্ষু, ভিক্ষা কোথা! থেকে দেব? অথচ, কেউ 
চাইলে না৷ দিতে পারলে আমি বড় কষ্ট পাই । তাই আমি গরীবের 
পোষাক পরি,+_আমাকে দেখলেই তারা বুঝতে পারে এও তাদেরই 
মত একজন, এর কাছে আর কি চাইব ?” গৈরিক পরিধানের এই 
নূতন হুদয়-স্পশা ব্যাখ্যা সকলকেই মুগ্ধ করে । 

জান] যায়, স্বামীজী যখন মাতৃ-উপাসনার কথা বলিতেন, তখন 
তাহার সমস্ত প্রাণ যেন উলিয়। উঠিত। এ সময়ে তিনি তীহার 
স্থমধুর কণ্টে যে মার নাম করিতেন, তাহা ক্রমশঃ অনুচ্চ ও অস্ফুট 
হইতে হইতে পরিশেষে (যেন তাহার আত্মার সহিতই ভ্রমণ করিতে 
করিতে ) সুদুরে গিয়া মিলাইয়া যাইত । এবং তখন তাহার নিমীলিত 
চক্ষু ছুইটি হইতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকিত এবং উপস্থিত 
ভক্তেরাও তাহার ভাবে আবিষ্ট হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন । 
রাত্রির আসরে সঙ্গীতাদির সময়ে এইরূপ একটা ভাব-তরঙ্গের বিকাশ 
প্রায়ই দেখা যাইত এবং তখন অনেকে ' তাহার গলার সহিত গলা 
মিলাইয়। গান গাহিতে রত হইতেন। 
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এইভাবে স্বামীজীর কথা, উপদেশ ও সঙ্গীতাদি শুনিয়া ব্ছ লোক 
তাহার ভক্ত হইয়া উঠিল। এবং তাহাদের কয়েকজনকে তিনি 
মন্্রদীক্ষাও দিলেন । পূর্বোক্ত মৌলবী সাহেব মুসলমান হইয়াও ছিলেন 
স্বামীজীর একজন বিশেষ অনুরক্ত ভক্ত । তাই, তাহার ইচ্ছা হইল 
তিনি তাহাকে একদিন তাহার বাড়ীতে লইয়। আহার করাইবেন । 
তিনি ভাবিলেন, “ম্বামীজী একজন শ্রেষ্ঠ ফকির, তাহার নিকট 
জাতিভেদ নাই, কিন্তু যাহার বাড়ীতে তিনি আছেন সেই পণ্ডিতজী 
( অর্থাৎ শ্তুনাথজী ) আপত্তি করিতে পারেন ।” এইরূপ ভাবিয়া, : 
তিনি একদিন সঙ্গ্যাকালে পণ্ডিতজীর নিকট গিয়। জোড়হস্তে সকলের 
সম্মুখে বলিলেন, "পণ্তিতজী, আপনার! সকলে অনুমতি করলে, আমি 
আগামী কাল বাবাজীকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আহার করাই। 
আপনাদের নকলের সন্ভোষের জন্য, আমি ত্রাঙ্গণের দ্বারা আমার 
বৈঠকখানার সমস্ত আসবাবপত্র ধোয়াব এবং ত্রাঙ্গণের দ্বার। বাজার 
করিয়ে তাদের বাড়ীর পাত্রে তাদের দ্বারাই রান্ন। করাব। স্বামীজী 
এ ঘরে বসে এই যবনের সেব। গ্রহণ করছেন, এ সে দুর থেকে দেখেই 
কৃতার্থ হবে ।” মৌলবী সাহেব তাহার এই কথাগুলি এরূপ আত্তরিক 
দীনতার সহিত বলিলেন যে তাহাতে উপস্থিত কেহই তাহার প্রার্থনায় 
আপত্তি করিতে পারিলেন না । এবং পণ্ডিতজী তাহার ছুই হাত 
ধরিয়! বলিলেন, “দোস্ত, স্বামীজী দরবেশ, তার আবার জাত.কি? 
তোমার এত কষ্ট করবার কোন দরকার নেই। তোমার যেরূপ স্মুবিধ। 
হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করো । আমার কোন আপন্তিই হবে না । তুমি 
যে ব্যবস্থার কথ! বললে, তাতে জীবনুক্ত স্বামীজী কেন, আমিও 
তোমার বাড়ীতে আহার করতে পারি।” পরদিন মৌলবী সাহেবের 
আকাঙ্ক্ষ! পূর্ণ করিয়! স্বামীজী তাহার বাড়ীতে আহার করিলেন। 
এবং তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আরও কতিপয় ভক্ত মুসলমান 
স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করিয়। নিজ নিজ বাড়ীতে লইয়া ভোজন 
 করাইলেন। 
কিছুদিন পরে আলোয়ার-রাজের দেওয়ান (মেজর রামচন্দ্রজী ) 


সতর ভারত পরিক্রমা__৪র্ঘ যাত্রা, ২য় অংশ-_রাজপুতানা ২৩৭. 


শুনিলেন, একজন খুব বড় সাধু শহরে আছেন । এবং তিনি তীহাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাড়ীতে আনিয়া আলাপ-পরিচয়ে বুঝিলেন যে, 
ইহার প্রভাবে সাহেবিভাবাপন্ন আলোয়ারের মহারাজার কিছু উপকার 
হইতে পারে। তাই, তিনি স্বামীজীকে নিজ বাটাতে রাখিয়। 
মহারাজকে লিখিলেন, “একজন খুব বড় সাধু শহরে আছেন । ইংরেজি 
ভাষায় তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য 1” মহারাজা মঙ্গল সিং এই সময়ে 
শহর হইতে ছুই-তিন মাইল দূরবর্তী একটি নিভৃত প্রাসাদে বাস 
করিতেছিলেন। দেওয়ানের পত্র পায়! তিনি পরের দিনই তাহার 
বাড়ীতে আসিয়। স্বামীজীকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন । এবং তৎপর 
তাহাকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবুস্ত 
হইলেন । 

মহারাজ! প্রথমেই স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন, “ত্বামীজী মহারাজ, 
শুনেছি আপনি একজন মহাবিদ্বান ব্যক্তি, ইচ্ছা করলেই প্রচুর অর্থ 
রোজগার করতে পারেন। কিন্তু তথাপি আপনি ভিক্ষা করে বেড়ান 
কেন ?” উত্তরে স্বামীজী একটি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, “মহারাজ, 
আপনি বলতে পারেন, আপনি রাজকাধ অবহেলা করে দিন-রাত 
সাহেবদের সঙ্গে শিকার ইত্যাদি বৃথা আমোদ-প্রমোদে কালক্ষেপ 
করেন কেন?” স্বামীজীর প্রশ্ন শুনিয়া! উপস্থিত সভাসদ্গণ স্তম্ভিত 
হইলেন এবং আশঙ্কা করিতে লাগিলেশ যে এই ছুঃসাহসিক সাধুর 
কপালে যথেষ্ট ছুর্ভোগ আছে । কিন্তু মহারাজ! চঞ্চল হইলেন ন। 
এবং একটু চিত্ত! করিয়৷ বললেন, “কেন আষি এরূপ করি তা বলতে 
পারি না, তবে ও আমার ভাল লাগে বলে যে করি তা ঠিক ।” তখন 
স্বামীজী হাসিয়া কহিলেন, “এঁ একই কারণে আমিও ফকির বেশে 
ঘরে বেড়াই 1” 

ইহার পর মহারাজা তাহার দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, “দেখুন বাবাজী 
মহারাজ, মুতিপৃজায় আমার কোন বিশ্বাস নেই। এর ফলে আমার 
কি দশা! ঘটবে 1” একট কথাগুলি তিনি ঈষৎ হাসির সহিত বলায়, 
স্বামীজী একটু বিরক্তির ভাবেই বলিলেন, “আপনি বোধ হয় রহস্য , 
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করছেন ।” মহারাজ কহিলেন, “না স্বামীজী, তা মোটেই নয়। 
সত্যিই আমি অন্য লোকদের মত মাটি, কাঠ, পাথর ব৷ ধাতুর পুজা 
করতে পারি না। এতে কি পরকালে আমার অধোগতি হবে ?” 
স্বামীজী বলিলেন, “দেখুন, আমি মনে করি ধর্মবিষয়ে যার যেমন 
বিশ্বাস তার সেই ভাবেই চল! উচিত ।” স্বামীজীর এই উত্তর 
শুনিয়। তাহার ভক্তের! বিস্মিত হইলেন, কারণ তাহার জানিতেন যে 
তিনি মুতিপূজ! সমর্থন করেন। কিন্তু বাস্তবিক স্বামীজী তখনও, 
তাহার জবাব শেষ করেন নাই। দেওয়ালে টাঙ্গান মহারাজার 
একখান! ফটো গ্রাফ দেখিয়া তিনি তাহ! নামাইয়া আনিতে বলিলেন । 
এবং উহা! হাতে লইয়া জিজ্ঞানা করিলেন, “এ কার ছবি ?” দেওয়ান 
উত্তর দিলেন, “মহারাজের 1” তখন স্বামীজী বলিলেন, "এর ওপর থুথু 
ফেলুন 1” শুনিয়া সকলে ভয়ে শিহরিয়। উঠিলেনে। স্বামীজী পুনরায় 
বলিলেন, “আপনার! যে কেউ এর ওপর থুথু ফেলতে পারেন। এ 
তো এক টুক কাগজ বই তো আর কিছু নয়! এর ওপর থুথু 
ফেলতে আপনাদের কি আপত্তি থাকতে পারে?” সকলেই ভয়ে 
স্তব্ধ হইয়! একবার স্বামীজীর ও একবার মহারাজের দিকে তাকাইতে 
লাগিলেন । কিন্তু স্বামীজী জোরের সহিত অনবরতই বলিতে 
লাগিলেন, "আমি বলছি, আপনারা এর ওপর থুথু ফেলুন, এ এক 
টুকরা কাগজ মাত্র!” পরিশেষে দেওয়ান ভয়ে দিশেহারা হইয়া 
বলিলেন, “আপনি কি বলছেন, স্বামীজী? এ আমাদের মহারাজার 
ছবি! এর ওপর আমরা থুথু ফেলব কি করে ?” স্বামীজী কহিলেন, 
“তাইই বটে । কিন্তু এই ফটোর ভেতর মহারাজ! সশরীরে উপস্থিত 
নেই। এ এক টুকরা কাগজ মাত্র। এতে তার হাড়, মাংস বা রক্ত 
কিছুই নেই । এ মহারাজার মত নড়ে না, চলে না, কথা বলে না। 
তবু আপনারা সকলেই এর ওপর থুথু ফেলতে অস্বীকার করছেন । 
এর হেতু এই যে, এই ফটোতে আপনারা মহারাজার একট৷ ছায়া 
দেখতে পান এবং তার জন্তে আপনারা অনুভব করেন যে এতে থুথু 
ফেললে স্বয়ং মহারাজাকেই অপমান করা হবে 1” হইহা। বলিয়া তিনি 
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মহারাজার দিকে ফিরিয়।৷ কহিলেন, “দেখুন মহারাজ, যদিও এক অর্থে 
আপনি এই ফটো নন, তথাপি আর এক অর্থে আপনিই ইহা । এই 
জন্যেই আমি যখন এর উপর আপনার কর্মচারীদের থুথু ফেলতে 
বললাম, তার দিশেহার। হয়ে পড়ল | এর ভেতর আপনার ছায়া 
আছে, এ দেখলে আপনার কথাই তাদের মনে আসে ও তারা বস্তৃতঃ 
আপনাকেই দেখে । তাই, তারা আপনাকে যতটা সম্মান করেন, 
এই ফটোকেও ঠিক তাই করেন। 

“মুতি-উপাসকদের কথাও ঠিক এইরূপ । মুতি তাদের ইন্টের 
কথাই মনে জাগায় ও ইষ্টের উপর মনকে একাগ্র করতে সাহায্য করে, 
তাই তারা ভগবানকে এ মৃতির ভিতরই পূজ। করে। তারা পাথর বা 
ধাতু উপাসনা করে ন।। আমি অনেক স্থানে বেড়িয়েছি, কিন্ত আমি 
কোন হিন্দুকেই মৃতি-উপাসনাকালে বলতে শুনিনি, “হে পাথর, আমি 
তোমাকে উপাসন। করছি ! হে ধাতু, আমাকে দয়া! কর!” মহারাজ, 
সকলেই সেই জ্ঞানম্বরূপ একই ঈশ্বরকে পূজা করছে। শুধু যার যেমন 
ভাব, তার নিকট তিনি সেইরপেই প্রকাশিত হন ।” 

স্বামীজী থামিলে মহারাজ মঙ্গল সিং করজোড়ে কহিলেন, 
“ম্বামীজী, আপনি যা বললেন ত। খুবই সত্য । আমিও কখন কাউকে 
পাথর, কাঠ ব1 ধাতু পুজা করতে দেখিনি। আমি পূর্বে মুতিপূজার 
অর্থ বুঝতে পারিনি । আজ আপনার কথা শুনে আমার চক্ষু খুলেছে। 
কিন্ত আমার কি গতি হবে? আপনি আমাকে কূপা করবেন।” 
স্বামীজী বলিলেন, “কুপা করবার অধিকার একমাত্র ভগবানেরই 
আছে | তার কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনাকে কৃপা করবেন ।” 

স্বামীজী চলিয়। গেলে মহারাজ। কহিলেন, “দেওয়ানজী, আমি 
এরূপ মহাত্মা পূর্বে কখন দেখিনি। এঁকে আপনি আর কিছুদিন 
আপনার কাছে রাখুন।” দেওয়ানজী বলিলেন, “আমি চেষ্টার ক্রটি 
করব না। কিন্তু কৃতকার্য হব কিনা বলতে পারি না । কারণ, ইনি 
অত্যন্ত তেজস্বী ও স্বাধীনচেত। 1” যাহা হউক, অনেক অনুরোধের 
পর স্বামীজী আর কয়েকদিন দেওয়ানের বাড়ীতে থাকিতে বন্মত 
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হইলেন । তবে সর্ত করাইয়া লইলেন, ধনী ও পাদস্থ ব্যক্তিদের ন্যায় 
দরিদ্রে ও অশিক্ষিত লোকেরাও অবাধে তাহার নিকট যাতায়াত 
করিতে পারিবে । 

আলোয়ারে শ্বামীজী মোট প্রায় দেড়মাস কাল ছিলেন। এবং 
জীন! যায়, সেখানে তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অনেকের জীবনের গতি 
পরিবতিত হইয়াছিল। তাহার উপদেশ ও প্রেরণায় অনেক যুবক 
সংস্কত অধ্যয়নে রত হন। তিনি তাহাদের বলিতেন, “সংস্কৃতের 
সঙ্গে পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানও পড়বে । পড়ে, খাটো, নিভু্ল 
(৪০০9:৪€6) হতে শিক্ষা কর, যাতে এমন দিন আসে যখন তোমরা 
তোমাদের দেশের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: 
করতে পারবে । বর্তমানে এ ইতিহাসের সবই আগোছাল অবস্থায় 
আছে। ইংরাজদের লেখা ইতিহাস আমাদের মনে শুধু ছুর্বলতাই 
স্থষ্টি করে, কারণ ওতে কেবল আমাদের অধঃপতনের কথাই লেখা 
হয়েছে। বিদেশী লেখকগণ আমাদের ধর্ম, দর্শন, সামাজিক রীতি- 
নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি কিছুই বোঝে না, তাই তাদের দ্বারা 
ভারতবর্ষের নিভূল 'ও নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হওয়া অসম্ভব । 
তথাপি এতিহাসিক গবেষণা কি করে করতে হয়, তা তারা আমাদের 
দেখিয়েছে । এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বেদ, পুরাণ, পুরাতন 
ইতিবৃত্ত ইত্যাদি অধ্যয়ন করা ও তা থেকে দেশের নিভূর্ল ও 
মহাপ্রাণপ্রদদ ইতিহাস রচনা করা । তাই, তোমর। এ কাজে লেগে 
যাও। দেশের গুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় রত্বরাজিকে বিস্মৃতির হাত থেকে 
রক্ষা কর। ভারতের অতীত গৌরধকে দেশবাসীর মনে প্রতিষ্ঠিত 
কর। এবং তাহাই বস্ততঃ প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা হবে এবং তারই 
প্রসারে ভারতে প্রকৃত জাতীয় চেতন! জাগ্রত হবে|” 

ইহা! ব্যতীত, তিনি তাহার ভক্তদের সকলকেই বলিতেন, “সত্য 
লাভের জন্য চাই পুরুষকার, নিজের আপ্রাণ চেষ্টা । যে নিজে নিজের 
জন্য খাটতে চায় না, তাকে ভগবান কি দয়া করবেন? তাই, গীতায় 
শরীক অঙ্জনকে স্ধপ্রকার ছুর্বলত! পরিত্যাগ করে অনাসক্তভাবে 
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স্বধর্ম পালন করতে উপদেশ দিয়েছেন । তোমর! সবল হও, শক্তিমান 
হও, নিজের পুরুষকার প্রকাশ কর। যে সবল ও শক্তিমান, সে 
অসৎ হলেও তার ওপর আমার শ্রদ্ধা হয়, কারণ তার এঁ শক্তিই 
একদিন তাকে অসতপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ে দ্রুত উন্নতির পথে 
চালিত করবে । কিন্তু যে ছুবল, তার সদিচ্ছা! থাকলেও তার দ্বার 
কোনও কার্ধই সিদ্ধ নয় না ।” 

বস্তৃতঃ যাহারা নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্ধম ও আত্তরিকতাশৃন্য স্বামীজী 
তাহাদের কোন দ্রিনই সহা করিতে পারিতেন না । আলোয়ারের 
একটি বুদ্ধ রোজই আসিয়' স্বামীজীর আশীর্বাদ চাহিতেন, কিস্তু তাহার 
উপদেশের কিছুই পালন করিতেন না । এইজন্য স্বামীজী একদিন 
তাহাকে আসিতে দেখিয়। হঠাৎ নীরব ও গম্ভীর হইয়া! বসিয়া রহিলেন 
এবং তাহার কোন প্রশ্রেরই জবাব না দিয়া অপর সকলের সঙ্গেও 
বাক্যালাপ বন্ধ রাখিলেন। এইভাবে দেড় ঘণ্টকাল অতিবাহিত 
হইলে, এ বৃদ্ধটি ক্রোধে অধীর হইয়! নিজমনে বকিতে বকিতে চলিয়। 
গেলেন। তখন স্বামীজী হাসিয়া মকলকে বলিলেন, “এই লোকটি 
সমস্ত জীবন ইন্দ্রিযসস্ভোগে কাটিয়েছে, এখন এহিক-পারমাধিক 
সকল কাজেই অশক্ত, আর মনে করে শুধু মুখের চাওয়াতেই ও 
ভগবানের কূপ! লাভ করতে পারবে ।” 

অন্যদিকে দেখ যায়, স্বামীজী তাহার আত্মচেষ্টাসম্পন্ন ভক্তদের, 
বিশেষভাবে উদ্ভমশীল যুবক ভক্তদের, জন্য সব কিছুই করিতে প্রস্তত 
ছিলেন। এইরূপ একটি ব্রাঙ্গণ বালকভক্তের কথ৷ জানা যায়। 
অর্থাভাবে তাহার উপনয়ন হইতেছে না জানিয়া, স্বামীজী তাহার 
সঙ্গতিসম্পন্ন ভক্তদের াদা তুলিয়া তাহার এ কার্ধ উদ্ধার করিয়। দিতে 
অনুরোধ করেন । এবং এঁ কার্য সমাধা হইবার পূর্বেই তিনি আলোয়ার 
ত্যাগ করায়, প্রায় এক মাস পরে আবু পাহাড় হইতে তিনি 
আলোয়ারের একটি ভক্তের নিকট এক পত্রে ( ৩০শে এপ্রিল, ১৮৯১ ) 
এ বিষয়ের খোজ লন । 

যাহা হউক, ভক্তদের অনুরোধে ও তাহাদের সন্তোষ : 'বিধান 
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করিয়া স্বামীজী ছয় সপ্তাহাধিক কাল আলোয়াবে থাকিয়া পুনরায় 
পরিব্রাজক জীবনের জন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাই, তিনি তাহাদের 
নিকট হইতে বিদায় লইয়া! (১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ তারিখে) এ 
স্থান পরিত্যাগ করিলেন । ভক্তদের একান্ত অনুরোধে তিনি (গরম 
এড়াইবার জন্য ) আঠার মাইল দৃরবর্তা পাুঁপোল গ্রাম পর্বস্ত গরুর 
গাড়ীতে গেলেন ও কয়েকজন ভক্তকেও প্রথম পঞ্চাশ-ষাট মাইল, 


] 


পর্বস্ত তাহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি দিলেন । | 


পাুপোল পৌছিয়া স্বামীজী সেখানকার বিখ্যাত হনুমানজীর 
মন্দিরের প্রাঙ্গণে রাত্রি যাপন করিলেন । এবং পরদিন প্রভাতে 
তিনি গরুর গাড়ী ছাড়িয়। দিয়া, ভক্তদের সহিত পদব্রজে ষোল মাইল 
দুরবর্তা টাহলা গ্রামে রওন! হইলেন । এই পথটি হিংশজস্ত পূর্ণ এক 
বনজঙ্গলময় পারত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গের 
ভক্তের ত্বামীজীর (হাস্যকৌতুক ও উপদেশাদি পূর্ণ) নানারকমের 
গল্প ও কথা শুনিতে শুনিতে নির্ভয়ে মহানন্দে এ পথ অতিক্রম 
করিলেন। টাহলায় তাহারা নীলকণ মহাদেবের প্রাচীন মন্দিরে 
রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন সকালে তাহারা তথা হইতে হাটিয়া 
আঠারো মাইল দূরবর্তী নারায়ণী গ্রামে পৌছিয়া সেখানকার প্রসিদ্ধ 
দেবী-মন্দির দর্শন করিলেন । এইখানে স্বামীজী তাহার অনুগামী 
ভক্তদের বিদায় দিয়া, একাকী ষোল মাইল দুরবর্তা বস্ওয়! গ্রামে 
পেঁছিলেন ও তথা! হইতে রেলগাড়ীতে জয়পুর রওনা হইলেন । 

আলোয়ারে দীক্ষিত একটি শিষ্ের অনুরোধে স্বামীজী জয়পুরে 
আসেন ও সেখানে ছুই সপ্তাহকাল থাকেন । এ সময়ে উক্ত শিহ্টি 
অনেক গীড়াগীড়ি করিয়! তাহার পরিব্রাজক জীবনকালের প্রথম ছবি 
তোলেন । | 

জয়পুরে একজন ব্যাকরপবিদের, সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। 
এবং তিনি তাহার নিকট (পাপিনি স্ুত্রের ) পতগ্জলির মহাভাহা 
পড়িতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু পণ্ডিতজীর নিজের অগাধ পাণ্ত্য 
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খাকিলেও, অপরকে বুঝ্াইতে স্থুপটু ছিলেন না। তাই, তিনি তিন 
দিন ধরিয়া চেষ্ট। করিয়াও প্রথম সুত্রটির ভাম্ত-ব্যাখ্য। স্বামীজীর নিকট 
পরিক্ষার করিতে পারিলেন না । এবং চতুর্থ দিন তিনি বলিলেন, 
“স্বামীজী, আমার নিকট পড়িয়া যে আপনার কোন উপকার হইবে 
তাহা মনে হয় না। আমি তিন দিনেও আপনাকে একটি সূত্রের অর্থ 
বুঝাইতে পারিলাম না ।” পণ্ডিতজীর এই উক্তিতে স্বামীজী লজ্জিত 
হইয়া, নিজেই এ স্থৃত্রটির অর্থ আয়ত্ত করিতে নিযুক্ত হইলেন। এবং 
মাত্র তিন ঘণ্ট। পরে তিনি পুনরায় পণ্ডিতজীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া 
ক্ুত্রটির ভাগ্য ব্যাখ্যা করিলেন । তাহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিয়। 
পণ্ডতিতজী যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। এবং ইহার পর হইতে 
স্বামীজী অনায়াসেই স্ৃত্রের পর সুত্র ও অধ্যায়ের পর অধ্যায় বুঝিয়। 
যাইতে লাগিলেন । 

জয়পুরের প্রধান সেনাপতি সর্দার হরি সিংএর সহিত স্বামীজীর 
'্বনিষ্ট পরিচয় হয় এবং তাহার বাড়ীতে তিনি কয়েকদিন ধর্মবিষয়ে 
নানা আলোচনা করেন। একদিন আলোচনার বিষয় ছিল মৃতিপূজার 
কার্ধকারিতা ৷ হরি সিং ছিলেন দৃঢ় বেদাস্তবাদী এবং স্বামীজীর সঙ্গে 
কয়েকঘণ্টা আলোচন। করিয়াও তিনি মৃতিপুজায় আস্থাবান হইতে 
পারিলেন না । পরে বৈকালবেলায় বেড়াইতে বাহির হইয়া তাহার! 
দেখিলেন, কতকশুলি লোক শ্শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সহ গান গাহিতে 
গাহিতে যাইতেছে । শোভাাত্রাটি নিকটে আসিলে, স্বামীজী হরি 
সিংকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “দেখুন--ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ ৷” 
তখন হরি সিং শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের দিকে তাকাইয়াই স্তব্ধ ও নিশ্চল 
হুইয়। ধাড়াইয়া রহিলেন এরং তৎসঙ্গে তাহার ছুই চোখ হইতে 
জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল । যখন তাহার হছু'স হইল, তখন, 
তিনি বিগলিত কণ্ঠে ম্বামীজীকে বলিলেন, “স্বামীজী, বছ তক 
করেও যা৷ বুঝতে পারিনি, তা আ্বাজ আপনার কৃপা-ম্পর্শে বৃঝতে 
পারলাম । সত্যই আমি এ .কৃষ্চমৃতিতে ভগবানের দর্শন লাভ 
করেছি।” | 
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জয়পুরের আর একটি কাহিনী এইরূপ । স্বামীজী একদিন কতিপয় 
ভক্তকে ধর্মোপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময়ে জয়পুরের বিখ্যাত 
পণ্ডিত সর্দার সথরয নারায়ণ তাহাকে দর্শন করিতে আসিলেন ও তাহার 
একটি কথার সুত্র ধরিয়া বলিলেন, “স্বামীজী, আমি একজন বেদাস্ত- 
বাদী। ভগবানের কোন বিশেষ অবতারে আমার বিশ্বাস নেই। 
আমর! সকলেই ব্রহ্ম । স্বুতরাং আমাতে ও অবতারে প্রভেদ কি?” 
শুনিয়া স্বামীজী উত্তর দিলেন, “আপনি যা বলছেন তা প্রিক। 
( আপনার মতানুসারে ) আপনিও অবতার । তবে হিন্দুরা মত্স্ত, 
কচ্ছপ ও বরাহকেও অবতার বলে । তাই, আপনি এর কোন্টি বলে 
আপনার মনে হয়?” শুনিয়া সভায় হাসির রোল উঠিল এবং 
সর্দীরজী অপ্রস্তৃত হইয়। নীরব হইলেন । দেখা যায়, স্বামীজী অনেক 
সময়ে তাহার অবুঝ ও একগুয়ে প্রতিপক্ষদের এই প্রকারের পরিহাসের; 
দ্বারা নিরস্ত করিতেন । 


জয়পুর হইতে স্বামীজী আজমীট গেলেন (১৪ই এপ্রিল, 
১৮৯১ )। সেখানে তিনি অল্প কয়েক দিন থাকিয়। হিন্দু ও মুসলমান 
আমলের পুরাতন স্মৃতি-সৌধ সকল দর্শন করিলেন। এবং তৎপর' 
তথ হইতে তিনি ( রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের বিখ্যাত শৈলাবাস ). 
রমনীয় আবু পাহাড়ে আধিলেন ( এপ্রিল-_েষার্ধ, ১৮৯১ )। 

আবু পাহাড়ে ্বামীজী একটি পবিত্যন্ত গুহায় রছিলেন। 
সেখানকার প্রসিদ্ধ জৈন মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য তিনি বিশেষ যত 
সহিত দেখিলেন। এবং অতি অল্পকালের মধ্যে সেখানেও তাহার, 
একদল ভক্ত জুটিল। তাহাদের দ্বার! পরিবৃত হইয়া তিনি প্রতিদিন 
সম্ধ্যাকালে ভ্রমণে বাহির হইতেন। এইভাবে একদিন ভক্তগণ সহ 
বেড়াইতে গিয়৷ তিনি আবু লেকের উচ্চ তীরে বসিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে 
কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া গান গাহেন। তখন তাহার সুমিষ্ট সঙ্গীতে 
আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন ইওরোপীয়, ভদ্রলোক অদূর হইতে ঘণ্টার . 
পর ঘণ্ট। ধরিয়া! তাহার এ গান শুনেন এবং তিনি যখন . ফিরিয়া, 
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যাইতেছিলেন, তখন তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও ভাবপূর্ণ সঙ্গীতের জন্য 
তাহাকে তাহাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করেন। 
বিধাতার ব্যবস্থায় আবূ পাহাড়ে স্বামীজী খেতড়ির মহারাজার 
সঙ্গে পরিচিত হইলেন। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি যেভাবে 
ঘটিত হয় তাহা এই। স্বামীজী তাহার নির্জন গুহায় ধ্যান, জপ 
ও নান! কুচ্ছুসাধনে দিন কাটাইতেন। একদিন একটি দেশীয় 
রাজার মুসলমান উকীল এ গুহার নিকট দিয় যাইবার সময় তাহাকে 
দেখিতে পান এবং ঠাহার অপূর্ব দীপ্তিপূর্ণ চেহারা দেখিয়া অতিমাত্রায় 
বিশ্মিত ও আকৃষ্ট বোধ করেন। নিকটে গিয়া তাহার সহিত কয়েক 
মিনিট কথা বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন: সাধুটির জ্ঞান ও 
পাণ্ডিত্যের কোন তুলনা নাই। তাই, তিনি তাহার প্রতি বিশেষ 
অনুরক্ত হইয়। প্রায়ই তাহাকে দেখিতে আসিতেন । এবং একদিন 
তাহাকে বলিলেন, “স্বামীজী, এই গুহাটি যারপরনাই খারাপ । আমি 
একা একটি উত্তম বাংলোতে বাস করি । আপনি যদি আমার ওখানে 
এসে থাকেন, তা হলে আমি নিজেকে ধন্য বোধ করব ।” স্বামী্গী 
সম্মত হইয়া তাহার বাড়ীতে আসিয়। রহিলেন ৷ এবং তাহার মাধ্যমে 
আবু পাহাড়ে (কোটার রাজার উকীল ও তাহার মন্ত্রী ঠাকুর 
ফতে সিংহ প্রভৃতি ) অনেক উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব 
জন্মিল। একদিন উক্ত মুসলমান উকীলটির আমন্ত্রণে ক্ষেতড়ির 
মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্পী জগমোহনলাল তাহাকে 
দেখিতে আসিলেন। স্বামীজী তখন শুধু কৌপীন ও একখানি 
বহির্বাস পরিয়া একটি খাটিয়ার উপর শুইয়। ঘুমাইতেছিলেন । তাহাকে 
এঁ অবস্থায় দেখিয়া জগমোহনলাল মনে করিলেন, "একজন অতি 
সাধারণ সাধুং_হয়তো বা চোর-বদ্মায়েস্।” একটু পরেই স্বামীজীর 
ঘুম ভাঙ্গিল এবং তিনি উঠিয়া বসিলেন। তখন জগমোহনলাল 
তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“স্বামীজী, আপনি একজন হিন্দু সন্ন্যাসী। আপনি কেন মুসলমানের 
সঙ্গে আছেন ? এই মুসলমান ভদ্রলোকটি তো আপনার খাবার সমস্রে 
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সময়ে ছুয়ে ফেলতে পারেন ।” প্রশ্নটি শুনিয়াই স্বামীজী গরম হইয়া? 
উঠিলেন। বলিলেন, “মশাই, আপনার এ কথা বলার অর্থ কি! 
আমি সন্ন্যাসী আমি আপনাদের সমস্ত সামাজিক আচার নিয়মের 
উধ্বে। আমি একজন মেথরের সঙ্গে বসেও আহার করতে পারি । 
সে জন্যে আমি ঈশ্বরকে ভয় করি না, কারণ তিনি এ অনুমোদন 
করেন। আমি শান্ত্রকেও ভয় করি ন।, কারণ শাস্ত্র এ সমর্থন করে। 
কিন্ত আমি আপনাদের মত লোক ও তাদের সমাজকে ভয় করি। 
আপনি ঈশ্বর বা শাস্ত্রের কিছুই জানেন না। আমি সর্বভৃতে ক্র 
দর্শন করি । আমার কাছে উচ্চ-নীচ নেই । শিব! শিব!” কথাগুলি 
বলার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় দীন্তিতে উদ্ভাসিত 
হইয়। উঠিল । জগমোহনলাল নীরব ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্ত 
তাহার মনে হইতে লাগিল, এরূপ একজন মহাজ্ঞানীও মহাতেজস্বী 
সাধুর সহিত মহারাজার আলাপ-পরিচয় হওয়া উচিত। তাই, তিনি 
বলিলেন, “স্বামীজী, অনুগ্রহপূর্ক আমার সঙ্গে রাজভবনে১ চলুন, 
মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করবেন।” স্বামীজী কহিলেন, “পরশু 
যাব।” জগমোহনলাল রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া মহারাজাকে সমস্ত' 
জানাইলে, তিনি বলিলেন, “আমি এখনই তীকে দেখিতে যাব ।” 
এই সংবাদ পাইয়া স্বামীজী নিজেই অবিলম্বে রাজপ্রাসাদে গেলেন। 
সেখানে মহারাজা তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা! করিলেন, এবং প্রাথমিক 
আলাপ পরিচয়ের পরে প্রশ্ন করিলেন, "স্বামীজী জীবনটা কি?” 
স্বামীজী উত্তর দিলেন, “প্রতিকূল অবস্থা! সকলের মধ্যে একটি জীবের 
বিকাশ ও বৃদ্ধির নামই জীবন, |”২ মহারাজ! পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, 
“ম্বামীজী তা হলে শিক্ষা কি?” স্বামীজী বলিলেন, “কতকগুলি; 
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ভাবকে ন্সায়ুগত করার নামই শিক্ষা |” ১ এবং তীহার এই উক্তিটির 
অর্থ সুস্প্ই করিবার জন্য তিনি আরও বলিলেন, “কোন ভাব ব! 
ধারণ! স্বভাবগত ন! হওয়া পর্যস্ত, তাকে নিজের খাঁটি ও কার্ধকরী 
সম্পত্তি বলা যায় না।” ইহার দৃষ্টাস্তত্বপ, তিনি শ্রীরামকৃষের 
জীবনের কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করিলেন এবং মহারাজা তাহা বিশেষ 
আগ্রহের সহিত ও একাগ্র মনে শ্রবণ করিলেন । 

এইভাবে আবু পাহাড়ে কয়েক দিন ধরিয়। স্বামীজীর জ্ঞানগ্ড 
অমূল্য কথা সকল শুনিয়া, মহারাজ তাহার একান্ত ভক্ত হইয়। 
উঠিলেন। এবং তিনি তাহাকে তাহার সহিত খেতড়ি যাইবার জন্য 
আমন্ত্রণ করিলেন। স্বামীজী কিছুক্ষণ চিন্ত। করিয়া তাহার প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। এবং তাহার কয়েকদিন পরেই, মহারাজ। ও তাহার 
অনুচরবর্গের সহিত তিনি আবু পাহাড় হইতে রেলগাড়ীতে জয়পুর ও 
তথা হইতে রাজসরকারের গাড়ীতে নব্বই মাইল পথ অতিক্রম করিয়! 
খেতড়ি পৌছিলেন। 

সেখানে পৌছিবার কয়েকদিন পরেই মহারাজা তাহার নিকট 
হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । গুরুর প্রতি তাহার ভক্তি, বিশ্বাস ও 
আনুগত্যের কোন সীম! ছিল না। স্বামীজীও তাহার নানা সদ্গুণের 
জন্য তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভালবাধিতেন | জান! যায়, মহরাজ। 
স্বামীজীর সম্মুখে নতজানু হইয়। তাহাকে তাহার অন্তরের শ্রন্ধঃ ভক্তি 
ও প্রণাম নিবেদন করিতেন । এবং রাত্রে স্বামীজী ঘুমাইলে. তিনি 
নিঃশব্দে আসিয়। তাহার পদ্সেবায় রত হইতেন। স্বামীজী প্রথমদিন 
জাগিয়া তাহাকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেও তিনি তাহ। শুনেন 
না| বলেন, “গুরুজী, আমি আপনার শিষ্য । আপনি আমাকে 
এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করবেন ন11” তবে স্বামীজী অপরের 
সমক্ষে ইহা তাহাকে কিছুতেই করিতে দিতেন না। বলিতেন, 
“উহাতে প্রঙ্জার চক্ষে রাজার মর্ধাদ। ক্ষু্ন হয় ।” 
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শ্বামীজী মহারাজার সহিত তাহার রাজপ্রাসাদে বহু সপ্তাহ -বাস 
করেন। তখন সেখানে খেতড়ি-রাজের সভাপগ্ডিত নারায়ণ দাসের 
সহিত তাহার পরিচয় হয়। পণ্ডিতজী রাজপুতনার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ 
ছিলেন। তাই স্থযোগ বুঝিয়া, তাহার নিকট স্বামীজী (তাহার 
জয়পুরে আরব্ধ ) পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন সম্পুর্ণ করিতে প্রবৃত্ত 
হন। তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিতজী প্রথম দিনই 
বলিলেন, “স্বামীজী, আপনার মত ছাত্র কচিৎ দেখতে পাওয়। যায় |” 
তৎপর একদিন তিনি তাহাকে স্তুদীর্থ পাঠ দিয়। পরদিন তদ্বিষয়ে প্রশ্ন 
করিলে, স্বামীজী উহার সমস্তই হুবহু আবৃত্তি করিলেন ও তৎসঙ্গে 
তাহার নিজের টীকাও যোগ করিয়া দিলেন। তাহার এইরূপ 
অসাধারণ মেধার পরিচয় পাইয়া পণ্ডিতজী যারপরনাই বিস্মিত হইলেন 
ও তাহাকে প্রতিদিন দীর্ঘতর পাঠ দিয় দ্রুত পড়াইয়া যাইতে 
লাগিলেন। কিছুদিন পরে পণ্তিতজী দেখিলেন তিনি স্বামীজীর 
বনু সুঙ্ষ্ম প্রশ্ের জবাব দিতে সক্ষম হইতেছেন না ও সে সকলের 
সমাধান স্বামীজী নিজেই দিতেছেন । তখন তাহাকে তিনি একদিন 
বলিলেন, “ম্বামীজী, আপনাকে আর আমার শেখাবার কিছু নেই। 
আমি যা জানি তা আপনাকে শিখিয়েছি।” স্বামীজীও তখন তাহার 
এই শিক্ষাপগুরুকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়! তাহার দয়ার জন্য তাহাকে 
অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন । 

_ জানা যায়, রাজপ্রাসাদে স্বামীজী নানা রকমের পুস্তক অধ্যয়ন 
করিতেন । এবং তিনি যে ভাবে শুধু পাতার পর পাতা উল্টাইয়া 
বইগুলি অতি দ্রুত পড়িয়া! যাইতেন, তাহ! দেখিয়া মহারাজ! যারপর- 
নাই বিস্মিত হন এবং এ বিষয়ে তাহার প্রশ্মের উত্তরে স্বামীজী বলেন, 
“এ কিছুই নয়। শুধু অভ্যাস, ত্রহ্ষমচর্য ও একাগ্রতার ফল। যে কেউ 
চেষ্টা করলেই এ ক্ষমতা লাভ করতে পারে। আপনি চেষ্টা করুন, 
আপনিও পারবেন ।” অপর একদিন মহারাজ] তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করেন, “স্বামীজী, নিয়ম ( [৪ ) কি?” স্বামীজী কিছুমাত্র ইতস্ত তঃ 
এনা! করিয়া কহিলেন, “নিয়ম অম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক জিনিষ | বাইরের 
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জগতে ওর কোন অস্তিত্ব নেই। আমাদের মন কতকগুলি ঘটন। 
পরম্পরার উপলব্ধি যে প্রপালীতে ধারণ। করে তাইই নিয়ম ।” বলিয়া 
তিনি ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিলেন । এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি সাংখ্য 
দর্শনের উল্লেখ করেন ও দেখান যে উহার সিদ্ধান্ত সকল আধুনিক জড় 
বিজ্ঞানের দ্বারা কি ভাবে সমধিত হয়। তারপর তিনি মহারাজকে 
দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনীয়ত। বুঝাইয়া, 
তাহার প্রতিষ্টা ও প্রসারে আগ্রহশীল হইতে উপদেশ দেন। এবং 
তদুদ্দেশ্যে তিনি মহারাজের জন্য কয়েকখানি প্রাথমিক বিজ্ঞান পুস্তক 
ও কতিপয় সরল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আনাইয়।৷ তাহাকে নিজেই বিজ্ঞান 
শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন । 

খেতড়ির মহারাজ| অপুত্রক ছিলেন । তাই, তিনি একদিন এ 
বিষয়ে তাহার মনোব্যথ। স্বামীজীকে জানাইয়া বলিলেন, "স্বামীজী, 
আমার কোন উত্তরাধিকারী পুত্র নাই। আপনি আশীবাদ করুন 
আমার যেন একটি পুত্রসন্তান লাভ হয়। আপনি আশীবাদ করলেই 
আমার প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।” তাহার ও তাহার প্রজাগণের 
শুভার্থা স্বামীজী তাহার মানসিক উদ্বেগ বুঝিয়! তাহাকে তাহার 
প্রাধিত আশীর্বাদ করেন । 

খেতড়ি অবস্থানকালে স্বামীজী যে সকল সময়েই রাজপ্রাসাদে 
থাকিতেন তাহা নয়। তিনি অনেক সময়ে তাহার দরিভ্র ভক্তদের 
বাড়িতে যাইতেন এবং পণ্ডিত শঙ্কর লাল নামে একজন দরিদ্র 
ব্রাহ্মণের গৃহে প্রায়ই আহার করিতেন। ইহা ভিন্ন, খেতড়ি শহরের 
সমস্ত অধিবাসীই স্বামীজীর গুণমুগ্ধ ছিল এবং তিনিও মহারাজকে যেরূপ 
ভালবাসিতেন, তাহার দীনতম প্রজাকেও ঠিক সেইরূপ ভালবাসিতেন। 

এই সকল ব্যতীত জানা যায়, খেতড়ির মহারাজার অনুরোধে 
স্বামীজী এইকালে সর্বপ্রথম বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন । তৎপূর্বে 
তিনি বিবিদিষানন্ন, সচ্চিদানন্দ, ইত্যাদি নান! নামে পরিচয় দিতেন । 

এইভাবে কিছুকাল খেতড়িতে অতিবাহিত করিয়া! স্বামী 
পুনরায় পরিব্রাজকরূপে তাহার সঙ্কলিত ভ্রমণে বাহির হইলেন । ... 


আঠার 


ভারত পরিক্রমা 
চতুর্থ বাতা (১৮৯০-৯৩)--তৃভীয়াংশ 
( পরিব্রাজক বেশে--পশ্চিম ভারতে ) 


চতুর্থ যাত্রা _তৃতীয়াংশ--গুজরাট ও বোস্বাই প্রদেশে £ 

(1) গুজরাট প্রদেশের আমেদাবাদ, ওয়াঢোয়ান, লিশ্বডি, জুনাগড়, ভুজ 
ভেরাওয়াল, প্রভাস, পোরবন্দর, দ্বারকা, মাগুবী, নারায়ণ সরোবর, আশাপুরী,। 
পলিটান| ও বরোদায় এবং তৎপর (বোদ্বাই যাইবার পথে ) মধ্য প্রদেশের 
খাণ্ডোয়ায় £ 

খেতড়ি ত্যাগ করিয়া স্বামীজী আজমীঢ় যান। এবং তথা হইতে 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া ভারতের পশ্চিমাংশস্থ গুজরাট প্রদেশের 
আমেদাবাদ নগরে উপনীত হন। সেখানে কয়েকদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়। 
ও ভিক্ষান্পে জীবন যাপন করিয়], তিনি পরিশেষে ওখানকার সবজজ' 
শ্রীযৃত লালশঙ্কর উমিয়াশঙ্করের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাহার 
বাড়ীতে অবস্থানকালে তিনি আমেদাবাদ ও উহার উপকণের 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান সকল দর্শন করেন। ওখানকার মনোহর 
জৈন মন্দির সকল ও মুসলমান আমলের বিরাট মসজিদ ও কবর সমূহ 
তাহাকে বিশেষ আনন্দ দান করে। ইহা ব্যতীত, তিনি স্থানীয় জৈন 
পণ্ডিতদিগের সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়৷ জৈন ধর্ম সম্বন্ধে তাহার 
জ্ঞান বুদ্ধিকরেন। এইভাবে আরও কয়েক দিন গত হইলে, তিনি 
ওয়াঢোয়ান নামক স্থানে যাত্র। করিলেন। 

ওয়াটোয়ানে রণিকদেবীর প্রাচীন মন্দির দর্শন করিয়া, স্বামীজী 
লিগ্বডি অভিমুখে রওনা হইলেন। পথে তিনি ভিক্ষার দ্বারা জীবন 
ধারণ করেন এবং বাত্রিকালে যেখানে-সেখানে আশ্রয় লইতেন। 
লিশ্বডি শহরে পৌছিয়া তিনি খোজ লইয়া জানিতে পারিলেন যে, 
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সেখানে একস্থানে সাধুরা বাস করেন। এ স্থানটি শহর হইতে 
কতকট! বিচ্ছিন্ন ছিল। ন্বামীজী সেখানে গেলে, তথাকার সাধুগণ 
তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন এবং যতদিন ইচ্ছা সেখানে বাস 
করিবার জন্য তাহাদের এঁকান্তিক অনুরোধ জানাইলেন। কিন্ত মাত্র 
অল্প কয়েকদিন তাহাদের সহিত বাস করিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন 
যে, তাহারা অতি নিকুষ্ট শ্রেণীর লিঙ্গোপাক এবং ধর্মের নামে 
স্ত্রীলোক লইয়া নানা রকম গুপ্ত পাপাচরণে রত। রাত্রে পারের ঘর 
হইতে তিনি এ সকল স্ত্রীপুরুষের প্রার্থনা ও মন্ত্রপাঠ শুনিতে 
পাইতেন। তাই, তিনি অবিলম্বে একদিন এ স্থান ত্যাগ করিতে 
উদ্ধত হইলেন । কিন্তু দেখিলেন তাহার ঘরের দরজ। বাহির হইতে 
তালাবন্ধ এবং তিনি যাহাতে না পলাইতে পারেন তজ্জন্ত একটি 
লোককে পাহারাতেও নিযুক্ত রাখ। হইয়াছে । পরে এ সম্প্রদায়ের 
অধ্যক্ষ তাহাকে ডাকাইয়৷ আনিয়া বলিলেন, "তোমাকে একজন, 
উচুদরের সাধু বলে মনে হচ্ছে । তুমি নিশ্চয়ই বহু বওসর ব্রঙ্গচর্য 
পালন করেছ। এখন তোমার এ সাধনার ফল আমাদের দিতে হবে । 
আমরা তোমার ব্রহ্মচর্ধ ভঙ্গ করিয়ে একট বিশেষ সাধনা করব, যার; 
ফলে আমর নানা অলৌকিক ক্ষমত! লাভ করতে পারব 1” 

শুনিয়। স্বামীজী শঙ্কিত হইলেন ৷ কিস্তু বাহাতঃ কোন উদ্বেগ 
প্রকাশ না! করিয়! তিনি মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ 
স্থানে তাহার নিকট যাতায়াতকারী ভক্তদের মধ্যে, একটি অনুরাগী 
বালক তাহাকে খুব ঘন ঘন দর্শন করিতে আসিত। তিনি তাহার 
দ্বারা ( লিম্বডি-রাজ ) ঠাকুর সাহেবের নিকট একখানি ক্ষুত্র চিঠি 
পাঠাইয়! তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । ছেলেটি ছুটিয়া রাজ- 
প্রাসাদে গিয়া এ চিঠি ঠাকুর সাহেবের হাতে দিতেই, তিনি তাহার' 
কয়েকজন দেহরক্ষী পাঠাইয়! স্বামীর্পীকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন 
এবং তাহাকে তাহার সহিত রাজপ্রাসাদে বাস করিতে অনুবোধ 
করিলেন। জান! যায়, তথায় অবস্থানকালে স্বামীজী স্থানীয় পণ্ডিত- 
গণের সহিত সংস্কৃত ভাষায় নান! বিষয় আলোচনা করেন | পুরীর 


২৫২ ্‌ স্বামী বিবেকানন্দ 


গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্ধ এ আলোচনা শুনেন এবং স্বামীন্গীর অদ্ভূত 
পাগ্তিত্য ও পরমতসহিষ্ণুত৷ দেখিয়! বিন্ময় প্রকাশ করেন । 

লিম্বডিতে অল্প কিছুদিন থাকিয়া, স্বামীজী (ঠাকুর 'সাহেবের 
প্রদত্ত কয়েকখানি পরিচয়-পত্র সহ) জুনাগড় রওনা হইলেন। পথে 
তিনি ভাবনগর ও শিহোর দর্শন করিলেন। জুনাগড় পৌছিয়া তিনি 
তথাকার রাজদেওয়ান বাবু হরিদাস বিহারীদাস দেশাই'এর অতিথি 
হইলেন। তাহার সহিত আলাপ করিয়৷ দেওয়ান সাহেব এত মুগ্ধ 
হইলেন যে, তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সমস্ত উচ্চ রাজকর্মচারীগণ সহ 
তাহার নিকট গিয়া বসিতেন ও অনেক রাত্রি পর্ধস্ত তাহার সহিত নান! 
বিষয়ে কথাবার্তা বলিতেন। 

জান। যায়, জুনাগড়ে স্বামীজী তাহার আলাপ-আলোচনায় 
যীশুখুষ্টের কথা বলেন এবং গর্বের সহিত দেখান পাশ্চাত্যের ধর্মচিন্তা 
কিভাবে হিন্দু ধর্মের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবিত । তৎসম্পর্কে 
তিনি প্রমাণ করেন, মধ্য ও পশ্চিম এসিয়াই পূর্বে আন্তর্জাতিক 
ভাববিনিময়ের ক্ষেত্র ছিল। এবং তাহার শ্রোতাগণকে বোঝান, 
হিন্দুসংস্কৃতির এতিহাসিক গুরুত্ব কত অধিক ও. জগতে আধ্যাত্মিক 
আদর্শ-প্রচারে হিন্দুদের অনুভূতি সকল কি অমূল্য। ইহা ব্যতীত, 
তিনি তাহাদের নিকট শ্ত্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব জীবন-কথাও বর্ণন। 
করেন। 

জুনাগড় হইতে খ্বামীজী কয়েক মাইল দুরবর্তা গীর্ণার পর্বত দর্শন 
করিতে যান। এই পর্বতটি ভারতবর্ষের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের 
নিকটই পবিভ্র। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের অনেকগুলি মনোহর 
মন্দির ও প্রাচীন স্মৃতিচিহ্চ বর্তমান আছে। মুসলমানদেরও কতকগুলি 
গুন্দর মসজিদ ও কবর আছে । হিন্দু ধবংসাবশেষগুলির মধ্যে খাপড়া 
খোদিয়া” নামে কতকগুলি গুহা খুবই বিশেষত্বপূর্ণ। এই গুহাগুলি, 
রিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা মঠরূপে ব্যবহাত হইয়াছে । 
প্বামীজী এই সমস্ত দর্শন করিয়া, এই বনু জন্প্রদায়ের তীর্ঘস্বরূপ 
: পর্বতটিতে একটু সাধন। করতে ইচ্ছুক হইলেন ।.. এবং একটি নির্জন 
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গুহ খু'জিয়! বাহির করিয়া সেখানে থাকিয়া কয়েকদিন ধ্যান-জপ 
করিলেন। তৎপর তিনি জুনাগড়ে কিরিয়া, বন্ধুদের নিকট হুইতে 
বিদায় লইয়া ভুজরাজ্যের অভিমুখে রওনা হইলেন। যাত্রাকালে 
জুনাগড়ের দেওয়ান ভূজের উচ্চ রাজকর্মচারীদের নিকট কয়েকখানি 
পরিচয়-পত্র তাহাকে. দিলেন । 

ভূজে স্বামীজী তথাকার দেওয়ানের সহিত থাকেন । কয়েক বশসর 
পরে, এই দেওয়ানজী ( বার্ক্যের জন্য তখন তিনি অবসরপ্রাপ্ত) 
স্বামীজীর সম্বন্ধে তাহার এক শিষ্যের নিকট বলেন, “তার অগাধ বুদ্ধি 
ও অপূধ দাক্ষিণ্যময় ব্যক্তিত্ব ছিল। অতি দুরূহ বিষয় সকলও তিনি 
এমন সরলভাবে প্রকাশ করতে পারতেন যে, শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে 
যেত।” জুনাগড়ের দেওয়ানের ন্যায়, এই দেওয়ানের সহিতও 
স্বামীজী রাজ্যের কৃষি, শিল্প ও আরথিক সমস্তা সকলের এবং জন- 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বহু সুদীর্ঘ 
আলোচনা করেন। দেওয়ানজী তাহাকে (ভুজরাজ ) কচ্ছের 
মহারাজার সহিত পরিচয় করাইয়। দেন এবং তিনি মহারাজার সঙ্গে 
নান। বিষয়ে আলাপ করেন। ফলে, মহারাজার মনে স্বামীজীর 
সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা অক্কিত হয় । 

স্বামীজী (তাহার রীতি অনুসারে ) ভুজের নিকটবতাঁ নানা 
তীর্থস্থান দর্শন করিয়া এবং বহু তীর্ঘযাত্রী ও সন্ন্যাসীগণের সহিত 
মিশিয়া নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ' করেন। তৎপর তিনি তূজ 
হইতে জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে কয়েক দিন বিশ্রাম 
লইয়। ভেরাওয়াল ও সোমনাথপত্তন বা প্রভাস তীর্থ দর্শন করিতে 
গেলেন । 'ভেরাওয়াল অতি প্রাীন স্থান বলিয়া বিখ্যাত । সোম- 
নাথের খ্যাতি তাহার বিধ্বংসিত বিরাট মন্রিরের জন্য । এই মন্দির 
তিনবার বিনষ্ট এবং তিনবার পুননিমিত হয় । এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের 
সম্মুখে আসিয়া স্বামীজী স্তব্ধ হইয়া ভারতের অতীত গৌরবের. কথা 
চিন্তা করিলেন। স্মরণ হইল, প্রত্যেক হিন্দুর নিকট এই স্থানের 
চতুল্পার্স্থ বু ক্রোশব্যাগী ভুয়ির প্রতি ধুলিকণা, পবিজ্রে। কারণ, 
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এইখানেই যাদবগণ পরম্পরকে হত্যা করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হন এবং 
তৎপর শরীক নিজেও ( লীলাবসানের সময় আসন্ন জানিয়া ) যোগে 
বসিয়া এক ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়। দেহত্যাগ করেন । 

সোমনাথ মন্দির দর্শন করিয়া, স্বামীজী হূর্ধমন্দির ও অহল্যাবাঈ 
কর্তৃক নি্িত সোমনাথের নূতন মন্দির দেখিলেন। তৎপর তিনি 
সেখানকার তিনটি নদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়। সমুদ্রতীরে বেড়াইতে 
গেলেন । সেখানে কচ্ছের মহারাজার সহিত তাহার পুনরাম্ন সাক্ষাৎ 
ও নানা বিষয়ে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। তাহার অসামান্য 
ব্যক্তিত্ব ও অগাধ পাণ্ডিত্যের দ্বারা অভিভূত হইয়! মহারাজা! একদিন 
স্তাহাকে বলেন, “স্বামীজী, অনেকগুলি বই একসঙ্গে পড়লে মাথাটা 
যেমন ঘুরতে থাকে, আপনার আলোচনাগুলি শুনলেও আমার ঠিক এ 
অবস্থ। হয়। এই বিপুল প্রতিভা. আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন? 
আপনি নিশ্চয়ই একট! বিরাট কিছু না করে কখন নিরস্ত হবেন না 1৮ 

ইহার অল্প পরেই, স্বামীজী জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিলেন। বস্তৃতঃ 
এই স্থানটিই যেন তাহার কাথিয়াওয়াড় ও কচ্ছদেশ ভ্রমণের কেন্দ্র 
স্বরূপ হইয়াছিল । এইস্থান তিনি তৃতীয়বার ত্যাগ করিয়া পোর- 
বন্দর অভিমুখে রওনা হইলেন। সঙ্গে তথাকার দেওয়ানের নিকট 
লিখিত একখানি পরিচয়-পত্র । পোরবন্দর ( ভাগবতোক্ত ) প্রাচীন 
নুদামাপুরী বলিয়া খ্যাত। সেখানে পৌঁছিয়। স্বামীজী প্রথমে সুমা: 
মন্দির দেখিলেন। এবং তগুপর তথাকার দেওয়ান পণ্তিত শঙ্কর 
পাতুরাং'এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । পণ্ডিতজী তাহাকে সাদরে 
অভ্যার্থন। করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন। এই সময়ে পোরবন্দরের 
মহারাজ। নাবালক থাকায়, পণ্ডিতজীই ছিলেন এ রাজ্যের শাসক 
€ £৯0001015050601 ) | ইহা ব্যতীত, তিনি বেদের একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিত ছিলেন ও এইকালে বেদের অনুবাদ করিতে নিযুক্ত ছিলেন । 
স্বামীজীর বিপুল পাণ্ডিত্য দেখিয়া তিনি 'প্রীয়ই তাহাকে বেদের 
সুর স্থান সকলের ব্যাখ্যায় সাহাঘ্য করিতে বলিতেন। এবং তাহার 
এসনুরোধে স্বামীজী এগ্রার মাস কাল পোররন্দর়ে থাকিয়। তাহার এ 
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কার্ধ সম্পুর্ণ করিতে সাহায্য ও সহযোগিতা কঙ্গেন। এই জন্য ছুই- 
জনেই নিয়ত পরিশ্রম করিতেন। ইহা! ব্যতীত, স্বামীজী এই সময়ে 
€পাঁণিনি ব্যাকরণের ) পত্তঞ্জলির মহাভাষ্য পাঠও শেষ করেন । আর 
এ সঙ্গে তিনি পণ্ডিতজীর প্রেরণায় ফরাসী ভাষাও শিক্ষা করিতে 
আরম্ভ করেন। পণ্তিতজী তাহাকে বলেন, “ম্বামীজী, দেখবেন 
ভবিষ্যতে এ আপনার কাজে লাগবে 1৮ 

জান! যায়, স্বামীজীর অসাধারণ মেধা ও তাহার চিস্তারাশির অপূর্ব 
দার্ধ ও মৌলিকতার পরিচয় পাইয়া, পণ্তিতজী অপর একদিন 
তাহাকে বলিয়াছিলেন, “স্বামীজী, আপনি যে এদেশে বেশী কিছু 
করতে পারবেন তা মনে হয় না । এখানে খুব কম লোকেই আপনাকে 
বুঝতে পারবে । আপনার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়া উচিত। সেখানে 
লোকে আপনার ও আপনার কথার মুল্য বুঝবে । আপনি সনাতন 
ধর্ম প্রচারের দ্বার! পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর নিশ্চয়ই এক অত্যুজ্জল 
আলোক নিক্ষেপ করতে পারবেন |” পণ্তিতজীর কথাগুলি শুনিয়! 
স্বামীজী খুশী হইলেন। কারণ, এইরূপ একটি চিন্তা তাহার মনেও 
কিছুদিন যাব উদয় হইতেছিল। জুনাগড়ের শ্ত্রীযুত সি এইচ 
পাণ্ডিয়ার নিকট তিনি এই বিষয় একটু উল্লেখও করিয়াছিলেন । 

স্বামীজীর পোরবন্দর অবস্থানকালে, তাহার গুরুভ্রাতা স্বামী 
ত্রিগুণাতীত পদত্রজে তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে সেখানে আসেন ও 
অপর কয়েকটি সাধুর সহিত মিলিত হইয়া হিংলাজ তীর্থে যাইতে 
ইচ্ছা করেন। কিন্তু স্থানটি ছিল পোরবন্দর হইতে বহুদ্বরে। এবং 
তাহারা সকলেও ছিলেন ভ্রমণ-ক্লাম্ত ও বিক্ষত-চরণ। তাই, তাহার! 
স্থির করিলেন যে, তাহার! স্টীমারে করাচী ও তথ! হইতে উটের পিঠে 
চড়িয়৷ মরুভূমি পার হইয়া! হিংলাজ যাইবেন। কিন্তু তজ্জন্য প্রয়োজনীয় 
অর্থ কোথ। হইতে আসিবে? অনেক চিন্ত।-পরামর্শের পর একজন 
সাধু বলিলেন, “শুনেছি পোরবন্দরের দেওয়ানের বাড়ীতে একজন 
মহাপত্ডিত পরমহংস আছেন । তিনি জলের মত ইংরেজি বলেন। 
আ্লুতরাং (ইংরেজি ভাষাভিকজ ) ব্রিগুপাতীত তীর সঙ্গে দেখা করুক।, 


২৫৬ স্বামী বিবেকানন্দ 


মহাত্মাকে ধরলে তিন্চিহয়তে৷ দেওয়ানজীকে বলে আমাদের আবশ্যকীয় 
টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন |” তখন তাহার! সকলে স্বামী 
ত্রিগুণাতীতকে মুখপাত্র করিয়া রাজপ্রাসাদের দিকে চলিলেন। 
স্বামীজী এ সময়ে প্রাসাদের গাড়িবারান্নার ছাদের উপর পায়চারি 
করিতেছিলেন এবং সেখান হইতে আগত সাধুদের দলে 
ত্রিগুণাতীতকে দেখিয়। যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি তখনই নীচে নামিয়া নিজ ঘরে গিয় 
বসিলেন । ত্রিগুণাতীত তাহাকে দেখিয় খুবই আনন্দিত হইলেন বটে! 
কিন্ত স্বামীজী সম্পুর্ণ ভিন্ন ভাব ধারণ করিলেন এবং তাহাকে অনুসরণ 
করার জন্ত ক্রিগুণাতীতকে কঠোরভাবে তিরস্কার করিলেন। ইহাতে 
আপত্তি জানাইয়। ত্রিগুণাতীত ত্াাকে তাহার ও অপর সাধুগণের 
আগমনের হেতু ও উদ্দেন্ট বুঝাইয়া বলিলেন। শুনিয়! স্বামীজী 
তাহাদের হিংলাজ যাইবার খরচের ব্যবস্থা করিয়া. দিয়া তাহাকে 
বিদায় করিলেন এবং বিশেষভাবে বলিয়৷ দিলেন, সে যেন আর কখন 
পুনরায় তাহার খোজ না করে। 
ইহার কিছুদিন পরে, স্বামীজী পোরবন্দর ত্যাগ করিয়! দ্বারকাধামে 

যান। এই স্থানটি এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল। কিন্তু 
এখন তাহার কোন চিহ্ছই আর নাই, শুধু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ তাহার 
উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে । অকুল বারিধির দিকে তাকাইয়। এ 
লুপ্ত গৌরবের কথ চিন্তা করিতে করিতে  স্বামীজীর অন্তর বেদনায় 
ভরিয়া উঠিল। এবং চিত্রাপিতের ন্যায় সমুদ্র-তীরে বসিয়া তিনি 
ক্রমে ভারতের ভবিষ্যতের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। পরে তিনি 
উঠিয়৷ আশ্রয়ের জন্ত ( শঙ্করাচার্ধ-প্রতিষ্িত ) সারদা মঠে গেলেন। 
সেখানকার মোহম্ত তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়। তাহার জন্য একটি 
ঘর নিদিষ্ট করিয়া! দিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শ্মতিপৃতঃ ছ্বারকাধামের এ 
নির্জন কক্ষে বাসকালে, চিন্তাচ্ছন্ন স্বামীজীর মানস-নেত্রে ফুটিয়৷ উঠিল 
এক বিপুল আলোকচ্ছটা--ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যত । “ 

. দ্বারক। হইতে স্বামীজী মাওবীতে যান। এবং. সেখান হইতে, 


আঠার. ভারত পরিক্রমা-_৪র্থ যাত্রা, ওয় অংশ-_গুজরাট ২৫৭ 


তিনি নারায়ণ-নরোবর ও আশ্াপুরী নামক তীর্থ দর্শন করিয়া! পুনরায় 
মাগুবীতে ফিরিয়া আসেন ও সেখানে এক ভাটিয়ার বাড়ীতে অবস্থান 
করিতে থাকেন । এই সময়ে স্বামী অখগ্ডানন্দ বহু অদ্বেষণের পর+ 
এই বাড়ীতে আসিয়া তাহার দেখা পাইলেন । এই সাক্ষাতের বিবরণ 
তিনি নিজে এইরূপ দিয়াছেন : 

“দেখিলাম স্বামীজীর পূর্ব রূপ আর নাই। রূপলাবণ্যে ঘর 
আলো! করিয়! বসিয়া আছেন। কিন্তু আমাকে দেখিয়াই চমকিয়। 
উঠিলেন।'"..-"বলিলেন, 'আমি একটা মতলব করেছি, তোরা 
( গুরুভাইর! ) কেউ সঙ্গে থাকলে তা কার্ধে পরিণত করতে পারবে। 
না।' .কিস্তু আমি কোন কথাই শুনি না। অবশেষে স্বামীলী 
বলিলেন, দেখ. আমি অসৎ হয়ে গেছি, আমার সঙ্গ ত্যাগ কর্‌।' 
বলিলাম, "হলেই বা তুমি অসৎ । আমি তোমায় ভালবাসি ।-...., 
তোমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলাম, সে আকাঙ্ক্ষা মিটেছে। 
এখন তুমি একলা যেতে পার?” 

কচ্ছের মহারাজার আমন্ত্রণে স্বামীজী পরদিনই ভুজে চলিয়া 
গেলেন। তাহার পরদিন স্বামী অখণ্ডানন্দও সেখানে গেলেন এবং 
ছুইজনে কয়েকদিন একত্রে রাজপ্রাসাদে কাটাইলেন | তৎপর 
মাগ্ডবীতে ফিরিয়া তাহারা আর একপক্ষ কাল 'একত্র থাকিয়। 
পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন । 

অতঃপর স্বামীজী পলিটান। নামক তীর্ঘে যান।২ সেখানকার 
শত্রপ্য় পরত জৈনদিগের নিকট বিশেষ পবিত্র। এই পর্ধতের 


১। এই অন্বেষণ কি বিরাট ও বিপদদন্ুল হইয়াছিল, তাহা শ্বামী 
অখগ্ডানন্দ তাহার "স্থৃতিকথার? পিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

২1 স্বামী অখণ্ডানন্দ লিখিয়াছেন, স্বামীজী মাগুবী হইতে. পোরবন্দরে 
যান এবং পাচ-সাত দিন পরে তিনি নিজেও সেখানে গিয়া তাছার সাক্ষাৎ 
পান। .এই বর্ণপার সহিত অদ্বৈত. আশ্রম হইতে প্রকাশিভ 1,166 ০6. 8%8071 
৬1৮৩08008 পুস্থাকের বর্ণনার, পার্থকা,দেখা যায়। রি গাথা € বে 
ওপছছ) আরও ০ টির হয. 
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উপরে হিন্দুদের হনুমানজীর মন্দির ও মুসলমানদের একটি দরগাও 

আছে। ম্বামীজী এ পর্বত শিখরে উঠিগ্না চারিদিকের অপূর্ব সৌন্দর্য 
দর্শন করেন। 

ইহার পর তিনি বরোদারাজ্যে যান এবং রাজধানী বরোদায় 
দেওয়ান বাহাছুর মণিভাই'এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে 
মাত্র অল্প কয়েকদিন থাকিয়া তিনি (বোম্বাই যাইবার পথে ) মধ্য- 
প্রদেশের খাণ্ডোয়া শহরে চলিয়া আসেন (২৭শে/২৮শে এপ্রিল, । 
১৮৯২)। সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি হরিদাস ঢাটাজি নামক একজন ; 
বাঙ্গালী উকীলের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দীড়াইলেন ৷ হরিদাসবাব্‌ 
কাছারী হইতে ফিরিয়! তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলেন, এত | 
বড় বিধান লোক তিনি আর কখন দেখেন নাই । তাই, তিনি আগ্রহের 
সহিত তাহাকে তাহার গৃহে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী 
সম্মত হুইয়া তাহার বাড়ীতে তিন সপ্তাহ কাল থাকেন। তখন 
ওখানকার বাঙ্গালী সম্প্রদায় ও অপর বহুলোক তাহার নিকট 
যাতায়াত করিতেন এবং তাহারা সকলেই তাহার শান্ত্রজ্ঞান ও ইংরেজী 
সাহিত্যে অধিকার দেখিয়া বিম্মিত ও মুগ্ধ হন। হরিদাসবাবু 
লিখিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া মনে হইত তিনি 
একজন আদিষ্ট পুরুষ । ত্বামীজীর সম্মানার্থে খাণ্ডোয়ার দেওয়ানী 
আদালতের জর্জ বাবু মাধবচন্দ্র ব্যানাজ্জি একদিন ওখানকার সমস্ত 
বাঙ্গালীগণকে একটি ভোজে আমন্ত্রণ করেন। ভোজনের পূর্বে ও 
পরে শ্বামীজী উপনিষদ্‌ হইতে কয়েকটি ছুর্বোধ্য ছুবূহ স্থান সমাগত 
ব্যক্তিগণের নিকট এমন সরলভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, শুনিয়া সকলেই 
চমগ্কৃত হন। এবং অভ্যাগতদের মধ্যে প্যারীলাল গাঙ্থুলী নামে একজন 
সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞ উকীল হুরিদীসবাবুর নিকট মন্তব্য করেন, ওঁর 
চেহার! দেখলেই মনে হয় উনি একজন অতি মহত শক্তিমান ব্যক্তি ।” 

খাণ্ডোয়াতেই আমর৷ সর্বপ্রথম দেখিতে পাই যে স্বামীজী চিকাগে। 
ধর্ম মহাসভায় (06101810৩00 0: 161181903 ৪ ০888০88০ ) 
ধোগদানের ইচ্ছা! আত্তরিকভাবে পোষণ করিতেছেন । জুনাগড় বা 


আঠার ভারত পরিক্রমা--র্থ খাত্রা, আব অংশ--বোগ্বাই ২৪৯ 


পোরবন্দর থাকিতে তিনি প্রথম শুনিয়াছিলেন যে এ সভা আগামী 
বৎসরে (১৮৯৩) বসিবে। খাণ্ডোয়াতে তিনি হুরিদাসবাবৃর নিকট 
বলেন, “কেউ যদি আমার যাতায়াতের খরচ দেয়, তা হলে আমি 
নিশ্চয়ই € এ সভায় যোগ দিতে ) যাব ।” 

খাতোয়া হইতে স্বামীজী বোম্বাই যাত্রা করেন। যাইবার সময় 
হরিদাসবাবৃর ভ্রাতা ত্বাহাকে বোম্বাই'এর প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার শেঠ 
রামদাস ছবিলদাসের নিকট একখানি পরিচয় পত্র দেন। 


(8৫) বোম্বাই প্রদেশের রাজধানী বোম্বাই, পুণা, মহাবালেশ্বর ও বেলগাও 
শহরে £ 
স্বামীজীর বোম্বাই প্রদেশ ভ্রমণের যে বিবরণ তাহার ( অদ্বৈত 
আশ্রম হইতে প্রকাশিত ) [161এ দেওয়। হইয়াছে, তাহ! কিছু 
ত্রমপূর্ণ বলিয়া মনে হয় | ইহা! এ বিবরণ ও স্বামীজীর বরদা, পুণা ও 
বোম্বাই হইতে লিখিত পত্রগুলি দেখিলেই সুস্পষ্ট হয় । তাই [.165এর 
এ বিবরণ ও উক্ত পত্রগুলির তথ্যগুলি একত্র করিয়! স্বামীজীর বোম্বাই 
প্রদেশ ভ্রমণের ক্রম ও ঘটনাবলী যেরূপ মনে হয়, তদনুসারেই উহ! 
নিম্নে বর্ণনা করা হইল । 
খুব সম্ভবতঃ ১৮৯২ খুস্টাব্দের মে মাসের শেষ সপ্তাহে স্বামীজী 
বোম্বাই শহরে পৌছেন ও সেখানে তিনি উক্ত শেঠ ছবিলদাসের 
অতিথি হইয়া থাকেন । এ সময়ে তিনি একদিন বোম্বাই'এর একজন 
প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও প্রসঙ্গক্রমে বাল্য 
বিবাহের বিরুদ্ধে কঠোর মত প্রকাশ করেন । তবে এইবার মাত্র 
অল্প কয়েক দিন বোম্বাই শহরে থাকিয়৷ তিনি পুণা রওনা হন । 
পুণায় স্বামীজী দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতেছিলেন। এ 
গাড়ীতে কয়েকজন মারাঠী যুবক তাহাকে দেখিয়া! ইংরেজী ভাষায় 
সন্স্যাসের নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অপর একটি যুবক এ 
 ত্বাশ্রমের সমর্থন করিতে লাগিলেন । এই শেষোক্ত যুবকটি ছিলেন 
শ্সাতীর বিদ্বান ও ভবিষ্যতের সর্বভারতীয় নেতা লোকমান বালগঙ্জাধর 


নিবি ্বামী বিবেকানন্দ 


তিলক। ইহার! মনে করিয়াছিলেন ত্বা্মীজী ইংরেজী জানেন না। 
কিন্তু অল্পপরেই তিনি যখন তিলকের পক্ষ লইয়া তর্কে যোগ দিলেন, 
তখন'ঠাহার অকাট্য যুক্তি ও পাত্তিত্য দেখিয়া তাহারা সকলেই 
বিস্মিত হইলেন । এবং পুণায় পৌছিয়া তিলক তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়। 
নিজ বাঁটীতে লইয়া গেলেন। সেখানে এই দুইজন প্রতিভাশালী 
ব্যক্তি কয়েকদিন ধরিয়া নানা ব্ষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। 
তারপর লিম্ব ডির ঠাকুর সাহেব মহাবালেশ্বরে আছেন শুনিয়া, স্বামীজী 
তাহার সহিত দেখ! করিবার নিমিত্ত সেখানে চলিয়। গেলেন । . 

ঠাকুর সাহেব ইতিপূর্বে কোন সময়ে স্বামীজীর নিকট হইতে ! 
দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাই, মহাবালেশ্বরে গুরুর সহিত দেখ । 
হইতেই তিনি তাহাকে তাহার সহিত লিম্বডি যাইতে ও সেখানে 
স্থায়ীভাবে বাস করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন । কিন্তু স্বামীজী 
অস্বীকার করিয়া বলিলেন, “ঠাকুর সাহেব, এখন নয় । আমার 
একট কাজ আছে । তাই, এখন আমার বিশ্রাম করবার অবসর নেই। 
'কিস্তু কখন যদি অবসর লই, আমি আপনার ওখানেই থাকব |” 

তাহা হইলেও দেখা যায়, স্বামীজী লিম্বডির ঠাকুর সাহেবের 
সহিত পুনরায় পুণীয় আসেন ও সেখানে তাহার বাড়ীতে কয়েক 
সপ্তাহ বাস করেন । 
তারপর, সম্ভবতঃ জুলাই মাসের প্রথম দিকে, তিনি পুনরায়: 
বোম্বাই যান এবং সেখানে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্ধস্ত থাকিয়া 
কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করেন । 

' ইহার পর দেখা যায়, স্বামীজী ভাবনগরের মহারাজার প্রদত্ত 
একখানি পরিচয় পত্র সহ কোলাপুরের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। কোলাপুরের রাণী তাহার বিশেষ ভক্ত 'হন ও তাহাকে 
একখানি গেরুয়। বস্ত্র দান করেন। কোলাপুর হইতে স্বামীজী; . 
বেলগীও খান। হযাত্রাকালে কোলাপুর স্টেটের একজন উচ্চ রাজ- 
কর্মচারী বেলগীওএর এক মারাঠী ভদ্রলোকের নিকট একখানি পরিচয় 
শত্র তাহার অঙ্গে দেন। বেলগাও'এর সংবাদ অনেক প্পষ্টতর |". 
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১৮৯২ খুষ্টাব্ধের অক্টোবর মাসের এক সকালে স্বামীজী বেলগী।ও 
পৌছেন ও সেখানে উক্ক মারাঠী ভর্ুলোকের আতিথা গ্রহণ করেন। 
এ ভদ্রলোকের পুত্র অধ্যাপক জি এস্‌ ভাটে লিখিয়াছেন, “তাহার 
পিতা অতি অল্লেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে স্বামীজী একজন অতি 
অপাধারণ লোক এবং তাহার ও তাহার বন্ধুগণের দ্বারা বেলগীও শহরে 
স্বামীজীর উপস্থিতির সংবাদ প্রচারিত হইলে, প্রতিদিন বু লোক 
তাহার কথা শুনিবার জন্য একত্র হইতেন | এবং যদিও এই সকল 
সভায় কখনও কোনও বিষয়ের তর্ক উঠিলে তাহাতে স্বামীজীই জয়ী 
১ইতেন, তাহা হইলেও এ জয়ের প্রতি কাহার কোন লক্ষ্য ছিল না। 
এই কালে তিনি সকলকেই বিশেষভাবে বুঝাইতে চাহিতেন, সময় 
আসিয়াছে যখন দেশ ও সর্জগতকে দেখাইতে হইবে যে হিন্দুধর্ম 
মরণোম্মুখ নহে এবং মানবকল্যাণের জন্য জগতে প্রচার করিতে হইবে 
বেদান্তের অমুল্য সত্যরাজি। অতীতকালে বেদাস্তকে যে সকল 
মানুষেরই প্রেরণার শাশ্বত উত্স মনে ন। করিয়া একটি দলীয় সম্পদ. 
মনে কব! হইয়াছে, এজন্য তিনি ছুঃধ প্রকাশ করেন ।' 

উক্ত মারাঠী ভদ্রলোকের বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিয়া, স্বামীজী 
'বেলগাও'এর সবডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার বাবু হরিপদ মিত্রের 
বাড়ীতে আসিয়। নয় দিন থাকেন। পরবতাঁকালে হরিপদবাবু এই 
সময়ের যে স্থুদীর্ঘ স্মৃতিকথ! লিখিয়াছেন তাঠ। বন্ছু মুল্যবান তথ্যপূর্ণ 
এবং তাহা হইতেই আমরা কয়েকটি কথা নিয়ে সংক্ষিগ্তভাবে 
সন্নিবেশিত করিলাম । হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, 

“১৮৯২ খুস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, মঙ্গলবার, রাত্রে একটি তরুণ 
সন্নযাসী আমার একটি উকীল্ বন্ধুকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে 
আসৈন। তাকিয়ে দেখলাম, এক সুপুষ্ট শান্তমৃতি।__প্রফুল্লবদন, 
চোখে বিছ্যুতের ঝলক; গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া 
পাগড়ি, পায়ে মহারাট্রদেশীয় চটিজুতা। খুবই আক্ুষ্ট হলাম, তবু 

নে হল লোকটি নিশ্চয়ই কিছু চাইতে এসেছে। কিন্তু তিনি 
কিছুই চাইলেন না' এবং আলাপ করে বুঝলাম প্রত্যেক দিকেই তিনি 
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আমার চাইতে সহত্রগুণে শ্রেষ্ঠ । তাঁকে আমার বাড়ীতে থাকতে 
বললে তিনি বললেন, “আমি 'মারাঠী ভদ্রলোকটির কাছে স্বখেই 
আছি। একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা করেই তার বাড়ী থেকে চলে 
এলে তিনি দুঃখিত হতে পারেন । আর তা ছাড়া, তার সমস্ত 
পরিবারবর্গই আমাকে খুব ভালবাসেন । তাই, আপনার বাড়ীতে 
আপার বিষয় আমি পরে বিবেচনা করব । যা হোক, ্বামীজী, 
পরদিন সকালবেলা আমার বাড়ীতে চ1 খেতে রাজী হলেন। 

“কিন্ত পরদিন সকালে তিনি আসতে দেরি করায়, আমি তাক 
আনতে এ মারাঠীর বাড়ীতে গেলাম । গিয়ে দেখি এক' সভায় 
শহরের বড় বড় উকীল, পণ্তিত ও বহু শিক্ষিত ও সন্ত্রাম্ত লোক উাকে 
নান বিষয়ে প্রশ্ন করছেন, আর তিনি কিছুমাত্র চিন্তা বা বিলম্ব 
না করে ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি ও সংস্কতে উত্তর দিচ্ছেন। দেখে 
স্তম্ভিত হয়ে ভাবলাম-_-লোকটা মানুষ ন। দেবতা ! 

“দর্শকগণ চলে গেলে স্বামীজী আমাকে বললেন, “এতগুলি 
লোককে ছুঃখিত করে আমি যেতে পারিনি । আমি পুনর্বার হাকে 
আমার বাড়ীতে এসে থাকবার জন্যে অনুরোধ করলে তিনি বললেন, 
“আমি যার বাড়ীতে আছি, তিনি আপনার প্রস্তাবে রাজী হলে আমি 
যাব। তখন আমি গৃহস্বামীকে বিশেষ করে বললে, তিনি আমার 
প্রস্তাবে সম্মত হলেন । এই সময়ে স্বামীজীর জিনিস-পত্রের মধে। 
ছিল একটি কমগুলু, আর দুখানি বই--একখানি গেরুয়াকাপড়ে 
জড়ানো, অপর খানি ফরাসী সঙ্গীত সম্বন্ধে ।” 

যাহ! হউক, তিন দিন হরিপদবাবুর বাড়ীতে থাকিয়৷ স্বামীজী 
চতুর্থ দিনে তাহার নিকট বিদীয় চাহিয়া বলেন, “সন্ন্যাসীর তিনদিনের 
বেশী কোন শহরে ও একদিনের বেশী কোন গ্রামে থাক উচিত নয়। 
যাতে মনে মায়া জন্মে তা থেকে তার দুরে থাকা কর্তব্য ।” কিন্ত 
হরিপদবাবু আপত্তি করায়, স্বামীজী আরও কয়েক দিন তাহার 
দা থাকিতে সম্মত হন। | 

- এইভাবে মোট নয় দিন ্বামীদী হুরিপদবাবুর : বাড়ীতে থাকেন 


আঠার ভারত পরিজদা_-৪র্থ ধাত্রা, ওর অংশ-_বোস্থাই ২৩ 


এবং তখন শহরের বহু শিক্ষিত লোক হুরিপদবাবূর বাড়ীতে রোজই 
সমবেত হইয়া, ধর্ম ও অপর নান। বিষয়ে স্বামীজীর আলাপ-আলোচন! 
শুনিতেন। উহা কত মূল্যবান, বহুবিস্তৃত, ও পাণ্ত্যাপূর্ণ ছিল তাহা 
বর্ণন! করিয়। হরিপদবাবূ লিখিয়াছেন, “আমার উঠানের চন্দনগাছের 
তলে বসে স্বামীজী মে সকল অমুপ্য শিক্ষ। আমাদের দিয়েছেন, ত। 
আমি কখনও ভুল্ব না 1” 

আবার, এই শিক্ষা যেমন নানা বিষয় সম্পর্িত ছিল, তেমনি উহ 
নানা আকর্ষণীয় ভাব-ভঙ্গীর সহিত বিতরিত হইত । এই সম্বন্গে 
হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, “ম্বামীজী অনেক সময়েই স্ফৃতির সঙ্গে হাসি. 
তামাস। ও আনন্দের মধ্য দিয়া উপদেশ দিতেন । আবার, কখন 
কখন তিনি এমন গম্ভীর হইয়া কথা বলিতেন যে, শ্রোতার মন 
আপনিই ভয়-সন্ত্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিত। ইহা। ব্যতীত, তিনি এত 
নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতেন যে, তাহাতে সময়ে সময়ে মনে হইত 
তিনি যেন বজ্জ হানিতেছেন। যাহার! ধর্মান্ধের হ্যায় নিজেদের যুক্তি- 
হীন মত-বিশ্বাস জাকডাইয়া থাকিত তাহাদের তিনি আদৌ সহ্য 
করিতে পারিতেন না এবং তাহাদের দ্বার। যেকি অশিষ্টপাঁত হইতে 
পারে তৎসম্বন্ধেতিনি একদিন নিয়ের কাহিনীটি বর্ণনা করেন । “এক 
রাজার রাজ্য শত্র-কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, তিনি রাজধানী রক্ষার উপায় 
নির্ধারণ জন্তা এক পরামর্শ সভায় প্রজাদিগের মত জানিতে চাহিলেন। 
তখন ইঞ্জিনিয়ারগণ পরামর্শ দিলেন, রাজধানীর চারিপার্ে উচ্চ মাটির 
প্রাচীর তুলিয়া! উহ! পরিখা-বেষ্টিত করা কর্তব্য । ইহাতে ছুতারগণ 
আপত্তি করিয়া বলিল, এ প্রাচীর কাঠের তৈরী হওয়া উচিত ? মুচিরা 
বলিল, না, উহা চামড়ার হউক, কারণ চামড়ার মত বস্তু আর নাই; 
এবং লোহার কামাররা বলিল, ইহারা সকলেই ভ্রান্ত, প্রাচীরটি লৌহ- 
নিমিত ইওয়াই উচিত। এই সময়ে উকীলর৷ উঠিয়া বগিলেন, 
ক্লাজারক্ষার সর্বোত্তম উপায় হইতেছে শক্রপক্ষকে জানাইয়। দেওয়া যে, 
অপরের রাজ্য আক্রমণ বা-দখল করিবার কোন আইন-সঙ্ত অধিকার, 
তাহাদের নাই। : সর্বগেষ়ে পুরোহি তঙগণ ইহাদের সকলের প্রতি 


২৬৪ বা  শ্বামী বিবেকানন্দ 


একটি অবজ্ঞার হাসি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “ইহারা সকলেই 
বাতৃলের মত কথ। বলিতেছে, দেশরক্ষার জন্ত সর্বপ্রথম যাগঘজ্ঞাদির 
দ্বারা দেবতাদের সন্তুষ্ট করিতে হইবে এবং মাত্র তখনই আমর। অঙ্জেয় 
হইব | এইভাবে দেশরক্ষা করার. পরিবর্তে তাহারা বাদানুবাদ 
করিয়। পরস্পরের সহিত সংগ্রাম-রত হইলেন। ইতিমধ্যে শক্রসৈম্য 
অগ্রসর হইয়! রাজধানী দখল ও লুণ্ঠন করিল । সর্বক্ষেত্রেই মানুষ, 
ঠিক এইরূপ |” 


নান! ঘটন] বর্ণনা করেন। তাহার একটি কাহিনী এই । তিনি 
একদিন যখন ভয়ানক ক্ষুধার্ত, তখন একজন তাহাকে এমন ঝাল 
তরকারী খাইতে দিয়াছিল যে, তাহ! আহার করিতেই তাহার মুখ ও 
পেটে ভীষণ জ্বাল উপস্থিত হইয়াছিল এবং বনু সময় 'অস্তেও উহার 
উপশম হয় না। আর একদিন এক বাড়ীতে ভিক্ষা চাহিলে, গৃহস্বামী 
, তীহাকে তাড়াইয়। দেন ও বলেন, “এখানে সাধু ও চোরের কোন স্থান 
নেই” 'স্বামীজী আরও বলেন যে. বহু দিন পর্যস্ত ডিটেক্টিভ পুলিশ 
তাহার 1পছনে পিছনে ঘুরিয়া তাহার কার্ধকলাপ লক্ষ্য করিয়াছে । 

এইরূপ নানা বিষয় বর্ণনা করিয়া হরিপদবাবু লিখিয়াছেন, 
“শ্বামীজীর মধ্যে যে গভীর দেশপ্রেম দেখেছি, ত। আর কখন কারও 
অধ্যে দেখিনি । একদিন সন্ধ্যাবেলায় দেখি তিনি অত্যন্ত বিষষ্ীমুখে 
বসে আছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বললেন,. “এইমাত্র কাগজে 
পড়লাম, কলকাতায় একটা লোক অনাহারে মারা গেছে। দেখ, 
পাশ্চাত্য দেশে সমাজের অবহেলায় লোক মারা গেলে বিশ্মিত হবার 
কিছু,নেই। কিন্ত আমাদের দেশের ভিক্ষুক চাইলেই অন্ততঃ একমুঠে। 
ভাল প্রায় । তাই,.এক ছুিক্ষের সময়ে ছাড়া, আমাদের দেশের লোক 
মা. খেয়ে বড় মরে না। এই আমি প্রথম শুনলাম, একটি লোক 
খেতে না. পেয়ে মারা গেছে?” 


নু 
_হরিপদবাবুর নিকট স্বামীজী একদিন তাহার পরিব্রাজক জীবনের 


টি 


শী ২ শী 


. বস্বামীজী, একদিন নির্জনে হরিপাবাবৃকে, বলেন যে, চিকাগে। 
চুকগি রাজ যোগ দিবার জন্ত. তাহার আমেরিকায় মাইবার ইচ্ছা! 


শী পি 


আঠার ভারত পরিক্তমা--৪র্থ যাত্রা, ৩য় অংশ--বোগ্াই ২৬৫ 


আছে। শুনিয়া হরিপদবাবু অত্তান্ত উৎসাহিত হইয়া তখনই বেলগাও 
শহর হইতে কিছু দা তুলিবার প্রস্তাব করেন । কিন্তু যে কারণেই 
হউক স্বামীজী উহাতে আপত্তি করেন। 

হরিপদবাব্‌ পূর্বে ধর্ম বিষয়ে কতকটা সন্দেহবাদীর মত ছিলেন 
এবং স্বামীজী বেলগীও আসার কিছু আগে তাহার স্ত্রী দীক্ষা লওয়ার 
ইচ্ছা গ্রকাশ করিলে তিনি তাহাকে এই বলিয়া নিরম্ত করিয়াছিলেন, 
“যদি কোন প্রকৃত সাধু লোকের সাক্ষাৎ কখন পাই, তখন আমর! 
দুজনেই তার কাছ থেকে দীক্ষা নেব” এখন স্বামীঞ্জীকে কাছে 
পাইয়া, তাহার! দুইজনেই তাহার নিকট হইতে 'দীক্ষা' লওয়ার জন্য 
মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে হরিপদবাব স্ত্রীর 
সম্মতি লইয়া স্বামীজীর নিকট তাহাদের প্রার্থনা জানাইলে স্বামীজী 
বলেন, “গুরু হওয়া বড়ই কঠিন' ব্যাপার । গুরুকে শিল্তের পাপ 
গ্রহণ করতে হয়। আর আমি সন্ন্যামী--সকল বন্ধন থেকে মুক্ত 
হতে চাই, কোন নতুন বন্ধনে আর আবদ্ধ হতে ইচ্ছা করিনা । এ 
ছাড়া, দীক্ষার পূর্বে গুরুশিষ্যের অন্ততঃ তিনবার দেখা হওয়া 
প্রয়োজন ।” কিন্তু হরিপদবাবু নাছোড়বান্দ। হইয়া পীড়াগীড়ি করিতে 
লাগিলেন । হাই, স্বামীজী পরিশেষে তাহাদের উভয়কেই দীক্ষা 
দিলেন। 


উনিশ 


ভারত পারিজমা 
চতুর্থ যাত্রা_-(১৮৯০-৯৩)- চতুর্থ বা শেষাংশ 
(পরিব্রাজক বেশে--দক্ষিণ ভারতে ) 


চতুর্থ যাত্রা-_চতুর্থাংশ--দক্ষিণ ভারতে £ 
বাঙ্গালোর, মহীশূর, ব্রিচুর, ত্রিবান্ত্রম, মাছুরা, রামেশ্বর ও কন্ঠাকুমারীতে £ 


বেলগীাও হইতে সমুদ্রতীরবর্তা পতৃগীজ উপনিবেশ মর্মাগাও 
হইয়া, স্বামীজী মহীশুর রাজ্যের বাঙ্গালোর শহরে উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে অল্প কয়েক দিন ( অধ্যাতভাবে ) থাকিবার পর, তাহার 
কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং তিনি সত্বরই মহীশূ্ররাজ্যের 
দেওয়ান স্বনামধস্ত স্তার শেষান্দ্রি আয়ারের সহিত পরিচিত হইলেন । 
এই প্রখর বৃদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ মাত্র কয়েক মিনিটকালের 
আললাপেই বুঝিতে পারিলেন, এই তরুণ মন্ন্যাসীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব 
ও এশী ক্ষমতা দেশের ইতিহাসের উপর একটা দাগ রাখিয়! যাইবে । 
তাহার আমন্ত্রণে স্বামীজী তিন-চারি সপ্তাহকাল তাহার বাড়ীতে 
আসিয়া থাকেন। এই সময়ে মহীশুর রাজসভার বিশিষ্ট কর্মচারী ও 
পদস্থ ব্যক্তিগণ ত্ীহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন। এবং" স্তার 
শেষাদ্রি আয়ার এক উপলক্ষে বলেন, “ধর্মসন্বন্ধে আমরা অনেকেই 
অনেক বই পড়েছি। কিস্তু তাতে আমাদের কি লাভ হয়েছে? 
'আমার জানিত যে-কোনও লোকের চাইতে এই তরুণ সক্স্যাসীর 
অন্তর্র্টি অনেক বেশী। এ এক অভ্ভুত ব্যাপার । ইনি নিশ্চয়ই 
ধর্মজঞ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন, নইলে এই অল্প বয়সে এত জ্ঞান ও 
অন্ত ইনি কি করে লাভ করলেন ?" 

এই অন্তত শক্তিসম্পন্ন তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মহীপূরের 
মহারাজ! সন্তুষ্ট হইবেন মনে করিয়া স্তার শেষাত্রি 'মায়ার তাহাকে 
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তাহার নিকট লইয়া! গেলেন। গেরুয়াবস্ত্র পরিহিত ও রাজোচিত 
চেহারাসম্পন্ন ম্বামীজীকে দেখিয়া ও তীহার সহিত আলাপ করিয়া 
মহারাজ অত্যন্ত খুথী হইলেন । এবং তাহার অনুরোধে স্বামীজী 
রাঁজ-অতিথিরূপে রাজপ্রাসাদেই বাম করিতে লাগিলেন । তখন 
মহারাজ। প্রায়ই তাহার সহিত নির্জন রুদ্ধ কক্ষে বসিয়। নানা বিষয়ে 
তাহার উপদেশ ও পরামর্শ চাহিতেন | 

মহারাজ৷ একদিন তাহার পার্ধদগণের সমক্ষে স্বামীজীকে জিজ্ঞাস 
করিলেন, “ম্বামীজী, আপনি আমার পার্ধদ্দের কিরূপ মনে করেন ?” 
স্বামীজী নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, “মহারাজ, আপনি অতি হাদয়বান 
লোক, কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ আপনি আপনার পার্দদের দ্বার পরিবেষ্টিত 
থাকেন। আর পার্ধদর। সর্বত্রই ( একই চরিত্রের ) পার্ধদ |” ইহাতে 
মহারাজা আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, “না, না, আমার দেওয়ান 
সেরূপ নন। তিনি বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসযোগ্য।” ইহার উত্তরে 
স্বামীজী কহিলেন, “মহারাজ, দেওয়ান হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি 
মহারাজার অর্থ লুঠ করে ইংরেজ-প্রতিনিধিকে (০116108] 28601) 
দেন।” শুনিয়। মহারাজ। আলোচনার বিষয় পরিবর্তন করিলেন 
এবং পরে স্বামীজীকে তাহার নিজ ঘরে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, 
“ম্বামীজী, অত্যধিক স্পষ্টবাদীত। সব সময়ে নিহিত্ব নয় । আপনি 
যদি আমার পার্ধদদের সামনে এইভাবে কথ। বলতে থাকেন, তা হলে 
কেউ হয়তে। আপনাকে বিষ খাইয়েও মারতে পারে ।” কিন্তু 
রাজদরবারের এই সকল শঙ্কা-ভয়ের বিষয় জানিয়।-বুঝিয়াও', 


১। দেখা যায়, এ বিষয়ে ম্বামীজী খুবই অবহিত ছিলেন। স্বামী 
অখগ্ডানন্দ লিখিয়াছেন, তাহার সহিত কয়েক দিন ভূজের রাজপ্রাসাদে খাকিথার 
পর স্বামীজী আমাকে বলিলেন, “রাজা যে রকম আদর করছেন, ভাতে এখানে 
বেশী দিন থাকলে অনেকের চক্ষুশূল হতে হবে। পঁচিশ বছর পূর্বে আনপ 
আশ্রম নামে এক বাঙ্গালী সক্যাসী ভূজে এসে (রাজাকে সুপরামর্শ দিয়ে ) 
 রাজ্োর বিশেষ উন্নতি করেছিলেন ।...এ ভন্তে আনন্দ জাশ্রম কর্মচারীগণের 
চক্ষুপূল হলেন। খান্ডের সঙ্গে বিষ দিয়ে তার শঙ্ররা তাকে হত্যা করে +: 
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স্বামীজী ছিলেন সত্যেন সেবায় উত্সগিত। তাই, তিনি কহিলেন, 
“মহারাজ, আপনি কি মনে করেন, জীবন বিপন্ন হবে বলে একজন 

সঙ সন্ন্যাসী সত্য বলতে ভয় পায়? ধরুন, কাল যদি আপনার ছেলে 
আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার বাব! কেমন লোক, ত। হলে আমি 
কি আপনার যে সব গুণ নেই তা আপনার আছে বলব? তা 
কখনই বলব না1”' অথচ দেখা যায়, এই মহারাজাকেই স্বামীজী 
তীহ্থার অসাক্ষাতে প্রচুর প্রশংসা করিয়াছেন । 

মহীশুর রাজনভায় স্বামীজীর একজন অস্টিক্ান সঙ্গীত বিশারদের 
'সহিত ইউরোপীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তখন এ সঙ্গীত 
সম্বন্ধে তাহার গভীর জ্ঞান দর্শনে সকলেই বিস্মিত হন। এইরূপ, 
অপর একদিন রাজপ্রাসাদের কর্মে নিযুক্ত একজন তড়িতত্ববিদের 
(51500010180) সহিত তড়িৎ সম্বন্ধে আলোচনায় এ বিষয়েও তাহার 
বিস্ময়কর জ্ঞান প্রকাশ পায়। 

একদিন রাজপ্রাসাদের হলে পণ্ডিতদিগের একটি স্ুবৃহত সভা 
হয়। এবং স্বামীজী তাহাতে উপস্থিত থাকিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন । 
সভায় প্রধান মন্ত্রী সভাপতি ছিলেন এবং আলোচনার বিষয় ছিল 
'বেদাস্ত। পণ্তিতদিগের বক্তৃতা শেষ হইলে, সভাপতি স্বামীজীকে 
কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । তখন স্বামীজী তাহার অপুর্ব 
প্রাণম্পর্শী ভাষায় বেদান্তের সত্যগুলি এমনভাবে ব্যাখ্যা করিলেন 
যে, শুনিয়া পণ্ডিতগণ একযোগে সমস্বরে তাহার প্রশংসা কারতে 
লাগিলেন । 

জ্বামীজীর উপর বিশেষ মত হইয়। প্রধানমন্ত্রী তাহাকে একদিন 
একটি উপহার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । এবং ততসঙ্গে তিনি 
তাহার একজন সেক্রেটারিকে তাহাকে লইয়া বাজারের, সর্বোৎকৃষ্ট 
দোকানে .গিয়া তিনি যাহ! পছন্দ করেন তাহাই কিনিয়! দিতে 
 বজিলেন। বাজারে 1 গিয়। স্বামীজী শিশুর মত আগ্রহের .সহিত সব 
আমাদেরও সেই দশা হতে পারে । চল্‌, এ স্থান হতে' কালই চলে: বাড়া 
সাক? 
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দেখিলেন ও 'অনেক জিনিসের প্রশংসা করিলেন, কিন্তু পরিশেষে 
বলিলেন, “বন্ধু, আমি যা! চাই, তাই আমি কিনব এ যদি দেওয়ান 
ইচ্ছা করে থাকেন, তা হলে আমাকে এখানকার সর্ধোৎকৃষ্ট চুরুট 
কিনে দিন ।” 

ইহার পর স্বামীজী রন স্বয়ং মহারাজা-কর্তৃক' আহুত 
হইয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাহার কক্ষে গেলে, মহারাজ। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্বামীজী, আমি আপনার জন্যে কি 
করতে পারি?” উত্তরে স্বামীজী সেদিন উচ্ছুসিত ভাষায় তাহার 
জীবনোদেশ্য ব্যক্ত করিলেন । তিনি ভারতবর্ষের অবস্থ! বর্ণনা করিয়া 
বলিলেন, “ভারতের সম্পদ হচ্ছে তার দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা । এবং 
তার এখন দরকার আধুনিক জড়বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভিতর হইতে 
একটা আমূল সংস্কার । এবং তজ্জন্য এখন চাই ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্য 
দেশসমুহের মধ্যে একটা আদান-প্রদান । তার। আমাদের বিজ্ঞান 
ও কৃষি, শিল্প ইত্যাদি ব্যবহারিক বিগ্ঠাসকল শিক্ষা দেবে, আর 
বিনিময়ে আমরা তাদের আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করব । 
কারণ, শুধু ভিক্ষার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তজ্জন্য 
একটা বিনিময়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়। একাস্ত দরকার | এবং প্রধান ₹ঃ 
তজ্ন্ই আমি আমেরিকায় গিয়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের নিকট 
বেদ্বান্তের মহান সত্যসকল প্রচার করতে ইচ্ছ! করেছি ।” স্বামীজীর 
উদাত্ত কগ্ঠনিঃস্ত এই আবেগময় কথাগুলি শুনিয়া মহারাজা মুগ্ধ 
হইলেন এবং তখনই তাহার আমেরিকা যাইবার সকল ব্যয় বহন 
করিতে স্বীকৃত হইলেন । কিন্তু স্বামীজী অগ্রে রাম়েশ্বর যাইতে 
কুতস্কল্প ছিলেন । সম্ভবতঃ তজ্জন্য অথবা! অপর কোনও .কারণে, 
তিনি এ সময়ে মহারাজার নিকট হইতে কোন অর্থসাহায্য লইতে 
সম্মত হইলেন ন1।. 

ইহার কিছুদিন পরে স্বামীজী মহারাজার নিকট বিদায় চাহিলে,, 
তিনি অত্যন্ত ুঃখিত হইয়। তাহাকে. আর কয়েক দিন থাকিতে 
অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “স্বামীজী; আমি আগনার,একটা ম্মৃতিচিহ 
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রাখতে চাই। আপনি অনুমতি দিলে, আমি আপনার কণ্ঠত্বরের 
একটা ( ফোনোগ্রাফিক ) রেকর্ড তৈরী করে রাখি।” স্বামীজী 
ইহাতে স্বীকৃত হইলে, এ রেকর্ড প্রস্তুত করা হয় এবং তাহা আজিও 
অস্পষ্ট অবস্থায় মহীশুরের রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। বস্ততঃ দেখ। 
যায়, স্বামীজীর প্রতি মহারাজার অনুরাগ ক্রমশঃ অত্যন্ত গভীর হইয়া 
উঠিয়াছিল এবং একদিন তিনি তাহাকে তাহার শ্রীচরণ পুজা করিবার 
ইচছাও জানাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজী তাহ। তাহাকে কিছুতেই 
করিতে দেন নাই। 

অল্প পরেই স্বামীজীর যাইবার দিন আগত হইলে, মহারাজ। 
তাহাকে কতকগুলি মূল্যবান উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । 
কিন্তু স্বামীজী এ সব লইতে অস্বীকার করায়, মহারাজ। তাহাকে 
অন্ততঃ একটা কিছু লইবার জন্য গীড়াপীডি করিতে লাগিলেন । 
ইহাতে স্বামীজী পরিশেষে কহিলেন, “মহারাজ. আমাকে যদি 
নিতান্তই কিছু নিতে হয় তবে ধাতুর সম্পর্কশৃন্ত একটি হুক! আমাকে 
দিন।” তখন মহারাজা তাহাকে অতি সুন্দর কারুকার্ধধচিত একটি 
রোজউভের পাইপ (বা হু'কা) দান করিলেন। যাত্রার সময়, 
মহারাজ! তাহার পাদম্পর্শ করিয়! প্রণাম করিলেন । এবং প্রধান 
মন্ত্রী তাহার পকেটে একতাড়। নোট গু'জিয়া দিবার অনেক নিক্ষল 
চেষ্টা করিলেন । পরিশেষে স্বামীজী বলিলেন, “আমার জন্যে যদি 
কিছু করতে চান, তবে আমাকে (কোচিনের রাজধানী ) ত্রিচুড়ের 
একখানি টিকিট কিনে দিন। আমি রামেশ্বর যাচ্ছি পথে কোচিনে 
কয়েকদিন অপেক্ষা করব |” তখন প্রধান মন্ত্রী তাহাকে একখানি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলগাড়ীর টিকিট কিনিয়া দিলেন এবং কোচিনের 
দেওয়ান প্রীশঙ্করিয়ার নিকট একখানি পরিচয় পত্র দিলেন । 

ত্রিচুড়ে মাত্র অল্প কয়েক দিন থাকিয়া, স্বামীজী মালাবারের মধ্য 
: দিয়া জ্রিবাঙ্কুর রাজোর রাজধানী ব্রিবাজ্রমে উপস্থিত হইজেন। 
তিধাজ্্রমে তিনি অধ্যাপক সুন্দররাম আয়ারের আধিত্য গ্রহণ করেন 
:৭ও মোটি নয় দিন তাহার বাড়ীতে থাকেন (ডিসেম্বর, ১৮৯২)1 
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এই সময়কার কিছু কিছু সংবাদ হুইটি বিবরণ হইতে পাওয়। যায়। 
একটি এস্‌ কে নায়ারের প্রদত্ত, অপরটি উক্ত অধ্যাপক স্ুন্দররামের 
লিখিত। এস্‌ কে নায়ার তাহার বর্ণনায় লিখিয়াছেন, *ঘ্বামীজীর' 
ব্যক্তিত্ব ও পাঙ্ত্য সকলকেই বিস্মিত ও মুগ্ধ করিত। তাহার এই 
এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, তিনি একই সময়ে বন্থু লোকের বন্ধ 
প্রশ্নের জবাব দিতে পারিতেন । এবং প্রশ্নের বিষয় যাহাই হউক না 
কেন ( যথা, স্পেন্সার, সেক্সপীয়র, কালীদাস, ডারউইনের ক্রমবিকাশ- 
বাদ, ইহুদীজাতির ইতিহাস, আর্ধসভ্যতার বিকাশ, বেদ, ইসলাম, 
খৃষ্টধর্স, ইত্যাদি), তাহার উত্তর তৈরীই থাকিত। বস্ততঃ মহত্ত ও 
সরলত। তাহার সবাবয়বে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল ।” 

অধ্যাপক সুন্বররামের বিবরণ সুদীর্ঘ । অন্য নানা কথার মধ্যে 
তিনি লিখিয়াছেন, “কোচিনরাজের একটি মুসলমান পিওনের- সঙ্গে 
তিনি আমার বাড়ীতে পৌছেন। শুনিলাম, পূর্বের ছুই দিন তিনি : 
একটু ছুপ্ধ ব্যতীত আর কিছুই আহার করেন নাই। তাহা 
হইলেও, অগ্রে তাহার এ মুসলমান সঙ্গীটিকে খাওয়াইয়া বিদায় না 
করিয়া, তিনি নিজে কিছুই গ্রহণ করিলেন না । 

“ছুই-চার মিনিটকাল আলাপ করিয়াই বুঝিলাম, স্বামীজী একজন 
অতি শক্তিশালী লোক । তাহার ব্যক্তিত্ব, কণ্টস্বর, চোখের দীপ্তি এবং 
তাহার কথা! ও ভাব-প্রবাহ--এ সবই ছিল মহা উদ্দীপনাময় । আমি 
্রিবাস্কুরের মহারাজার ( এম এ পরীক্ষার্থী ) ভ্রাতুদ্পুত্র রাজকুমার 
মার্তও বর্মার গৃহ-শিক্ষক ছিলাম । কিন্তু স্বামীজীর আকর্ষণে সেদিন 
আর আমার তাহাকে পড়াইতে যাওয়া হইল না। সন্ধ্যার সময় 
আমি স্বামীজীকে ত্রিবান্দ্রম ক্লাবে লইয়া গেলাম । সেখানে আমি 
ডাহাকে রসায়নের অধ্যাপক সুবিখ্যাত পণ্ডিত রঙ্গচারিয়।৷ ও উপস্থিত 
অপর সকলের সহিত পরিচয় করাইয়! দিলাম। ত্বামীজজী ক্লাবে 
অল্পক্ষণ থাকিলেও, তাহাকে দেখিয়া ও তাহার সহিত আলাপ সি 
_ সকলেই চমৎকুত হইয়াছিলেন। . 
পপরদিন.তিনি আমাকে অঙ্গে করিয়। . আমার ূর্বোক ছাত্র 


৬১৭. 
হ 
এ গ ১. এ 
রী রঙ প্‌ 
চে ৫ এ র নস্দ, 
£ 
+ 


রাজকুমার মার্তও বর্মার সহিত দেখ! করেন ও তখন প্রসঙ্গক্রমে দেশীয় 
স্বপতিগণের সহিত তাহার .সাক্ষাতের বিষয় উল্লেখ করেন । 
রাজকুমারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যে সকল হিন্ধুরাজার সঙ্গে 
তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে তন্মধ্যে বরোদার মহারাজার কার্ষদক্ষতা, 
স্বদেশগ্রীতি ও দুরদৃষ্টি সর্বাপেক্ষা অধিক। এ সঙ্গে তিনি খেতড়ীর 
মহারাজার গুণাবলীরও উচ্চ প্রশংসা করেন এবং পরিশেষে বলেন, 
দক্ষিণের দিকে তিনি যত অগ্রসর হইয়াছেন, ততই ভারতীয় রাজ্য 
বর্গের চরিত্র ও কর্নদক্ষতার একট! অবনতি লক্ষ্য করিয়াছেন 1 

“রাজকুমারের ফটো তুলিবার সখ ছিল। তাই, স্বামীজীর! 
দর্শন চেহারায় আকষ্ট হইয়া! তিনি তাহার একখানি ফটো তুলিলেন | 
ইহার কয়েক দিন পরে, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার সহিতও স্বামীজীর 
অঙ্গক্ষণের জন্য একবার সাক্ষাৎ হয়। মহারাজা তাহার কুশল 
' জিজ্ঞাসা করেন ও দেওয়ানকে তাহার থাঁকিবার ও রাজ্যমধ্যে সবত্র 
ভ্রমণ করিবার সুব্যবস্থা! করিয়া! দিতে বলেন । 

“এই সময়ে মাদ্রাজের সহকারী একাউপ্ট্যান্ট-জেনাবেল বাবু 
মন্মথনাথ ভট্টাচার্য কোনও কাজে ত্রিবান্দ্রমে আসিয়াছিলেন । স্বামীজীর 
অনুরোধে আমি তাহার বাসার ঠিকানা! লইয়া আসিলাম। তখন 
হইতে স্বামীজী রোজই সকালে তাহার বাসায় গিয়া একেবারে 
আহারাদি শেষ করিয়া আসিতে লাগিলেন । এ জন্য আমি একদিন 
অনুযোগ জানাইলে তিনি বলিলেন, “আমরা বাঙ্গালীরা দলবদ্ধভাবে 
থাকতে ভালবাসি । তা ছাড়া, মন্থ আমার সহপাঠী, আর সে হুচ্ছে 
বিখ্যাত পরণ্তিত ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এমহেশ 
চন্জ্র স্তায়রত্তের পুত্র । তাই, তার ওপর আমার একটা বিশেষ দাবী 
'আছে। আর আমি অনেক দিন মাছ খাইনি | সে জন্বোও মন্মথের 
ওখানে খাবার সুযোগটা আমি গ্রহণ করেছি ।' এই কথা শুনিয়া 
আমি.মাছ-মাংল আহারের উপর. আমার ঘৃণা ব্যক্ত করিলে তিনি 
বঞিলেন, “প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ব্রাঙ্গাণগণ, মাংস, এমন. কি 
গোমাংস খেতেন,।. ..বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে. তা. ক্রমশঃ বন্ধ হয়েছে ।. 
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এবং উহাই আমাদের জাতীয় শক্তির ভ্রমাবনতি ও হিন্দুরাজগণের 
স্বাধীনতা লোপের একটা প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও 
বলেন, হিন্দুরা যদি জগতের অপর জাতি সকলের সঙ্গে 
প্রতিযোগীতায় জয়ী হতে চায়, তবে তাদের অবাধে মাংসাহারী হতে 
হবে ।' 

“স্বামীজীর সহিত প্রতিদিনই আমার এইরূপ নান! বিষয়ে নানা 
প্রকার কথাবার্তী.হইত। শহরের বনু গণ্যমান্ত ব্যক্তিও তাহার সহিত 
দেখা করিয়া নানাপ্রকার আলাপ-আলোচন! করিতেন। এবং 
সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহার কথ! শুনিতেন। একদিন আলোচনাস্তে 
ত্রিবাঙ্কুর স্টেটের সহকারী দেওয়ান ত্বামীজীর চরণে বার বার প্রণাম 
করেন এবং যাইবার সময় বলেন, “এরকম লোক আর কখন দেখিনি । 
আজ যে সকল কথা শুনলাম তা জীবনে কখন ভূলব না? ।” 

এইরূপ বহু কথ! ও ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া অধ্যাপক স্ুন্দররাম 
তাহার বর্ণনার শেষে লিখিয়াছেন, “আমার গৃহে অবস্থানকালে, তিনি 
আমার বাড়ীর সকলের হৃদয় কাড়িয়৷ লইয়াছিলেন । আমাদের 
প্রত্যেকের নিকট তিনি ছিলেন শুধুই স্নেহ, করুন1 ও মাধুর্য । এবং 
যখন তিনি আমাদের ছাড়িয়। গেলেন, তখন মনে হইয়াছিল আমাদের 
ঘরের আলো নিবিয়! গেল ( ১৮৯২, ডিসেম্বর )১৮। 

্রিবান্দরম হইতে স্বামীজী পূর্বদিকে রামেশ্বরাভিমুখে রওনা 
হইলেন । পথে মাছুরায় তিনি (একখানি পরিচয়-পত্র সহ) 
রামনাদের রাজ। ভাস্কর সেতৃপতির সহিত সাক্ষাত. করিলেন । এই 
ভক্তিমান ও সুশিক্ষিত রাজ| অতি অল্লেই স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত হইয়া 
উঠলেন এবং তাহার শিশ্যত্ব গ্রহণ করিলেন | স্বামীজী তাহার এই 
সুযোগ্য শিষ্যের নিকট জনশিক্ষা, কৃষির উন্নতি, ভারতের বর্তমান 
সমস্াসমূহ ও ভবিষ্যতের বিপুল অন্যযদয়-সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে 
তাহার অনেক চিন্ত। ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন । তাহার এই সকল 
উদ্দীপনাময় কথা শুনিয়া, বিম্মিত ও বিমুগ্ধ রাজ তাহাকে সর্বাগ্রে 
চিকাগে। ধর্মমহাসভায় যোগ দিবার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে 
| ১৮ এ তর 
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লাগিলেন । বলিলেন, “প্রাচ্যের অধ্যাক্ম আলোকের প্রতি 
পাশ্চাত্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ও ভারতের উন্নতির জন্য তাহার 
ভবিষ্যৎ কর্মের ভিন্তি স্থাপনের উহাই সর্বাপেক্ষ। অনুকূল স্যোগ ।” 
এবং এ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য তিনি তাহাকে অর্থ সাহায্য 
করিতেও প্রতিশ্রুত হইলেন । 


রামনাদের রাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, স্বামীজী রামেশ্বর 
যাত্রা করিলেন। সেখানে-_রামেশ্বরের বিশাল মন্দিরে-_তিনি: 
শ্রীরামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত শিবমুতি দর্শন ও পূজা করিয়া তাহার জীবনের। 
একটি বড় অভিলাষ পূর্ণ করিলেন । তশপর তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ | 
দিকের শেষ প্রান্ত কন্তাকুমারী অভিমুখে রওন। হইলেন । 

কন্ঠাকুমারী পৌছিয়। স্বামীজী শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে মা 
কুমারীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও প্রবল ভাবাবেগে দেবীর সম্মুখে 
ভূপতিত হইলেন । তারপর দেবীর পূজা শেষ করিয়া, তিনি অন্তরের 
এ আবেগভরেই সমুদ্র সীতরাইয়! আর্্র-বস্ত্রে তট হইতে বিচ্ছিন্ন 
ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের উপর গিয়। বসিলেন। তখন তাহার সামনে 
'অকুল বারিধিও তাহার উত্তাল তরঙ্গমালা, পশ্চাতে তুষার-মণ্ডিত 
হিমালয় হইতে কণ্যাকুমারিকা পর্যস্ত বিস্তৃত জননীস্বরূপা৷ পুশ্যভূমি 
ভারতবর্ষ । এবং সেখানে--ভারতের এ শেষ উপলখণ্ডের উপর 
বসিয়া--তিনি এক মহা ধ্যান ও অনুধ্যানে নিমগ্ন হইলেন (১৮৯২, 
ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ )। 

ঘণ্টার পর ঘণ্ট। কাটিয়া গেল এ ধ্যানে । তব হার হু'স নাই, 
চিন্তারও বিরাম নাই। কি ছিল তাহার এঁ ধ্যান-অনুধ্যানের 
বিষয়? 

ভারতের নিবিষ্ট পরিব্রাজক তিনি। আজ তাহার সুদীর্ঘ তীর্থ- 
ভ্রমণের সঙ্কল্ল পরিপূর্ণ হইয়াছে । হিমালয় হইতে কন্াকুমার্সিকা 
পর্বস্ত বিস্তৃত ভারতের প্রায় সকল তীর্ঘই তিনি দেখিয়াছেন। এ 
সকলের মাহাত্ম্য এবং ভারতভূমির প্রতি ধুলিকপার পবিত্রতা তিনি 
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অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু চল্সিতে চলিতে তাহার বুকে নিরম্তর 
বাজিয়াছে কোন্‌ ধ্বনি, কোন্‌ বাণী, কার উদাত্ত আহ্বান? আমরা 
দেখিয়াছি অমৃতপানের আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি গৃহ ছাড়িয়াছিলেন, 
নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও চরমতম সিদ্ধি লক্ষ্য করিয়া তিনি পবিব্রাজক 
সাধুর জীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে নিজ জীবনোদ্দেশ্ট 
সাধনের প্রয়োজন জানাইয়া তিনি সঙ্গের গুরুভাইদের পরিত্যাগ 
করিয়! নিঃসঙ্গ ভ্রমণে রত হইয়াছিলেন। 

বস্ততঃ এই শেষোক্ত সঙ্কল্প লইয়া স্বামীজী ঘখন একাকী মীরাট 
হইতে যাত্র। করেন, তখন ঠ্াহার নিজের মুক্ত ও নিজের জন্য 
তপস্যার প্রয়োজন যেন মিটিয়। গিয়াছে । তাহা আর তাহার 
প্রাণকে পৃর্ের ম্যায় নিরস্তর উদ্বেলিত করে না । তখন তাহার হৃদয় 
তন্ত্রীতে বাজিয়। উঠিয়াছে অন্য একটি উত্তাল অশ্রান্ত ধ্বনি--ভারত 
ও ভারতের প্রয়োজন । তাই, তাহার এইবারকার ভ্রমণ-সন্কল্লের লক্ষ্য 
শুধু যে তীর্থ-দর্শনই ছিল তাহা নয়। উহার পূর্ণতর উদ্দেশ ছিল 
' ভারতের পুনরুথানের উপায় নির্ধারণ জন্য ভারত-দর্শন-স্ভারতের 
রাজা প্রজা, সমাজ-সংসার, পাহাড়-নদী, বন-মরু, নগর-প্রান্তর, 
তীর্ঘমন্দির, অতীত কীতি, সাগর-মেখলা ইত্যাদি সব কিছুরই 
দর্শন | 

আজ কন্াকুমারী দর্শনান্তে তাহার এ সঙ্কল্লিত ভারত-দর্শনের 
কাজও শেষ হইয়াছে । কিন্তু যে বোঝা বুকে করিয়া তিনি এই দীর্ঘ 
-_-ছুই সহশ্রাধিক মাইল-ব্যাগী--পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, 
তাহ নামাইবার উপায় তো। এখনও অনির্ধারিত | তাই, আজ তাহার 
হৃদয়-মনে উঠিয়াছে এক প্রচণ্ড আলোডন । অধঃপতিত, দারি্র্য- 
সুখনিগীড়িত, রোগ-শোকে নিমজ্জিত ভারতবর্ষের পুনরুখানের পথ 
কি? ভ্রমণকালে তিনি তাহারই অন্বেষণে তাহার এই প্রিয় জন্মভূমির 
বিশালতার মাঝে ডুব দিয়া তাহার দিকে দিকে সম্ভরণ করিয়া 
দেখিয়াছেন । কিন্তু যাহা দেখিয়াছেন তাহাতে তাহার হাদয় জলিয়। 
উঠিয়াছে । দেশের অধিকাংশ নরনারীই নিরক্স, অস্পৃশ্য, অশিক্ষিত 
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এবং সমাজে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত ও নিঃস্বত্ব ! ইহাদের এই ঘোর ছুর্দ্শা 
মোচনের উপায় কি? বিশাল হিন্ুসমাজ এখন স্থবির, অসাড়, অনড় 
অন্যদিকে, দেশের বর্তমান রাজশক্তি বিদেশী ইংরেজ । অর্থশোষণের 
জন্য ভারতের আষ্টেপৃষ্ঠে তাহার নাগপাশ ৷ তাই, এই ছুইটির নিকট 
হইতে কোন প্রতিকারের আশ! ছুরাশা মাত্র । বস্ততঃ প্রতিকারের 
জন্যই প্রয়োজন ইহাদের একটিকে ভাঙ্গিয়! পুনর্গঠিত করা৷ এবং 
অপরটিকে তাহার নাগপাশ চূর্ণ করিয়া দেশ হইতে বিদায় কর|। কিন্তু 
এই ছুইটি কার্য সাধনের জন্য দরকার সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে দীর্ঘ 
দিনের অনেক প্রয়াস, অনেক শিক্ষা শিক্ষণ ও প্রচার-প্রস্তৃতি | তাই; 
তাহার মনে প্রশ্ন উঠিয়াছিল, এ সমাজ-নিম্পিষ্ট বিশাল জন-সমষ্টির" 
ছুঃখ-দুরদশ উপস্থিত মত একটু লাঘব করিবার কি কোন উপায়ই নাই? 
এই জন্য অনেক আশা করিয়! তিনি বহু দেশীয় নৃপতিদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই নানাভাবে ত্ৰাহাদের এ 
কাধে ব্রতী হইয়৷ দেশের কৃষি, শিল্প, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি-সাধনে 
রত হইতে উপদেশ দিয়াছেন । কিন্তু উহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে 
সামান্য কিছু ফল দেখ! গেলেও, উল্লেখযোগ্য কিছুই সাধিত হয় নাই । 
এবং তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়াছিলেন, এই সকল ভোগৈশ্ব্ষমত্ত ও 
পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয় দেশীয় রাজাদিগের দ্বারা অধিক কিছু 
হইবার নয়। 

তাই পরিশেষে তিনি ভ্রমণ-পথেই জীবনোদ্েশ্ট সাধনের অন্ত 
উপায় চিস্তা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছেন | এবং কন্যাকুমারীতে 
_-তীহার ভ্রমণ পর্ধের শেষে-_এ চিস্তাই প্রবল হইয়া বিপুল আকারে 
তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে ঃ ভারতের জনগণের ছুঃখ-মোচন-_ 
ভারতের গুনরঅভুাদয়-_ভারতের অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা পৃথিবী 
বিজয় । 1 
কি বিরাট বিশ্বজোড়া কাজ! কিস্তু তিনি একা । এই পৃথিবী- 
ব্যাী ম্থবিপুল কাজ কি তিনি একাকী করিয়া উঠিতে পারিবেন ? 
পারিবেন থে তাহাতে তাহার মনে কোন সংশয় ছিল না। কারণ, 
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তাহার অন্তরে সদ! সঞ্চরণ করিত বিশ্বশক্কির মুক্তধারা । আর তাহ। 
ছাড়া, এই কাজ ছিল ত্ীহার গুরুর আদিষ্ট কাজ--তাহার নিজ 
অন্তরাত্মার নির্দেশিত কাজ--ভাহার বুক-জোড়। ব্যথা-বেদন! 
অপসারণের কাজ। তাই অপরিহীর্ধ_-ইহী। তাহার করিতেই হইবে । 
“হয় এ মহাকার্ধ স্থসাধিত করিব, না হয় এ চেষ্টাতেই জীবন দিব,” 
ইহাই তাহার মনোভাব । | 

কিন্তু উপায় কি--পথ কি? চিন্তা করিতে করিতে তাহার 
ধ্যানাবিষ্ট মনের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল শত শত শতাব্দীব্যাপী অতীত 
ভারতের উজ্জ্বল ছবি £ যুগযুগান্ত ধরিয়া তপস্ারত বৈদিক খষিগণের 
সুমহান ধারা-_তাহাদের ধ্যান-চিন্ত। প্রস্তুত ভারতের অধ্যাত্ম জীবন 
ও তাহার অবিরাম প্রবাহ এবং তাহা হইতেই উদ্ভুত ভারতের 
অন্তত্নিবাসী চৈতন্তময় আত্মা ব। ভারতমাতা । অনুভব করিলেন, 
জগন্মাতা হইতে অভিন্ন আমাদের এই ম!_-জননী জন্মভূমি । মন্দিরে 
মন্ৰিরে প্রতিষ্ঠিত তাহারই মৃতি। তীর্থে তীর্ঘে এ দেবীরই প্রদীপ্ত 
নিশান । এবং হিমালয় হইতে কন্ঠাকুমারিকা পর্যন্ত এ আলোক- 
সঙ্জাতেই ভারতবর্ষ চির দীপ্যমান | 

আর দেখিলেন ও বুঝিলেন, এই উজ্জ্বল অধ্যাত্ম জীবনই ভারতের 
প্রথণধারা ও তজ্জন্য তাহার এহিক কল্যাণের সঙ্গেও চির-বিজড়িত | 
যখনই এই জীবন নিষ্প্রভ হইয়াছে, তখনই ভারতের এ্রীহিক তুর্দশারও 
স্থত্রপাত হইয়াছে । তাই, ভারতের বর্তমান দুর্দশা মোচনের উপায় 
হইতেছে তাহার অধ্যাত্ম জীবনকে পুনঃস্জীবিত করা । 

কিন্তু তাহার জন্য কোন্‌ পথ অবলম্বন করা শ্রেয়? জ্রমণকালে 
ভারতীয় ধর্নসাধনার অনন্ত মত-পথ তিনি লক্ষ্য করিতে করিতে 
'আসিয়াছেন । তাই, চিন্ত! চলিল। এবং তিনি তাহার স্ুপরিচ্ছন্ন 
দিব্য-দৃষ্টি সহায়ে দেখিলেন, ত্যাগ ও সেবা-_-এই ছুইটি মহান আদরশই 
ভারতকে ধর্মে, কর্মে ও এঁহিক স্ুখ-সমৃদ্ধি অর্জনে জগতের শীর্বস্থানে 
উল্লীত করিবে । এবং এই ছুইটি আদর্শ অনুমরণের দ্বারাই আসিবে 
ভারতের জনগণের মুক্তি-্তাহাদের হুখ-হুর্দশার চিরাবসান 1... তাই, 


৮ 
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টানি ন্ানরারান্রিরা জাতীয় আদর্শ হিসাবে গ্রহণ. 
কৰ্িতে হুইবে | 
আর এই সম্পর্কে একটি অতি অভিনব ও যুগান্তকারী কর্মপন্থা 
তাহার মনে উদয় হইল। তিনি চিস্ত। করিলেন, “আমরা এতগুলি 
সন্ন্যাসী দেশের বুকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি ও তাহার অশিক্ষিত ও 
অনশন-ক্রিষ্ট জনগণকে তত্বকথা শিখাইতেছি । ইহা বাতুলতা ছাড়া 
আরকি? আমাদের গুরুদেব বলিতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না 
এই সকল নিরম্ন হতভাগ্য লোক শুধু শিক্ষার অভাবেই পশুর স্তায়'। 
জীবন যাপন করিতেছে । এবং যুগ যুগ ধরিয়া আমরা শুধু তাহাদের 
রক্তশোষণ করিয়াছি--তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া আসিয়াছি। 
এইরূপ চিস্ত। করিতে করিতে এক অভিনব ও মহাফলপ্রদ উপায়ের 
কথ! তাহার মনে উদয় হইল ঃ যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ ও পরহিত- 
পরায়ণ সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে গিয়া আচগাল সমস্ত দরিদ্র লোকদের 
মুখে মুখে এবং ম্যাপ, ক্যামের! ও গ্লোব ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষ। দেন 
ও সর্বপ্রকারে তাহাদের অবস্থার উন্নতি-সাধনে সচেষ্ট হন, তাহাতে 
কালে কি সুফল পাওয়া যাইবে না? নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, তিনি আরও একটি সত্য উপলব্ধি 
করিলেন : ভারতের অধঃপতিত বিশাল জনগণকে উধ্ধবে তুলিবার 
শক্তি ভিতর হইতেই আসিবে, অর্থাৎ বিরাট গোড়া চারার 
হইতেই উত্থিত হইবে | 
তারপর তিনি তাহার এই সকল সিদ্ধান্ত কার্ধে পরিণত চিনির 
উপায় চিন্তা করিলেন । তাহার ভ্রমণকালের অভিজ্ঞত। হইতে তিনি 
জানিতেন, জনগ্রণের উন্নতি-সাধনের 'জন্য প্রত্যেক শহরেই তিনি 
অন্ততঃ দশ-পনর জন উৎসাহী যুবকের সাহায্য পাইবেন। কিন্তু 
প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা হইতে আসিবে ? সারা ভারত ঘুরিয়া তিনি 


১। এই বিষয়ে স্বামীজীর এই সময়কার এই প্রাথমিক চিন্তাটিই তাহার 
তবিস্বৎ রামক্ মিশণ প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ পক্গিপতি লাভ করিয়া ভারতের 
ভাগ্যাকাশে এক অভূতপূর্ব যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে । | 





উনিশ তারত পরিক্রমা-_৪র্থ যাত্রা, ৪র্থ অংশ-_দক্ষিণ ভারত ২৭৯ 


বুঝিয়াছিলেন, এ অর্থ এ দেশে কখন পাওয়া যাইবে না। কারণ. 
দেখিয়াছেন যাহারা উহা! যোগাইতে সক্ষম তাহার! স্বার্থান্ধ ও দান- 
বিষুখ। নিরাশ হৃদয়ে তিনি অকৃল সমুদ্রের পানে চাহিলেন। এবং 
সেদিক হইতে একটি আশার আলো যেন তাহাকে ইশার। করিল । 
তিনি জঙ্কল্প করিলেন, এ মহাসাগর পার হইয়া তিনি আমেরিকায় 
গিয়। তাহার মস্তিক্ষের সাহায্যে অর্থ রোজগার করিবেন এবং দেশে 
ফিরিয়া এ অর্থের দ্বারা ভারতের পুনরুখখানের জন্য তাহার পরিকল্পনা 
কাধে পরিণত করিবেন । যদি তাহা না পারেন, এ চেষ্টায় জীবন 
শেষ করিবেন । তিনি জানিতেন, তাহার এই কার্ধে জগতের আর 
কেহ তাহাকে সাহায্য করুক বা না করুক, তীহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ 
নিশ্চয়ই তাহার দিশারী হইয়। তাহাকে পথ দেখাইয়া! যাইবেন । 
কন্যাকুমারীতে বসিয়া স্বামীজী যখন এই সকল যুগান্তকারী 
চিন্ত। করিতেছিলেন, তখন নিশ্চয়ই (ইহা আমরা কল্পনা করিতে 
পারি ) তাহার চারিপার্থে দেবতাগণ, ভারতের ভাগ্যবিধাতা ও গুরু 
রামকুষ্ণ উন্মুখ হইয়া তাহাকে দেখিতেছিলেন ও ব্যাকুলভাবে তাহার 
সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা! করিতেছিলেন। কারণ, উহার উপরই 
ছুলিতেছিল ভারতের ভাগ্য এবং জগতের প্রাণ ও কল্যাণ। ভারত 
ও জগতের পক্ষে এ মহাসন্গিক্ষণে স্বামীজী আরও কত কি চিস্ত। ও 
অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা! সবই যে আমর। জানিতে পারিয়াছি 
তাহা নয়। তবে ইহা সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, তিনি এ কালে 
ভারতের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিলেন ।* ভারতের ব্যথ।, 
বেদন।, আশা, আকাগক্ষ। সবই তাহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। এবং ভারতমাতার হাদয়ের স্পন্দন তাহার বুকেও 
স্পন্দিত হইতেছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের কল্যাণে জগতের 
কল্যাণ .এবং ভারতের পুনরুখান তাহার নিজের জন্য যতখানি 
১) দেখা যায়, পরবর্তীকালে স্বামীজী ( একটি অতি প্রিয় পাশ্চাত্য 


শিশ্তের নিকট ) নিজেকে একটি ঘনীভূত, ভারত (4 ০90052:850 10919 ) 
বলিয়। নির্দেশ করিয়াছিলেন । 





২৮০ | ্বামী বিবেকানন্দ 


গ্রয়োজন, তাহার চাইতে অনেক বেশী প্রয়োজন লারা জগতের 
জা। | 

এই প্রকার নানা ধ্যান-চিন্তার শেষে, স্বামীজী চূড়ান্তভাবে স্থির 
করিলেন যে তিনি পাশ্চাত্য দেশে যাইবেন। সেখানে তিনি ভারতের 
অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা এ দেশ জয় করিবেন এবং এ অতুলনীয় 
জ্ঞানদানের পরিবর্তে তিনি ভারতের জন্য তথ। হইতে গ্রহণ করিবেন 
গ্রয়োজনীয় অর্থ এবং এ দেশীয় জড়বিজ্ঞান ও কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য। 
ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা । এবং সেদিন_এ মহা সঙ্কল্প। 
গ্রহণের শুভ মুহূর্তে-_-তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন, এ আদান-প্রদান 
প্রতিষ্ঠার ফলে ভারত উখিত হইতেছে_একটি বিশাল জ্যোতির | 
আকারে (ূ্ষের ম্যায় ) সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিয়া নবীন 
ভারতের উদয় হইতেছে। 


কুড়ি 
পরিভ্রাজক জীবনের 
নান! কাছিনী 


গত কয়েক অধ্যায়ে আমরা স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের যে 
বর্ণনা দিয়াছি, তাহা যে পরিপূর্ণ তাহা নয়। উহার ভিতর অনিবার্ধ- 
ভাবে অনেক ফাঁক (8৪০) ও অন্য নানা ক্রুটি বর্তমান। তাহার 
হেতু এই | স্বামীজী নিজে তাহার এ জীবনের খুব অল্প কথাই 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাহা করিয়াছেন তাহাও নানা জময়ে 
বিচ্ছিন্নভাবে করিয়াছেন। তাই, আমাদের বর্ণনার বেনীর ভাগই 
তাহার ভ্রমণ-পথের নানা স্থানের স্থানীয় শিষ্য, ভক্ত, বা গুণমুগ্ধ 
ব্যক্তিগণের বহু বৎসর পরে প্রদত্ত বিবর্ণ হইতে সংগৃহীত। আবার, 
এ সকল উপাদান হইতে যাহা জান! গিয়াছে, তাহাও আমাদের 
গ্রন্থের সীমা রক্ষার প্রয়োজনে অনেক সংক্ষিপ্ত করিয়া লিখিতে 
হইয়াছে। এই সকল কারণে আমাদের উক্ত বর্ণনায় যে অপূর্ণতা 
দৌষ ঘটিয়াছে, তাহা! কিয় পরিমীণে অপসারণের জন্য আমরা 
স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের কয়েকটি অতিরিক্ত কাহিনী নিয়ে 
সন্নিবেশিত করিলাম । এই কাহিনীগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও, 
উহা সমস্তই স্বয়ং স্বামীজী-কর্তৃক কথিত। এবং উহ! হইতে বোঝা! 
যাইবে, তাহার পরিব্রাজক জীবন কিরূপ কঠিন, কৃম্ুলাধনপূর্ণ ও নানা 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা! ও উপলব্ধির দ্বার! সমৃদ্ধ ছিল। 


১। ভারত ভ্রমণকালে স্বামীজীর একটা সঙ্কপ্ন ছিল যে, তিনি 
নিজের জন্ত কখন কাহারও নিকট অর্থ ভিক্ষা! করিবেন না। তাই, 
এক স্থান. হইতে অন্ত স্থানে যাইবার সময় কেহ নিজ হইতে 
রেলগাড়ীর টিকিট কিনিয়! না৷ দিলে তিনি পায়ে হ্থাটিয়াই যাইতেন।, 
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এই জন্য পথে সময়ে সময়ে তিনি অনাহার ও ভ্রমণ-ক্লাস্তিতে দারুণ কষ্ট 
পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি যে কয়েকটি কাহিনী প্রকাশ 
কারয়াছেন, তাহ] গুছাইয়। নিয়ে দেওয়। হইল : 

(ক) একবার পদক্রজে বনু পথ পর্যটন করিয়া তিনি এত ক্লান্ত 
ও অবসন্ন হইয়। পড়িলেন যে তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। এবং 
আর চলিতে না! পারিয়া, তিনি প্রখর রৌদ্রের মধ্যে কোন মতে 
নিকটব্তাঁ একটি গাছের তলায় গিয়া অবশভাবে বসিয়া পড়িলেন।। 
দেখিলেন, তাহার আর চলিবার ক্ষমতা নাই, নিকটে কোন আশ্রয়ও 
নাই। এই সম্পূর্ণ নিরুপায় অবস্থায় অকম্মাৎ তাহার মনে চিন্তা : 
উঠিল, “আত্মার মধ্যেই তো সকল শক্তি অবস্থিত। সুতরাং দেহ বা 
ইন্জিয়ের ক্লান্তিতে আত্মা ক্লান্ত হবে কেন? তাই, ( আত্মাস্বরূপ ) 
আমি কি করে দুর্বল হতে পারি ?” এইরূপ চিন্তা করিতেই একটা 
শক্তির প্রবাহ তাহার দেহ-মন প্লাবিত করিল। তখন তিনি উঠিয়া 
পুনরায় হাটিতে আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন তিনি আর 
কখন শারীরিক হুর্লতার অধীনতা স্বীকার করিবেন না। পরিব্রাজক 
জীবনে তাহার এই প্রকার অবস্থা বহুবার ঘটিয়াছে এবং প্রত্যেক- 
বারেই নিজ উচ্চতম সত্তাকে ম্মরণ করিয়া তিনি পুনরায় তাহার শরীর- 
মনে বল অনুভব করিয়াছেন । এই বিষয় সম্বদ্ধে তিনি পরবতাঁকালে 
ঠাহার কালিফোপ্রিয়ার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন__ 

“আমি জীবনে বহুবার পথশ্রান্ত, ক্ষতপদ ও অনশনকি্ট হইয়া 
মৃত্যুর কবলে পড়িয়াছি। দিনের পর দিন আমার কোন আহার 
জোটে নাই এবং তজ্জন্য অনেক সময়ে আমি আর চলিতেও অক্ষম 
হইয়াছি। তখন আমি ঘোর অবসন্ন অবস্থায় একটি গাছের তলায়: 
শুইয়া পড়িয়াছি, মনে হইয়াছে এখনই জীবন শেষ হইবে । তখন 
আমার কথা বন্ধ, চিন্তার ক্ষমতাও প্রায় বিলুপ্ত । কিন্ত পরিশেষে 
আমার মনে জাগিয়াছে এই ভাব ; “আমার ভয় নাই, মৃত্যু ' নাই। 
আর্মি কখন জন্মিও নাই, মরিও নাই। আমার ক্ষুধাও নাই, তৃষ্ণা, 
'নাই। লোহইং সোইহং। সমগ্র প্রকৃতি আমাকে ধ্বংস করিতে, 


কুড়ি পরিব্রাজক জীবনের নান। কাহিনী ২৮৩, 


পারে না' প্রকৃতি আমার দাসী । হে আমার (আত্মা-রূপ ) মহেশ্বর, 
হে মহাদেব, তোমার শক্তি প্রকাশ কর। তোমার নষ্ট সাম্রাজ্য 
পুনরুদ্ধার কর! ওঠো, চলো, থামিও না ।' এবং তখনই আমি 
পুনঃসপঞ্জীবিত হইয়াছি ও ( পুনরায় চলিবার জন্য ) উঠিয়া 
দাড়াইয়াছি। আর আমি আজও জীবিত আছি। এইরূপ, যখনই 
অন্ধকার ছাইয়া আসিবে, তখনই সত্যকে সজোরে নিজের সম্মুখে 
ধরিও, তাহা হইলেই যাহা কিছু প্রতিকূল তাহা অন্তহিত হইবে । 
কারণ, শেষের কথা এই যে, এ সবই একটা স্বপ্ন মাত্র। যদিও 
বাধারাশি পৰতপ্রমাণ এবং পরিবেশ ভীষণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া 
মনে হয়, তথাপি উহার! মায়! মাত্র । এই মায়াকে ভয় করিও না-- 
দেখিবে ইহা দুরীভূত হইয়াছে । ইহাকে আঘাত কর-_দেখিবে 
ইহা আর নাই। ইহাকে পদদলিত কর-_দেখিবে ইহা মরিয়। 
গিয়াছে ।” 

(খ) একবার পর পর তিন দিন অনাহারে থাকিয়া স্বামীজী 
পথের উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। কতক্ষণ এ অবস্থায় 
ছিলেন তাহ! জানিতে পারেন নাই। যখন জ্ঞান হইল, দেখিলেন 
বৃষ্টির জলে তাহার জামা-কাপড় ভিজিয়া৷ গিয়াছে । কিন্তু এ জলে 
ভিজিয়া তাহার শরীরটা একটু সুস্থ বোধ হইতেছিল। তখন তিনি 
উঠিয়া আর কিছুটা পথ হাটিয়া একটি মঠে পৌছিলেন এবং সেখানে 
কিছু খাইতে পাইয়' তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। 

(গ) মধ্যভারত ভ্রমণকালে কোন কোন স্থানের স্থানীয় 
লোকের তাহাকে আহার বা আশ্রয় দিতে অস্বীকার করে এবং তজ্জন্য 
তিনি একালে খুবই কষ্ট পাইয়াছিলেন । এঁ সময়ে তিনি একস্থানে 
কয়েকদিন একটি মেথর পরিবারের সহিত বাস করিয়াছিলেন । তখন 
তিনি দেখিতে পান, এই সকল নিম্নতম জাতির মধ্যে কি অমূল্য 
গুণাবলী ও মহত্বের বীজ নিহিত আছে। এই অভিজ্ঞতা তাহার 
আরও নান! সুত্রে লাভ হইয়াছিল বলিয়। অনুমান করা যায় । নিয়ে 
ঘটনাটি তাহারই একটি নিদর্শন | : 
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(ঘ) এই ঘটনাটি স্বামীজী বিশেফ আবেগের সহিত এইভাবে 
বর্ণন! করিয়াছেন : 

"আমার ভারত-ভ্রমণকালে একস্থানে দলে দলে বনু লোক 
'আমার নিকট এসে ভিড় করত ও উপদেশ চাইত | তিন দিন ধরে 
দিনরাত আমি তাদের সঙ্গে কথ! বলতে বাধ্য হই এবং তার। 
আমাকে মুহুর্তের জন্যও বিশ্রাম দেয় না। এমন কি, আমি কিছু 
খেয়েছি কিন তাও তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করে না। তৃতীয় রাত্রে 
সকলে চলে গেলে, একটি নীচ জাতীয় দরিন্র লোক এসে আমাকে 
বলল, “স্বামীজী, আমি লক্ষ্য করেছি আজ তিন দিন আপনি কিছু : 
আহার করেন নি, এমন কি, এক গ্লাস জলও খান নি । এতে আমি খুবই 
কষ্ট বোধ করছি।' শুনে আমার মনে হল, স্বয়ং ভগবানই এই দীন 
লোকটির বেশে আমাকে পরীক্ষা করছেন। আমি তাকে বললাম, 
“তুমি আমাকে কিছু খেতে দিতে পার কি'' সে বললে, 'ম্বামীজী, 
দেবার জন্যে আমার প্রাণ তো ব্যাকুল। কিন্তু আমার তৈরী চাপটি 
আপনি খাবেন কি করে? আমি আটা, ডাল, ইত্যাদি এনে দি, 
আপনি নিজে তৈরী করে খান ।' এই কালে সন্্যাসাশ্রমের নিয়মানু- 
সারে আমি অগ্নি স্পর্শ করতাম না। তাই আমি তাকে বললাম, 
“তোমার হাতের তৈরী চাপটিই আমাকে দাও, আমি তাই খাব ।" 
শুনে লোকটি বিষম ভয় পেল। সে ছিল খেতড়ির মহারাজার প্রজা । 
তাই তাহার ভয়, মহারাজ! যদি শুনেন যে সে মুচি হয়ে একজন 
সাধূুকে তার তৈরী চাপটি দিয়েছে, তা হলে তিনি তাকে কঠোর 
শান্তি দেবেন এবং হয়তো রাজ্য হতেই নির্বাসিত করবেন। আমি 
তাকে বললাম, “তোমার ভয় নেই, এ জন্যে মহারাজা তোমাকে 
কোন শাস্তি দেবেন না ।' কিন্তুসে এ কথ! বিশ্বাস করতে পারল 
না। তবু তার অন্তরের দয়ার বশেই সে তার তৈরী চাপটি আমাকে 
এনে দিল । খেয়ে আমার মনে হল, দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমাকে 
্ষর্ণপাত্রে করে স্বর্গের সুধা এনে দিতেন তাও এত স্স্বাহু লাগত ন!। 
লোকটির দয়ার কথ! স্মরণ করে চোখে জল এল এবং ভাবলাম, “দীন 


কুড়ি পরিব্রাজক জীবনের নান! কাহিনী ২৮% 


কুটিরগুলিতে এইরূপ উদার-হাদয় হাজার হাজার লোক বাস করে, 
কিন্ত আমরা তাদের নীচ জাতি ও অস্পৃশ্ট বলে ঘ্বপা করি!' পরে 
আমি যখন খেতড়ির মহারাজার সঙ্গে সুপরিচিত হলাম, তখন আমি 
তাকে এই লোকটির এই মহণ্ড কার্ধের কথ! বলি। ছুচার দিনের 
মধ্যেই মহারাজ। লোকটিকে ডাকালেন। খুব বড় রকমের একটা 
শাস্তির ভয়ে সে কাপতে কাপতে মহারাজার নিকট এল । মহারাজা 
কিন্তু তার কাজের জন্য তাকে প্রশংসা করলেন ও সে যাতে সচ্ছল- 
ভাবে জীবন যাপন করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিলেন |” 


(২) ভ্রমণপথে বিপদ-আপদের সময়ে স্বামীজী মাঝে মাঝে 
ঈশ্বরের কৃপা ও তাহার অমোঘ নিয়ন্ত্রণ যে কি সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন, তাহ! তাহার প্রকাশিত নিম্ন ঘটনা ছুইটি হইতে জান। 
যায়ঃ 

(ক) এই ছুইটি ঘটনার একটি ঘটে উত্তর প্রদেশের তাড়িঘাট রেল 
স্টেশনে । সেখানে একদিন এক গ্রীষ্মের মধ্যান্ছে স্বামীজী ( একখানি 
তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট সহ) ট্রেন হইতে অবতরণ করেন। এবং 
চৌকিদার তাহারে স্টেশনের ভিতর থাকিতে না দেওয়ায়, তিনি 
বাহিরে আসিয়। তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম চালার একটি খুটি ঠেস দিয়! 
বৌজ্রের মধ্যে মাটিতে বসিয়া! রহিলেন | 

সেখানে যাত্রীদের মধ্যে উত্তর ভারতের একজন মধ্যবয়স্ক বানিয়' 
স্বামীজীর প্রায় মুখোমুখী হইয়। ছায়াপূর্ণ স্থানে সতরঞ্চির উপর বসিয়া 
ছিল। পূর্ব রাত্রে সে গাড়ীতে স্বামীজীর সহিত একই কামরায় 
আসিয়াছে এবং তাহাকে অনশনরিষ্ট দেখিয়া অনেক ঠাট্টা-বিদ্রোপও 
করিয়াছে । তখন বিভিন্ন স্টেশনে গাড়ী থামিলে, ম্বামীজী তৃষ্থার্ত 
'হুইয়া পানিপাড়েদের নিকট জল চাহিলে তাহারা তাহার কথায় কান 
ন। দিয়া, যাহার! পয়স। দিল শুধু তাহাদেরই জল দিতে লাগিল। 
উক্ত বানিয়াটিও এক পয়সা দিয়া এক ঘটি জল কিনিয়া পান করিতে 
করিতে স্বামীজীকে উপহাস করিয়া বলিল, “ওহে সাধুজী, ভূমি তো: 
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সন্ন্যাসী, টাকা-পয়সা ত্যাগ করেছ, জল কেনার ক্ষমতা নেই। তাই, 
তুমি এখন জল না খাওয়ার আরাম উপভোগ কর। তুমি যদি 
আমার মত পয়লা রোজগার করতে, তবে আমার মত ম্থখেও থাকতে 
পারতৈ।” তাড়িঘাট স্টেশনে নামিয়াও, সে তাহার বপিবার স্থান 
হইতে নানা ঠাট্রা-বিদ্ধেপের দ্বারা স্বামীজীকে বৃঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে 
যে, সন্ন্যাসীর। উপবাসে কষ্ট পায় ইহাই ন্যায়সঙ্গত এবং স্বামীজী 
ঘে অনাহারে রৌদ্রের মধ্যে বসিয়া আছেন, তাহার কারণ তিনি। 
উহারই উপযুক্ত । তারপর সে একটা বিদ্ধেপের হাসি হাসিয়া ঠোট 
কুঞ্চিত করিয়া বলিল, “দেখ আমি কি চমকার পুরি ও লাডড় 
খাচ্ছি! কিন্তু তুমি তো পয়সা রোজগার কর না, তাই তোমার 
শুকনো গলা ও খালি পেট নিয়ে মাটিতে বসেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ।” 
ঠিক এই সময়ে একটি স্থানীয় লোক তাহার ডান হাতে একটি 
পুটুলি ও লোটা, বাঁ হাতে এক কুঁজা জল ও বামবগলে একটি সত্তরঞ্চি 
লইয়। সেখানে উপস্থিত হইল। এবং একটা পরিষ্কার জায়গায় 
সতরঞ্চিটি পাতিয়া স্বামীজীকে কহিল, “বাবাজী, আস্মন। আমি 
আপনার জন্তে যে খাবার এনেছি তা গ্রহণ করুন ।” শুনিয়া স্বামীজী 
অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করিলেন। এবং সে পুনঃ পুনঃ এ অনুরোধ 
করিতে থাকিলে, তিনি তাহাকে বলিলেন, “দেখ, খুব জঅস্তবতঃ তুমি 
একট ভূল করেছ । বোধ হয় আমাকে অপর একজন ভেবেছ।” 
কিন্ত এ লোকটি সজোরে বলিয়া উঠিল, “না না, আপনিই সেই 
বাবাজী, যাকে আমি দেখেছি ।” ইহাতে স্বামীজী অত্যন্ত কৌতুহলী 
হইয়া কহিলেন, “সে কি? আমাকে তুমি কোথায় দেখলে ?” 
লোকটি বলিল, “আমি একজন মিষ্টান্ন-বিক্রেতা | ছুপুরের আহারাদির 
পর আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম, তখন স্বপ্ন দেখি শ্রীরামজী আপনাকে 
দেখিয়ে বলছেন, আপনি গতকাল থেকে অভুক্ত থাকায় তিনি কষ্ট 
বোধ করছেন, তাই আমাকে তখনই কিছু পুরি-তরকারি তৈরী করে, 
তা এবং কিছু মিষ্টি, ভাল ঠাণ্ড। জল ও বসবার জন্তে একখান! সতরঞ্চি 
নিয়ে রেল স্টেশনে আপনার নিকট যেতে হবে। আমি জেগে 
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ভাবলাম এ স্বপ্ন মাত্র, তাই পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘৃমিয়ে পড়লাম । 
কিন্তু শ্রীরামজী তার অপার দয়ায় আমাকে আবার এ ম্বপ্র দিয়ে 
অবিলম্বে এ কাজগুলি করবার জন্যে ঠেলে জাগিয়ে দিলেন। তাই, 
আমি তাড়াতাড়ি কিছু পুরি ও তরকারি তৈরী করে, এ সব ও সকালের 
তৈরী কিছু মিষ্টি, কিছু জল ও সতরঞ্চি নিয়ে আমার দোকান থেকে 
দৌড়ে এখানে এসেছি এবং দুর থেকে আপনাকে দেখেই চিনতে 
পেরেছি। এখন আপনি আম্ুন, খাবারগুলি গরম থাকতে থাকতে 
খান। আপনি নিশ্চয়ই খুব ক্ষুধার্ত।” সমস্ত শুনিয়! স্বামীজী আহার 
করিলেন এবং সাশ্রু নয়নে তাহার এই সরল আহার্ধ-দাতাকে ধন্ঠবাদ 
জানাইলেন। কিস্তু সে বাধ! দিয়া বলিল, “বাবাজী আমাকে 
কেন ধন্যবাদ দিচ্ছেন । এ সবই শ্রীরামজীর ইচ্ছায় হয়েছে।” 
ঘটনাটি আনুপৃবিক লক্ষ্য করিয়া, পূর্বোক্ত উপহাসকারী বানিয়ার 
বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এবং সে উঠিয়া ম্বামীজীকে কটু 
কথা বলার জন্য তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া! তাহার পদধূলি গ্রহণ 
করিল। 

(খ) দ্বিতীয় ঘটনাটি যে ঠিক কোথায় ঘটে তাহা! জান যায় না। 
তবে উহার বিবরণ এইরূপ | ভ্রমণপথে স্বামীজীর এক সময়ে মনে 
হইল, “আমি নির্লজ্জের মত অপরের গৃহে আহার করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, 
আর তার জন্যে ঠিক কাকগুলির মতই আমার মনে একটু বিবেকদংশনও 
জাগে না!” এবং তৎসঙ্গে তিনি আরও চিন্তা করিলেন, “আমাকে 
খাইয়ে গরীব লোকদের লাভ কি? তার! যদি এক মুঠে৷ চাল বাঁচাতে 
পারে, তবে তা তার! তাদের ছেলেপিলেদের খাওয়াতে পারে । আর 
আমার যখন ঈশ্বর লাভ হল না, তখন আমার এই শরীরটাকে রাখারই 
ব! দরকার কি?” এই প্রকার চিন্তার ফলে একটা গভীর নৈরাশ্ঠময় 
তীত্র বৈরাগ্যের ভাব আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিল । এবং তাহারই 
বশে তিনি তৎক্ষণাৎ বহু ক্রোশব্যাগপী এক গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন । সেখানে ক্লান্তি ও অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবার উদ্দেশ্টে, 
তিনি কিছুই ন! খাইয়া সমস্ত দিন হাটিয়া বেড়াইলেন। ক্রমে রাত্রি 
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হইল । তখন দারুণ ক্লান্তি ও অবসাদে তিনি একটি গাছের নীচে 
শুইয়া পড়িলেন ও মনে মনে ঈশ্বরের চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন একটি বাঘ আসিতেছে এবং সেটি 
ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া তাহার অদূরে আসিয়া বসিল। দেখিয়া স্বামীজী 
ভাবিলেন, “এইই ঠিক | এ দেহ দিয়ে চরম সত্য লাভ হল না, 
আর এর দ্বারা যে জগতের কোন হিত সাধিত হুবে, তাও মনে হয় 
না। তাই, এট! অন্ততঃ এই ক্ষুধার্ত বাঘটার কাজে লাগুক, ইহাই 
বাঞ্ছনীয় ।” এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি শাস্ত ও নিশ্চল 
হইয়া প্রতিমুহুর্তেই বাঘটির আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ 
কিন্তু যে কারণেই হউক, সে অন্য একদিকে দৌড় ছিল। স্বামীজী 
মনে করিলেন, ওটা আবার এখনই ফিরিয়া আসিবে এবং তজ্জন্য 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন,। কিস্তু বাঘটি আর ফিরিল ন1 এবং 
স্বামীজী ঈশ্বরে মন সংযুক্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি এ জঙ্গলের মধ্যে 
কাটাইলেন। প্রত্যুষে ভগবানের অমোঘ কুপা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয় 
চিন্তা করিতে করিতে একটা প্রচণ্ড শক্তির অনুভূতি লইয়া, তিনি এ 
বন হইতে নিষ্্ান্ত হইলেন । 


(৩) স্বামীজীর ভ্রমণকালের উপলব্ধি ও অভিজ্ঞত। সকল যে 
কিরূপ বিচিত্র ছিল তাহা নিমের ঘটনা কয়টি হইতে কিছুটা অনুমান 
করা যায় £ 

(ক) একবার তাহার একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দর্শন হয়। উহাতে 
তিনি দেখেন, বৈদিক যুগের একটি বৃদ্ধ খষি সিন্ধুনদের তীরে দীড়াইয়। 
নিম্নলিখিত খক্টি এক সম্পূর্ণ নূতন স্বরভঙ্গীতে গাহিতেছেন ঃ 

আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রক্মবাদিনি । 
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতত্রক্ধঘোনি নমভ্ভ তে ॥ 


স্বামীজী মনে করিতেন যে, এই স্বপ্রটির দ্বারা তিনি প্রাচীনতম 
যুগের আর্ধদিগের ত্বর-ছন্ৰের উদ্ধার সাধন করিতে পারিয়াছেন। এবং 
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এইরূপ ছন্দ শ্করাচার্ধের কবিতায় দেখ! যায় বলিয়া তিনি অনুমান 
করেন যে, শঙ্করাচার্বও সম্ভবতঃ এইরূপ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। 
(খ) কচ্ছদেশ ভ্রমণকালে ম্বামীজী একবার এক মরুভূমির মধ্য 
দিয়া যাইতেছিলেন। সেখানকার প্রখর রৌদ্রতাপে তাহার গলা 
শুকাইয়। আসিল, অথচ তিনি কোথাও মনুষ্যের আবাস দেখিতে 
পাইলেন না। এইভাবে আরও কিছুদূর চলিয়! তিনি একস্থানে 
আসিয়। দেখিলেন, অদুরে চমত্কার সব জলাশয়ে পূর্ণ একটি গ্রাম। 
এবং সেখানে আহার্ধ, পানীয় ও আশ্রয় পাইবার আশায়, তিনি দ্রেত 
চলিতে লাগিলেন । কিস্তু দেখিলেন, তিনি যত অগ্রসর হইতেছেন, 
গ্রামটিও তত দূরে সরিয়া যাইতেছে। পরিশেষে তিনি হতাশ হইয়া 
একস্থানে বালুরাশির উপর বসিয়। পড়িয়। চাৰিদিকে চাহিয়া দেখিতে 
লাগিলেন। দেখিলেন, গ্রামটি আর নাই! উহা! কোথায় ছিল? 
আর কোথায় উড়িয়া গেল? ক্ষণপরে বুঝিলেন, উহা মরীচিকা 
মাত্র! তখন তাহার ইহাও মনে হইল, আমাদের জীবনটাও ঠিক 
এইরূপ! মায়ার প্রবঞ্চনাও এই রকমের! তারপর তিনি উঠিয়। 
পুনরায় পথ চলিতে লাগিলেন এবং পুনরায় এরূপ মরীচিক! দেখিতে 
লাগিলেন । কিস্তু এবার আর তিনি প্রবঞ্চিত হইলেন না। কারণ, 
তিনি এখন জানিয়াছেন উহ। কি? দেখা যায়, ইহার কিছুকাল পরে 
স্বামীজী যখন পাশ্চাত্য দেশে গিয়! বেদাস্তের মায়াবা? ব্যাখ্য। করেন, 
তখন তিনি তাহার এই অভিজ্ঞতাটি দৃষ্টাস্তস্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন । 
(গ) স্বামীজীর ভ্রমণপথের একটি কৌতুককর কাহিনী এই। 
রাজপুতানায় তিনি একদিন ট্রেনে এক গাড়ীতে ছুইটি ইংরেজ যাত্রীর 
সহিত যাইতেছিলেন । তাহারা মনে করিল তিনি একগ্জন অশিক্ষিত 
সাধু। তাই, তাহারা ইংরেজি ভাষায় তাহাকে ঠাট্রা-বিদ্রপ করিতে 
লাগিল। স্বামীজী এমনভাবে বসিয়া রহিলেন যেন তিনি কিছুই 
বৃঝিতেছেন না। পরে এক স্টেশনে গাড়ী থামিলে তিনি স্টেশন : 
_ মাস্টারের নিকট ইংরেজীতে এক গ্লাস জল চাহিলেন। তখন ইংরেজ 
হইটি চমকিত. হইয়া বুঝিতে পারিল যে, তাহার! যাহ! বলাবলি 
৯৯. 
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করিয়াছেন তাহা স্বামীজী সবই বুঝিতে পারিয়াছেন | তাই, তাহারা 
তাহাদের অসভ্য আচরণের জন্য অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিয়া 
স্বামীীকে জিজ্ঞাসা করিল, “আপন কোন রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ 
করেননি কেন?” উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, “বন্ধুগণ, আমি যে 
নিরোধ লোক এই প্রথম দেখলাম তা নয় ।” শুনিয়। ইংরেজ ছুইটি 
রাগিয়া উঠিল, কিন্তু স্বামীজীর বলিষ্ঠ শরার ও অটল নিতিক ভাব 
দেখিয়া তাহার] থামিয়া গেল এবং পরিশেষে স্বামীজীর নিকট মা 
চাহিল। 

(ঘ) এইরূপ আমোদপ্রদ অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর একটি 
কাহিনী এই । স্বামীজীর এক দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায়, তাহার এক শিক্ষিত 
সহযাত্রী ছিলেন গুপ্ত মহাত্মাদির কাহিনীতে ঘোর বিশ্বাসী | ত্বামীজীর 
সম্নযাসীর বেশ দেখিয়া তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, “আপনি 
হিমালয়ে ছিলেন কি ? সেখানকার ( অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ) কোন 
মহাত্বার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে কি? ইত্যাদি।” প্রশ্নগুলি 
শুনিয়া ম্বামীজী মনে মনে হাসিলেন। কিন্ত লোকটিকে একটা শিক্ষ। 
দিবার উদ্দেশ্তে তিনি মহাত্মাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের এক 
অত্যুজ্জল বর্ণন। দিলেন এবং লোকটি অপার বিস্ময়ে ই৷ করিয়৷ তাহা 
শুনিতে লাগিলেন । তারপর তিনি স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“বর্তমান কল্প আর কতদিন থাকবে তৎসম্বদ্ধে মহাত্মার। কিছু বলেছেন 
কি?” স্বামীজী কহিলেন, “এ বিষয়ে মহাত্মাদের সঙ্গে আমার নুদীর্ঘ 
আলোচন। হয়েছে । তা ছাড়া, তার! কিভাবে মানুষের উন্নতি সাধন 
করে পুনরায় সত্াধুগ প্রবর্তন করবেন, ইত্যাদি বু বিষয় সম্বন্ধে নানা 
কথা তারা৷ আমাকে বলেছেন ।” লোকটি স্বামীজীর মুখের প্রত্যেকটি 
কথ। পরম আগ্রহের সহিত শুনিলেন। এবং এতগুলি অমূল্য সংবাদ 
পাইয়া তিনি এত পরিতৃপ্ত বোধ . করিজেন যে, তিনি তাহার সঙ্গের 
খাবারের অংশ গ্রন্থ করিবার জন্য স্বামীজীকে আমন্ত্র» করিলেন । 
ম্বামীজী বিনা-ছিধায় রাজি হইলেন 1. কারগ, পর্ণ একদিন তিনি 

কিছুই খাইতে পান নাই।- যাত্রার সময় তাহার ' ভক্তগঞ াঁহাকে 


কুড়ি: . "৮ পরিব্রাজক জীবনের নান। কাহিনী ২৯২ 


দ্বিতীয় শ্রেনীর একখান টিকিট কিনিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা 
কিছুতেই তাহাকে কোন টাকা বা খাদ্য সঙ্গে লইতে রাজি করাইতে 
পারেন নাই । 
যাহা হউক, স্বামীজী দেখিলেন ভন্ত্রলোকটির হৃদয় উচ্চ, কিন্ত 
নিধিচার বিশ্বাস-প্রবণতা তাহাকে একটা! মিথ্যা অতীন্িয়বাদে 
আস্থাবান করিয়! রাখিয়াছে। তাই, তাহার একটু উপকারার্থে তিনি 
'আহারাস্তে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, “আপনি শিক্ষা ও জ্ঞ।নের বড়াই 
করেন, আপনি কি করে এই সব মিথ্যা আজগবী কথা বিশ্বাস 
করলেন 1” এই তিরঞার-নৃচক প্রশ্নটি শুনিয়া ভদ্রলোকটি নীরবে 
মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। তখন স্বামীজী আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে 
তাহার ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য তাহাকে পুনরায় বলিলেন, “বন্ধু 
আপনি বুদ্ধিমান । আপনার মত লোকের উচিত বিচার-শক্তি প্রয়োগ 
করা! | বিচার করলে দেখা যায়, অনিমাদি বিভূতি প্রদর্শনের সঙ্গে 
আধ্যাত্মিকতার কোন সংশ্রব নেই। যেএঁ সকল বিভুতি দেখিয়ে 
বেড়ায়, সে বাসনার দাস ও ঘোর অহমিকাপূর্ণ লোক । আধ্যাত্মিকতার 
প্রধান কাজ হচ্ছে চরিত্রের উন্নতি সাধন করা-_ইক্জিয়ের দমন ও 
বাসনার উৎসাদন করা। এ ছাড়া, বিভূতির পিছনে ছুটে জীবনের 
সমস্যার সমাধান কর! যায় না। ওতে কেবল শক্তির অপচয় হয় ও 
অনের অবনতি ঘটে । এই অর্থহীন বাজে জিনিসটাই আমাদের সমস্ত 
জাতটাকে হুল করে রেখেছে । আমাদের এখন দরকার উত্তম 
ব্যবহারিক বৃদ্ধি, জাতীয় কল্যাণ সাধনের চেতনা এবং এমন ধর্ম ও 
বর্শন যা! আমাদের প্রকৃত মানুষ করে তুলবে ।” স্বামীজীর এই সক্গ 
কথায় ভত্রলোকটির চৈতন্য হইল এবং তিনি তাহাকে প্রতিশ্রুত 
দিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি তাহার উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলিবেন। 
ছি) অঙ্তদিকে, হিমালয় ত্রমণকালের একটি ঘটন। স্বামীন্ীর 
নিজের পক্ষেই বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হয়। এ সময়ে তিনি কিছুদিন 
“একটি ভিব্বতী পরিবারের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন | তিব্ব তীর এক 
কু্ীর বছ..শ্বামী গ্রহণের প্রথা অনুসারে, এ পরিবারের ছয় গক্রি'এর 
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একটিমাত্র স্ত্রী ছিল। তাহাদের সঙ্গে বিশেষভীবে পরিচিত হইবার 
পর, স্বামীজী একদিন তাহাদের নিকট এক নারীর বনু স্বামী গ্রহণ 
প্রথার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দর্শাইয়া উহার খুব নিন্দা করিলেন। 
ইহাতে তাহার৷ ত্বাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়। তাহাকে বলিল, 
“আপনি সাধু হয়ে আমাদের স্বার্থপর হবার শিক্ষ৷ দিচ্ছেন! এ 
জিনিসট। আমি এক! ভোগ করব, আর কাউকে ভাগ দেব না-__এ 
রকম মনোভাব কি অন্যায় নয়? আমরা প্রত্যেকেই এক একটি 
পৃথক স্ত্রী চাইব, এ রকম স্বার্থপর আমরা কেন হব? ভাইদের 
প্রত্যেক জিনিসই, এমন কি, তাদের স্ত্রীকেও, ভাগ করে ভোগ করা 
উচিত।” এ সরল পাহাড়ীদের মুখে এই উত্তর শুনিয়া স্বামীজী 
যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। এবং বুঝিলেন, প্রায় প্রত্যেক 
জিনিসেরই স্বপক্ষ-বিপক্ষ উভয় দিকেই যুক্তি দর্শান যাইতে পারে । 
এই ঘটনাটি ও এই প্রকারের আরও কয়েকটি ঘটনার ফলে, তিনি 
জীবনকে সমস্ত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে শিখেন, এবং পৃথিবীর সমস্ত 
জাতির সামাজিক ও নৈতিক আদর্শগুলি তিনি তাহাদের নিজ নিজ 
চক্ষু দিয়াই দেখিবার চেষ্টা করিতেন । 


অবশ্য এইরূপ কোন না কোন শিক্ষা স্বামীজী তাহার ভ্রমণপথের 
প্রতিটি ঘটন! হইতে, এমন কি, প্রতি পদক্ষেপেই সংগ্রহ করিয়াছেন । 
কারণ, তাহার মন ছিল সর্বগ্রাহী। তাহার বিশাল চক্ষু দুইটি ছিল 
অতীব স্বচ্ছ ও তীক্ষ--কোন কিছুই উহাদের দৃষ্টি এড়াইত না । 
আর তাহার অন্তরের উদ্দেশ্যও ছিল বিরাট, স্ুমহত্_-ভারতের, তথা 
সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন । তাই, তাহার, চলার পথে তিনি 
অনবরতই দেখিয়াছেন, শিখিয়াছেন ও অগ্রসর হইয়াছেন । এবং 
ভারতের অন্তহীন বৈচিত্র্য--তাহার বহু বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম, সমাজ; 
সংস্কৃতি, আদর্শ, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার. ইত্যাদি--তীাহাকে 
নিরাশ, বিভ্রান্ত বা দিশেহারা করে নাই । এবং এ সকলের কিছুই 
পরিত্যাগ না করিয়া এবং উহাদের সকলকেই সমগ্রভাবে গ্রহণ 


কুড়ি পরিব্রাজক জীবনের নানা কাহিনী ২১৩ 


করিয়া, তাহার বিরাট, বিশাল মনঃসরোবরে চলিয়াছে এক অশ্রান্ত 
আলোড়ন £ এই অনন্ত বিভেদপূর্ণ প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ধের জাতীয় 
এক্য কোথায় বা কি হইতে পারে? ফলে, তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীচ 
হইলেন, তাহা অপূর্ব, অমূলা-_ভারত ও জগতের পক্ষে অমৃতস্বরূপ। 
তিনি দেখিলেন, ভারতের সকল প্রকারের সকল বৈচিত্র্য-বিভিন্নতার 
মধ্যে বর্তমান এক বিরাট একত্বের চেতনা; তাহার অঙ্গের সকল 
বৈষম্য ব্যাপিয়া চির-বিরাজমান এক মহান অধ্যাত্ম সত্তা, যাহার প্রতি 
হৃদস্পন্দন ধ্বনিত হয় স্থির অন্তরতম বাণী_-সবই এক, শুধু রূপের 
পার্থক্য ( একং সদিগ্রা বন্ধা বদন্তি )। 

এই মহান অনুভূতি বুকে করিয়াই স্বামীজী কন্াকুমারীতে 
ভারতের জাতীয় মুক্তি ও অস্যুদয়ের উপায় চিন্ত। করিতে নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। এবং সেখানে তাহার কর্মপন্থ। স্থির করিয়া, তিনি যে 
বিশ্ববিজয়ী শক্তি, স্বল্প ও শাণিত জ্ঞান-তরবারি লইয়! তাহার কর্ম- 
ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার কার্যক্রম আমর! পরের 
অধ্যায়গুলিতে দেখিতে পাইব। এখানে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট 
হইবে, মোগল-সাআ্াজ্যের পক্ষে ছত্রপতি শিবাজী যে বিভীষিক! 
ছিলেন, কন্তাকুমারী হইতে নির্গত স্বামীজী ইংরেজ-রাজত্বের পক্ষে 
তাহার চাইতে বন্ুগুণে ভয়ঙ্কর ছিলেন। কিন্তু কেহ তাহ! বুঝিতে 
পারে নাই। কারণ, তাহার অস্ত্র ছিল ৃক্ষ্--আধ্যাত্বিক জ্ঞান, 
আধ্যাত্মিক শক্তি ও সর্বজয়ী ইচ্ছা। যাঁদুকরের মত তাহা সকলের 
অলক্ষ্যে ভারত ও জগতের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে এবং 
আজিও অব্যাহত গতিতে তাহা তাহার কাজ করিয়। চলিয়াছে । 


একুশ 
উদ্যোগ পর্ব 


( পণ্ডিচেরী, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, খেতড়ি ও বোম্বাই ) 


মা কুমারীর মন্দিরে প্রণাম করিয়া, স্বামীজী কন্যাকুমারী হইতে, 
পদত্রজে রামনাদের মধ্য দিয়া ( ফরাসী উপনিবেশ ) পর্ডিচেরীতে, 
পেঁছিলেন। ভ্রমণব্লান্তিবশতঃ তিনি সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম 
করিলেন। তখন কতিপয় স্থানীয় যুবক তাহার বিশেষ অনুরাগী 
হইয়। উঠিল । এবং একদিন একটি গৌড়। পণ্ডিতের সহিত তাহার 
হিন্দৃধর্ন ও উহার সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে বিচার হইল । কিন্তু প্রত্যেক 
বিষয়েই স্বামীজীর উদ্দার প্রগতিসমর্থক মতাবলীর বিরুদ্ধে পণ্তিতজী 
যুক্তির পরিবর্তে নিন্দাবর্ষণ করিতে করিতে ক্রোধে অধীর হইয়া 
উঠিলেন। এবং স্বামীজী যখন সমুদ্রযাত্র! শাস্ত্রসম্মত বলিয়। উল্লেখ 
করিলেন, তখন তিনি তাহার বিপুল শিখ! দোলাইয়। ও নান। 
অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে “কদাপি ন”, “কদাপি ন” বলিয়। চীতকার 
করিতে লাগিলেন । বিচার-সভার এই অবস্থা দেখিয়া, স্বামীজী 
পর্ডিতজীর দিকে চাহিয়া তারস্বরে বলিলেন, “বন্ধু, আপনি কি বলতে 
চান? প্রত্যেক শিক্ষিত ভারতবামীর কর্তব্য ধর্মের নামে প্রচলিত 
আচার-ব্যবহারগুলি পরীক্ষা করে দেখ।। এখন আমাদের অতীতের 
সক্কীর্ণ গণ্ডী হতে বেরিয়ে এসে প্রগতিশীল জগতের দিকে চেয়ে 
দেখতে হবে । এবং যে সকল প্রথা আমাদের জাতীয় উন্নতির 
পরিপন্থী, তা৷ পরিত্যাগ করে আমাদের এ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে 
হবে ।” তারপর তিনি অপর সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “দিন 
এসেছে, যখন শুদ্রগণ জাগ্রত হয়ে তাদের অধিকার দাবী করবে। 
এখন শিক্ষিত অন্প্রদায়ের কর্তব্য তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা 
এবং গুরুপুরুতের অত্যাচার ও সর্যগ্রকার সামাজিক বৈয়ম্য দুর বকে 
জাতীয় সংহতি স্থাপন করা ।” 


একুশ . উদ্যোগ পর্ব ২৯৫ 


যাহ! হউক, যে সঙ্কল্প বুকে করিয়। তিনি কণ্যাকুমারী ত্যাগ 
করিয়াছিলেন, বিধির ব্যবস্থায় তাহা সংসিদ্ধির পথ খুলিল। এই 
সময়ে শ্রীযৃত মন্সথনাথ ভট্টাচার্য কোন সরকারী কাজে মাদ্রাজ হইতে 
পণ্তিচেরীতে আপসিয়াছিলেন। দৈবক্রমে একদিন রাজপথে দণ্ডকমগ্ডলু 
হস্তে ভ্রমণরত স্বামীজীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল । এবং স্বামীজী 
মান্্রাজ যাইবেন জানিয়া তিনি তাহাকে তাহার সহিত যাইতে ও 
তাহার বাড়িতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন । স্বামীজী রাজি 
হইলেন ও পরে নির্দিষ্ট দিনে তাহার একত্র মাদ্রাজ রওনা হইলেন 
( ১৮৯৩, জানুয়ারী )। 


মাদ্রাজে স্বামীজীর জন্য ক্ষেত্র যেন পূব হইতেই প্রস্তুত করা ছিল । 
যেদিন তিনি সেখানে পৌছিলেন, সেই দিন হই'তই তাহাকে দর্শন ও 
তাহার কথ। শ্রবণ করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন বু লোক মন্মথবাবুর 
বাড়ীতে আসিতে লাগিলেন” । এবং তাহাদের সংখ্যা দিন দিনই 
বাড়িয়। চ্লল। বিশেষভাবে বু বুদ্ধিমান ও স্থুশিক্ষিত যুবক অত্যন্প 
কালের মধ্যে তাহার অত্যন্ত অনুরাগী ভক্ত হইয়। উঠিল। এবং 
তাহাদের মধ্য হইতে বারে!-চৌদ্ধ জন তাহার শিহ্ান্ন গ্রহণ করিয়। 
তাহার কার্ষের অতুাত্সাহী সহায় হইয়। ঈাড়াইল। 

এই শেষোক্ত দলের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । ইনি ছিলেন নাস্তিক ও ক্রিশ্চিয়ান কলেজের রসায়ন- 
শাস্ত্রের অধ্যাপক নাম সিঙ্গারভেলু মুদলিয়র। তিনি একদিন 
স্বামীজীকে তর্কে পরাস্ত করিতে আসিয়া, তাহার যুক্তি ও বাক্যচ্ছটায় 
মুগ্ধ হইয়। তাহার একজন অতুযুৎ্সাহী ভক্ত হইয়। উঠেন ও তাহার 


১। মন্মধবাবুর বাড়িতে ব্যতীত, ত্রিপ্রিকেনের সাহিত্য সমিতিতেও 
(1[161081% 9০০1৮ ০06 70010110806 ) শ্বামীজী কয়েকদিন নানা বিষয়ে 
আলাপ-আলোচন1 করেন । এবং তাহাতে তাহার নাম আরও ক্রুত শহরমর 
ছড়াইয়া৷ পড়ে। তবে মাড্রাজে মম্মখবাবুর বাড়ীই ছিল তাহার ধর্মালোচনার 
স্থায়ী ও প্রধান কেন্ত্র । 


২১৬ ত্বামী বিবেকানন্দ 


নিকট হইতে দীক্ষা লইয়৷ তাহার শিষ্য হন। স্বামীজীও তাহাকে 
অত্যন্ত ভালবামিতেন এবং আদর করিয়। “কিডি বলিয়া ডাকিতেন। 
কয়েক বৎসর পরে স্বামীজীর ইচ্ছায় মান্রাজে 'প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিক! 
স্থাপিত হইলে, তিনি তাহার অবৈতনিক ম্যানেজীর হন । পরে তিনি 
সংসার ত্যাগ করিয়া জীবসেবায় আত্মনিয়োগ করেন । 

স্বামীজীর মাদ্রাজ অবস্থানের (তাহার ভক্ত, শিষ্য বা গুণযুগ্ধ 
ব্যক্তিগণ-প্রদত্ত ) যে সকল বিবরণ পাওয়! যায়, তাহা! হইতে জান! 
যায়, এইকালে স্বামীজীর চিন্তা, জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সীমাহীন পরিধি 
সকলকেই যারপরনাই বিস্মিত করিত। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান, সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, কলাবিগ্ভা ইত্যাদি যখন যে বিষয়ে 
আলোচন। উপস্থিত হইয়াছে, তিনি অপূর্ব দক্ষতার সহিত তখন সেই 
বিষয়েরই আলোচনা চালাইয়াছেন। অন্যদিকে, তিনি একই সময়ে 
বহু লোকের বনু প্রশ্মের জবাব দিয়া সকলকেই নীরব ও তৃপ্ত 
করিতেন । আবার অনেক সময়ে, প্রশ্নরকতী৷ তাহার মনের প্রশ্ন ব্যক্ত 
করিবার পূর্বেই তিনি উহার উত্তর দিতেন । ইহাতে বিস্মিত হইয়। 
কেহ কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, “আপনি কি করে আমাদের 
মনের কথ জানতে পারেন ?” তাহাতে স্বামীজী হাসিয়া জবাব 
দিয়াছেন, সন্নযাসীর] “মানুষদের চিকিৎসক,” তাই তীহার! তাহাদের 
রোগ নির্ণয় করিতে সক্ষম । 

এই সকল ব্যতীত আরও জান। যায়, তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত 
ভাষায় বিস্ময়কর স্বচ্ছন্দতার সহিত কথা বলিতেন এবং প্রয়োজন 
হইলেই একটা ঝড়ঝঞ্চার ন্যায় তাহার শ্রোতাগণের উপর ভাঙ্গিয়! 
পড়িতেন। আবার, তাহার অনেক উক্তি ছিল সংক্ষিপ্ত ও তীরের মত 
তীক্ষ। শ্লেষপূর্ণ, অথচ রসাল, প্রত্যুন্তর দিতে তিনি ছিলেন পিদ্ধহস্ত। 
আর তাহার ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা ও তর্কশক্তি, তাহার সঙ্গীত, কণ্ত্বর ও 
হাসি-ঠাট্টা -এ সবই ছিল অতুলনীয়, তাহার শ্রোতাগণকে মন্ত্মুগ্ধের 
ন্যায় বাঁধিয়। রাখিত। 

' একজন বিবরণদাত (শ্রী কে ব্যাস রাও, বি এ) লিখিয়াছেন, 
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“তবে এ সব ছাড়া, যা! তাকে সকলের নিকট সব চাইতে অধিক প্রিয় 
করে তুলেছিল, তা ছিল তার নিখুত দেশপ্রেম । এই যুবক সন্ন্যাসী, 
যিনি সকল এহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন, 
তার একটিমাত্র ভালবাসার পাত্র ছিল--তার দেশ, আর তার 
একটিমাত্র ছুঃখ ছিল--তার দেশের অধঃপতন । এ ছুটির বশে তিনি 
সময়ে সময়ে গভীর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে আপন মনে যে সকল কথা 
বলতেন, তা তার শ্রোতাগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত । তিনি আমাদের 
যুবকদের পৌরুষহীনতার জন্য ছুঃখ করতেন ও এ দুর্বলতার অপরিসীম 
নিন্দা করতেন। তার কথাগুলি যেন বিছ্যু্প্রভা নিয়ে ছুটত ও 
ইস্পাতের ন্যায় অন্তর্ধিদ্ধ করত |” 

স্বামীজীর মাদ্রাজ অবস্থানকালের নান৷ ক্ষুদ্র ক্ষুত্ব কাহিনী পাওয়। 
যায়। নমুনাস্বরূপ তাহার কয়েকটি নিয়ে দেওয়া হইল ঃ 

(1) স্বামীজী একদিন দেখিলেন মন্মধবাবুর পাচক তাহার 
€ মহীশুরের মহারাজার প্রদত্ত ) হু'কাটির দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকাইয়া 
আছে। দেখিয়! স্বামীজী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি ওটা 
পেতে চাও ?” কোন জবাব না পাইয়া তিনি প্রশ্নটি পুনরার 
করিলেন । কিন্তু লোকটি ইচ্ছ। সত্বেও ভয়ে “হ।” বলিতে পারিল না । 
অবস্থা বুঝিয়া স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তাহার এ অতি প্রিয় হু'কাটি 
তাহাকে দান করিলেন । 

(11) মাদ্রাজে স্বামীজী রোজই সন্ধ্যাবেল! ভক্ত ও শিম্গণের 
সহিত সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতেন । একদিন সেখানে কতকগুলি 
অনাহার-্রিষ্ট জীর্ণশীর্ণ জেলে শিশুদিগকে তাহাদের মায়েদের সঙ্গে 
কোমর-জলে নামিয়া কাজ করিতে দেখিয়া, তিনি অশ্রুসিক্তনয়নে 
উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠেন, “হা ভগবান, তুমি এই সব হতভাগ্য দীন- 

ঃখীদের স্থষ্টি কর কেন? আমি তো'এ দৃশ্ট আর দেখতে পারি না। 
ভগবান, আর কতকাল, আর কতকাল !” তাহার এই কাতর আর্তনাদ 
শুনিয়া যাহার! তাহার সঙ্গে ছিলেন, তাছারাও চোখের জল ফেলিতে 
লাগিলেন । 
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(11) মান্রাজে অবস্থানকালে উপযু্পরি কয়েক দিন যাবত 
কতকগুলি প্রেতাত্মা আসিয়৷ স্বামীজীকে বিরক্ত করিতে থাকে । 
উহার! তাহাকে নানা রকম মিথ্যা সংবাদ দিয়! চঞ্চল করিয়। তোলে 
এবং তিনি পরে অনুসন্ধান লইয়া দেখিতে পান উহাদের দেওয়া 
সকল সংবাদই মিথ্যা । তখন তিনি এরূপ মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার 
জন্য উহাদিগকে তিরস্কার করিলে, উহার নিজেদের ছুর্দশার কথা 


তাহাকে জানাইল। তখন স্বামীজী এই বিষয় চিন্তা করিয়।,. 


একদিন সমুদ্রতীরে গিয়া (চাল-কল। ইত্যাদির অভাবে ) এক মুঠ। 
বালি লইয়া অঞ্জলি দিয়া সবান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলেন, এ 
প্রেতাআ্ার। যেন শাস্তি লাভ করে। ইহার ফলে, উহারা শান্তি পায় 
এবং স্বামীজীকে আর কখন বিরক্ত করে নাই। 

দেখ] যায়, মাদ্রাজ পৌছিবার অল্প পরেই স্বামীজী তাহার 
আমেরিকা যাইবার ইচ্ছা পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট খোলাভাবে 
ঘোষণ। করেন এবং পাশ্চাত্য-দেশে ধর্ম-প্রচারের আবশ্তঠকতা তাহাদের 
বিশেষ করিয়! বুঝান। তাহার কথার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব সকলেই 
উপলব্ধি করেন। এবং তাহার কতিপয় উৎসাহী শিষ্য তাহার এ 
উদ্দেশ্ট সাধনের সাহায্যার্থে আবশ্ঠকীয় অর্থ সংগ্রহে উদ্চোগী হন ও 
অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাচ শত টাকা সংগ্রহ করেন ৷ কিন্তু উহাতে 
স্বামীজী চঞ্চল হইলেন। কারণ, তিনি চিকাগে। ধর্মমহাসভায় 
যাওয়া স্থির করিলেও, তিনি বুঝিতে চাহিতেছিলেন যে তাহার 
এ সঙ্কল্প তিনি জগন্মাতার ইচ্ছাতেই করিয়াছেন, শুধু নিজের কোন 
ইচ্ছা বা অহমিকার বশে করেন নাই । তাই, তিনি তাহার শিষ্যদের 
বলিলেন, “আমি আমেরিকা যাত্রার পূর্বে বুঝতে চাই, আমার যাওয়। 
মায়ের ইচ্ছাতেই হচ্ছে। সুতরাং তোমরা যা সংগ্রহ করেছ, 
তা গরীবদের বিলিয়ে দাও। আমার যাওয়া যদি মায়ের ইচ্ছ। 
হয়, তবে টাকা আপনা থেকেই আবার আসবে ।” শুনিয়া শিষ্যুগণ 


তাহার এ আদেশ অনুসারে তাহাদের সংগৃহীত টাকা! ব্যয় করিয়া, 


ফেল্গিলেন। 


শা 
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ইহার অল্ল পরেই, হায়দরাবাদ হইতে একটি আহ্বান আসিল। 
সেখানকার যে সকল হিন্দু তাহাদের মাদ্রাজের বন্ধুগণের নিকট 
হইতে স্বামীজীর কথা অবগত হইয়াছিচেন, তাহাদের অনেকে 
তাহাকে একবার হায়দরাবাদ আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়। 
পাঠাইলেন। এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানের পশ্চাতে (ঈশ্বরের ) 
কোন গৃঢ় উদ্দেশ্ট আছে মনে করিয়া স্বামীজী যাইতে সম্মত 
হইলেন। তখন মন্মথবাবু তাহার বন্ধু ও নিজাম সরকারের 
ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত মধুন্দন চ্যাটাজিদক তারযোগে জানাইলেন যে 
স্বামীজী ১০ই ফেব্রুআরি ( ১৮৯৩ ) তারিখে হায়দরাবাদ পৌছিবেন । 
তৎপূর্ব দিন হায়দরাবাদ ও সেকেন্দরাবাদের হিন্দুগণ একটি সভা 
করিয়া তাহাকে যথাযোগ্যভাবে অভ্যর্থনা করা স্থির করেন। তাই, 
সেখানে পৌঁছিয়। স্বামীজী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন তাহাকে অভ্র্থন। 
করিবার জন্য পাচশতাধিক লোক স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছে এবং 
তাহার মধ্যে রহিয়াছেন নিজাম সরকারের রাজকর্নচারীগণ, কতিপয় 
অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক, এবং অনেক ধনী ব্যবসায়ী, উকীল ও 
পণ্ডিত প্রভৃতি । এই জনতার বিশিষ্ট ব্যক্কিবর্গের মধ্যে ছিলেন__ 
রাজা শ্রীনিবাস রাও বাহাছুর, মহারাজ। রস্ত। রাও বাহাছুর, পণ্ডিত 
রতন লাল, ক্যাপটেন রঘুনাথ, সামন্থল-উলেম। সৈয়দ আলি 
বিলগ্রামী, নবাব ইমাদজঙ্গ বাহাদুর, নবাব সেকেন্দর নেওয়াজজঙ্গ 
বাহাদুর, নবাব ইমাদ নেওয়াজজঙ্গ বাহাদুর, নবাব ছুলাখান বাহাছুর, 
শ্রীযীত এইচ ডোরাবজী, রায় হুকুমর্টাদ, এম এ, এল্এল্‌ ডি, 
মিঃ এফ এস্‌ মাগডন, শেঠ চতুভূজ ও শেঠ মতিলাল। মধুসূদন বাবুর 
পুত্র বাবু কালীচরণ চ্যাটাজি কলিকাতায় থাকিতেই ম্বামীজীর সহিত 
পরিচিত ছিলেন। তাই, তিনি প্রত্যেককে তাহার সহিত পরিচয় 
করাইয়া দিলেন । এবং তখন স্বামীজীর উপর যে পুষ্প-মাল্য বধিত 
হইতে লাগিল তাহা এক বিরাট স্তূপ বাঁধিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী 
লিখিয়াছেন, 'কোন সাধুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত এত লোকের 
সমাবেশ আমর! কখন দেখি নাই। অভ্যর্থনাটি খুবই জমকালো 
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ধরনের হইয়াছিল" অভ্যর্থনার শেষে স্বামীজীকে মধুনুদন বাবৃর 
বাসায় লইয়া! যাওয়া হইল । 

পরদিন ( ১১ই ফেব্রুআরি ) সকালবেলা সেকেন্দরাবাদের এক 

। শত হিন্দু-অধিবাসীর একটি কমিটি তাহার নিকট আসিয়৷ তাহাকে 

ছুধ, মিষ্টি ও ফল উপহার দিয়া, তাহাকে সেখানকার মহবৃব কলেজে 
একটি বন্তৃত। দিতে অনুরোধ করিলেন । ম্বামীজী সম্মত হইয়া এ 
জন্যা ১৩ই ফেব্রুআরি দিন স্থির করিয়া দ্িলেন। তৎপর তিনি সেদিন 
কালীচরণবাবুর সহিত গোলকোণ্ডার কেল্লা দেখিতে গেলেন। পরের 
দিন সকালবেলা তিনি--নিজাম বাহাছরের শ্যালক নবাব বাহাছুর 
স্যার খুরসিদ জা, কে, সি, এস, আই, মহোদয়ের আমন্ত্রণ অনুসারে-- 
কালীচরণবাবুকে লইয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত নিজাম 
বাহাছবরের রাজপ্রাসাদে যান। স্যার খুরসিদ জ। উদ্দার ধর্মমত 
পোষণ করিতেন এবং হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পর্বস্ত সমস্ত 
হিন্দুতীর্থ সকল দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি সমাদরের সহিত 
স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন । 

ছুই ঘণ্টাধিক কাল তাহার! হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে 
আলোচন। করিলেন । নবাব বাহাছুর সাকার ঈশ্বরে আপত্তি করিলে, 
স্বামীজী সকল ধর্মমতের সমন্বয়ভূমি দেখাইয়া, বেদান্ত সত্যের 
উপর স্থাপিত এক উদার সর্জনীন সনাতন ধর্মের কথা বলিলেন । 
এবং কথাপৃষ্ঠে জানাইলেন যে তিনি এ ধর্ম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্য 
দেশে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। গ্াহার যুক্তিপূর্ণ কথা ও অপূর্ব 
বাশ্ীতায় মুগ্ধ হইয়া নবাব বাহাছুর তাহার পাশ্চাত্যদেশে যাইবার 
সাহায্যে এক হাজার টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বামীজী এ 
সময়ে এ টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, “যখন আমি 
কার্ক্ষেত্রে নামিব, তখন আমি উহা! চাহিয়া! পাঠাইব |” 

১৩ই ফেব্রুআরি সকালে স্বামীজী হায়দরাবাদ স্টেটের প্রধান মন্ত্রী 
স্যার আসমান জা, কে, সি, এস, আই, পেক্কার মহারাজা নরেন্রকৃষণ 
বাহাছ্র এবং মহারাজ! সিউরাজ বাহাছুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং 
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তাহারা সকলেই তাহার “প্রস্তাবিত আমেরিকায় ধর্সগ্রচারের কাজ 
সমর্থন করেন । এ দিন বৈকালে তিনি সেকেন্দরাবাদের মহবুব কলেজে 
“পাশ্চাত্যদেশে আমার গমনোদ্দে্ত” সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। 
পণ্ডিত রতনলাল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সহস্রাধিক লোক 
সভায় যোগদান করে এবং তাহার মধ্যে কতিপয় ইওরোগীয় ভদ্র- 
লোকও ছিলেন। স্বামীজীর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, ও ইংরেজী ভাষার 
দখল সকলকেই চমতকৃত ওমুগ্ধ করে। পরদিন সকালে বেগম 
বাজারের ব্যাঙ্কারগণ শেঠ মতিলালের নেতৃত্বে তাহার সহিত দেখা 
করেন ও তাহারা সকলেই তাহাকে আমেবিকা যাইবার জন্য অর্থ- 
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রতি দেন। ইহা ব্যতীত, থিওসফিক্যাল 
সোসাইটি ও সংস্কত ধর্মমগ্ুল সভার সভ্যগণও তাহার সহিত দেখা 
করিতে আসেন । 

১৫ই ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজী পুণার হিন্বুগণের নিকট হইতে 
তারযোগে সেখানে যাইবার জন্য এক আমন্ত্রণ পান। উত্তরে তিনি 
তাহাদের জানান যে, তিনি এখনই যাইতে পারিতেছেন না, পরে 
সুযোগ হইলে সানন্দে সেখানে যাইবেন। ইহার পরের দিন তিনি 
হিন্দুমন্দির সকলের ধ্বংসাবশেষ, বাবা সরফুদ্বিনের বিখ্যাত কবর ও 
স্যার সালর জঙ্গের প্রাসাদ দেখিতে যান । 

ইহা ব্যতীত জানা যায়, স্বামীজী কতিপয় বন্ধু সহ হায়দরাবাদের 
এক খ্যাতিসম্পন্ন ব্রাঙ্গণ যোগীকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন । 
তাহার কতকগুলি যোগলব্ শক্তি (বিভূতি ) ছিল। স্বামীজী যখন 
তাহার নিকটে পৌছেন, তখন তিনি প্রবল জরে শয্যাশায়ী ছিলেন । 
স্বামীজীকে সন্ন্যাসী ও উচ্চ আধ্যাত্মিক লক্ষণযুক্ত দেখিয়া তিনি 
তাহাকে তাহার মাথায় হাত রাখিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী 
এরাপ করিলে, তিনি তত্ক্ষণাৎ জরমুক্ত হইয়। উঠিয়। বসিলেন। তখন 
স্বামীজী তাহার আগমনোদেশ্য তাহাকে জানাইলে, তিনি তাহাকে 
তাহার যোগলনধ কয়েকটি অত্যন্ভুত শক্তির ক্রিয়া! দেখাইলেন |; 
১।  ম্বামীজী বলিয়াছেন, “আমার ব্যবস্থায় যোগী মাত্র এক টুকু] 


৩০২. স্বামী বিবেকানন্দ 


পরে স্বামীজী এই বিষয় চিন্তা করিয়া! এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, এ 
শক্তিগুলি মন হইতে জাত এবং মনের বৃত্তিগুলির বিকাশ-সাধনের দ্বারা 
অতি আশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটানে। যাইতে পারে। 

যাহ! হউক, ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বামীজী হায়দরাবাদের 
বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া! মাদ্রাজ রওন। হইলেন। 
সহত্রাধিক লোক স্টেশনে আসিয়া তাহাকে বিদায়-সংবর্ধন। 
জানাইলেন | গাড়ী মাদ্রাজ পৌছিলে, সেখানেও বনু ভক্ত, শিষ্য ও 
অনুরাগী ব্যক্তিগণ স্টেশনে আসিয়। তাহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়। 
লইলেন | 

মান্রাজে ফিরিয়। স্বামীজী পূর্বের ম্যায় ধর্মালোচনা এবং ধর্ম ও 
অপর নান! বিষয়ের কথোপকথনে ব্যাপূত হইলেন । ফলে, এখানে 
। পূর্বের স্যায়ই ) তাহার ভক্ত ও শিষ্যদের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতে 
লাগিল । অন্যদিকে, যতই সময় যাইতে লাগিল, তাহার আমেরিকা 
যাইবার চিন্তা ততই গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। তথাপি তিনি 
পূর্বের সায় এইকালেও গুরু ও জগন্াতার সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশের 
অপেক্ষায় থাকিয়া একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়াই রহিলেন। 

কিন্তু তিনি নিজে এইভাবে নিশ্চেষ্ট থাকিলেও, তাহার শিষ্যুগণ 
তাহাকে আমেরিকা যাইবার জন্য উৎসাহিত কারতে লাগিলেন 
এবং মার্চ ও এপ্রিল মাসে প্রবল উদ্ধমে এজন্য আবশ্যকীয় অর্থ 
সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইলেন । এমন কি, এই উদ্দোশ্টে তাহাদের 
কেহ কেহ রামনাদ, মহীশুর ও হায়দরাবাদ পর্বস্ত গিয়াছিলেন। সমস্ত 
লক্ষ্য করিয়া, স্বামীজী একদিন তাহাদের বলিলেন, “আমি ভারতের 
জনলাধারণর হিতার্থে আমেরিকা যাচ্ছি । তাই, আমার যাওয়৷ যদি 
কাপড় পরিষ্ধা ও (শীতের জন্ত আমারই প্রদত্ত) একখানি কম্বল গায়ে দিয়। 
ঘরের কোণে বসিয়া, $ কম্বলের ভিহর হইতে ( আমার ও উপস্থিত অপর 
সকলের ফরমাশ মত) কয়েক মণ সতৃপীককত 'আহ্ুুর, কমলা, ইত্যাদি ফল ও 
পরিশেষে একরাশ তাজা গোলাপ বাহির করিয়া দেন। এঁ সব ফল আমরা 
'খাইয়া ছেখিয়াছিলাম।. এবং উহ হায়দরাবাদ অঞ্চলে কখন জন্মে না” 
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মায়ের ইচ্ছ। হয়, তবে আমার যাওয়ার খরচ তাদের কাছ থেকেই 
আসুক |” যাহার! অর্থসংগ্রহ করিতে রত হইয়াছিলেন, তাহাদের 
নেতা ছিলেন স্বামীজীর একনিষ্ঠ শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, এম এ। 
তিনি গুরুর মুখে এই কথা শুনিয়। দ্বারে দ্বারে গিয়া অর্থভিক্ষা করিতে 
লাগিলেন । এবং পরিশেষে তিনি ও তাহার সঙ্গীগণ উক্তরূপে অক্রান্ত 
পরিশ্রম করিয়া প্রয়োজনীয় অর্থের বেশীর ভাগ সংগ্রহ করিলেন । 
স্বামীজী ইহ! মায়ের ইচ্ছার নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করিলেন । তথাপি 
তিনি আরও স্পষ্টতর নির্দেশের জন্ত মা ও ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন । 

অল্প পরেই সে নির্দেশ তিনি পাইলেন । একদিন রাত্রে অর্ধ- 
নিদ্রিত অবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রতীর 
হইতে বিস্তীর্ণ সাগরজলের উপর দিয়া হাটিয়। চলিয়াছেন এবং যাইতে 
যাইতে তাহাকে তাহার অনুনরণ করিবার জন্ত ইশারা করিতেছেন । 
ক্ষণপরে স্বামীজী জাগিলেন এবং এক অপার শাস্তি ও আনন্দে তাহার 
দেহ-মন ভরিয়া উঠিল । তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাহাকে এই- 
ভাবে যাইবার আদেশ দিয়। গেলেন । এবং তৎসঙ্গে তাহার মনের 
সকল সংশয়, সন্দেহ ও ছূর্বলতা দুরীভূত হইল । 

তবে ইহাতেও তাহার পূর্ণ তৃপ্তি হইল ন।। কারণ, তাহার কাছে 
সব চাইতে বড় জিনিস ছিল শ্রীশ্রীমায়ের আশীবাদ। তাই, তিনি 
তাহার ( শেষবারের ) সুদীর্ঘ পরিব্রাজক জীবন অবলম্বনের পূর্বে যে 
ভাবে তাহার আশীর্বাদ চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেইভাবেই তাহার এই 
দীর্ঘতর বিদেশ যাত্রার পূর্বে তিনি ব্যাকুল আগ্রহে পুনরায় তাহার এ 
আশীর্বাদ চাহিয়া! পাঠাইলেন। শ্রীশ্রীমা তাহার এই অতি প্রিয় 
সম্তানটিকে কোন স্ুদ্দুর অজান। দেশে যাইতে দিতে যে ইচ্ছুক ছিলেন 
তাহা নয়। কিন্তু স্বামীজীর পত্র পাইবার অব্যবহিত পরেই, তাহার 
একটি দর্শন উপস্থিত হইল : ঠাকুর তীর হইতে সমুদ্রের উপর দিয়া! 
হাটিয়। চলিয়াছেন এবং তাহাকে অনুসরণ করিবার জন্য নরেনকে 
ইঙ্গিত করিতেছেন । এই দর্শনটি হইতেই, শ্রীশ্রীম। বুঝিতে পারিলেন 
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যে নরেনের আমেরিকায় যাওয়া ঠাকুরেরই ইচ্ছা । তাই এ বিষয়ে 
তিনি তাহাকে সবাস্বঃকরণে তাহার আশীর্বাদ ও উপদেশ জানাইয়! 
লিখিলেন-__ “বাবা, তোমার মুখে সরস্বতী বস্থুক, তুমি জয়ী য় 
ফিরে এসো 1৮ 

তাহার এ পত্র পাইয়া স্বামীজী আনন্দে পরিপ্লত হইলেন । এবং 
নিজ শিষ্গণকে এ চিঠির বার্তা জানাইয়। বলিলেন, “মায়ের আশীরবাদ 
পেয়েছি। আর আমার কোন সংশয় সন্দেহ নেই । আমি আমেরিকা 
যাবার জন্তে প্রস্তুত 1” শুনিয়া তাহার উৎসাহদীপ্ত শিষ্যগণ পুলকিত 
হইয়| কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার যাত্রার সকল বন্দোবস্ত করিয়া 
ফেলিলেন। এবং স্থির হইল যে তিনি মাসখানেক পরে ৩১শে মে 
(১৮৯৩ ) তারিখে আমেরিকাগামী কোন জাহাজে রওন! হইবেন । 

কিন্তু তাহ! হইলেও নানা-্থত্র হইতে বোঝা যায়, তাহার শিশুদের 
সংগৃহীত অর্থ তখনও তাহার জাহাজে যাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয় নাই। 
তবে তাহার! আশ! করিতেছিলেন, যে স্থিরীকৃত যাত্রার দিনের পূর্বে 
তাহার। আবশ্যকীয় বক্রী টাক ঠাদা তুলিয়া পূরণ করিতে পারিবেন । 
এবং স্বামীজী স্থির করিয়াছিলেন, যদি এ টাকা সংগৃহীত নাও হয়, 
তাহ! হইলেও তিনি যাওয়া স্থগিত করিবেন না এবং আবশ্যক হইলে 
পদদব্রজে আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া যাইবেন | 

কিন্তু স্বামীজীর পশ্চাতে ছিলেন তাহার গুরু ও স্বয়ং বিধাতা 
তাই, (তাহাদের ইচ্ছায় ) তাহার যাব্র-সংক্রান্ত সকল দুশ্চিন্তা ও 
অব্যবস্থা আপনি দুর হইল। খেতড়ির মহীরাজার প্রাইভেট 
সেক্রেটারি মুন্সী জগমোহন লাল অকম্মাৎ একদিন মন্মথবাবুর বাড়ীতে 
আসিয়া স্বামীজীকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাহার অবিলম্বে একবার 
খেতড়ি যাইতে হইবে । এবং তাহার হেতু এই । 

( আমর! দেখিয়াছি) প্রায় ছুই বগুসর পূর্বে স্বামীজী খেতড়ির 
অপুত্রক মহারাজকে আশীববাদদ করিয়াছিলেন যে, তাহার একটি 
পুত্রসন্তান লাভ হউক । তারপর এখন তাহার একটি পুত্র হওয়ায়, এ 
পুত্রের জম্মোপলক্ষ্যে সার! খেতড়ি রাজ্যে এক বিপুল উৎসবের 
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আয়োজন কর! হইয়াছে । তাই মহারাজের একান্ত ইচ্ছ। যে তাহার 
গুরু এই উত্সবে যোগদান করুন । এবং তদনুসারে তাহাকে লইবার 
জন্যই তিনি মুন্দী জগমোহন লালকে মান্রাজ পাঠাইয়াছেন | 

সমস্ত শুনিয়া স্বামীজী জগমোহন লালকে বলিলেন, “প্রিয় 
জগমোহন, আমি আগামী ৩১শে মে আমেরিকা! রওন। হচ্ছি এবং তার 
মাত্র আর এক মাস বাকী আছে। তাই, এখন আমার এ যাত্রার 
জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হবে+_আমি কি করে যাব?” 
উত্তরে জগমোহন লাল কহিলেন, “ন্বামীজী, আপনি ন! গেলে মহারাজ। 
যারপরনাই নিরাশ বোধ করবেন। আপনি অন্ততঃ একদিনের জন্য 
চলুন” ইহাতে স্বামীজী তাহাকে খুলিয়াই বলিলেন যে, তাহার 
যাত্রার জন্ প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ এখনও সংগ্রহ হয় নাই এবং তাহা 
সংগ্রহের জন্যই তাহার এখন এখানে থাকা একান্ত আবশ্যক | বিশেষ, 
এঁ অর্থ সংগ্রহ ন। হইলে তীহাকে আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের মধ্য 
দিয়া পদব্রজে যাইতে হইবে । 

ইহ! শুনিয়। মুন্সী জগমোহন লাল এক নুদীর্ঘ পত্রে মহারাজাকে 
সমস্ত কথা জানাইয়। তাহার আদেশের জন্য মাদ্রাজ অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন । তাহার পত্র পাইয়া মহারাজ। ১১ই এপ্রিল তারিখে এক 
পত্রে ও একখান। টেলিগ্রাম দ্বারা তাহাকে জানাইলেন যে স্বামীজীর 
আমেরিকা যাইবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সকল দায়িত্ব তিনি গ্রহণ 
করিলেন। এ পত্র ও টেলিগ্রাম পাইয়। জগমোহন লাল উহার মর্ম 
স্বামীজীর নিকট নিবেদন করিয়া বলিলেন, "আপনার আমেরিকা 
যাবার ব্যবস্থার জন্য কোন চিন্তা করবেন ন।। সে সব মহারাজ 
করবেন এবং এ জন্য-যষে টাকার আবশ্যক হয় তা তিনি দেবেন। 
আপনি শুধু আমার সঙ্গে খেতড়ি চলুন।” মহারাজা ও জগমোহন 
লালের এইরূপ একাস্তিক আগ্রহ দেখিয়া ম্বামীজী পরিশেষে খেতড়ি 
যাইতে অম্মত হইলেন । এবং হাতে সময় অল্প থাকায়, স্থির হইল 
স্বামীজী আর মাদ্রাজ কফিরিবেন না, বোম্বাই হইতে আমেরিকায় যাত্র। 
করিবেন। প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝিয়া তাহার মান্রাজী ভক্ত ও 
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শিষ্গণ এই ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন এবং যাত্রার সময় সাশ্রুনয়নে 
তাহার পদধুলি গ্রহণ করিয়। তাহাকে বিদায় দিলেন। 

বোঝ! যায়, মাদ্রাজ ত্যাগের সময় স্বামীজীর হাদয়-মনও এক 
বেদনা পূর্ণ উদ্বেল স্মৃতিতে ভরিয়৷ উঠিয়াছিল। কারণ দেখ! যায়, এই 
স্মৃতি তিনি জীবনে কখন ভুলেন নাই। এই মান্ত্রাজই যেন তাহাকে 
সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পাণ্ডিত্য, 
গ্রতিভা ও অধ্যাত্মজ্ঞান, তাহার প্রচারিত ধর্ম, শিক্ষ। ও আদর্শ, 
ভারতের নিজস্ব বস্ত্র বলিয়া মান্্রাজবাসীগণই সর্বপ্রথম শিরে ধারণ 
করিয়া লইয়াছিল। এবং পরিশেষে মাদ্রীাজেরই কতিপয় যুবক 
তাহাকে সমগ্র ভারতবর্ষের যোগ্যতম প্রতিনিধি স্থির করিয়। চিকাগো 
ধর্মমহাঁসভায় পাঠাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিল এবং তাহার ফলেই 
তিনি এ সভায় যোগ দিতে পারিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তাহার তখন 
তাহার জন্য যাহা করিয়াছিল, তজ্জন্য আজ সমগ্র ভারত ( ও সারা 
পৃথিবীও ) তাহাদের নিকট চির-খণী। 


যাহ! হউক, স্বামীজী মুন্দী জগমোহন লালের সহিত মাদ্রাজ 
হইতে বোম্বাই এবং বোম্বাই হইতে জয়পুর হইয়া খেতড়ি পৌছেন। 
বোম্বাই'এ ঠাকুরের গৃহীভক্ত কালীপদ ঘোষের বাসায় স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার! বোম্বাই 
হইতে স্বামীজীর সহিত একত্রে রওনা হইয়া! আবু রোড স্টেশনে 
নামিয়া যান । 

জগমোহন লালের সহিত স্বামীজী যেদিন সন্ধ্যাকালে খেতড়ি 
পৌঁছিলেন, তাহার তিন-চারি দিন পূর্বে উত্সব আরম্ভ হইয়! 
গিয়াছিল। তাই, তখন পথঘাট ও সমস্ত শহরটাই ছিল উজ্জ্বল 
সাজে সুসজ্জিত, চতুদিক নৃত্যুগীতবাগ্ভে মুখরিত এবং অভ্যাগত-পূর্ণ 
রাজপ্রাসাদটি অত্যুজ্জল আলোকে আলোকিত । মহারাজা এ সময়ে 
রাজ-অতিথিগণ সহ রাজতরণীতে জলবিহার করিতেছিলেন। স্বামীজীর 
আগমন সংবাদ পাইয়। তিনি তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিবার 
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নিমিত্ত অবিলম্বে তাহার সভাকক্ষে আসিয়া বসিলেন। এবং 
জগমোহন লাল স্বামীজীকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিলে, তিনি 
আসন হইতে উঠিয়া! তাহার পাদবন্দনা করিলেন । স্বামীজী তাহাকে 
আশীর্বাদ করিয়া! হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন। তখন উপস্থিত 
অপর সকলেও উঠিয়া দ্াড়াইয়৷ স্বামীজীকে অভিবাদন করিলেন। 
তৎপর তাহাকে তাহার জন্য নির্দিষ্ট আসনে লইয়া! যাইবার সময় 
গায়কগণ একটি অভ্যর্থনা সঙ্গীত গাহিল। জঙ্গীত শেষ হইলে, 
মহারাজ! তাহাকে অভ্যাগত রাজপুত সর্দারগণ, রাজন্যবর্গ ও অপর 
অতিথিদিগের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করাইয়! দিলেন। এবং 
তিনি যে তাহাকে পুত্রলাভের আশীর্বাদ করিয়াছিলেন ও বর্তমানে 
সনাতন ধর্ধ প্রচারের উদ্বেশ্টে আমেরিকা যাইতেছেন, তাহাও 
সকলকে জানাইলেন ৷ শুনিয়। সকলেই হর্ষধ্বনির দ্বার! স্বামীজীকে 
অভিনন্দিত করিলেন । পরিশেষে স্বামীজীর আশীবাদ গ্রহণের জন্ত 
রাজশিশুকে সভায় আন হইলে, স্বামীজী তাহার মাথায় হাত দিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন । 

কয়েক দিন পরে স্বামীজী মহারাজাকে জানাইলেন, আমেরিকা 
যাইবার প্রস্ততির জন্য তাহার এখন অবিলম্বে বোম্বাই যাওয়া দরকার । 
যাত্রাপথে মহারাজ। ও জগমোহন, লাল তাহার সহিত জয়পুর পর্বস্ত 
আসিলেন.। জয়পুরে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে । মহারাজা 
সেদিন সন্ধ্যায় তাহার জয়পুরের প্রাসাদে বসিয়া একটি নর্তকীর গান 
শুনিতেছিলেন। তখন স্বামীজী তীহার তাবুতে থাকায়, তিনি 
তাহাকে প্রাসাদে আসিয়া এ গান শুনিতে অনুরোধ করিয়া! 
পাঠাইলেন। উত্তরে স্বামীজী জানাইলেন যে, সন্ন্যাসী হিসাবে তিনি 
এ্ী স্থানে আসিতে পারেন'না । তাহার এই উত্তর শুনিয়া! গায়িকা 
মর্মাহত হইয়। প্রত্যৃ্তর স্বরূপ (স্থুরদাস রচিত ) যে গান ধরিলল তাহার 
মর্ম এই : 

'প্রভূ, তুমি আমার দোষ দেখো! না, কারণ তোমার নাম সমদর্শন | 
এক টুকরা লোহা মন্দিরের বিগ্রহে এবং আর এক টুকরা কসাই'এর 
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ছুরিতে আছে। কিন্তু পরশপাথর স্পর্শ করিলে, উহার! উভয়েই 
সমভাবে সোনায় রূপান্তরিত হয়। তাই, প্রভু, তৃমি আমার দোষ 
দেখে! না। ইত্যাদি ।' 

তাবু হইতে গানটি শুনিয়া স্বামীজী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি, 
যে সত্য ভুলিয়! যাইতেছিলেন, তাহা এই গায়িকা ও তাহার গান 
তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল । সবই তো৷ ব্রঙ্গ, একই ঈশ্বরই তো 
সর্বত্র--এই মেয়েটির মধ্যেও! হায়, এই আমার সন্র্যাস! আমি 
এখনও আমার ও এই মেয়েটির মধ্যে ভেদ দেখছি ! এইরূপ চিস্তা 
করিয়া স্বামীজী তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে আসিয়। সকলের সহিত মেয়েটির 
গান শুনিতে লাগিলেন। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটি বর্ণনা করিয়া 
তিনি বলিয়াছেন, “ঘটনাটি আমার চোখের আবরণ সরিয়ে দেয়। 
সবই যখন একেরই বিকাশ, তখন আমি আর কাকে ঘৃণা করবো ?” 

ইহার পর স্বামীজী জয়পুর হইতে একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় 
বোম্বাই রওনা হইলেন। এবং তাহার আমেরিকা যাত্রার সকল 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার জন্য, মহারাজার নির্দেশে জগমোহন লাল 
তাহার সঙ্গে গেলেন। পথে আবু রোড স্টেশনে স্বামী ব্রদ্মানন্দ ও 
স্বামী তুরীয়ানন্দ (নির্দিষ্ট দিনে ) তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য 
স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন | . স্বামীজী গাড়ী হইতে নামিয়া 
তাহাদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, “হরিভাই, 
আমি আজও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছু বুঝতে পাবিনি। কিন্তু 
আমার হৃদয় খুবই প্রসারিত হয়েছে । আমি (পরের ছুঃখবেদনা ) 
অনুভব করতে শিখেছি । আমাকে বিশ্বাস কর, আমি (ও ) অতি, 
তীব্রভাবে অনুভব করি।” কথা কয়টি বলিতে বলিতে আবেগে 
স্বামীজীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর বলিতে পারিলেন না,_শুধু চোখ 
হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল । পরবর্তীকালে স্বামী তুরীয়া- 
নন্দ একদিন এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়। নিজেই 
ভাবাবেগে অভিভূত হইয়া পড়েন। এবং অশ্রুভারাক্রাস্ত নয়নে 
কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলেন, 
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“্বামীজীর কথা শুনে আমার কি মনে হয়েছিল জানো ? মনে হল, 
এই করুণার কথা, এই অপার সহানুভূতি+_-এ তো শ্রীবুদ্ধেরই কথা ও 
অনুভূতি! আমি স্পষ্ট অনুভব করলাম সমগ্র মানবজাতির হঃখকষ্ট 
সার বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে ও সেখানেই তার উপশমের ওষুধ তৈরী 
হচ্ছে ।” 

কথাগুলি হইতে বোঝা! যায়, স্বামীজী কি বেদনার চাপে একাকী 
এক অনন্ত সিন্ধুর ওপারের সুদুর অজান! অচেনা দেশের পানে ছুটিয়া- 
ছিলেন।১ অন্তরের প্রেরণা, গুরু ও ঈশ্বরের আহ্বান, সমগ্র মানব- 
কুলের আকুল ক্রন্দন--এ সবই তাহাকে একই নির্দেশ দিতেছিল। 
তাই, তিনি যাইতেছিলেন | 

এক রাত্রি আবু রোড স্টেশনে থাকিয়া, স্বামীজী যখন পুনরায় 
( বোন্বাই-গামী ) গাড়ীতে উঠিলেন, তখন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটন। 
ঘটে । স্বামীজীর অনুরাগী একটি বাঙ্গালী ভন্রলোক তাহার সহিত 
একই কামরায় বসিয়া ছিলেন। একটি ইউরোগয় টিকিট কালেক্টার 
রেলের একটি নিয়ম উদ্ধত করিয়া এ ভদ্রলোকটিকে অত্যন্ত অশিষ্ট 
ভাষায় নামিয়। যাইতে বলে। ভদ্রলোকটি নিজেও একজন রেল 
কর্মচারী ছিলেন । তিনি টিকিট কালেক্টারের কথায় শাস্তভাবে আপত্তি 
করিয়া বলিলেন, “এমন কোন নিয়ম নেই যার জন্যে আমি নেমে যেতে 
বাধ্য হতে পারি | ইহাতে এ টিকিট কালেক্টার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়। 


১। স্বামী অখগ্ডানন্দ লিখিয়াছেন, স্বামীজী আমেরিকা রওনা হইবার 
কিছু পরে স্বামী ব্রন্মানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত আমার আবু রোড 
স্টেশনে সাক্ষাৎ হয়। তখন, স্বামীজীর আমেরিকা যাইবার কারণ সম্বন্ধে শ্বামী 
ব্রহ্মানন্দ আমাকে বলেন, “ম্বামীজী যখন পশ্চিমঘাট পর্বত ও মহারা্র দেশে 
ভ্রমণ করেন, সেই সময় সাধারণ লোকের ছুঃখ-দারিত্ত্য এবং বড়লোকের 
অত্যাচার দেখে তিনি সর্বদা কাদতেন। আমাদের বলেছেন, দেখ ভাই, 
এদেশে যে রকম দুঃখ-দারিদ্র্য, এখানে এখন ধর্মপ্রচারের সময় নয়। যদি 
কখন এদেশের ছুঃখ-দারিদ্র্য দুর করতে পারি, তখন ধর্মকথা বলব। সেইজন্ 
কুবেরের দেশে যাচ্ছি । দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।” 
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উঠিল। তখন স্বামীজী মধ্যস্থ হইয়! ছুই-একটি কথ! বলিতেই, টিকিট 
কালেক্টার তাহার দিকে চাহিয়। রুক্ষভাবে বলিল, « তুম কাহে বাত 
করতে হো 1” ইহাতে স্বামীজীও রাগিয়া বলিলেন, “তুমি 'তুমের” 
দ্বার কি বোঝাতে চাও? তুমি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের 
কাজে নিযুক্ত আছ, আর তৃমি ভদ্রভাবে ব্যবহার করতে জাননা ? 
তুমি “আপ? বলতে পার না ?” টিকিট-কালেক্ার তাহার ভুল বুঝিতে 
পারিয়া ইংরেজীতে বলিল, “( আমার ভুলের জন্য) আমি ছুঃখিত। 
আমি হিন্দী ভাল জানি না। আমি শুধু এই লোকটিকেই চাই***।” 
ইহা! বলিতেই স্বামীজী বাধ। দিয়! বলিলেন, “তুমি এইমাত্র বললে 
তুমি হিন্দী ভাল জান না। এখন দেখছি তুমি তোমার নিজ মাতৃ- 
ভাষাও জান না। এই “লোকটি বলে তৃমি যার কথ! বলছ, তিনি 
একটি ভদ্রলোক 1” তখন টিকিট-কালেক্টার নিজ অন্যায় বুঝিতে 
পারিয়া এ কামরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। 

অতঃপর তাহার! বোম্বাই পৌছিলে, সেখানে তাহাদের সহিত 
আলাসিঙ্গ। পেরুমলের সাক্ষাৎ হইল । তিনি গুরুর আমেরিকা যাত্রার 
পূর্বে তীহাকে দর্শন ও প্রণাম করিবার জন্য মাদ্রাজ হইতে বোম্বাই 
আসিয়াছিলেন। জগমোহন লাল মহারাজার আদেশানুসারে 
স্বামীজীকে (তাহার নিষেধ সত্বেও) রাজগুরুর উপযুক্ত বহুমুল্য 
পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্ত আবশ্যকীয় জিনিস-পত্রাদদি কিনিয়া 
দিলেন । এবং তৎসঙ্গে (দি পেনিনস্থলার এও ওরিয়েপ্ট কোম্পানির )' 
“পেনিনন্থুলার” নামক জাহাজের একখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট ও, 
প্রয়োজনীয় অর্থ তাহার হাতে দিয়া সমস্ত ব্যবস্থা! সম্পূর্ণ করিলেন । 

ক্রমে যাত্রার দিন (৩১শে মে, ১৮৯৩ ) আগত হইলে স্বামীজী- 
বন্ধুগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রওনা হইলেন। জগমোহন 
লাল ও আলাসিঙ্গা পেরুমল সঙ্গে গিয়া তাহাকে জাহাজে উঠাইয়া 
দিলেন, । এবং জাহাজ ছাড়িবার সময় (হইলে, তাহারা তাহাকে প্রণাম: 
করিয়া, সাশ্রুনয়নে বিদায় লইলেন। এই জাহাজে বোম্বাই' এর. 
ব্যারিস্টার ছবিলদাসও যাইতেছিলেন । .আমরা দেখিয়াছি ত্বামীজী, 
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পূর্বে একবার কয়েক দিনের জন্য তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন । 

রওনা হইবার সময় স্বামীী বন্ধুগণের অনুরোধে গেরুয়া বংএর 
রেশমী পোশাক ও পাগড়ি পরিয়াছিলেন। এ উজ্জল পোশাকে তিনি 
এক জ্যোতিরয় মৃততির স্তায় দীপ্তি পাইতেছিলেন। এবং জাহাজ 
ছাড়িবার সময় তিনি এ পোশাকেই ডেকের উপর দীড়াইয়া তাহার 
প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষের তীরভূমির দিকে একডৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। 

অল্প পরেই জাহাজ ছুটিয়া চলিল। তট হইতে জগমোহন লাল 
ও আলাগিঙ্গ! দেখিলেন, পৃথিবী বিজয়ের জন্য গত কয়েক দিন ধরিয়া 
যাহাকে তাহার! সজ্জিত করিয়! পরিশেষে রওনা করিয়া দিয়াছেন, 
তাহাকে লইয়া জাহাজখান। ধীরে ধীরে দূর চক্রবালরেখায় মিলাইয়। 
গেল,--আর দেখা গেল না। একটা বিচ্ছেদ-বেদনার সহিত এক 
অত্যুঙ্জল গরিমাময় আশা-ভরসায় তাহাদের বুক ভরিয়া উঠিল : 
অনূরভবিষ্যুতেই তাহীর! সংবাদ পাইবেন যে, চিকাগো ধর্মমহাসভায় 
তাহাদের প্রেরিত অজেয় মহাপুরুষই জয়ী হইয়াছেন । 


চতুর্থ সত্ব 
বাইশ 


আমেরিকার পথে 
ও 
তথাকার প্রথম দিনগুলি 


স্বামীজী যে জাহাজে রওন| হইলেন, তাহার যাত্রা-পথ ছিল 
প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়া । তাই, জাহাজ ব্যবস্থানুসারে প্রথমে 
কলম্বে৷ এবং তারপর ক্রমান্বয়ে পেনাং সিঙ্গাপুর, হংকং, নাগাসাকি, 
কোবি ও ইয়োৌকোহাম! বন্দরে থামিল। এই পথটুকুর কিছু সংবাদ 
পাওয়া যায়। 

কলম্বোতে জাহাজ প্রায় পূর্ণ একদিন অপেক্ষা করে। সেই 
সুযোগে স্বামীজী গাড়ী করিয়া! কলম্বো শহর ও তথাকার একটি বৌদ্ধ 
মন্দির দর্শন করেন । 

হংকংএ জাহাজ তিন দিন ছিল। এই বন্দরে চীনা মাঝিদের 
নৌকার সংখ্য। ও জাহাজের যাত্রীদের তীরে লইবার জন্য তাহাদের 
তীব্র প্রয়াস ও প্রতিযোগিতা দেখিয়! স্বামীজী বিম্মিত হন। এক 
পত্রে লেখেন, “চীনা মাঝি সপরিবারে তাহার নৌকায় বাস করে। 
এবং তাহার স্ত্রী শিশু-সম্তানকে পিঠে বাঁধিয়া রাখিয়া যে বলের সহিত 
নৌকা চালায়, ভারী মাল ঠেলে ও এক নৌকা হইতে অপর নৌকায় 
লাফাইয়া! পড়ে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। আর এ সঙ্গে 
মন্তব্য করেন, “চীন ও ভারতবর্ষের দারিদ্র্য তাহাদের সত্যতার প্রগতি- 
হীন অবস্থার একটি কারণ। একটি সাধারণ হিন্দু বা চীনার নিকট 
তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোই এমন সাংঘাতিক ব্যাপার যে সে 
আর কিছুরই চিস্তা করিবার অবসর পায় না ।* 

তিন দিন সময় হাতে পাইয়া, স্বামীজী হংকং হঈটতে ক্যান্টন শহর 
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দেখিতে গেলেন । দেখিলেন সেখানে নৌকার সংখ্যা আরও বেশী 
এবং কতকগুলি বাসের নৌকা অতি চমণুকার,_-ছুই-তিন তলা এবং 
রাস্ত। ও বারান্দা সমস্থিত। ক্যান্টনে স্বামীজী কয়েকটি বোদ্ধ মন্দির 
ও একটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ দর্শন করেন। একটি মন্দিরে বৃদ্ধের 
প্রথম পাঁচ শত শিল্ের ( কাষ্ঠনিপ্রিত ) মুতি দেখিয়া তাহার মনে হয় 
এ সবই বাঙ্গালী ভিক্ষুর মুতি। এবং উক্ত বৌদ্ধ মঠটিতে তিনি 
পুরাতন বাংল! অক্ষরে লিখিত অনেকগুলি সংস্কৃত পাুলিপি দেখিতে 
পান। এই সকল প্রমাণ ও তাহার (পূর্বাজিত ) চৈনিক বৌদ্ধ ধর্মের 
ইতিহাসের জ্ঞান হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, কোন এক সময়ে 
বাংল! ও চীনের মধ্যে অতি ঘনিষ্ট আদান-প্রদান চলিত । 

হংকং হইতে জাহাজ নাগাসাকি (জাপান ) পৌছে। সেখানে 
স্বামীজী জাপানীদের রাস্তা ও বাড়ীঘর প্রভৃতির পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্নতা 
দেখিয়া মুগ্ধ হন। এই কালের এক পত্রে তিনি লেখেন, 'জাপানীদের 
সব কিছুই, এমন কি, চলাফেরা, হাবভাব পর্ধস্ত, ছবির মত ।" 

নাগাসাকি হইতে জাহাজ কোবি যায়। জাপানের অভ্যন্তর 
দেখিবার ইচ্ছায়, স্বামীজী কোবি হইতে স্থলপথে ইয়োকোহামায় গিয়া 
পুনরায় জাহাজ ধরেন। পথে তিনি ওসাকা, কিওটো ও রাজধানী 
টোকিও, এই তিনটি বড় শহর দেখেন । এই সময়ে তিনি জাপানীদের 
জাতীয় জীবনের ধারা, তাহাদের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি 
ইত্যাদি বুঝিবার চেষ্টা করেন । তবে যাহা তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্রভাবিত করে তাহ! ছিল তাহাদের শিল্প, বাণিজ্য, রণসজ্জ! ও সব 
কিছুতেই আধুনিক ধরনের সবাঙ্গীন উন্নতির বিপুল প্রচেষ্টা । এই 
সকল দেখিয়া, সামাজিক বৈষম্য ও নানা কুপ্রথা-জর্জরিত নিশ্চেষ্ট 
ভারতবাসীদের এরূপ মহা কর্মোচ্মে উদ্ধ দ্ধ করিবার জন্য তিনি বিশেষ 
ব্যাকুল হইয়৷ পড়েন। এবং ইয়োকোহাম। হইতে তিনি তাহার 
মান্রাজের শিষ্তগণের নিকট যে উদ্দীপনাময় পত্র প্রেরণ করেন, 
তাহাতে তিনি লিখেন, 'বেরিয়ে এস, মানুষ হও। তোমাদের সঙ্কীর্ণ 
গণ্তী থেকে বেরিয়ে এসে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে ছুটে 
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চলেছে । এস, পেছনে তাকিও না, সামনে এগিয়ে যাও। ভারত- 
মাতা তাহার অন্ততঃ এক সহম্্র যুবকের বলিদান চান ।' 

যাহা হউক, উক্ত তিনটি শহরেই স্বামীজী স্থানীয় প্রধান মন্দির 
সকল দর্শন করেন। এবং তিনি বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পান এ 
সকল মন্দিরের গায়েও পুরাতন বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত মন্ত্র সকল 
খোদিত রহিয়াছে । 

ইয়োকোহাম। হইতে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য দিয়া 
আমেরিকা অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই বহু সহস্র 
মাইল ব্যাপী ভ্রমণপথের কোন বিশেষ সংবাদ পাওয় যায় না। তবে 
জানা যায়, স্বামীজী জাহাজে প্রথম প্রথম তাহার ট্রাঙ্ক, সুটকেস ও 
পোশাকের বাক্স প্রভৃতি মালপত্র লইয়। খুবই বিব্রত বোধ করিতেন । 
অন্যদিকে, তাহার চেহারা, ব্যক্তিত্ব ও সৌজন্যের জন্য তিনি অতি 
অল্লেই তাহার সহযাত্রীদের প্রিয় হইয়া উঠেন। এবং জাহাজের 
ক্যাপ্টেন অবসর সময়ে প্রায়ই তাহার ভ্রমণসঙ্গী হইতেন। তিনি 
তাহাকে ঘৃরিয়া ঘৃরিয়া সমস্ত জাহাজটি দেখান ও উহার যন্ত্রাদির 
কাজ বুঝাইয়। দেন। জাহাজের খাদ্য ও পরিবেশের সহিত স্বামীজী 
নিজেকে সহজেই খাপ খাওয়াইয়া লন । এবং ইওরোপীয় যাত্রীদের 
লক্ষ্য করিয়! তিনি তাহাদের রীতি-নীতি ও আদব-কায়দ। প্রভৃতির 
সহিত সুপরিচিত হন । আর এ সকলের সঙ্গে চির-তরঙ্গায়িত অকুল 
বারিধি-বক্ষে ও মেঘমালাসমদ্বিত অনস্ত আকাশের গায়ে সৌন্দধের 
অন্তহীন রূপ দেখিয়া! তাহার কল্পনা-প্রবণ মন ভাবে বিভোর হইয়। 
উঠিত। | 

এই সমস্ত ব্যতীত আরও জানা যায়, গরম জামা-কাপড় সঙ্গে না 
থাকায় স্বামীজী জাহাজে শীতে খুব কষ্ট পাইয়াছেন। তাহাকে 
রওনা! করিবার সময় জগমোহন লাল বুঝিতে পারেন নাই যে গরমের 
দিনেও প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশে শীত থাকে | জাহাজের গষ্ণন 
পথ এ অংশ দিয়াই ছিল।. | 

' যাহা! হউক, জাহাজখানি চলিয়া চলিয়া ক্রমে প্রশান্ত মহাসাগর 
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অতিক্রম করিয়া উত্তর আমেরিকার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে তাহার যাত্রা 
শেষ করিল (২৫শে জুলাই, ১৮৯৩ )। স্বামীজী সেখান হইতে 
রেলগাড়ীতে উঠিয়। ক্যানাডার মধ্য দিয়া তৃতীয় দিন চিকাগো৷ শহরে 
পৌছিলেন (২৭শে/২৮শে জুলাই. ১৮৯৩ )। 


স্টেশন হইতে (সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত) বিরাট চিকাগো 
মহানগরীতে প্রবেশ করিয়। স্বামীজী প্রথমট। খুবই দিশেহারা বোধ 
করিলেন । চতুদিকে রাস্তার জাল ও বিপুল জনস্রোত। তাহার 
মধ্যে তাহার গৈরিক পরিচ্ছদের জন্য সকলেরই তাহার উপর 
কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টি। এবং বিশেষভাবে বালকগণ উহাই একটা 
আমোদের বিষয় করিয়া তাহার পশ্চাণ্ড পশ্চাৎ ছুটিতেছে। আর এ 
সকলের সঙ্গে ছিল দীর্ঘ ট্রেণ-ভ্রমণের ক্লান্তি ও কুলীদের অসম্ভব 
দাখী। বস্ততঃ নৃতন মহাদেশে পদার্পণ করা অবধি তাহার ভ্রমণপথের 
প্রত্যেক স্তরেই যে যেভাবে পারিয়াছে তাহাকে ঠকাইয়াছে। 
এইভাবে বিব্রত ও প্রতারিত হইয়া তিনি পরিশেষে একটি হোটেলে 
উঠিয়৷ নিজ মনকে শান্ত করিবার অবসর পাইলেন । 

পরদিন তিনি চিকাগোর বিশ্ব-প্রদর্শনী (7০ ৬৬০:1৭?5 
00101700121 20095160101), সংক্ষেপতঃ ৬/০:14+5 ৪11) দেখিতে 
গেলেন। গিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হুইলেন । 
কি বিপুল অবিশ্বাস্ত আয়োজন ! কি বিরাট সংগঠন-শক্তি! এই 
বিশালকায় ( মেল! বা) প্রদর্শনীতে পৃথিবীর সকল দেশের শিল্প" 
বিজ্ঞান ও কলাবিগ্ঠা-জাত সমস্ত প্রকারের নৃতনতম যন্ত্র ও দ্রব্য- 
সম্ভার একত্রিত করা হইয়াছে। কি অশ্রান্ত প্রচেষ্টা ও নিখুত 
কর্মকুশলতার দ্বারা এই অগণিত নূতন দ্রব্যসকল উৎপন্ন করা সম্ভব 
হইয়াছে! কত শক্তি উহার পিছনে ব্যয় হইয়াছে! ভাবিয়া 
স্বামীজীর বিন্ময়্ের আর অবধি রহিল না। তিনি সেদিন ঘুরিয়া 
ঘুরিয়! :প্রদর্শনী-প্রাসাদ সকল দেখিয়া সন্ধ্যার সময় তাহার হোটেলে 
ফিরিয়া 'আসিলেম । ইহার পর তিনি.রোজই এ প্রদর্শনী দেখিতে 


স্বামী বিবেকানন্দ 


যাইতেন এবং উহাকে এক বিরাট শিক্ষার ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়া 
ঘ্রশ-বারে! দিনের মধ্যে বহু বিষয়ে প্রচুর জ্ঞানার্জন করিলেন। 

এই কয়দিনে স্বামীজী সম্বন্ধে শহরে কিছু জানাজানিও হইল । 
তাহার উজ্জল রাজদীপ্রিসম্পন্ন চেহারায় আকৃষ্ট হইয়া খবরের 
কাগজের সংবদরদাীতাগণ তাহার হোটেলের ম্যানেজারের নিকট 
হইতে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা জানিয়া লইয়া তাহার কিছু, 
কিছু খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিলেন । অপর অনেকে মেলাস্থানে 
তাহার সহিত দেখ! করিয়। তাহাকেই নান! প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । 
তবে এই সকল সাময়িক আলাপ হইতে তাহার যে কাহারও সঙ্গে 
বন্ধুত্ব জম্মিল তাহা নয়। তিনি পূের স্তায় একাকী শুধু ভগবানের 
উপর নির্ভর করিয়াই চিকাগে। শহরে দিন কাটাইতে লাগিলেন । 

এইভাবে কয়েকদিন চিকাগো অবস্থানের পর, তিনি প্রদর্শনীর 
ংবারদ সরবরাহ অফিসে গিয়া ধরশ্নমহাসভার অধিবেশনের সময় ও 
তৎসম্বন্ধে অন্যান্য আবশ্ঠকীয় সংবাদ জানিতে চাহিলেন। উত্তরে 
যাহা শুনিলেন তাহাতে তিনি স্তম্তিত হইলেন। ধর্মমহাসভা 
সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের পূর্বে আরম্ভ হইবে না, এঁ সভার 
নিয়মাবলী অনুসারে উপযুক্ত পরিচয়-পত্র ব্যতীত কাহাকেও 
প্রতিনিধিরপে গ্রহণ করা হয় না, আর কোন নূতন প্রতিনিধি 
লইবার সময়ও অতীত হইয়। গিয়াছে । সংবাদগুলি পাইয়! স্বামীজী 
বুঝিলেন তিনি বড় বেশী আগে আসিয়া পড়িয়াছেন 'এবং তাহার 
কোন খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হইয়া আসা উচিত ছিল। 
তাহা না করিয়। তিনি কেন যে মাদ্রাজের কতকগুলি ভাবপ্রবণ 
যুবকের পরামর্শে ব্যক্তিগতভাবে রওনা হইয়াছিলেন তাহা ভাবিয়াই 
তিনি এখন আশ্চর্য বোধ করিতে লাগিলেন। 

তবে তাহার সব চাইতে অধিক চিস্তার বিষয় হইল তাহার সঙ্গের 
অর্থের অবস্থ।। তাহার হোটেলের ব্যয় অত্যধিক ছিল। এবং 
তিনি দেখিতেছিলেন আমেরিকায় সকল কাজেই জলের মত টাকা 
খরচ হয়। আর তাহা ছাড়া, এই নূতন অপরিচিত দেশে তিনি 
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সবত্রই ভয়ানকভাবে প্রতারিতও হইতেছিলেন। এই সকল কারণে 
তাহার সঙ্গের অর্থ এত কমিয়া আপিয়াছিল যে, তাহার আশঙ্কা 
হইতে লাগিল যে হয়তো তাহার মান্রাজের শিষ্তগণের নিকট টাকার 
জন্য তার করিতে হইবে । 

তবে এই ঘোর নৈরাশ্মজনক অবস্থাতেও, তিনি পরিশেষে স্থির 
করিলেন যে ধর্মমহাসভার স্থযোগ না পাইলেও, তিনি তাহার উদ্দেশ্য 
সফল করিবার জন্য আমেরিকাতে অন্যভাবে কাজ করিবেন | তাহাতে 
কৃতকার্ধ হইতে ন! পারিলে তিনি ইংলণ্ডে যাইবেন । এবং সেখানেও 
যদি তিনি নিচ্ষল হন, তাহ! হইলে তিনি ভারতে ফিরিয়া ঈশ্বরের 
পুনরাদেশের জন্য অপেক্ষা করিবেন। ইহার কিছুদিন পরে ২০শে 
আগষ্ট তারিখের একখানি পত্রে মনের এই জঙ্কল্প ব্যক্ত করিবার কালে 
তিনি লিখেন, “একশত বার আমার এ দেশ ছাড়িয়! ভারতে ফিরিবার 
কথা মনে হইয়াছে। কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং আমার উপর 
ভগবানের আদেশ আছে। আমি কোন পথ দেখিতেছি না, কিন্তু 
তাহার চক্ষু সবই দেখিতেছে। কাজেই আমার সঙ্কল্লিত চেষ্টাতেই 
নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তাহাতে জীবন থাকুক ব। যাউক।” 

যাহা হউক, তিনি শুনিতে পাইলেন যে বোস্টনে চিকাগে হইতে 
অনেক কম খরচে থাকা যায়। তাই তিনি মোট প্রায় বারে দিন 
চিকাগে। থাকিয়া রেলগাড়ীতে বোস্টন অভিমুখে রওন। হইলেন ( খুব 
সম্ভবতঃ ৮ই বা ৯ই আগস্ট )। ভগবানের ইচ্ছায় এই গাড়ীতেই 
তাহার সকল সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের ব্যবস্থ। শুর হইল। তাহার 
সহিত একই কামরায় (বোস্টনের নিকটবর্তা কোন গ্রামের ) একটি 
বর্াঁয়নী মহিলাও যাইতেছিলেন। তিনি স্বামীজীর প্রদীপ্ত চেহারায় 
আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন । স্বামীজী 
একজন ভারতীয় ও বেদাস্তের মহান সত্যসকল প্রচার করিবার উদ্দোশ্টে 
আমেরিকায় আসিয়াছেন জানিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, আচ্ছা 
স্বামী, আমি আপনাকে আমার বাড়ীতে এসে থাকবার জন্যে আমন্ত্রণ 
করছি। হয়তো তাতে আপনার একটা সুবিধা হয়ে যেতে পারে ।” 
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এই জময়ে স্বামীজীর সম্মুখে ছিল অভাবের অকুল সমুদ্র ।” তাই, 
মহিলাটি আশ্রয় দিবার প্রস্তাবে তিনি বিনাদ্িধায় রাজি হইলেন। 
এবং পরদিন তাহার সহিত তীহার গ্রাম্য আবাসে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন । ঠিকানা--ত্রিজি মেডোজ, মেটকাফ,. ম্যাসাচুসেটস্‌। 

জান যায়, এই মহিলাটির নাম মিস কেট স্তানবর্ণ, বয়স তখন 
চুয়ান্ন বসর | তিনি খুব মিশুক, অতিথিসেবাপরায়ণ ও বেশ সঙ্গতি- 
সম্পন্ন ছিলেন। তাহ ছাড়।, তিনি বই লিখিতেন এবং বক্তৃতাও 
দিতেন । তাহার বাড়ীতে থাক। সম্বন্ধে স্বামীজী তাহার পূরোক্ত ২০শে 
আগস্ট তারিখের পত্রে লিখিয়াছেন, “তার বাড়ীতে থাকার আমার 
ন্ুবিধ। এই যে আমি কিছুকালের জন্য আমার দৈনিক এক পাউও 
খরচ বাঁচাতে পারবো, আর তার এই সুবিধা যে তিনি তীর বন্ধুগণকে 
নিমন্ত্রণ করে এনে ভারতের একটি অপূর্ব জীবকে দেখাতে পারছেন । 
তবে এ সবই সহা করতে হবে। শীত, অনাহার এবং আমার অদ্ভুত 
পোশাকের জন্য রাস্তার লোকের বিদ্রপ, এই সবের সঙ্গে আমার যুদ্ধ 
করতে হচ্ছে। 

যাহা হউক, মিস্‌ স্তানবর্ণের বাড়ীতে থাকা স্বামীজীর পক্ষে পরিচয় 
ও খ্যাতি অর্জনের দিক দিয়! ক্রমে ক্রমে খুবই স্ুফলপ্রদ হইয়! 
উঠিল ।২ যাহারা তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন, তাহার! 
তাহার প্রচারিত হিন্দুধর্মের উদার মতাবলী ও যীস্তুগ্রীষ্টের প্রতি 


১। জান! যায়, ইহার কিছু পরে স্বামীজী বোস্টন হইতে তাহার অর্থাভাবের 
বিষয় খেতড়ি-রাজকে জানাইবার জন্ত মাদ্রাজে মন্মথ ভট্টাচার্ধকে তার করেন এবং 
রাজ৷ সংবাদ পাইবামাত্র স্বামীজীকে কুক কোম্প।নির মারফত পাঁচশত টাকা 
পাঠাইয়। মন্মথবাবুকে জানান যে, "স্বামীজীর উত্তর পাইলে আবশ্যক অনুযায়ী 
আরও টাকা পাঠাইব |” তবে তাহা পাঠাইবার প্রয়োজন আর হয় নাই। 

২। বস্ততঃ শ্বামীজী তাহার ঘোর নৈরাশ্যের মধ্যেও এই আশাই 
করিতেছিলেন। পূর্বোক্ত ২০৮৯৩ তারিখের পত্রে তিনি লিখেন, “আমি 
এখানে মেরীপুত্রের সম্ভতানদের মধ্যে আছি এবং প্রভু যীশু আমাকে সাহায্য * 
করবেন ।* 


বাইশ আমেরিকার প্রথম দিনগুলি ৩১৯ 


তাহার অকুণ ভক্তি দেখিয়া খুবই মুগ্ধ বোধ করিতেন | এবং ফলে 
অতি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি নান স্থানে বক্তৃতা দিবার 
'আমন্ত্রণ পাইতে লাগিলেন । এই বিষয়ের সর্বপ্রথম সংবাদ তাহার 
পৃবোক্ত ২*শে আগষ্ট তারিখের পত্র হইতে পাওয়া যায় । তাহাতে 
তিনি লিখিয়াছেন, তাহার একটি স্থানীয় মেয়ে ক্লাবে (8950০2 
2:810891 ০1:01 )১ বক্তৃতা দিতে হইবে এবং তৎ্পূর্ব তিনি 
€২১শে আগষ্ট তারিখে ) বোষ্টনে গিয়া একটি আমেরিকান সুট 
কিনিবেন, কারণ তিনি গেরুয়া পোশাকে রাস্তায় বাহির হইলে 
তাহাকে দেখিবার জন্য শত শত লোক জমিয়া যায়।২ উক্ত বক্তৃতা 
তিনি কবে দেন তাহা সঠিকভাবে জান যায় না । তবে ইহা নিশ্চিত 
যে তিনি উহা ২১শে আগষ্ট হইতে ২৪শে আগষ্ট মধ্যে দিয়াছেন | 

তাহার ( বক্তৃত৷ দিবার) দ্বিতীয় আমন্ত্রণের সংবাদ এইরূপ । 
ব্রিজি মেডোজের নিকটবতাঁ ক্ষুত্র শেরবর্ণ শহরের নারী- 
সংশোধনাগারের মহিলা স্পারিন্টেণ্ড টে ১৯শে আগষ্ট তারিখে তাহার 
সহিত দেখা! করিতে আসেন। তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া তাহার 
এ সংশোধনাগার দেখান । এবং তাহার আমন্ত্রণে ২২শে আগষ্ট 
তারিখে সন্ধ্যাবেল! স্বামীজী উক্ত সংশোধনাগারের অধিবাসীগণের 
নিকট ভারতের নারীদিগের রীতি, নীতি ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি সম্বন্ধে 
একটি বক্তৃতা দেন । 


১। এই ক্লাবটি একটি খৃধ্ধর্মাবলম্বী মারাঠী মহিলার নামে স্থাপিত। 
ইহার ইতিহাস আমরা পরে ক্রকলিনের ঘটনাবলী আলোচনাকালে পাইব। 

২। এই উৎপাত এড়াইবার জন্য মিস শ্যানবন ম্বামীজীকে আমেরিকান 
পোশাক পত্িতে পরামর্শ দেন। ' কিন্তু একটি ভাল স্থুটের দামই ছিল একশত 
ডলার এবং উহু! ব্যয় করিলে তাহার ক্ষীণ অর্থসম্বলের অতি সামান্যই অবশিষ্ট 
থাকিবে দেখিয়া স্বামীজী প্রথমটা এরূপ একটি ছুট করিতে ইততস্ততঃ করেন। 
কিন্ত পরে বুঝিলেন যে উহ! করাই সঙ্গত এবং না করিলে বহু অন্গবিধা। 
এঁ সুট করার পরে তিনি শুধু বন্তৃত| দিবার সময় তাহার গেক্ুয়া পাগড়ি ও 
আলখাল্ল! পরিতেন। 


৩২০ স্বামী বিবেকানদ 


ইহার পর দেখা যায়, ২৪শে আগষ্ট তারিখে স্বামীজী কোন 
কারণে (মিস্‌ স্তানবর্ণের কংকর্ড-নিবাসী জ্ঞাতি ভাই ) মিঃ এফ বি 
স্যানবর্ণের সহিত বোস্টন গমন করেন এবং তাহার পরের দিন শুক্রবার 
(২৫শে আগষ্ট ) তিনি সেখান হইতে একটি আমন্ত্রণ বক্ষার্থ একাকী 
সমুদ্রতীরবতাঁ এনিস্কোয়াম গ্রামে যান। এই গুরুত্বপূর্ণ আমন্ত্রণটর 
ইতিহাস এইরূপ ৷ 

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক ডাঃ জন হেনরি 
রাইট (101. 10101 77267275 ৬1181, ) এইকালে গ্রীষ্মের ছুটিতে 
আটলান্টিক উপকূলের এনিসক্কোয়াম গ্রামে বাস করিতেছিলেন । তিনি 
স্যানবর্ণদের নিকট হইতে স্বামীজীর কথা শুনিয়া তাহার সহিত দেখা 
করিতে বিশেষ উদগ্রীব হন। এবং স্বামীজী পূর্বোক্তরূপে ২৪শে 
আগষ্ট তারিখে বোষ্টনে থাকিবেন জানিয়া, তিনিও এ শহরের দিকে 
রওনা হন। কিন্তু কোন আকনম্মিক কারণে স্বামীজীর সহিত সেখানে 
দেখ। না হওয়ায়, তিনি তাহাকে তাহার এনিক্কোয়ামের বাড়ীতে 
আসিয়া এ সপ্তাহের শেষ কয়দিন থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন । 
তদনুসারে স্বামীজী ২ইশে আগষ্ট, শুক্রবার, উক্ত এনিস্কোয়াম গ্রামে 
যান ও এ দিন হইতে ২৮শে আগষ্ট, সোমবার, পর্যন্ত উক্ত 
অধ্যাপকের গৃহে অতিথি হইয়। থাকেন । 

তাহার সহিত আলাপ করিয়া অধ্যাপক রাইট এত মুগ্ধ ও 
প্রভাবিত হইলেন যে, স্বামীজী যাহাতে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হইয়া 
চিকাগে। ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন তজ্জন্ত তিনি বিশেষ 
আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন। এবং এ বিষয়ে তাহাকে তাহার 
অনুরোধ জানাইয়া! বলিলেন, “আপনার সমগ্র (আমেরিকান ) জাতির 
সঙ্গে পরিচিত হইবার উহাই একমাত্র পথ |” তখন স্বামীজী তাহার 
অন্ুুবিধা সকল বুঝাইয়া বলিয়া কহিলেন, “আমার কোন পরিচয়- 
পত্রও নাই ।” শুনিয়া অধ্যাপক রাইট বলিলেন, "স্বামী, আপনার 
কাছে পরিচয়-পত্র চাওয়াও যা, সুর্ধকে তাহার কিরণ দিবার অধিকার 
দর্শাইতে বলাও তাই |” বলিয়া তিনি স্বামীজীকে আশ্বাস দিয়া 


বাইশ আমেরিকার প্রথম দিনগুলি ৩২১ 


কহিলেন, "আপনাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মমহাসভায় 
গ্রহণ করার জন্য যা কিছু করতে হয়, তা আমি করব 1” এ সভার 
পরিচালকদের অনেকের সহিত অধ্যাপক রাইটের পরিচয় ছিল। 
তাহার যে বন্ধুটি ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান 
ছিলেন, তাহাকে তিনি স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি নির্বাচন 
করিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া তাহাতে তাহার সম্বন্ধে লিখিলেন, 
"আমাদের সমস্ত অধ্যাপকদের একত্র করলে যা হয়, এ লোকটি তার 
চাইতেও বেশী পণ্ডিত ।” 

ইহার পর অধ্যাপক রাইটের উদ্যোগে স্বামীজী রবিবার ( ২৭শে 
আগষ্ট, ১৮৯৩ ) সন্ধ্যায় স্থানীয় গির্জায় একটি বক্তৃত। দেন। তদ্যতীত, 
তাহাকে দেখিবার ও তাহার কথ! শুনিবার জন্য অধ্যাপকের বাড়ীতে 
এনিস্কোয়াম গ্রামের লোকের। যেন ভাঙ্গিয়৷ পড়িত। তাহার অপৃৰ 
(ও কোন কোন বিষয়ে অগ্রি-গোলাসম ) কথাগুলির কিছু কিছু 
অধ্যাপকের স্ত্রী মিসেস রাইটের লিখিত একটি প্রবন্ধের দ্বারা রক্ষিত 
হইয়াছে । 

সোমবার ২৮শে আগষ্ট তারিখে স্বামীজী এনিক্ষোয়াম ত্যাগ 
করিয়! (অপর একটি আমন্ত্রণ রক্ষার্থ) স্তালেমে যান। সেখানে 
(স্থানীয় 101,005 ৪0৫ ভ/০1]. ০1৩এর অতিথিরূপে ) তিনি 
তিনটি বক্তৃতা দেন। প্রথমটি দেন উক্ত ২৮শে আগষ্ট তারিখের 
সন্ধ্যায় স্থানীয় ওয়েসলি চ্যাপেল নামক গির্জায়, দ্বিতীয়টি দেন ২৯শে 
আগষ্ট বৈকালে বালক-বালিকাদের জন্য (উক্ত 17100581)6 2150 
ড/০75 ০1৮'এর প্রতিষ্ঠাতা ) মিসেস কেট ট্যানাট উডসের 
উদ্ভানে এবং তৃতীয়টি দেন ৩রা সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যায় স্থানীয় 
ইষ্ট চার্চ নামক গির্জায় | 

জানা যায়, স্ালেমে স্বামীজী ২৯শে আগষ্ট হইতে ৪ঠ1 সেপ্টেম্বর 
( সোমবার ) পর্যস্ত এই সাত দিন উক্ত মিসেস উড্ভদা'এর বাড়ীতে 
ছিলেন। এবং তাহার ও তীহার অধ্যয়নরত যুবক পুত্রের আতিথ্য 

১ | 


৩২২ | শ্বামী বিবেকানগ্গ 


ও আদর-যত্বে তিনি বিশেষ মুগ্ধ হন। আর দেখ! যায়, ইহাদের 
বাড়ীতে থাকিতেই তিনি অধ্যাপক রাইট ও চিকাগোর একটি 
ভদ্রলোকের (1. 0056169) নিকট হইতে সংবাদ পান যে তিনি 
চিকাগো ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়াছেন । অধ্যাপক 
রাইট তাহাকে চিকাগোয় ব্যবহার করিবার জন্য কয়েকখানি পরিচয় 
পত্রও পাঠান । 
স্তালেমে অবস্থানকালে স্বামীজী (মিস্‌ স্তানবর্ণের পৃবোক্ত 
জ্ঞাতি ভাই ) মিঃ এফ বি স্তানবর্ণের নিকট হইতে স্যারাটোগা 
স্প্রিসে আসিয়া একটি ধর্মসম্পর্কহীন সম্মেলনে (007৮6130207 ০৫ 
006 4১100210080) 50018] 9016102 4৯550018002) বক্তৃতা 
দিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলেন । তদনুসারে তিনি ৪ঠ| সেপেম্বর 
রাত্রে স্তালেম হইতে স্তারাটোগায় রওনা হন। এবং সেখানে 
পৌছিয়া তিনি ৫ই, ৬ই ও ৭ই তারিখে পর পর তিনটি বক্তৃতা 
দেন। প্রথমটির বিষয় ছিল “ভারতে মুমলমান শাসন”, দ্বিতীয়টির 
বিষয় ছিল “ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার”, এবং তৃতীয়টির বিষয় অনেক 
অনুসন্ধান করিয়াও জানা যায় নাই । ইহা ব্যতীত, তিনি স্তারাটোগায় 
ডাঃ হ্যামিলটনের বৈঠকখানায় ভারতের অধিবাসীগণের রীতি, নীতি ও 
ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে আরও দুইটি বক্তৃতা দেন। সকল কয়টি বক্ৃতাই 
বিশেষ মনোজ্ঞ ও উচ্চ-প্রশংসিত হইয়াছিল । 
এইভাবে স্বামীজী তিন সপ্তাহেরও কম সময়ে নানা স্থানে এগারটি 
বক্তৃতা দেন এবং আমেরিকার সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের সংস্পর্শে 
আসিয়া অতি মূল্যবান অভিজ্ঞতা! সঞ্চয় করেন । ধর্মমহাসভায় যোগ 


১। স্যালেম হইতে যাইবার সময় ম্বামীজী মিসেস উড.সের বাড়ীতে 
ঠ্টাহার একটি ট্রাঙ্ক, একখানি কম্বল ও একটি ভ্রমণদণ্ড রাখিয়া যান। কয়েক 
মাম পরে ফিরিয়া আসিয়! তিনি তাছার ট্রাঙ্কটি ও কম্বলখান! মিসেস উড সৃকে 
এবং তাহার ভ্রমপদণ্ডটি তাহার পুত্রকে দান করেন ও বলেন, “এই মহান দেশে 
যাহার! আমাকে বাড়ীর মত আরামে রাখিয়াছেন, আমার সর্বাপেক্ষা 'অধিক 
মূল্যবান জিনিস্গুলি আমার তাছাদেরই দেওয়া কর্তব্য।” . /' 


বাইশ আমেরিকার প্রথম দিনগুলি ৩২৩ 


দিবার পূবে এই প্রস্ততি লওয়া তাহার পক্ষে বিশেষ প্রয়েজন ছিল। 
এবং তাহা। লইয়াই তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্যারাটোগা হইতে 
চিকাগেো অভিমুখে রওন। হন । 

৯ই সেপ্টেম্বর 'সন্ধ্যার পূর্বে চিকাগো পৌছিয়া স্বামীজী এক 
নৃতন মুস্কিলে পড়িলেন। পথে গাড়ীর ভিতর একটি ব্যবসায়ী 
ভদ্রলোক কথা দিয়াছিলেন যে. তিনি তাহাকে স্টেশন হইতে তাহার 
“গন্তব্য স্থান ডাঃ ব্যারোজের অফিসে যাইবার পথ বলিয়! দ্িবেন। 
কিন্ত চিকাগো পৌঁছিয়া ব্যস্ততার জন্য তিনি তাহাকে তাহা বলিতে 
ভুলিয়া গেলেন। তখন স্বামীজী তাহার পকেট অনুসন্ধান করিয়! 
দেখিলেন, তিনি ডাঃ ব্যারোজের অফিসের ঠিকানাটি হারাইয়! 
ফেলিয়াছেন। এই অবস্থায় তিনি রাস্তায় বাহির হইয়া কয়েকজন 
পথচারী ভদ্রলোকের নিকট তাহার অফিসের ঠিকানার খোজ 
করিলেন। কিন্তু তাহার৷ কেহ তাহার কথ। বুঝিতে পারিলেন ন। | 
কারণ শহরের এ অংশের প্রায় সকল অধিবাসীই ছিলেন জার্মান । 
ক্রমে রাত্রি আগত দেখিয়া তিনি পরিশেষে শুধু একটি হোটেলের 
সন্ধান চাহিয়াও তাহার কথ। কাহাকেও বুঝাইতে সক্ষম হইলেন না। 
তখন কি করিবেন কিছুই বুবিতে না পারিয়া, তিনি রেলওয়ে 
মালগুদামের সামনে রক্ষিত একটি প্রকাণ্ড খালি প্যাকিং বাক্সের 
ভিতর গিয়। শুইয়। রহিলেন। পরদিন সকাল হইলে তিনি হাটিতে 
হাটিতে অল্প সময়ের মধ্যে শহরের সর্বোত্তম বাসপল্লীতে (1,816 
1১015 1112 ) আপিয়! উপস্থিত হইলেন। এস্থনে শহরের 
ক্রোরপতি.ব্যবসায়ী ও পনকুবেরগণ বান করিতেন । অত্যন্ত ক্ষুধার্ত 
বোধ করিয়! স্বামীজী সেখানে প্রকৃত সন্যাপীর গ্যায় দ্বারে দ্বারে গিয়া 
ভিক্ষ। চাহিলেন ও ধর্মমহাসভা কমিটির অফিসে যাইবার পথেরও 
অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু তাহার মলিন পোশাক ও ভ্রমণ-রাস্ত 
চেহার! দেখিয়া! কেহ তাহাকে আমল দিল না। কোথাও তিরস্কৃত 
হইলেন, কোথাও বা ভূত্যগণ তাহাকে অপমান করিয়! মুখের উপর 
 ফ্রজা বন্ধ করিয়া দিল। অবসন্ন হৃদয়ে তিনি পুনরায় চলিতে 


৩২৪ ত্বামী বিবেকানন্দ 


লাগিলেন । এবং একস্থানে আসিয়া অত্যধিক পরিশ্রাস্তির জন্য 
ফুটপাথের উপর বসিয়া পড়িলেন ও শ্ান্তভাবে ভগবানের ইচ্ছার 
উপর নির্ভর করিয়। রহিলেন। ঠিক এই সময়েই তাহার বিপরীত 
দিকের একটি সুন্দর হালফ্যাশনের বাড়ীর দ্বার খুলিল এবং একটি 
অতি সুপ্রী রাজগরিমাসম্পন্ন বর্ষীয়সী মহিল! নামিয়া আসিয়া তাহাকে 
অতি সুমিত ও ব্ুমিষ্টক্ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, আপনি কি 
ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি ?” তখন স্বামীজী তাহাকে তাহার 
অসুবিধার কথ। জানাইলে, তিনি তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া ঠাহার 
গৃহে লইয়া গেলেন এবং ভাহাকে একটি ঘরে লইয়া তাহার সেবায় 
নিযুক্ত হইবার জন্য ভূত্যগণকে আদেশ দিলেন । তৎসঙ্গে তিনি 
স্বামীজীকে আশ্বাস দিয় বলিলেন যে, তাহার প্রাতর্ভোজনের পরে 
তিনি নিজে তাহাকে সঙ্গে করিয়া ধর্মমহাসভার অফিসে লইয়া 
যাইবেন। এই মহীয়সী মহিলাটির নাম মিসেস জর্জ ডব্লিউ হেল 
(1415. 06০91£6 ৬৬. 77816) | আমর! পরে দেখিতে পাইব, 
আমেরিকাতে তিনি ও তাহার পরিবারবর্গ ই স্বামীজীর সর্বাপেক্ষ। প্রিয় 
বান্ধব ও বড় সহায় হইয়া াড়ান। 

প্রাতরাশের পর স্বামীজী মিসেস হেলের সহিত ধর্মমহাসভার 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার পরিচয়পত্র দাখিল 
করিলে, তিনি সানন্দে সভার প্রতিনিধি বলিয়া গৃহীত হইলেন এবং 
পূর্বদেশীয় অপর প্রতিনিধিদের সহিত একই বাড়ীতে থাকিবার স্থান 
পাইলেন। সেদিনের অধিকাংশ সময় তিনি ধ্যান ও প্রার্থনায়, 
কাটাইলেন। ধর্মমহাসভায় যোগ দিবেন এরূপ বনু খ্যাতিসম্পন্ন 
ব্যক্তিদের সহিত আলাপ-পরিচয়ও করিলেন । এবং সকল বিষয়ে. 
ভগবানই নিয়স্ত। ও পরিচালক এই বোধ ও বিশ্বাসে তিনি শান্ত ও 
নিরুদ্িগ্ন মনে আগামী দিনের অপেক্ষায় রহিলেন । এ দিন (১১ই 
সেপ্টেম্বর, সোমবার ) বেল! ১০টাঁয় ধর্মমহামভার অধিবেশন আরম, 
হইবার সময় নির্দিষ্ট ছিল। 


তেইশ 
ধর্মমহাসভা 
(1156 72111810606 ০0৫ 7২611510909 ) 


১। 
চিকাগো বিশ্ব-গ্রদর্শনীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জগতের এঁহিক 
প্রগতির ফলরাশি (অর্থাৎ, নব নব উপায়ে উৎপন্ন পৃথিবীর সর্বদেশের 
সর্বপ্রকারের পণ্যসম্তার) একত্র করা। আর উহারই পরিপূর্ণতার 
জন্য এ প্রদর্শনীতে মানবজাতির স্বার্থসংযুক্ত বড় বড় চিন্তার বিষয়- 
সমৃহকেও বিবেচনা করিবার ব্যবস্থ। করা হয়। তদনুসারে এ 
প্রদর্শনীর অঙ্গম্বরূপ ( ১৮৯৩ খুষ্টাব্দের ১৫ই মে হইতে ২৮শে অক্টোবর 
মধ্যে) নানা বিষয়ে বিশটি কংগ্রেস বা মহাঁসভার অধিবেশন হয়। 
তন্মধ্যে ধর্মমহাসভা (76 78111800600 01 0611819205 ) 
সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও গুরুত্বপূর্ণ হইয়। দাড়ায় । 
এই সকল নানা-বিষয়ক মহাসভাগুলির উদ্ভাবক ছিলেন একজন 
প্রসদ্ধ আইনব্যবসায়ী মিঃ বনি (তে 00580165 080011 
1012065 ) এবং তিনিই ছিলেন বিশ্ব-গ্রদর্শনীর কংগ্রেস বিভাগের 
(10106 ৬/ ০1105 00061655 £0%11121য 0£ 016 00100301908 
[7.519091002 ) প্রেসিডেন্ট বা সভাপতি । ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা 
বিশেষভাবে তাহারই চিন্তাগ্রশ্থত ছিল এবং উহার সর্বোচ্চ কর্তাও 
ছিলেন তিনি।* তাহা হইলেও, এ সভার সাধারণ কমিটির 


১। মিঃ বনির সম্বন্ধে শ্বামীজী খেতড়ির মহারাজার নিকট এক পত্রে 
লিখেন, «মিঃ বনি কি অদ্ভূত লোক ! যে মনটির দ্বার৷ এই বিরাট অনুষ্ঠানটি 
পরিকল্পিত ও প্রভৃত সফলতার সহিত কার্ধে পরিণত হইয়াছে, তাহার কথ! চিন্তা 
করুন। তিনি নিজে পাদরী নন, একজন আইনব্যবসায়ী। অথচ তিনি মহা 
অহ! ধর্মযাজকগণের সভায় সভাপতিত্ব করিতেছেন_সেই ধীর, ঘিষ্ডাবী, 


৩২৩ স্বামী বিবেকানন্দ? 


চেয়ারম্যান ছিলেন চিকাগোর প্রখ্যাত শ্রীষ্টান ধর্মযাজক ডাঃ ব্যারোজ 
€ 2৪৬, 00101) [হাসে 81:09 ) এবং তাহার উপরই উক্ত, 
সভার পরিকল্পনা কার্ধে পরিণত করিবার ভার অপিত ছিল । 

এই সাধারণ কমিটি পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত ধর্সা- 
বলম্বীদেরই উক্ত ধর্মমহাসভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য আমন্ত্রণ 
করেন। এই জন্য (আড়াই বতসর কালে ) দশ হাজারের অধিক. 
চিঠি ও চল্লিশ হাজারের অধিক ছাপানো কাগজ ও পুস্তিকা পাঠানো' 
হয় এবং উহার উত্তরও বস্তায় বস্তায় পাওয়া যায়। কার্ধের সাহায্যের 
জন্য পৃথিবীর সকল অংশ হইতে প্রায় তিন হাজার পরামর্শদরাতা : 
নিযুক্ত করা হয়। এ কাজে ভারত হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন 
জি এস্‌ আয়ার (মাদ্রাজ-_“হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক ), বি, বি” 
নাগরকার ( বন্বে_ ব্রাঙ্ছনেতা ) এবং পি সি মজুমদার (কলিকাতা! 
_ ব্রাহ্মনেতা )। উক্ত জি এস্‌ আয়ার তাহার বিখ্যাত “হিন্দু 
পত্রিকায় ধর্মমহাসভা সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখেন, প্রধানতন 
তাহার দ্বারাই ভারতে এ বিষয় কিছু জানাজানি হয়। 

উপরে যাহা! লেখ। হইল তাহা হইতে বোঝা যাইবে যে, ধর্ম- 
মহাসভ। সংগঠনের কাজ কি বিরাট ছিল এবং কত উদ্যোগ, আয়োজন: 
ও অর্থব্যয়ের দ্বার। উহ কার্ধে পরিণত করা জস্ভব হইয়াছিল। 
মিঃ বনির দ্বারা পরিকল্পিত এই সভার উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) পৃথিবীর 
সমস্ত প্রধান প্রধান এতিহাসিক ধর্মের প্রতিনিধিগণকে এক সভায় 
একত্রিত করা, (২) বিভিন্ন ধর্মসকল কতগুলি এবং কিকি গুরুত্বপূর্ণ 
সত্য সমভাবে প্রচার করে ও শিক্ষা দেয় তাহা লোকের কাছে সুস্পষ্ট 
করা, (৩) প্রত্যেকটি ধর্ম কি কি বিশেষ সত্য প্রচার করে ও শিক্ষা! 
দেয় তাহ! নির্ধারণ কর1, (8) এক ধর্ম অপর ধর্মগুলিকে কি আলোক 
দিয়াছে বা দিতে পারে ততসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা, (৫) ধর্ম বর্তমান, 
কালের সমব্যা সকল সমাধানে কি সাহায্য করিতে পারে তাহা, 


মহাপত্ডিত বিঃ বনি, যার সমস্ত আত্মা তাহার উজ্জল চক্ষু ছুটির তিতর চি 
কথ বলিতেছে।” 


তেইশ ধর্মমহানমভা ৩২৭ 


আবিষ্কার করা, (৬) স্থায়ী আন্তর্জাতিক শাস্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে 
জগতের বিভিন্ন জাতিসমুহের মধ্যে অধিকতর সম্তাব স্থাপন করা, 
ইত্যাদি । 

কিন্তু সভার কার্ধ কিছুদূর অগ্রসর হইতেই, নান। স্থানের গৌড়। 
ও ধর্মান্ধ শ্রীষ্টানগণ উহার অধিবেশনে নানারপ আপত্তি করিতে 
থাকেন। তাহাদের একদল বলেন, এই সভার দ্বারা খ্রীষ্টধর্কে 
অপমানিত করা হইবে ; আর একদল বলেন, মিথ্য। ধর্ম গুলির সহিত 
শ্রীট্ধর্মকে জড়িত করিলে খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে ; 
এবং আরও একদল বলেন, খ্রীষ্টরর্মই যখন একমাত্র সত্য ধর্ম, তখন 
উহাকে ধর্মমহাসভার সভ্য করা অনুচিত, কারণ তাহ। করিলে উহার 
সহিত অপর ধর্ম সকলের সমান পদ ও দাবী মানিয়া লওয়া হইবে । 
ইত্যাদি । 

যাহা হউক, এই সকল আপত্তিকারীদের এই বলিয়! নিরস্ত কর! 
হয় যে, ধর্মমহাসভায় শ্রীষ্টধর্েরই জয় হইবে এবং উহা! উত্তমভাবে 
উপস্থিত করা হইলে অপর ধর্মাবলম্বীরাও এ ধর্ম গ্রহণ করিবে 
বলিয়। আশ! কর যায়। সভার সাধারণ কমিটির চেয়ারম্যান 
ডাঃ ব্যারোজ নিজেও অন্তরে অন্তরে এইরূপ একটি আশ! পোষণ 
করিতেন। তবে ইহা লক্ষণীয় যে, মিঃ বনি ও ধর্মমহাসভার অন্য 
অনেক কর্মকর্তার এই মনোভাবের সহিত কোন সংশ্রব ছিল ন|। 
এবং তাহারা উক্ত সভা অতি উচ্চ ও উদার ভাবেই কল্পিত 
করিয়াছিলেন । 


২। 

১৮৯৩ খুষ্টাব্বের ১১ই সেপ্েম্বর, সোমবার, বেলা ১০ট্রার সময় 
ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। স্থান--চিকাগোর নবনিমিত 
আর্ট ইন্দ্রিটিউট'এর (410 [7050656 ০৫£ 0101০88০ ) সুবৃহত 
কলম্বাস 'হুল ( [7911 ০৫ 091300093)। সভার আরভ্ভকালে এ 
হলের মেঝের উপর ও গ্যালারীতে ঠাসাঠাসিভাবে বসিয়া প্রায় 


ভুরি 


৩২৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


পাচ-ছয় হাজার নরনারী প্রতিনিধিগণের আগমনের জন্য নীরবে 
উত্কষ্টিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে--১০টার 
ঘণ্টা বাজিতেই-_-নানা রংএর পোষাক পরিহিত বিভিন্ন দেশের 
প্রতিনিধিগণ ছুইজন করিয়া সারি বাঁধিয়া এক অপূর্ব মিছিলে 
শ্রোতাদের পশ্চা দিক দিয়া সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং বু 
জাতির পতাকার তল দিয়া ও মাঝের পথ বাহিয়৷ বিপুল হ্ধধ্বনির 
মধ্যে মঞ্চে গিয়া উঠিলেন। এই মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন 
সভাপতি মিঃ বনি ও (আমেরিকার ক্যাথলিক চার্চের সর্বপ্রধান 
ধর্মাচার্ধ ) কাডিনাল গিবনস্। 

প্রতিনিধিগণ তাহাদের নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন 
করিলে, সঙ্গীত ও প্রার্থনার সহিত সভার কার্য আরম্ভ করা হইল। 
সব্প্রথম সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে কয়েকজন বক্তা সমাগত 
প্রতিনিধিবর্গকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। তারপর সভার 
চেয়ারম্যান ডাঃ ব্যারোজ প্রতিনিধিদের একে একে সভার সমক্ষে 
পরিচয় দিতে লাগিলেন এবং তাহারা অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনার 
প্রত্যুত্তরে নিজ নিজ বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন । তাহারা 
সকলেই তাহাদের বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু 
স্বামীজী একেবারেই তৈরী ছিলেন না । তাই, চেয়ারম্যান তাহাকে 
যতবারই বক্তৃতা দিবার জন্ত আহ্বান করিতে লাগিলেন, তিনি 
ততবারই বলিতে লাগিলেন, “না, এখন না ।” স্বামীজী পরে এক 
পত্রে লিখিয়াছেন, “এ সময়ে আমার বুক কাপিতেছিল+ জিহবা 
শুকাইয়া আসিতেছিল।” বস্ততঃ তখন তাহার সম্মুখে ও চতুর্দিকে 


শ্রোতারপে এক বিরাট, অদৃষ্টপূর্ব জনসমষ্টি-_-আমেরিকার সুশিক্ষিত 


১। পরের বিভিন্ন সারিতে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মধ্যে ছিলেন 
শ্বামীজী ( হিন্দুধর্ম), মজুমদার ও নাগরকার (ক্রাক্ষধর্ম % চক্রবর্তা ও এনি 
বেসা্ট ( থিওসফি ), ধর্মপাল ( বৌদ্ধধর্ম ), গান্ধি ( জৈনধর্ম ), মণিলাল ছিবেদী 
(হিন্দুধর্ম) এবং (আশ্চর্যের বিষয়) একটি ভবঘুরে £মান্দ্রীজী যুবক 
নরদিংস্থাচার্য ( হিন্দুধর্ম )। 


তেইশ ধর্মমহাসভা ৩২৯ 


ও তীক্ষবৃদ্ধি নরনারীগণ, নানাদেশের বুধমণ্ডলী' ও সকল ধর্মের 
দিকপালগণ। তিনি যেদিকে চাহেন, দেখেন উজ্জ্বল, সুমাজিত 
চেহারা--চোখেমুখে মহা জ্ঞানবৃদ্ধির দীপ্তি। ইতিপূর্বে তিনি কয়েক 
স্থানে কতিপয় বক্তৃতা দিয়া থাকিলেও, এতবড় জনতার সম্মুখে তিনি 
আর কখন ফীড়ান নাই। তাই, উহার দিকে তাকাইয়। একটা 
অজ্ঞাত ভয় আসিয়া তাহাকে ধরিয়াছিল। বিপুল কুরুসৈহ্য দেখিয়। 
মহাবীর অজ্ুঞনের মনে প্রথমট। যে ভয় জাগিয়াছিল, ঠিক সেই 
রকমের একটা ভয়। এবং এই ভয়ের জন্যই তিনি “ন।, এখন না” 
বলিয়া পূর্বান্তে বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হইলেন না। তারপর অপরাহের 
অধিবেশনকালেও তিনি এঁ কথাই বলিতে লাগিলেন । এই অবস্থায় 
অপর চারিজন প্রতিনিধির বক্তৃতা-পাঠ শেষ হইলে, ডাঃ ব্যারোজ 
তাহাকে আর সময় দিতে চাহিলেন না। ইহাতে স্বামীজীর ভিতর 
নিমেষে এক বিস্ময়কর ভাবাস্তর দেখা দ্দিল। তিনি বীরের শ্যায় 
নির্ভয়ে উঠিয়! ঈাড়াইলেন ৷ এবং ডাঃ ব্যারোজ তাহার পরিচয় দিলে, 
তিনি দেবী সরশ্বতীকে প্রর্ণাম করিয়৷ তাহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন । 
সে এক মহা মুহুর্ত! উদ্গ্রীব সভা, উৎকণ্ঠিত জগত, চঞ্চল 
আশীষবর্ধাঁ দেবতাগণ,-_-সকলেই উৎকর্ণ স্বামীজীর মুখ দিয়! কি বাণী 
বাহির হয় তাহ শুনিবার জন্য ৷ উজ্জল, বিশাল নয়নে শ্রোতাদের 
দিকে তাকাইয়! স্বামীজীর গরিমামাখা! মুখখানি এক প্রদীপ্ত দিব্য- 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহার 
গ্রথম বাণী উচ্চারণ করিলেন-- “আমেরিকার ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ !” 
শুধু একটা শুভেচ্ছা-প্রকাশক সন্বোধন ! কিন্তু এ বাণী শ্রুত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট সভাকক্ষটি যেন ছুলিয়া উঠিল। এবং সভার 
পাচ-ছয় হাজার নরনারী এক বিপুল তরঙ্গে উঠিয়া ধীড়াইয়া কয়েক 
১। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে অনেকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে 
ধর্মমহাসভায় উপস্থিত থাকিতেন । রর 
১। স্বামীজীর উজ্ঘ্বল গৈরিক রং'এর পোশাক ও প্রদীপ্ত রাজকীয় চেহারা 
পুর্ব হইতেই সকলকে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কৌতৃছলী করিয়া রাখিয়াছিল। 


৩9 


ত্বামী বিবেকানল 


মিনিট কাল ধরিয় উন্মত্ততাবে হর্ষধ্রনির দ্বারা স্বামীজীকে তাহাদের 
প্রশংসা! ও সংবর্ধনা জানাইতে লাগিলেন । তাহার পূর্বে সভায় বক্তৃতা 
দিয় ও বিশ্বত্রাতৃত্বের কথ! বলিয়! আরও অনেকে সভায় বাহবা অর্জন 
করিয়াছিলেন। কিস্তুএযেন এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের জিনিস। 
সকলেই উল্লাসধ্বনি করিতেছেন, সকলেই আনন্দে উন্মত্ত, সকলেই 
কোন অজ্ঞাত কারণে স্বামীজীর জয়া ভিলাধী হইয়া যেন তাহার জয় 
ঘোষণা করিতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যখন তাহারা থামিলেন ও 
পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন, তখন এরূপ একটা উন্মুখ প্রত্যাশাই 
তাহাদের অন্তরে বাজিতে লাগিল । 

তাহার নিরাশ হইলেন না । আমেরিকাবাসীদের সাদর 
অভ্যর্থনার উত্তরে স্বামীজী যে বক্তৃতা দিলেন, তাহা প্রয়োজনানুসারে 
ক্ষুদ্র | কিস্তু এ ক্ষুদ্র বক্ৃতাটিতে তিনি যাহা! বলিলেন তাহ। পাশ্চাত্য 
জগতের স্থলে জলে কোথাও কি ছিল? মন্ত্রমুদ্ধের হ্যায় তাহার 
শ্রোতাগণ প্রথমে দেখিলেন, স্বামীজী তাহার অপূর্ব সঙ্গীতময় কণ্ে 
তাহাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন-জগতের প্রাচীন- 
তম (ভারতীয়) সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে, “সর্ব ধর্স-জননী, 
হিন্দুধর্মের পক্ষ হইতে এবং সর্ব শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের কোটি কোটি 
হিন্দু নরনারীগণের পক্ষ হইতে । কিন্তু তাহার পরই তিনি নিমেষে 
কোথায় উঠিয়। গেলেন ! নিস্তব্ধ সভ! অবাক হইয়া! শুনিল স্বামীজী 
বলিতেছেন, "এই সভায় আজ যে সকল বক্তা পূর্বদেশীয় প্রতিনিধি- 
গণের আগমন তাহাদের পরধর্ম-সহিষ্ণতার পরিচয় বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন, আমি তাহাদেরও ধন্যবাদ জানাই । কিন্তু আমি এমন 
একটি ধর্মের লোক, যাহা শুধু পরধর্স-সহিষুণতাই নয়, সকল ধর্মকেই 
সত্য বলিয়। স্বীকার করিতেও শিক্ষা দেয় ।” বলিয়া! তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ 
হিন্দুদিগের ধর্মশীস্ত্র হইতে ছুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিলেন : (১) “যেমন 
বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উত্পন্ন হইয়া পরিশেষে সমুদ্রে গিয়া মিলিত 
হস্ত .তেমনি, হে প্রন, মনুষ্যগণ বিভিন্ন প্রকৃতির, বশে যে বিভিন্ন পথ 
সকল গ্রহণ, করে, তা! সবই তোমাতে গিয্াই পৌঁছাক়-+” (২). “ষে- 
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যে ভাবেই আমার উপাসনা! করুক না কেন, সে সেই পথেই আমাকে 
পায়। মানুষ সকল পথ দিয়াই আমার দিকেই আসিতেছে ।” 

সভায় এই মহান সর্বজনীন সত্য ছুইটি ঘোষণার দ্বারা স্বামীজী 
সমস্ত ধর্সকে একই উচ্চাসনে তুলিয়া ধরিয়া সর্বপ্রকার দলাদলি, 
গৌড়ামি ও বর্নোন্ম্ততার শিরে বজ হানিলেন । এবং পরিশেষে এই 
বলিয়। তিনি তাহার বক্তৃতার উপসংহার করিলেন, “আমি একাস্তিক 
ভাবে আশা করি এই সভার সম্মমনে আজ সকালে যে ঘণ্ট। বাজিয়াছে 
তাহাই সর্বপ্রকার ধর্নোন্মত্ততা, অন্যায় নিগ্রহ ও একই লক্ষ্যগামী 
ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্বেষভাবের মৃত্যুঘণ্ট। বলিয়। প্রমাণিত হইবে |” 

এইভাবে সভাকে অশেষ গুরুত্ব দান করিয়া স্বামীজী আসন গ্রহণ 
করিতেই, সমস্ত সভাগৃহটি তাহার প্রশংসা, সমর্থন ও সংবর্ধনায় বিপুল 
হর্ষধ্বনিতে পুনরায় মুখরিত হইতে লাগিল । এবং পরদিন আমেরিকার 
সমস্ত সংবাদপত্র ঘোষণা করিলেন, স্বামীজীর বক্ৃতাই সভার 
উদ্দেশ্য অনুযায়ী ও সর্বোত্কৃষ্ট হইয়াছে । এইভাবে তাহার প্রথম জয় 
বিঘোষিত হইল । ফলে'এী একদিনেই সমস্ত আমেরিকা তাহাকে 
জানিল এবং এ দিন হইতেই তিনি জগদ্বিখ্যাত হইলেন । 


৩ । | 
১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ২৭শে সেপ্টেপ্বর পর্যন্ত এই মোট ১৭ দির্ন 
ধর্মমহাসভার অধিবেশন হয় ।' প্রতিদিনের অধিবেশনের সময় ছিল 
সকাল ১০ট হইতে রাত্রি ১০টা পর্যস্ত, মাঝে আহারের জন্য মাত্র 
আধঘণ্ট। অবকাশ থাকিত। উক্ত ১৭ দিনের অধিবেশনে সহশ্রাধিক 
প্রবন্ধ পাঠ হয় । এই জন্য সময়াভাবে প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতার সময় 
আধৎণ্ট। নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। তবে যে সকল বক্ত। সভার 
প্রিয় হইয়। উঠেন, তাহাদের বেশী সময় দেওয়া হইত। স্বামীঞজী 
সবাপেক্ষ। অধিক প্রিয় হওয়ায়, তিনি অনেক অধিক সময় পাইভেন। 
৯। জানা বায়, প্রত্যেক দিনের অধিবেশনে একজন পৃথক ব্যক্তি 
অন্ভাপতিস্ব করিতেন । | | 


৩৩২ স্বামী বিবেকানন্দ 


উত্ত ১৭ দিনের অধিবেশনে স্বামীজী যে সকল বক্তৃতা দিয়া- 
ছিলেন, তন্মধ্যে ছয়টি তাহার “সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীতে” (০92001665 
ড/০115) পাওয়া যায়। এ ছয়টি বক্তৃতার বিষয় ছিল : (১) অভ্যর্থনার 
উত্তর (১১ই সেপ্টেম্বর) (২) আমাদের মতভেদের কারণ (১৫ই 
সেপ্টেম্বর ), (৩) হিন্দুধর্ম (লিখিত বক্তৃতা, ১৯শে সেপেম্বর ), 
€৪) ধর্ম ভারতের কোন তীব্র প্রয়োজন নয় (২০শে সেপ্টেম্বর ), 
€৫) বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্সেরই পরিপূর্ণতা ( ২৬শে সেপ্টেম্বর ), (৬) বিদায় 
বক্তৃতা (২৭শে সেপ্টেম্বর )। এই সকল ব্যতীত, স্বামীজী ধর্ম- 
মহাসভায় আরও কয়েকটি বক্ৃত। দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া 
যায়, কিন্তু তাহার কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। 

অন্যদিকে, ধর্মমহাসভার কয়েকটি শাখা-বিভাগ ছিল। তন্মধ্যে 
উহার বিজ্ঞান-শাখ! (9০16060 9০6101% ) বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । এই শাখায় ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে উচ্চ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ সকল 
পাঠ হইত। ইহার অধিবেশন মূল ধর্মমহাসভার পঞ্চম দিনে ( অর্থাৎ 
১৫ই সেপ্টেম্বর ) আর্ট ইনস্টিটিউটের ৩নং হলে আরম্ভ হয়। এই 
শাখায় স্বামীজী মোট আটটি বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে চাবিটি বক্তৃতার 
বিষয় ছিল: (১) গোড়া হিন্দ্ধর্ম ও বেদান্ত দর্শন ( ২২শে সেপ্ম্বর, 
সকাল ), (২) ভারতের আধুনিক ধর্ম সকল (২২শে সেপ্টেষ্বর, 
$বকাল ), (৩) উক্ত বিষয় ছুইটি সম্বন্ধে পুনরালোচনা ( ২৩শে 
সেপ্টেম্বর ) এবং (8) হিন্দুধর্মের সারকথা (২৫শে সেপ্টেম্বর 
বৈকাল )। অপর চারিটি বক্তৃতা সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য 
পাওয়া যায় না। 

আমরা! পরে যথাস্থানে দেখিব, স্বামীজীর বক্তৃতা কোন সাধারণ 
বক্তার বক্তৃতা ছিল না । উহা! ছিল তাহার অন্তরের পুঞ্জীভূত অধ্যাত্ম 
জ্ঞান ও শক্তির মুক্ত প্রবাহ, তাই উৎকুষ্ট, নিখুত ও অতিশয় 
চিন্তাকর্ষক। ফলে, ধর্মমহাসভায় তাহার প্রভাব ক্রমশ:ই বাড়িয়া 
লে । এবং তিনি সভার এত প্রিয় হইয়া উঠেনযে, তিনি যদি , 
'অঞ্চের উপর দিয়। শুধু একবার স্থাটিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও সভার 
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হল-কক্ষ্ট উচ্চ হর্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিত। এবং তাহার 
মুখের ছুইটি কথ। শুনিবার জন্য সভার সহত্র সহত্র নরনারী গরমের 
দিনেও নীরবে ঘণ্টার পর ঘণ্ট। ধরিয়। উদ্গ্রীব হইয়। বসিয়া থাকিত। 
যখন নীরস বক্তাদের শুষ্ক বক্ৃত। শুনিতে শুনিতে সভা ক্লান্ত ও চঞ্চল 
হইয়৷ উঠিত এবং সভার লোক সকল উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিত, 
তখন সভা৷ ঠিক রাখিবার জন্য সভাপতি উঠিয়া দাড়াইয়া বলিতেন, 
সভার শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ তাহাদের কিছু বলিবেন এবং 
ততক্ষণাৎ সভার লোক চলিয়া যাইবার হিডিক বন্ধ হইয়া যাইত । এই 
জন্ত, ইহাও দেখা যাইত সভাপতি প্রায়ই সকল বক্তার শেষে ছাড়। 
স্বামীজীকে বক্তৃতা দিতে দিতেন না । 

হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে স্বামীজী ধর্মমহাসভায় যে সকল 
বন্তৃত! দিয়াছেন তাহা! সবই উৎকৃষ্ট হইলেও, তাহার “হিন্দুধর্ম” সম্বন্ধে 
রচনাঁটি তূলনাহীন। সংক্ষেপে ও অতি প্রাঞ্জল স্মাজিত ভাষায় বনু 
শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ও কোন নির্দিষ্ট সীমাহীন বিরাট হিন্দুধর্মের যে 
বর্ণনা! ও পরিচয় তিনি দিয়াছেন, তাহা উত্তম রচনার এক পরাকাষ্ঠা | 
অনস্ভ বিভেদ ও অসীম বৈচিত্র পূর্ণ হিন্দুধর্ম যে কি, কোথায় তাহার 
এক্য এবং কিভাবে সে জগতের পরিপূর্ণ, মহোত্তম, সনাতন ও সর্ধ- 
জনীন ধর্ম, তাহ তিনি উহাতে অপূর্ব কৌশলের সহিত দর্শন-বিজ্ঞানের 
সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেন । ফলে, একদিকে এ রচনাটি হইতে ধর্স- 
মহাঁসভা ও সমগ্র জগৎ যেমন বিস্ময়ের সহিত অনন্ত আকাশের ন্যায় 
এক অতি উদার, মহ ও মহাসমন্বয়যুক্ত ধর্মের সন্ধান পায়, অন্যদিকে 
তেমনি উহার দ্বারা রূপহীন, সীমাহীন, সংজ্ঞাহীন, গঠনহীন, আত্ম- 
ভোল।! হিন্দুধর্ম ও একটি সম্পূর্ণ নৃতন আত্মসম্থিৎ ও আত্ম-পরিচয় লাভ 
করে। এই বক্তৃতাটির মধ্যেই পরবর্তীকালে স্বামীজীর প্রচারিত 
সর্বজনীন ধর্ণের প্রথম বার্তা উল্লিখিত হয় এবং এ ধর্ম ই যে নৃতন নাম- 
রূপ-সশ্বিৎ প্রাপ্ত অতি প্রাচীন সনাতন হিন্দুধর্ম তাহাও এই বক্ৃতাতেই 
সুস্পষ্ট করা হয়। এই বক্তৃতাটি সকলেরই সযত্বে পাঠ করা কর্তব্য। 

বক্তৃতাটির প্রারভ্ভেই স্বামীজী বলেন, ( দ্বেত, অদ্বৈত ও বিশিষ্টা- 
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ঘবেতবাদসমদ্থিত ) উচ্চতম বেদান্ত দর্শন হইতে নিয্নতম মুরিপৃজা, 
বৌদ্ধদের অজ্ঞেয়বাদ এবং জৈনদিগের নিরীশ্বরবাদ--এ সবেরই হিন্দু 
ধর্মে একটা স্থান আছে। এবং এ সকলের সমর্থনে ধাপে ধাপে অগ্রসর 
হইয়! তিনি দেখান, ( পথ বিভিন্ন হইলেও ) সকল মানুষই একই লক্ষ্য- 
গামী ও একই সত্যের উপাসক | বস্তুতঃ “মানুষ ভুল হইতে সত্যে 
ভ্রমণ করে না; সত্য হইতে সত্যে, নিয়তর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে 
ভ্রমণ করে ।” এবং মানুষ ত্বরূপতঃ আত্মা ও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।: 
তাই, সে ব্রক্গকে জানিয়া ত্রহ্ষস্বরূপ হইবে-_-ইহাই সকল ধর্মের সার : 
কথা । এইজন্য ধর্ম প্রকৃতপক্ষে এঁ লক্ষ্যাভিমুখী একটি ভ্রমণ মাত্র, 
--দেবতাঁকে জানিয়৷ দেবত্ব লাভ করা । যাহার। অজ্দেয়বাদী বা 
নিরীশ্বরবাদী, তাহাদের উদ্দেশ্ও এ একই-_মানুষকে দেবতায় পরিণত 
করা । 

এইভাবে বিশাল হিন্দুধর্মের একটি নিখু'ত পরিচয় দিয়! স্বামীজী 
বলেন, 'হিন্দ্ুগণ তাহাদের ( সর্জনীন ধর্মের) পরিকল্পন! কাধে 
পরিণত করিতে অকৃতকার্য হইয়। থাকিতে পারেন। কিন্তু যে ধর্ম 
সকলের ধর্ম হইবে তাহাতে সকলের স্থান থাকিবে । অর্থাৎ, তাহা 
সকল ধর্মের স্মষ্টিত্বরূপ হইবে এবং তাহার উপরও তাহার ভবিষ্তাতে 
অনন্ত বিস্তারের স্যোগ থাকিবে । উহা! স্থধের হ্যায় পাপী, পুণ্যাত্মা 
ও সকল ধর্মের সকল লোকের উপর সমভাবে কিরণ বর্ষণ করিবে এবং 
উহার সকল শক্তির দ্বারা মানবজাতিকে তাহার প্রকৃত দেবস্বরূপ 
উপলব্ধি করিতে সাহায্য করিবে ।, 


৪। 


ধর্মমহাসভা যাহাতে কোন বাদান্ুবাদের ক্ষেত্র না হইয়া সকল 
ধর্মেরই একটি গ্রীতিপূর্ণ আলোচনাস্থল হয়, ইহাই উহার কর্মকর্তাদের 
অভিপ্রায়, ছিল। তদনুসারে সভার দ্বিতীয় দিন হইতে দশম দিন 
(অর্থাৎ, ১২ই সেপ্টেম্বর হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর ) পর্যন্ত শুধু 
ধর্মবিষয়ক আলোচনার জন্ত নির্দিষ্ট থাকে । এবং বাকী সাত দিন 
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ধর্ণের সহিত সামাজিক সমস্যা! সমূহের সম্পর্ক ও ততসংক্রাস্ত নান। 
বিষয়ের আলোচনার জন্য রাখা হয়। এই বিষয় সমূহের মধ্যে 
্ীষ্টান মিশনাবীদের কর্মপদ্ধতিও একটি আলোচ্য বিষয় ছিল। 

উক্ত ব্যবস্থানুসারে প্রথম দশ দিন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, 
ইন্ছদী, মুসলমান ইত্যাদি সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ তাহাদের নিজ নিজ 
ধর্ম ব্যাখ্যা ও পুনব্যাখ্যা করেন। কিন্তু যদিও পরধর্ন-সহিষুরতাই 
সভার আদর্শ ছিল, তাহ! হইলেও দেখা যায় সভার তৃতীয় দিন 
হইতেই কোন কোন খ্রীষ্টান প্রতিনিধি পাকেপ্রকারে হিন্দুধর্সের 
নিন্দ। ও খ্রীষ্টান ধর্ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ফলে, 
সভায় বাহা ভদ্রতা সত্বেও তিক্ততার একট] অস্তগ্রবাহ চলিতে 
থাকে। 

জান যায়, সভার প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় প্রতিনিধি মনিলাল 
দ্বিবেদী “হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় দর্শন” সম্বন্ধে এবং ধর্ণপাল “বৌদ্ধধর্ম 
সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহ! অনেক শ্রীষ্টান মিশনারী প্রতিনিধির 
মোটেই প্রিয় হয় না। তাহা হইলেও দেখা যায়, উহাতে তাহারা 
ততটা বিচলিত হন না। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রথম হইতেই সভার শ্রোতাগণের নিকট হইতে যে 
বিপুল সংবর্ধন। ও সমর্থন পাইতেছিলেন, তাহ তাহাদের এক গুরুতর 
চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল । তাই, যেদিন বৈকালে স্বামীজী তাহার 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রচনাটি পাঠ করিবেন বলিয়া! নির্ধারিত ছিল, সেই দিন 
( ১৯শে সেপ্টেম্বর ) সকাল হইতে কতিপয় খ্রীষ্টান প্রতিনিধি হিন্দ্ু- 
ধর্নকে খোলাভাবে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। ফলে, স্বামীজী 
( তাহার হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্বেই ) উঠিয়। দাড়াইয়। 
তাহাদের একটি তীব্র কশীঘাত করিতে বাধ্য হন । বলেন, “আমরা 
. যার! পূর্দেশ থেকে এসেছি, আমাদের দিনের পর দিন অনুগ্রহের 
ভাবে বল! হয়েছে আমাদের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করা কর্তব্য । কারণ, 
খ্রীষ্টান জাতিসকল সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধশালী । আমরা লক্ষ্য করে 
_এখতে পাই, সর্বাপেক্ষা ধনী গ্রীষ্টান জাতি ইংলগড পঁচিশ কোটি 
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এশিয়াবাসীর ঘাড়ে পা চেপে আছে । আমরা অতীত ইতিহাসের 
দিকে তাকিয়ে দেখি, খ্রীষ্টান ইউরোপের সমৃদ্ধি স্পেনকে দিয়ে আরস্ত 
হয় এবং স্পেনের সমৃদ্ধি মেক্সিকো আক্রমণের সঙ্গে শুরু হয়। 
ঘ্ীষ্টানগণ ভ্রাতৃুসম অপর মানুষের গল! কেটে সমৃদ্ধি অর্জন করেন। 
এ মুল্যে হিন্ক্ুগণ কোন সমুদ্ধিই চায় না ।” 

এই দিন বৈকালে স্বামীজীর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে রচন! পাঠের সময় 
ধার্য থাকায়, সকাল হইতেই সভ1 লোকে ভরিয়া যায়। এবাং 
বৈকালের অধিবেশন আরম্ভ হইবার এক ঘণ্টা পূর্বে কলম্বাস হলের 
সকলগুলি প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে প্রচণ্ড ভিড় হয় এবং অনেকে প্রবেশ! 
করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। একটি স্থানীয় 
সংবাদপত্র এই দিনের ভিড় সম্বন্ধে এইরূপ লিখেন, “মহিলা, মহিলা, 
মহিলা_-এরাই (হলের) সমস্ত স্থান, সমস্ত ফাক ভরিয়া ফেলেন 
এবং বিবেকানন্দের পূর্বে যতক্ষণ অন্যদের রচনা সকল পাঠ হয়, 
ততক্ষণ ধৈধের সহিত অপেক্ষা করিতে থাকেন । ইত্যাদি ।” 

স্বামীজীর এই দিনকার বক্তৃতাটি (হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ ) আমর! 
ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি । এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে ভগ্নী নিবেদিতা! 
লিখিয়াছেন, “অন্য সব বক্তারা বিশেষ বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা 
করেন। কিন্তু স্বামীজী এমন একটি ধর্মের কথা বলেন যাহার দৃষ্টিতে 
এ সকল বিশেষ বিশেষ ধর্ম একই লক্ষ্যে পৌছিবার বিভিন্ন পথ 
মাত্র 1৮ এই বিষয়ে বোষ্টনের একটি সংবাদপত্র (0076 59900 
[7$61017)8 1081)501100 লিখেন, 'ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের 
বক্তৃতাটি আকাশের ন্যায় উদার এবং ভবিষ্যৎ সর্বজনীন ধর্ম হিসাবে 
উহার মধ্যে সকল ধর্মের উত্তমাংশ অন্তভূক্তি হইয়াছে ।” এবং 
প্রকৃতপক্ষে গৌড় খৃষ্টান পাদরী ও মিশনারীগণ যুক্তির ভিত্তিতে 
আপত্তি করিতে পারেন এরূপ কোনও কিছুই উহার ভিতর ছিল না। 
কিন্তু তাহ! হইলেও সভায় স্বামীজী যে সংবর্ধনা পাইলেন এবং 
নিরপেক্ষ খবরের কাগজ সকল তাহার প্রশংসায় যাহা লিখিলেন, 
তাহাই তাহাদের ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তাই, তাহাদের কেহ কেহ 
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হিন্দুধর্মকে প্রচুর গালি দিলেন । এবং তাহাদের মোট কথা এই 
ঈাড়াইল যে, গ্রীষ্ঠানধর্ম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং মাত্র এই ধর্মই 
মানুষকে পরিত্রাণ (581৮96191) দিতে সমর্থ। সম্ভবতঃ ইহাদের 
এই আক্রমণের ফলেই, স্বামীজী দশম দিন (২০শে সেপ্েম্বর ) 
বৈকালে “ধর্ম ভারতের কোন তীব্র প্রয়োজন নয়” শীর্ষক বক্তৃতা 
দেন। এই বক্তৃতায় তিনি অন্যান্য কথার মধ্যে বলেন, “তোমর৷ 
শীষ্টানগণ মুঠি-উপাসকের আত্মাকে রক্ষা করবার জন্য খুবই 
আগ্রহশীল। কিন্তু তোমরা তাদের দেহগুলিকে অনাহারের হাত 
থেকে বাঁচাবার চেষ্টা কর না কেন? ভারতবর্ষে হুভিক্ষের সময় 
হাজার হাজার লোক না খেতে পেয়ে মার! গেছে কিন্তু তোমর' 
তখন কিছুই কর নি।” জান। যায়, শ্রীষ্টান মিশনারীদের সম্পকে 
স্বামীজী ধর্মমহাসভার আরও কয়েকটি অধিবেশনে বন্তৃত। দিয়াছেন 1 

এই বাদানুবাদ সম্বন্ধে আরও দুইটি কথ! জান আবশ্যক | প্রথম, 
মিশনারী বা পাদরীদের সকলেই যে স্বামীজীর বিপক্ষে ছিলেন তাহ। 
নয়। বিশেষভাবে ক্যাথলিকগণ স্বামীজীর সমালোচনাগুলি খুব 
সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাহাদের কয়েকজন তাহার সমর্থনে সভায় 
বেশ জোরের সহিত বক্তৃতাও দেন। দ্বিতীয়, যদিও স্বামীজী 
আবশ্যকবোধে মিশনারীদের কয়েকটি তীব্র কশাঘাত করেন, তাহা 
হইলেও তাহার চাইতে উহাদের অনেক বেশী আঘাত করেন অপর 
বিদেশী প্রতিনিধিগণ তাহাদের লিখিত বক্তৃতায় । চীন ও জাপানের 
প্রতিনিধিগণ বলেন, “যে সকল মিশনারী তাহাদের দেশে যায়, 


১। সম্ভবতঃ ইহারই কোন একদিন নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটে। উহা 
একখানি বিখ্যাত পুস্তকে ( 71569171525, 7150 ০? 0১০ ৬/০:1 9 2156 
[72065 ) এইভাবে লিখিত হইয়াছে: একজন বিখ্যাত হিন্দু চিকাগো ধর্ম- 
মহামভায় বিপুল শ্রোতাগণের সমক্ষে বক্তৃতা! দানকালে হঠাৎ থামিয়া বলেন, 
“আপনাদের মধ্যে যারা হিন্দুদের ধর্মপুস্তক সকল পাঠ করেছেন তারা হাত 
তুলুন।” তখন মাত্র তিন-চারিখানা হাত উঠায়, তিনি সটান হইয়। শীড়াইয়া 
তিরস্কারের ন্বরে বলিলেন, “তবু আপনার] আমাদের বিচার করতে সাহস করেন 1” 


৮৬ 


৩৩৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


তাহারা অশিক্ষিত, উদ্ধত ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।” ব্রাঙ্ষ-সমাজের 
প্রতিনিধি নাগরকার সভার সপ্তম দিনেই বলেন, “তোমর। জান না 
তোমাদের টাক! যে কি ভাবে শুধু শ্রীষ্টান অহঙ্কার, গুদ্ধত্য ও ধর্মান্ধত। 
বিস্তারের জন্য ব্যয় হয়।” ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের বৈকালের 
অধিবশন “মিশনারীদের কর্মপদ্ধতির আলোচনা ও সমালোচনার” জন্য 
বিশেষভাবে নির্দিষ্ট ছিল। দেখা যায়, এই দিন ভারতীয় প্রতিনিধি 
ধর্মপাল ও নরসিংহাচর্ধই পূর্ব দেশীয় ধর্ম সকলের পক্ষ হইয়! 
মিশনারীদের সমালোচন। করেন । এবং এই অধিবেশনে স্বামীজী 
সভায় আদৌ উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, (আমর! দেখিয়াছি ) 
এই দিন সকালে ও বৈকালে তিনি সভার বিজ্ঞান-শাখায় দুইটি 
বন্তৃত। দিতে নিযুক্ত ছিলেন । 

তাহ! হইলেও দেখা যায়, স্বামীজীর উপরেই মিশনারীদের 
আক্রোশ সরববাপেক্ষা। অধিক থাকিয়। যায়। উহার প্রধান হেতুগুলি 
এই । প্রথম, স্বামীজী তাহার “হিন্দুধর্ম” সন্বন্থীয় প্রবন্ধে বলেন ও 
প্রমাণ করেন যে, স্ষ্টি আদি ও অন্তহীন । দ্বিতীয়, তিনি তাহার 
এ প্রবন্গেই আরও বলেন যে, মানুষকে পাপী বলা পাপ, মানুষ 
প্রকৃতপক্ষে অমুতের পুত্র ও অমৃতস্বরূপ। তৃতীয়, তাহার এই 
প্রকারের শ্রীষ্টান বিশ্বাস-বিরুদ্ধ উক্তি সকল সভার শ্রোতাঁগণ বিপুল 
হর্ষধ্বনির সহিত অনুমোদন করেন । এবং প্রধানত: এই কারণগুলির 
জন্যই সভার শেষ দিন পর্যস্ত শ্রীপ্থান মিশনারীদের কণ্ে শ্রীষ্টধর্মের 
প্রশংসা ও অপর ধর্মসকলের এবং বিশেষভাবে টিটি নিন্দায় 
কলম্বাস হল মুখরিত হইতে থাকে । : 

এই বিষয় সম্পর্কে স্বামীজীর চূড়ান্ত উত্তরের জন্তয শেষের র দিনের 
ঘটনাবলী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই দিন সভার শেষ দিন বলিয়! 
কলম্বাস হল অসংখ্য আলোকে আলোকিত কর হয়। এবং ভিড় 
_এমন হয় যে, হলের কোথাও আর তিল ধারণের জায়গা! থাকে না ।; 
১ ডাঃ ব্যারোজ লিখিয়াছেন যে, এই দিন কলম্বাম হল ও তাহার 
'শ্পার্থবর্তা কক্ষ ওয়াসিংটন হলে সাত হাজারের অধিক লোক সমবেত হয়। 


তেইশ ূ ধর্মমহানভা ৩৩৯ 


যথাসময়ে মঞ্চের উপর সকল দেশের জাতীয় পতাকার তলে নান। 
রংএর পোশাক পরিহিত সকল ধর্মের প্রতিনিধিগণ আসিয়া উপবেশন 
করিলেন। সভার প্রথম দিন যেমন অভ্যর্থনার উত্তরে তাহাদের 
সংক্ষেপে কিছু বলিবার দিন ছিল, তেমনি এই শেষের দিনটিও 
ছিল তাহাদের অল্লের মধ্যে বিদায় সম্ভাষণ করিবার দিন। এই 
উপলক্ষ্যে অনেকে অনেক ভাল কথা বলিলেন। কিন্ত স্বামীজী যে 
বক্তৃত| দিলেন তাহা তুলনাহীন। এই দিনের কথায় দি ক্রিটিক 
পত্রিকার সংবাদদাতা লুসি মনরে! লিখেন, “এই দিনের সংক্ষিপ্ত 
বন্তৃতাসকলের অনেকগুলি বাগ্মিতাপূর্ণ হইলেও, ধর্মমহাসভার ভাব, 
সীম| ও সুন্দরতম প্রভাব হিন্দু সন্ন্যাসী যেরূপ উত্কষ্টভাবে ব্যক্ত 
করিয়াছেন তেমন আর কেহ পারেন নাই।” বক্তৃতাটি এরূপ 
চমত্কার ও পরিপূর্ণ যে উহ! সম্পূর্ণ পাঠ না করিলে উহার নিখু'ত 
উত্কর্ষতা ও অবিচ্ছেগ্য সৌন্দ্ধ হৃদয়ঙ্গম কর! যায় না। তথাপি 
আমরা উহার কয়েকটি উক্তি স্থানোপযোগী মনে করিয়া নিম্নে 
উল্লেখ করিলাম । 

এই বক্তৃতায় স্বামীজী সভার মহান উদ্যোক্তা! এবং উদার ও 
সহানুভূতিসম্পন্ন বক্তা ও শ্রোতাগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া, বিসম্বাদ 
স্টিকারী ধর্মান্দ (খ্রীষ্টান) প্রতিনিধিগণকে লক্ষ্য করিয়। বলেন, 
“তাদের আমি আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাই, কারণ তাদের বেস্ুরো 
কণ্স্বর সভার সাধারণ এক্যতানকে মিষ্টতর করে তুলেছে ।” ধর্মের 
এঁক্য-সাধন বিষয়ে অনেকে অনেক কথ! বলেছেন ।-"*"কিস্ত এখানে 
কেউ যদি এরূপ আশ! পোষণ করে থাকেন যে, এ এক্য তার 
ধর্মের জয় ও অপর অকল ধর্মের ধ্বংসের দ্বারা সাধিত হবে, তা 
হলে তাকে আমি বলি, “ভাই, তোমার আশা! একটা অসম্ভব আশা 
মাত্র'।” “বীজ ভূমিতে ফেলা হয়, আর তার চারপাশে মাটি, 
বাতাস ও জল রাখা হয়। কিন্তু বীজটি কিমাটি, বাতাস বা 
জল হয়? না। সে একটা উত্ভিদে পরিণত হয়, তার নিজ বৃদ্ধির 
নিয়মানুসারে বাড়ে এবং বাতাস, মাটি ও জলকে আত্মস্থ করে 


৩৪০ স্বামী বিবেকানন্দ 


উদ্ভিদ বস্তরতে রূপান্তরিত করে ও উদ্ভিদরূপেই বেড়ে ওঠে ।” 
“ধর্মজজগতেও এই নিয়মই কার্ষকরী। খ্রীষ্টান হিন্দু বা বৌদ্ধ 
হবে না এবং হিন্দু বা বৌদ্ধও স্রীষ্টান হবে না। তবে প্রত্যেকেই 
অপর সকলের ভাব গ্রহণ করবে, অথচ নিজ ( বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ) ব্যক্তিত্ব 
রক্ষা করে আপন বুদ্ধির নিয়মানুসারে বাড়তে থাকবে |” 


৫। 


নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় ও একেবারে শেষ মুহুর্তে স্বামীজী 
ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে পারিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, মূল সভ। 
ও তাহার বিজ্ঞানশাখায় প্রায় প্রত্যেক দিন তাহার একটি না একটি 
এবং কোন কোন দিন একাধিক বক্তৃত। দিতে হইয়াছিল । তাই, 
সভার কয়দিন তাহার প্রচুর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে এবং অবসর 
তিনি খুব কমই পাইয়াছেন। 

আবার জারাদিন ধরিয়া বক্তৃতা শোনা, বক্তৃতা দেওয়া ও নান! 
আলোচনার পরেও যে তীহার বিশ্রাম মিলিয়াছে তাহা নয়৷ 
চিকাগোর প্রধান প্রধান অধিবাসীগণ সভার সান্ধ্য অধিবেশনের পরে 
সমস্ত প্রতিনিধিগণকে প্রায়ই বিরাট 'বিরাট অভ্যর্থমার আসরে 
আমন্ত্রণ করিয়। আপ্যায়িত করিয়াছেন । ইহা! ব্যতীত, অপেক্ষাকৃত 
ছোট ছোট সম্মিলনের অভ্যর্থন৷ সভার কয়দিন রোজই চলিয়াছে। 
এবং এই সকল অভ্যর্থনার আসরেও স্বামীজী অনুরুদ্ধ হইয়া কখন 
কখন বক্তৃতা দিয়াছেন। আর এ সঙ্গে দেখা যায়, মহাসভার 
অধিবেশনকালে তিনি অন্ততঃ একদিন সকালেও ( ২৫শে সেপ্টেম্বর ) 
সভার বাহিরে চিকীগোর তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে “ঈশ্বর-প্রেম” 
সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। 

এইভাবে সভার দিনগুলি তাহার বিপুল খাটুনির মধ্য দিয়া যায় । 
এবং অনিবার্বভাবে তাহার ফলও ফলিল। ধর্সমহাসভায় তিনি যে 
অপূর্ব বক্তৃতা সকল দিলেন, তাহার জঙ্যা তীহার নাম ও প্রশংসা 
সর্বত্র ধবনিত হইতে লাগিল । তাহার বাস্তব দেহ-প্রমাণ ছবিসকল 


তেইশ ধর্মমহাসভ। ৩৪১ 


চিকাগো শহরের রাস্তায় ব্রাস্তায় রক্ষিত্ত হইল এবং ছবির নীচে লেখ 
হইল “[1)6 [40151 ড161591581)09 ( সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ )। 
পথচারী ব্যক্তিগণ স্বামীজীর এ সকল ছবির নিকটে আসিয়া মাথ। 
নত করিয়া তাহাদের অন্তরের অভিনন্দন জানাইতে লাগিলেন । 
অন্যদিকে, আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহ যেন সমস্বরে তাহার উচ্চ 
প্রশংসায় রত হইল । এ সকল প্রশংসাবাণী ও অনেক সমসাময়িক 
প্রখ্যাত লোকের বর্ণনাদি হইতে স্বামীজী ও তাহার কার্যাবলী সম্বন্ধে 
নান। সংবাদ পাওয়। যায়। নমুনাম্বরূপ আমর! নিম্নে উহার সামান্ত 
কিছু উদ্ধত করিলাম । 

নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড লিখেন-_“তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ ) 
নিঃসন্দেহে ধর্মমহাসভার শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। তাহার বক্তৃতা শুনিয়া 
আমরা বুঝিতে পারি এই পণ্ডিত জাতির নিকট মিশনারী পাঠানে। 
কি বোকামী |” 

দি প্রেস অব আমেরিক1 লিখেন--স্বামী বিবেকানন্দ তাহার 
বক্তৃতার দ্বারা বিরাট সভাকে যেন সম্মোহিত করিয়! রাখিয়াছিলেন। 
আধুনিক সমস্ত শ্রীষ্টান চার্চের প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন । 
কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের বাগ্মিতার বাত্যাতরঙ্গে তাহাদের বক্তব্য 
সকল ভাসিয়। গিয়াছিল 1, 

দি ক্রিটিক লিখেন_-“তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ ) এশ্বরিক 
অধিকারে বাশ্মী। এবং তাহার বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল তাহার গভীর, 
উদ্দাত্ত ও ছন্দময় বাক্যাবলী অপেক্ষা! কম আকর্ষণীয় ছিল ন।1” 

দি বোষ্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্টে লিখিত হয়--“তাহার গরিমাময় 
ভাবরাশি ও চেহারার জন্য তিনি ধর্মমহাসভার অতীব প্রিয় । তিনি 
যদি মঞ্চের উপর দিয়া শুধু একবার হাটিয়াও যান, তাহা হইলেও 
তাহার সম্মানে সভায় বিপুল হর্যধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে ।” 

ধর্মমহাসভার বিজ্ঞানশাখার সভাপতি মিঃ ন্নেল (115 770107515 
11, ভাজি 1-118116 95611) পরে তাহার একটি প্রবন্ধে 
'লিখিয়াছেন, প্ধর্মমহাসভা এবং আমেরিকার জনমাধারণের উপর 
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হিন্দুধর্ম যে গভীর প্রভাব অঙ্কিত করিয়াছিল তাহা আর কোন ধর্ম- 
সম্প্রদাযই করিতে পারে নাই। হিন্দুধর্মের খাটি ও স্বপ্রধান 
প্রতিনিধি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং তিনি অবিসংবাদিতরূপে 
ধর্নমহাঁসভায় সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন । মহা- 
সভায় ও ( আমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ) উহার বিজ্ঞানশাখার সভায় 
তিনি ঘন ঘন বক্তৃত। দিয়াছেন এবং সকল সময়েই তিনি শ্বীষ্টান- 
অশ্রীষ্টান যে কোন বক্তার চাইতে অনেক বেশী উৎসাহের সহিত 
সমাদৃত হইয়াছেন। তিনি যেখানে যাইতেন লোকে তাহাকে ঘিরিয়া 
দাড়াইত ও আগ্রহের সহিত তাহার প্রতিটি কথা শুনিত।-..."অত্যান্ত 
গোড়া শ্বীষ্টানগণও বলেন-_“মনুষাকুলে তিনি সত্যই একজন রাজা? ।” 

ধর্মমহাসভার সাধারণ কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ ব্যারোজ বলেন,, 
“স্বামী বিবেকানন্দ তাহার শ্রোতাগণের উপর এক বিম্ময়কর প্রভাক 
বিস্তার করিয়াছিলেন ।” 

আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি মিস্‌ হারিয়েট মনরো ধর্মমহাসভায় 
উপস্থিত 'ছিলেন। তৎসন্বন্দে তিনি পরে তাহার আত্মজীবনীতে 
লিখিয়াছেন, “সভার মঞ্চের উপর বহু দেশের বহু প্রতিনিধি বসিয়। 
ছিলেন এবং তন্মধ্যে বোম্বাই হইতে আগত কমল। রংএর পোশাক 
পরিহিত একজন সন্্রাসীও ছিলেন । 

“এই শেষোক্ত ব্যক্তিই-_মহ! গরিমাময় স্বামী বিবেকানন্ন-_সমস্ত 
অনুষ্ঠানটি আত্মসাৎ করেন ও সমগ্র ( চিকাগো ) শহরটি দখল করিয়া 
বসেন। অপর বিদেশী প্রতিনিধিগণ ভালই বলিলেন। কিন্তু 
কমলা রং'এর পোশাক পরিহিত সুদর্শন সন্ন্যাসী বিশুদ্ধ ইংরেজিতে 
আমাদের একটি চরম উৎকর্ষতাপূর্ণ বক্তৃতা শুনাইলেন। তাহার 
প্রভাব ও আকর্ষণপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, তাহার ব্রপ্তীঘণ্টার ম্তায় গভীর ও 
উদ্দাত্ত কণ্ঠস্বর, তাহার ভাবরাশির সংযত প্রখরতা, পাশ্চাত্য জগতের, 
নিকট তাহার বাণীর সৌন্দর্-_-এ সবই মিলিত হইয়া আমাদের: 
একটি কচি লব্ধ চরম অনুভূতির ক্ষণ আনিয়। দিয়াছিল। ইহা' 
মনুষ্য-বাগ্মিতার উচ্চতম বিকাশ ।” 
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ডাঃ এনি বেসাণ্ট ভারতবর্ষ হইতে থিওসফির প্রতিনিধি হইয়' 
ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন। অনেক পরে তিনি এ সভায় 
স্বামীজী সন্বদ্ধে তাহার ধারণ! এইভাবে লিপিবদ্ধ করেন : 

“একটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী মূত্তি, হলুদ ও কমলা রং'এর পোষাক 
পরিহিত, ভারতের স্্ষের স্তায় দীপ্িমান, সিংহের ন্যায় মস্ত ক, সুতীক্ষ 
চক্ষুদ্ধয়, দ্রুত নড়াচড়া_-প্রতিনিধিদের ব্যবহারের জন্য (পার্থর ) 
একটি ঘরে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিয়। তাহার সম্বন্ধে ইহাই আমার 
প্রথম ধারণা হয়। লোকে তীহাকে সন্ন্যাসী বলিত, কিন্তু বাস্তবিক 
তিনি ছিলেন যোদ্ধা-সন্ন্যাসী -স্বজাতি ও স্বদেশের গর্বে গবিত। 
তিনি (জগতের ) প্রাচীনতম ধরনের প্রতিনিধি ছিলেন এবং তাহার 
চতুম্পার্শে ছিল কৌতৃহলী খ্রীষ্টান দর্শকগণ, যাহার। তাহাকে পথ দিতে 
আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না । কিন্তু ভারতের এই প্রতিনিধি ও সন্তান 
উদ্ধত পাশ্চাত্যের সম্মুখে ভারতের মুখ রক্ষা করিতে সক্ষম ছিলেন। 
'**উদ্দেশ্ঠাযুক্ত, তেজস্বী ও বলবান, তিনি ছিলেন একজন আত্মপক্ষ 
সংরক্ষণে সমর্থ মানুষের মধ্যে মানুষ | 

“মঞ্চের উপর তাহার আর একট দিক দেখা যাইত । তাহার 
দেহমনের গর-গরিমা এবং ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের সহজাত অনুভূতি 
তখনও থাকিত, কিন্তু তাহা সবই তখন তাহার আধ্যাত্মিক বাণীর 
অপূর্ব সৌন্দর্ধের বশীভূত হইয়া রহিত।*( তাহার বক্ততাকালে ) 
আনন্দে উল্লসিত বিশাল জনসমষ্টি উদ্গ্রীব হইয়! তাহার কথা 
শুনিত-_-এমনিভাবে যাহাতে (তাহার মুখের ) একটি শব্দাংশ বা 
স্বরলহরীও ন! হারায়। এবিরাট হল হইতে বাহির হইবার সময় 
( একদিন ) একজন মন্তব্য করেন, “এই লোকটি মুত্তিপূজক ! আর 
আমরা ওদের নিকট মিশনারী পাঠাই ! বরং. ওঁরা আমাদের নিকট 
মিশনারী পাঠান ইহাই অধিক বাঞ্জীনীয় 1” | 

আর উদ্ধৃতি দেওয়া নিপ্প্রয়োজন । ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর 
যোগদান যে পরিপূর্ণভাবে সাফল্যমণ্তিত হইয়াছিল তাহা! সকল দিক 
দিয়াই সুস্পষ্ট । এবং তাহার প্রথম বক্তৃতার পর হইতেই তাহার 
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খ্যাতি যেমন দেশ-দেশাস্তরে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল, তেমনি চিকাগে। 
শহরেও তাহার জম্মান ও সমাদরের আর কোন সীম। ছিল না । এবং 
দেখা যায় ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্ধের ২রা অক্টোবর তারিখের এক পত্রে তিনি 
এই বিষয়ে লিখেন, “আমার আর অভাব নাই । চিকাগো৷ শহরের 
অনেক উতকৃষ্টতম বাড়ীর দ্বার ( এখন ) আমার নিকট উন্মুক্ত । এবং 
বর্তমানে আমি কাহারও না কাহারও বাড়ীতে অতিথিরপে বাস 
করিতেছি ।” 
কিন্তু তাহার এই সহজ ও সম্মানের জীবন একেবারে নিরুপদ্দরব 
ছিল না। ধর্নমহাসভায় তাহার অসাধারণ সাফল্যে কতকগুলি 
গৌড় খ্রীষ্টান পাদরী ও মিশনারীদের মনে দারুণ ঈর্ধার আগুন জলিয়। 
উঠিয়াছিল। এবং তাহার! তাহার মিথ্য। নিন্দা ও কুৎসা! রটন! 
করিয়া তাহাকে আমেরিকা ও ভারতে ধালসাৎ করিতে বদ্ধপরিকর 
হইলেন। তাহাদের এই প্রচেষ্টা ক্রমে অতি গুরুতর আকার ধারণ 
করে এবং অনেক দিন ধরিয়া চলিতে থাকে । তাহা হইলেও স্বামীজী 
একাই ছিলেন লক্ষ লোকের সমান । দমেন নাই, টলেন নাই এবং 
একাকী মহাবীর্ধের সহিত একদিকে যেমন উহা উপেক্ষা করিয়! 
চলিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন বোধ করিলেই উহার উপর 
স্তীক্ষ কশাঘাত করিয়াছেন ও বিজয়ী বীরের স্ায় আমেরিকায় সবত্র 
সদর্পে ঘোরা-ফের৷ করিয়াছেন । তবে এই বিষয়টি আমরা এখানে 
আর অধিক লক্ষ্য না করিয়া পরের একটি অধ্যায়ে সমগ্রভাবে 
আলোচন৷ করিব । 


চব্বিশ 


ধর্মমহাসভার পরের ঘটনাবলী ৪ 
চিকাগ্ণো ও ভাহার চতুম্পার্্স্থ স্থানে 
(১৮১৩, অক্টোবর-নভেম্বর ) 


আমরা দেখিয়াছি ধর্মমহাসভায় কৃতকার্যতার ফলস্বরূপ স্বামীজী 
চিকাগোর উচ্চ'সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতে থাকেন এবং তখন 
নিমন্ত্রণের প্রাচুর্ধে তিনি সেখানে সবদাই কাহারও না কাহারও বাড়িতে 
অতিথিরূপে বাপ করিতেন । এইভাবে তিনি (২৭শে সেপ্েম্বর 
তারিখে ধর্মমহাসভার অধিবেশন শেষ হইবার পর) প্রায় ছুই মাস 
কাল চিকাগে। শহরে অবস্থান করেন ৷ এবং দেখ। যায় তখন তিনি 
চিকাগো ও তাহার চতুষ্পার্শস্থ শহরগুলিতে বক্তৃতা দিতে রত হন। 
উদ্দেশ্য--তাহার ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ। 

এই সম্পর্কে স্বামীজী ২রা অক্টোবর তারিখে চিকাগে। হইতে 
ডাঃ রাইটের নিকট এক পত্রে লিখেন, “আমি আগামী কাল 
( বক্তৃত। দিবার জন্য ) ইভানষ্টনে যাইতেছি |”? এবং ১০ই অক্টোবর 
তারিখে তিনি মিসেস ট্যানাট উড়্‌সের নিকট লিখেন, “উপস্থিত 
আমি চিকাগো ও তাহার চতুষ্পার্থ্ে বন্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছি এবং 
প্রত্যেক বক্তৃতায় ৩০ হইতে ৮০ ডলার পাইতেছি। গতকাল আমি 
( চিকাগে হইতে ৯০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ) দ্রিটর হইতে 
ফিরিয়াছি। সেখানে একটি বক্তৃতা দিয়া আমি ৮৭ ডলার পাইয়াছি। 

১। ইভানষ্টন শহর চিকাগোর উত্তরে অবস্থিত। এখানে স্বামীজী তিনটি 
বক্তৃতা দেন। প্রথমটি দেন ৩০শে সেপ্টেম্বর ( বিবয়-_হিন্ুধর্মে পরার্থবাদ ), 
দ্বিতীয়টি দিবার তারিখ ওরা অক্টোবর (বিষয়-_-অদ্বৈতবাদ ) এবং তৃতীয় 
বন্তৃতাটি তিনি দেন ৫ই অক্টোবর ( বিষয়--পুনর্জক্মবাদ )। এই বক্তৃতা তিনটিতে 
ধার্য প্রবেশ মূল্য ছিল- প্রতি বক্তৃতায় ৩০ সেন্ট এবং একত্রে তিনটি বক্তৃতায় ১ 
ডলার । 


৩৪৬ স্বামী বিবেকানন্দ 


এই সপ্তাহে আমার প্রতিদিনই বক্তৃতা দিতে হইবে।” পরে ২৬শে 
অক্টোবর তারিখে তিনি ডাঃ রাইটের নিকট পুনরায় লিখেন, “আপনি 
জানিয়া সুখী হইবেন, আমি (বক্তৃতা দিয়া ) অর্থ রোজগার বিষয়ে 
ভালই করিতেছি | অবশ্য এ ব্যবসায়ে আমি একেবারেই কীচা, তাহা 
হইলেও শীঘ্রই শিখিয়! লইতে পারিব আশা করি। চিকাগোতে আমি 
খুবই জনপ্রিয়, তাই এখানে কিছুদিন থাকিয়া অর্থ রোজগার করিতে 
চাই ।” ূ 
তবে দেখ! যায়, যদিও তাহার আমেরিকা আগমনের প্রধান 
উদ্দেশ ছিল ভারতের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহ করা, তথাপি তিনি প্রায় 
প্রথম হইতেই এ সম্বন্ধে তাহার বক্তৃতাদিতে কিছু বল। বন্ধ করেন । 
তাহার হেতু সম্বন্ধে তিনি তাহার পুোক্ত ২৬শে অক্টোবরের পত্রে ডাঃ 
রাইটের নিকট লিখেন, “বিদেশ হইতে যাহাদের ( ধর্নমহাসভায় ) 
আমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ 
পরিকল্পনা আছে এবং আমেরিকাই একমাত্র দেশ যেখানে সব কিছুরই 
সফলত। লাভের একট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমি অন্যভাবে 
অগ্রসর হওয়! শ্রেয় মনে করিয়াছি ।******আমি আমার পরিকল্পনার 
জন্তই আন্তরিকভাবে খাটি, শুধু উহার কথা পিছনে রাখিয়া সাধারণ 
বক্তার নায় কাজ করিয়া যাইব ।” 

ইহা ব্যতীত, এইভাবে ভারতের কল্যাণ সাধনের জন্য অর্থ 
বোজগারে রত হইলেও, স্বামীজীর এই সময়ের সাধারণ মানসিক 
অবস্থাটি ছিল ভগবানের উপর অবিচল নির্ভরতাপূর্ণ। তিনি (তাহার 
পূর্ধোক্ত ২রা অক্টোবর তারিখের পত্রে ) ডাঃ রাইটের নিকট লিখেন, 
“কেহ না কেহ আমাকে আশ্রয় ওখাগ্ভ দিতেছেনঃ কেহ না কেহ 
আসিয়। আমাকে বলিতেছেন, ভগবানের সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইবে । 
আমি জানি তিনিই তাহাদের পাঠাইতেছেন এবং আমার কাজ শুধু 

১। শ্বামীজীর এই জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে ইভানইঈটনের একটি সংবাদপত্র 
€ 28099 [905য) 70 0০6০৮: ) লিখেন, “চিকাগোতে তিনি অবিশ্রান্তি- 
ভাবে সংবর্ধনা লাভ করিতেছেন ।” 


চব্বিশ ধর্মমহাসভার পরের ঘটনাবলী ৩৪৭ 


তাহার আদেশ পালন করা। অর্থাৎ, তিনিই আমার সব কিছু 
যোগাইতেছেন এবং তাহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে | 

“যে আমার উপর পবিপূর্ণভাবে নির্ভর করে, তার যা কিছু 
প্রয়োজন তা আমিই তার নিকট বয়ে নিয়ে যাই? (গীতা )। এবং 
ইহা এশিয়া, ইউরোপ, ও আমেরিকায় সমভাবে সত্য। তাই, 
ভারতের মরুভূমির মধ্যে যেমন, এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের খরঝোতের 
মধ্যেও তেমনি, কারণ তিনি কি এখানেও নাই ? এবং (এখানে ) 
আমার যাহা প্রয়োজন, তাহা যদ্দি তিনি না যোগান তাহ। হইলে 
আমি ধরিয়া লইব, তিনি চান আমি এই তিন মিনিটের মাটির 
দেহট! পরিত্যাগ করি এবং আশ করি আমি তাহ খুশী মনেই 
করিতে পারিব |” 

পরে ( পূর্ব কথিত ২৬শে অক্টোবর তারিখের পত্রে ) তিনি ডাঃ 
রাইটকে পুনরায় লিখেন, “যিনি আমাকে এখানে আনিয়াছেন ও 
এখনও পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি যতদিন আমি এখানে আছি 
আমাকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না” 

ইহ] ছাড়া আরও জান! যায়, এইকালে একদিন জ্যোতসস। রাত্রিতে 
মিসিগান হুদের তীরে স্বামীজীর মন ব্রন্গে লীন হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্তেই তিনি দেখিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ 
তাহার সম্মুখে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ম্মরণ হইল তিনি কি কাজের 
জন্য এই পৃথিবীতে আসিয়াছেন এবং ততক্ষণাৎ তাহার মন নামিয়! 
আসিয়। তাহার বিধি-নির্দিষ্ট কার্ধ সাধনে আগ্রহান্বিত হইল ।' 

যাহা হউক, দেখ! যায় ধর্মমহাসভার পরে ্বামীজী যে ছুই মাস 
চিকাগোতে ছিলেন, তখন তিনি যে উক্তরূপে শুধু বক্ৃতাই দিয়াছেন 


১। এই আগ্রহ স্বামীজীর মনে সময়ে সময়ে কি প্রবলভাবে দেখ। দিত 
তাহ] তাহার নিয়-লিখিত উক্তিটি হইতে সুস্পষ্ট হয় £ “আমার এক এক সময়ে 
সাধ হয়, আমি জীর্ণ বাস পরিয়৷ ও ভিক্ষান্পে জীবন ধারণ করিয়া ( যানবরূপী ) 
ভগবানকে সেবা করিবার জন্ত লক্ষ লক্ষ বৎসরের একটি জীবন পাই।” (ভাঃ 
রাইটের নিকট লিখিত পূর্বোক্ত ২রা অক্টোবর তারিখের পত্র )। 


৩৪৮ 


স্বামী বিবেকানন্দ 


তাহা! নয়। তিনি এসময়ে আমেরিকার শিক্ষা, সভ্যতা ও এহিক 
উন্নতি বিষয়ক বহু সংবাদ সংগ্রহ করিতেও নিযুক্ত হইয়াছেন । উদ্দেশ্ঠ, 
তিনি উহ পরে যথাসময়ে ও আবশ্যকানুসারে ভারতের উন্নতিকল্লে 
কাজে লাগাইবেন। চিকাগো শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি 
সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য জগতের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ থাকায় স্বামীজীর 
এ সংবাদ সকল সংগ্রহে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল । 

উপরি-প্রদত্ত তথ্যগুলি ব্যতীত, এইকালের আরও কয়েকটি সংবাদ 
( দি ক্রিটিক পত্রিকার সংবাদ-দাত! ) লুসি মনরোর ১১ই নভেম্বর 
তারিখের রিপোর্টে পাওয়া যায় । উহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি 
লিখিয়াছেন, “ধর্মমহাসভার অধিবেশনের ফলেই আমরা বুঝিতে 
পারি যে প্রাচীন মত-বিশ্বাসের দর্শনশাস্ত্রসমূহ আধুনিক কালের 
লোকদের পক্ষেও প্রচুর সৌন্দর্ধপূর্ণ। এবং ইহা বুঝিতে পারিয়াই 
আমরা এ বিষয়ে আরও জানিতে কৌতুহলী হই। এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের বক্ৃতাবলী হইতেই আমরা তাহ বিশেষভাবে জানিতে 
পারিয়াছি। তিনি এখনও চিকাগো শহরেই আছেন ।'***""তাহার 
সংস্কৃতি, বাগ্সিতা ও ব্যক্তিত্ব হিন্দুর সম্বন্ধে আমাদের একটি সম্পূর্ণ 
নৃতন ধারণ! দয়াছে।-."সাহিত্য ক্লাব সকল ও গির্জাগুলিতে তিনি যে 
সমস্ত বক্তৃতা দিয়াছেন তাহার ফলে বুদ্ধের জীবন এবং তাহার নিজ 
ধর্মবিশ্বাস সমুহ আমাদের নিকট স্থপরিচিত হইয়াছে। তিনি কোন 
লিখিত নোটের সাহায্য না লইয়! বক্তৃতা দেন, তাহার বক্তব্য বিষয় 
ও সিদ্ধান্ত সকল অপূর্ব দক্ষতা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত উপস্থিত 
করেন এবং সময়ে সময়ে অতি উচ্চ, প্রেরণাময় বাগ্সিতাশিখরে 
আরোহণ করেন ।” 


চিকাগে! শহরে অবস্থানকালে স্বামীজী কোথায় কোথায় বাস 
করিয়াছেন, তাহ৷ জানিতে কৌতুহল জাগে। তাই, এঁ সম্বন্ধে যে 
সংবাদ পাওয়। যায়, তাহা, গুছাইয়। নিয়ে দেওয়া হইল । 

গত অধ্যায়ের পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি স্বামীজী ধর্মমহা- 
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সভার প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইয়৷ পূর্বদেশীয় অপর প্রতিনিধিদের 
সহিত একই বাড়ীতে থাকিবার স্থান পাঁন। কিন্তু বাস্তবিক ধর্মমহা- 
সভার অধিবেশনের সময় তিনি ( উর্ধবপক্ষে ছুই-এক দিন ব্যতীত ) 
যে সেখানে ছিলেন তাহা মনে কর! যায় না। ইহা মিস কর্ণেলিয়া 
কংগারের ১৯৫৬ সনে প্রকাশিত একটি বর্ণনা হইতে বোঝ। যায়। 
বর্ণনাটি দীর্ঘ এবং উহ! অংশতঃ এইরূপ £ 

“আমার মাতামহ মিঃ লায়ন (1৬1. 70177 8. 1,017) দর্শন 
চচ1 ভালবাসিতেন, কিন্তু ধর্মান্ধ গৌড়াদের অত্যন্ত অপছন্দ করিতেন । 
তাই, ( অন্য অনেকের ম্যায়) আমার মাতামহী (1৬15. 7,501) ) 
তাহার স্বামীর হইয়। একজন উদারমনা প্রতিনিধিকে অতিথিরূপে 
রাখিবার হচ্ছ! প্রকাশ করিয়। ধর্মমহাসভার কর্তৃপক্ষের নিকট একখানা 
চিঠি দেন। তদনুসারে একদিন ছুপুররাত্রে স্বামীজীকে তাহাদের 
বাড়ীতে পাঠানো: হয় । স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া আমার 
মাতামহ বিশেষ মুগ্ধ হন এবং সানন্দে তাহাকে নিজ বাটীতে রাখেন । 
স্বামীজীও আমার মাতামহের সন্বন্গে অতি উচ্চ ধারণা করেন এবং এক 
দিন ( চিকাগে। ক্লাবে ) তাহার বন্ধুগণের সমক্ষে বলেন, “আমি যত 
লোক দেখেছি তার মধ্যে মিঃ লায়ন সর্বাপেক্ষা! অধিক শ্রীষ্ট-সদৃশ । 

“তবে আমার মাতামহীই ছিলেন স্বামীজীর বিশেষ প্রিয়, কারণ 
তাহাকে দেখিয়া তাহার নিজের মায়ের কথ। মনে পড়িত। আমার 
মাতামহীও তাহাকে খুব যত ও স্লেহ করিতেন। 

“এ সময়ে আমি ও আমার বিধবা মা আমার মাতামহের 
বাড়ীতেই থাকিতাম । আমার বয়স তখন মাত্র ছয় বগুসর এবং 
আমি অনেক সময়ে স্বামীজীর কোলে উঠিয়া তীহার নিকট ভারত- 
বর্ষের নান! গল্প শুনিতাম । আমার বিধব1! মাকে (মিসেস কংগার); 
তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। আমার মা পরে ম্বামীজীর বই 
পড়িতেন ও তাহাকে অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। 


১। মিসেস কংগারের নাম স্বামীজীর কয়েকখানি পত্রে উল্লিখিত দেখা 
যায়। 
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“( ধর্মমহাসভার পরে ) স্বামীজী বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলে, 
লোকে তাহাকে তাহার ভারতের কাজের সাহায্যার্থে টাকা দিত এবং 
তিনি তাহা! একখানি রুমালে বাঁধিয়া আনিয়া আমার মাতামহীর 
কোলের উপর ঢালিয়। দিতেন । আমার মাতামহী প্রত্যেক-বারই 
স্বামীজীকে দিয় এ টাক। গনাইয়া৷ ও পরিমাণ লিখাইয়া, তারপর তাহা! 
ব্যাঙ্কে পাঠাইতেন। স্বামীজী তাহার শ্রোতাদের দানশীলতা দেখিয়া 
অভিভূত হন। তদ্বতীত, আমার মাতামহীকে একদিন বলেন, তিনি 
আমেরিকানদের গঠন-শক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন এবং পাশ্চাত্য 
জগতের ভাল জিনিসগুলি কিভাবে ভারতবর্ষের উপযোগী, করিয়। 
লওয়! যায় তাহ! তাহার গভীর চিন্তার বিষয় হইয়াছে । ইত্যাদি ।” 

এই বর্ণনাটি হইতে স্ুম্পষ্টভাবে বোঝ। যায়, ধর্নমমহাসভার 
অধিবেশনকালে স্বামীজী মিঃ লায়নের বাড়ীতে থাকিতেন এবং ফলে 
এ পরিবারের সহিত তীহার বিশেষ হগ্চতা জন্মে । তবে এই অঙ্গে 
আরও দেখ। যায়, স্বামীজী তাহার ২র। অক্টোবর (১৮৯৩ ) তারিখের 
পত্রে ডাঃ রাইটকে লিখেন, "আমি এখন নান। স্থানে ঘৃরিয়া 
বেড়াইতেছি । যখন চিকাগেো আসি, আমি সর্বদাই মিঃ ও মিসেস্‌ 
লায়নকে দেখিতে যাই। তাহার! একটি মহত্তম দম্পতি । আপনি 
যদি আমার নিকট পত্র লিখেন, তবে তাহাদের বাড়ীর ঠিকানায় 
লিখিবেন (0/09. 11 00100 8. 1,500, 262) 17/110171581) 
4৯ 21086) 010158£0) 1” স্থতরাং ইহাও সুস্পষ্ট যে, ধর্মমহাসভার 
অধিবেশন শেষ হইলে তিনি আর মিঃ লায়নের বাড়ীতে থাকিতেন 
না, তবে প্রায় প্রতিদিনই তাহার বাড়ীতে যাইতেন এবং সম্ভবতঃ 
তখন তীহার অজিত অর্থ মিসেস লায়নের নিকট. গচ্ছিত রাখিয়। 
আসিতেন । 

তাই, প্রশ্ন জাগে তিনি চিকাগোতে এই সময়ে মিঃ লায়নের 
বাড়ীতে না থাকিলে, কাহার বাড়ীতে থাকিতেন ? এই প্্রশ্নটিরই 
কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তবে ইহা অনুমান হয় যে, তিনি 
তীহার উক্ত ( ২ব। অক্টোবর তারিখের ) পত্র লিখিবার কালে যেখানে 
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থাকিতেন, সেখানে তিনি অস্থায়ীভাবে অতি অল্প কয়েক দিনের 
জন্যই ছিলেন । অন্যথায়, তিনি ডাঃ রাইটকে মিঃ লায়নের ঠিকানায় 
পাত্র লিখিতে উপদেশ দিতেন না । 
তবে ইহার পরেই ব। তিনি কাহার কাহার বাড়ীতে ছিলেন ? 
তাহারও কোন সংবাদ পাওয়া যায়'না। আমরা শুধু ইহাই জানি 
( ইহা আমর! দেখিয়া আসিয়াছি ) যে তিনি ধর্মমহাসভার পর প্রায় 
ছুইমাস কাল চিকাগোতে নানা লোকের বাড়ীতে অতিথিরূপে বাস 
করিয়াছেন। কিন্তু তাহার। কাহারা তাহার কোনও খবর নাই। 
শুধু সবশেষের একটি নাম বা একটি সমগ্র পরিবার একটা উজ্জ্বল, 
আলোকময় চিত্রের হ্যায় আমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিয়৷ উঠে ও 
আমাদের সমস্ত হারানো নামের ক্ষোভ নিমেষে মিটাইয়। দেয়। এই 
মহিমময় পরিবারটি হইতেছে হেলদের পরিবার (77915 [78001] )। 

এই হেল পরিবারের সহিত আমাদের পূবে একবার সাক্ষাৎ 
হইয়াছে। ধর্মমহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বদিন (১০ই 
সেপ্টেম্বর ) সকালে স্বামীজী যখন ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত ও দিশেহার। হইয়া 
ইহাদের বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার উপরে বসিয়। পড়িয়াছিলেন, তখন এই 
পরিবারের স্নেহময়ী গৃহকত্রী মিসেস্‌ জর্ভ ডব্লিট হেল জানালার 
ভিতর দিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়। ছুটিয়। নীচে আসিয় তাহাকে 
তাহার বাড়ীতে লইঘ| যান। এবং তাহাকে খাওয়াইয়। ও বিশ্রাম 
করাইয়া নিজে সঙ্গে করিয়। ধর্মমহাসভার আঁ্ফসে পৌছাইয়া দেন 
ও সেখানকার আবশ্যকীয় সকল বিষয়ে সাহায্য করেন । 

তবে স্বামীজীর সেবা ও সাহায্যে তাহার অবদান শুধু ইহাতেই 
সীমাবদ্ধ নয়। ধর্জমহাসভার অধিবেশনকালে স্বামীজীর নাম-যশ 
যখন চতুর্দিকে ছড়াইয়। পড়িতেছিল, তখন ব। তাহার পরেও কিছুকাল 
তাহার সহিত যে মিসেস্‌ হেল বা তাহার পরিবারের ' কাহারও 
কোনও আদান-প্রদান হইয়াছে তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইহা 
নুষ্পষ্ঠভাবে জানা ও বোঝা যায় যে, ম্বামীজীর চিকাগো অবস্থানের 
শেষের দিকে তিনি (আমন্ত্রিত হইয়। ) পুনরায় হেল পরিবারের 
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অতিথি হন এবং তারপর তাহারা তাহাকে আর ছাড়েন নী । এবং 
তিনিও সানন্দে তাহাদের পরিবারতুক্ত হইয়া তাহাদের বাড়ীকেই 
তাহার আমেরিকার “হোম” (বাড়ী) মনে করিতেন ও অপরের 
নিকটও সময়ে সময়ে এ নামে এ বাড়ীর কথা উল্লেখ করিতেন । 
আর তদনুসারে দেখাও যায়, আমেরিকীর মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে 
বক্তৃত। দানকালে তিনি এই পুণ্যময় হেল-গৃহকেই তাহার ভ্রমণ-কেন্দ্র 
ব' হেড কোয়ার্টার্স করিয়াছিলেন । এবং পরে আমেরিকার পূর্বাংশে 
ভ্রমণকালেও তিনি মাঝে মাঝে এই বাড়ীতে আসিয়াই বিশ্রাম 
লইয়াছেন ও র্লাস্ত শরীর মনকে সুস্থ করিয়াছেন । বাড়ীটির 
টিকানা--€৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো | র 

হেল পরিবারের সহিত স্বামীজীর আত্মীয়তা যে কি গভীর ও 
অপূর্ব সৌন্দ্ষম্তিত হইয়। উঠিয়াছিল” তাহা ভাবিলে আমাদের মন 
বিস্ময় ও পুলকে ভরিয়া উঠে। স্বামীজী মিঃ হেলকে ফাদার পোপ 
( চ৪৮৫৮ 2০০ ) এবং মিসেস হেলকে মাদার চার্চ (2100021 
০১910 ) বলিয়া সম্বোধন করিতেন । মিসেস হেল তাহাকে নিজ 
সন্তানের সায় দেখিতেন এবং (ঠিক মায়ের হ্যায়ই ) তাহার সকল 
ভালমন্দে নিজেকে সর্দাই জড়িত মনে করিতেন ; আর যখনই 
আবশ্যকবোধ করিয়াছেন তাহাকে সাহায্য করিতে বা উপদেশ দিতে 
অগ্রসর হইয়াছেন । 

মিঃ ও মিসেস হেলের একমাত্র পুত্র চাকরি করিতেন ও অন্যত্র 
থাকিতেন । তবে তাহাদের দুইটি কন্যা ও দুইটি ভাগ্নী তাহাদের 
সঙ্গে থাকিত। কন্যা ছুইটির নাম মেবী হেল ও হ্যারিয়েট হেল এবং 
ভাগ্নী ছুইটির নাম ইজাবেল ম্যাকইগুলী ও হ্যারিয়েট ম্যাকইগুলী । 
ইহারা সকলেই ছিলেন যুবতী ও অবিবাহিতা এবং স্বামীজীর ভাষায় 
জন্ম হইতেই “ফুলের মত”, “সৎ ও পবিত্র” । এবং তাহাদের 
সকলেরই মুখগুলি ছিল “পুণ্যময়, আনন্দভরা । 

এই চার বোনই স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এবং ভারতবর্ষে 
ফিরিবার প্রাক্কালে তিনি লগ্ন হইতে তাহাদের চারজনকে একসঙ্গে 


চব্বিশ ... ধর্মমহাসভার পরের ঘটনাবলী ৩৫৩ 


এক পত্রে লিখেন, “আমার মনে হয় পৃথিবীতে তোমাদের চারজনকে 
আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি এবং তোমরাও আমাকে এরূপ 
ভালবাস” ( ১৮৯৬ খুষ্টাব্বের ২৮শে নভেম্বর তারিখের পত্র )। পরে 
১৮৯৮ খুষ্টাব্দের ২র1 মাচ তাবিখে তিনি বেলুড় মঠ হইতে মেরী হেলকে 
লিখেন, “তোমর। এবং তোমাদের পরিবারের সকলেই আমাকে এত 
ভালবাস যে, তাহাতে (আমর। হিন্দুরা যেমন বলে থাকি) ।আমি 
পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই তোমাদের পরিবারের কেহ ছিলাম ।” 

, এই পরিবার এবং বিশেষভাবে বোন চারিটি সম্বন্ধে স্বামীজীর এই 
প্রকারের বহু উক্তি পাওয়া যায়। এবং জানা যায়, স্বামীজীর সংস্পর্শে 
আসিয়া চারিটি বোনই এইকালে বৈরাগ্যপূর্ণ ও ব্রঙ্গচিন্তায় নিষুক্ত 
হন। তাহ। হইলেও দেখ। যায়, মেরী ও ইজাবেলের সঙ্গেই তাহার 
ভাব ও চিঠি পত্রের আদান-প্রদান অধিক হইত এবং এই ছুইজনের 
নিকট তিনি যে চিণ্িগুলি লিখিয়াছেন তাহ! সংখ্যায় অনেক ও বহু 
মূল্যবান তথ্যপূর্ণ। 


যাহ! হউক, উক্তরূপে প্রায় ছুই মাসকাল চিকাগে। থাকিয়া স্বাধীন 
ভাবে বক্তৃতা দিবার পর, স্বামীজী নানা বিবেচনায় একটি বন্তৃত৷ 
কোম্পানির (1,2০09:5 7341980 ) সহিত তিন বশুসরের একটি 
চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সম্ভবতঃ আমেরিকার নানাস্থানে বক্তৃত৷ দিবার 
ব্যবস্থা ও অর্থরোজগারের নিঝ্জাট সুবিধা করিবার জন্য তিনি ইহ 
করিয়া থাকিবেন। কিন্ত তিনি ঠিক কবে যে এই চুক্তি সম্পাদন 
করেন তাহা জানা যায় না । তবে দেখা যায়, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে 
নভেম্বর তারিখে তিনি সর্বপ্রথম তাহার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের 
বিখ্যাত বক্তৃত। সফরে চিকাগো হইতে রওন। হইয়া! যান । এবং ২১শে 
জানুআরি তারিখে € ১৮৯৪) একটি খবরের কাগজে ( £০6৪81- 
£৯ড৪191)01)6১ 1৬16001715১ "]2101)6556০ ) সংবাদ বাহির হয় যে, 
স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোর একটি বক্তৃতা কোম্পানির ( 3185007 
[5০610 [,60606 801690 ) সহিত তিন বৎসর চুক্তিতে আবদ্ধ 

২৩ 


৪ স্বামী বিবেকানন্দ 


'আছেন। & সঙ্গে তাহার এই সফরের নৃতন নৃতন স্থানে একই 
ধারায় অবিশ্রাস্তভাবে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থ। দেয়৷ সিদ্ধান্ত কর! যায়, 
স্বামীজী ১৮৯৩ খুষ্টাব্ের নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাস হইতেই উক্ত 
কোম্পানির পরিচালনায় বক্তৃত। দিতে আরম্ভ করেন। 


পঁচিশ 


আমেরিকার মধা-পস্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চাল 
বক্তত-সফর 
( ১৮৯৩ নভেম্বর--১৮৯৪ ম6 ) 


(১) মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের ম্যাডিসন, মিনিয়াপোলিস ও ডিময়েন শহরে ; 

গত অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, স্বাম'জী ১৮৯৩ খ্ুষ্টাকের ২০শে 
নভেম্বর তারিখে চিকাগে। হইতে আমেরিকার মধ্য-পাশ্চম ও দক্ষিণ 
অঞ্চলের নানাস্থানে বক্তৃত| দিতে বাহির হন। এই বক্তৃতা-সফবের 
প্রথম পর্যায়ে তিনি পর পর ( মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের ) তিনটি শহরে 
বক্তৃত! দেন : ম্যাডিলন ( ৬/)5০০051) 5:৪৬), মিনিয়াপোলিস 
(1110076308 ), ডিময়েন (10৪ )। ম্যাডিসনে তিনি বক্তৃতা দেন 
২০শৈ নভেম্বর রাত্রে এবং পরদিন একটি অংবাদপত্র ( ৬৬/19০0131 
১৪ 08418] ) এ বক্তৃতা সম্বন্ধে লিখেন, “তিনি অ্রীষ্টান হইলেও 
হীষ্টানগণ তাহার অনেক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন । তাহার মত- 
বিশ্বাস সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের ম্যায় অনস্ত-বিস্তৃত এবং তাহাতে সকল ধর্মেরই 
স্থান আছে এবং সত্য যেখানেই আবিষ্কৃত হউক না কেন, তাহা 
সাদরে গৃহীত হয়।” 

মিনিয়াপলিসে তিনি ফাষ্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চে ছুইটি বক্তৃতা 
দেন। প্রথমটি দেন ২৪শে 'নভেম্বর সন্ধ্যায় এবং দ্বিতীয়টি দেন 
২৬শে নভেম্বর সকালে । ছুইটি বক্তৃতাই ছিল হিন্দুধর্স-বিষয়ক এবং 
দুইটিই সভায় ও পরে সংবাদপত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয় । 

মিনিয়াপলিস হইতে স্বামীজী আড়াই শত মাইলের অধিক 
দূরবর্তী ডিময়েন (7969 2101063) শহরে যান! এবং সেখানে 
২৭শে নভেম্বর বৈকালে এক বৈঠকে কথোপকথনে নিযুক্ত'হন ও 
সন্ধ্যায় একটি চার্চে ( 029051 0৮80 0 ০০019.) হিন্দুধর্স' 


৩৫৬. শ্বামী বিবেকানন্দ 


সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। পরদিন (২৮শে ) রাত্রে তিনি এ চার্চেই 

“পুনর্জন্মবাদ” সম্বন্ধে আর একটি বক্ৃত। দেন । প্রথম দিনের কথোপকথন 

জম্বন্ধে. একটি সংবাদপত্র (125 1%1011755 16৬৮5) লিখেন, 

“কথোপকথনের বৈঠকে তিনি (স্বামীজী ) প্রথমে ভারতের পোশাক- 

পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি ও সমাজপ্রথ সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং তার- 

পর তিনি নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের অজজন্্র প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন । 

তাহার রহস্ত ও-বিদ্রেপপূর্ণ প্রত্যুন্তরগুলি খুবই উপভোগ্য হইয়াছিল 1৮! 
এবং উক্ত তিনটি ভাষণ (একটি কথোপকথন ও ছুইটি বক্তৃতা! ঠ 
সম্বন্ধেইি অপর একটি সংবাদপত্র (10৬৪ 30815 [২5651506) 

লিখেন-_- 

“ভিময়েনে স্বামী বিবেকানন্দ তিনবার বলেন ।'"'শহরের শ্রেষ্ঠ 
লোকদের অনেকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাহারা সকলেই 
তাহার সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়। মুগ্ধ হইয়াছেন । 
কিন্ত যিনিই এ বিষয়ে তাহার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনিই 
বিপর্যস্ত হইয়াছেন । তাহার প্রত্যুত্তরগুলি বিছ্যুতৎ-চমকানির মত 
উদ্‌গীর্ণ হইতে থাকিত এবং তাহার শাণিত বর্শার ম্যায় তীক্ষ বুদ্ধির 
আঘাতে তীহার ছুঃসাহসী প্রশ্নকারীর পরাভব ছিল স্ুুনিশ্চিত। তাহার 
মন এরপ সুক্ষ, জ্ঞানোজ্জল, তথ্যপূর্ণ ও শিক্ষণপ্রাপ্ত যে উহার 
ক্রিয়া-পদ্ধতি সময়ে সময়ে তাহার শ্রোতাগণকে হতবুদ্ধি করিয়া! দিত। 
"স্বামী বিবেকানন্দ ও তাহার উদ্দেশ্ট সমস্ত খাটি শ্রীষ্টানদের অন্তরে 
একটা স্থান করিয়া লইয়াছে।” 


(২) দক্ষিণ অঞ্চলের মেমফিস্‌ শহরে : 


উক্তরূপে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর রাত্রে ডিময়েনে দ্বিতীয় 
বক্তৃতাটি দিবার পর হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জান্ুআরি পর্বস্ত, 
অর্থাৎ প্রায় পূর্ণ দেড় মাস যাবৎ স্বামীজীর আর কোন সংবাদ পাওয়া 
যার, না। তায়পর দেখ। যায়, তিনি ঘুরিতে ঘ্বুরিতে ১৮৯৩ শ্ীষ্টাব্দের 
ওই জানুআরি, . শনিবার, দক্ষিণ অঞ্চলের মেমূফিস্‌ শহরে (7:৪7- 
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76958 ) আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তিনি একটি ক্লাবের 
( 17506670018 05906015010) দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া আসেন । 
এই ক্লাবের কতিপয় সভ্য ধর্মমহাসভায় তাহার বক্তৃত। শুনিয়া এত 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহার! তাহাকে একবার মেম্ফিসে আনিতে 
কৃতসংকল্প হন এবং তছ্ুদ্দেশ্টে তাহার! এ সভার অধিবেশন শেষ 
হইবার পর হইতেই তাহার সহিত পত্রালাপ করিতে থাকেন । 
মেম্ফিসে স্বামীজী মিস্‌ মুনের বোডিং বাড়ীতে মিঃ ত্রিষ্কলির 
অতিথি হন। এবং এ বাড়ীর বড় বৈঠকখান! ঘরটি তিনি সংবাদ- 
পাত্রের প্রতিনিধি ও সাক্ষাৎ্কামী স্থানীয় ভদ্রলোকদের সহিত দেখ৷ 
করিবার জন্য ব্যবহার করেন। এই শহরে তিনি ১৩ই জানুআরি 
হইতে ২২শে জানুআরি পর্যন্ত মোট নয় দিন থাকেন। এই সময় 
মধ্যে তিনি (১) ১৩ই জানুআরি সন্ধ্যায় তাহার সন্বর্ধনার্ঘ অনুষ্ঠিত 
একটি অভ্যর্থনা সভায় যোগ দেন, (২) ১৪ই জান্ুআরি একটি 
ভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন ও মেম্ফিম্‌ কমাগিয়াল পত্রিকার 
€ সাক্ষাৎ্কারী ) রিপোর্টারের প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন, (৩) দিনে রাত্রে 
সমাগত বনু লোকের সহিত দেখ। করেন এবং (8) মোট ছয়টি বক্তৃতা 
দেন ও (৫) একদিন (২১শে জানুআরি বৈকালে ) মিস মুনের 
বোন্ডিং বাড়ীতে একটি বৈঠকে নানা বিষয় আলোচনা করেন। 
স্বামীজী তাহার উক্ত ছয়টি বক্তৃতা মধ্যে প্রথমটি দেন ১৫ই 
জান্ুআরি বৈকালে পূর্বোক্ত ক্লাবে । শুধু ক্লাবের সভ্য ও নিমস্ত্রিত 
ব্যক্তিগণের জন্যই এই সভা আহত হ্ইয়াছিল। এবং সম্ভবতঃ 
তজ্জন্তই এই বক্তৃতাটির কোন বিবরণ খবরের কাগজে বাহির হয় 
না। তবে কয়েক দিন পরে একটি সংবাদপত্র € 70621- 
4৯৩৪1915510 ) লিখেন, “স্বামীর ক্লাবের বন্তৃত। ও তগুপর সেখানে 
তাহার অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠান, এ ছুই-ই অত্যন্ত মনোরম হইয়াছিল ।” 
১৬ই জানুআরি রাত্রে স্বামীজী স্থানীয় অডিটোরিয়ামে তাহার 
ঘবিতীন্ বক্তৃতা দেন, ( বিষয়-_হিম্বুধর্ম )। বক্তৃতার পূর্ধদিন €১৫ই 
জান্ুআরি ) উক্ত সংবাদপত্রে উহার যে বিজ্ঞ/পন বাহির হয় তাহ! 


৩৫৮ ৰ স্বামী বিবেকানন্ 


নিয়লিখিত কথাগুলি দিয়া আরম্ত করা হয়: “বন্তৃতামঞ্চের একটি 
বিরাট পুরুষ”, “তাহার জাতির আদর্শ প্রতিনিধি”, *্ধর্মমহাসভায় 
তোলপাড় স্থষ্টিকারী”, *এশ্বরিক অধিকারে বক্তা” ইত্যাদি । এবং 
এ কাগজেই ১৬ই জানুআরি সকালে স্বামীজীর সম্বন্ধে যে বিস্তৃত 
বিবরণ বাহির করা হয় তন্মধ্যে কয়েকটি কথ! এইরূপ : 

“এদেশে আজ পর্যন্ত যত লোক বক্তৃতামঞ্চে ফাড়াইয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে বাগ্সিতায় যাহার! সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী ভাইভ কানন্ৰ১। 
( অর্থাৎ, স্বামী বিবেকানন্দ ) তাহাদের একজন” ; “কধোপকথনে 
তিনি একজন অতীব তৃপ্তিদায়ক ভদ্রলোক এবং তাহার নিরাচিত 
শবগুলি ইংরেজি ভাষার বত্ররাজি স্বরূপ” ; “আলাপকারী হিসাবে 
পাশ্চাত্য জগতের কোন শহরের কোন বৈঠকখানাতেই তাহার 
সমকক্ষ কেহ নাই। তিনি যে ইংরেজি শুধু ভাল বলেন তাহা নহে, 
তিনি উহা জলের মত অনর্গল ধারায় বলিয়া যান। এবং সাহার 
নূতন, দীণ্ুময় ভাবগুলি তাহার জিহব। হইতে আলঙ্কারিক ভাষায় 
এক হতবুদ্ধিকর প্লাবনের ধারায় নির্গত হয়।” 

যাহা হউক, স্বামীজীর এই ( ১৬ই তারিখের ) দ্বিতীয় বক্তৃতাটি 
ও তৎপরের আরও চারিটি বক্তৃতা, ( এবং পূর্বোক্ত নান! বিষয়ক. 
আলোচনাটিও ) বিস্তৃতভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ও প্রশংসিত হয় । 
এবং সে সকল হইতে বোঝ! যায়, স্বামীজী মেমৃফিসের সুধী সমাজের 
উপর কি বিশ্ময়কর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহার তৃতীয় 


র্‌ পাপী 
৩ স 


১। এইকালে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনাদিতে স্বামীজীর নাম ০৪1 
৬156 7808008) অথবা শুধুই ৪702305 বলিয়া উল্লিখিত হইতে দেখা যায়। 
২। ম্বামীজী তাহার তৃতীয় বক্তৃত| দেন ১৭ই সন্ধ্যায়-উইমেন্স কাউনসিল 
কক্ষে (বিষয়--যানবের গতি), চতুর্থ ও পঞ্চম বক্তৃতা! দেন ১৯শে রাত্রে ও ২০শে 
বৈকালে, মিস মুনের বোডিং . বাড়ীতে (বিষয়, যথাক্রমে-_পুনর্জস্মবাদ এবং 
ভারতের আচার-ব্যবহ্হার ও লমাজ-প্রথা ) এবং তাহার ব$ ব! শেষ বক্তৃত। দেন 
8 ১শে রাত্রে একটি, স্থানীয় হলে (£. ১৫. নি. 8. চুর, (দিলনা ] 
রী: ধষীজান )। . রর রর রা 
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,. এত ৮ ক পচ ৮ আজ 
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বন্তৃতাটির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়৷ একটি সংবাদপত্র ( £06৪1- 
£১৪121,01)6 ) লিখেন, “অস্কশাস্ত্বের অধ্যাপক যেভাবে বীজগণিতের 
অঙ্ক কষিয়া দেখান, তিনিও তাহার কথাগুলি ঠিক তেমনিভাবেই 
(যুক্তির পর যুক্তির দ্বারা) অগ্রসর করিয়া দেন।” তাহার চতুর্থ 
বক্তৃতা প্রকাশকালে উক্ত সংবাদপত্রটি লিখেন, “কানন্দের ( অর্থাৎ 
বিবেকানন্দের ) জনপ্রিয়তা আশ্চর্ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, বিশেষ- 
ভাবে মেয়েদের মধ্যে |"*"মেয়েরা তাহার কথ বলিতে কখন ক্লান্তি 
বোধ করেন না। গত রাত্রের শ্রোতাদের ছুই-তৃতীয়াংশই ছিলেন 
মেয়েরা এবং তাহারা স্বামীজীর মুখ হইতে নির্গত প্রাতিটি কথা এমন 
নিবিষ্টভাবে গ্রহণ করিতে থাকেন, যেন সেগুলি ছিল অতল সমুদ্র 
হইতে উক্ষিপ্ত মুক্তারাজি ।” স্বামীজীর পঞ্চম বক্তৃতার সমালোচনায় 
এ কাগজটি মন্তব্য করেন, “মনে হয় কানন্দের ধর্মের পূর্ধদেশীয় ওজ্জল্য 
আমাদের পুরাতন কালের পৈত্রিক খুষ্টধর্মের সৌন্দর্য ম্লান করিয়া 
দিয়াছে এবং উৎকৃষ্টতর শিক্ষ।-প্রাপ্ত আমেরিকানদের মন উহার বৃদ্ধির 
একটি উর্বর! ক্ষেত্রস্বরূপ হইবে 1৮ “তাহার আশ্চর্য আকর্ষণ-শক্তি এবং 
তাহার বাগ্সিতায় তাহার শ্রোতাগণ বিমুগ্ধ 1” “এই শহরে যত বক্ত। 
ব] ধর্মপ্রচারক আসিয়াছেন তাহাদের সকলের চাইতে কানন্দ অনেক 
বেশী সম্মান লাভ করিয়াছেন 1৮ 

স্বামীজীর ষষ্ঠ বা শেষ বক্তৃতার. বিজ্ঞপ্তিতে একটি সংবাদপত্র 
(1%161)0115 009000061018] ) লিখেন, “শহরবাসীগণ স্বামী 
বিবেকানন্দকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগতভাবেও 
সংবর্ধনা ও আপ্যায়ন করিয়াছেন। তিনি সকল শিক্ষিত দলের 
মধ্যেই একট। গভীর আলোড়ন স্যত্তি করিয়াছেন । তাহার পাগ্ডিত্য 
এত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তৃত এবং তাহার জ্ঞান এত পরিপূর্ণ যে, বিবিধ 
জড়বিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান, কলাবি্তা ও সাহিত্যের বিশেষজ্ঞগণও তাহার 
উক্তিসকল হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন।” পরে এই বক্তৃতার বিবরণ 
প্রদানকালে অপর. একটি সংবাদপত্র ( £১792681-25%215030056 ) 
লিখেন, “কানন্দ অপূর্ধ দক্ষতার সহিত এই বক্তৃতা দিয়াছেন ।”: “ইহ! 


৩৬৭ ত্বামী বিবেকানন্দ 


তাহার সর্বোৎকৃষ্ট বক্তৃতা হইয়াছে এবং ফলে তাহার প্রতি শহর-/ 
বাশীগণের শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়। গিয়াছে ।” 

এই সর্বশেষের বিবরপণট হইতে একটি নৃতন সংবাদ পাওয়া . 
যায়। মেম্ফিসের ছয়টি বক্তৃতার মধ্যে প্রথম পাঁচটি বক্তৃতা হইতে 
লব্ধ কোনও টাকাই স্বামীজী নিজে গ্রহণ করেন নাই, সবই কোন 
না কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করিয়াছেন। মাত্র ষষ্ঠ বা শেষের 
বক্ৃতাটির টাকা তিনি নিজের উপকারার্৫থ লইয়াছেন। 

২.শে জানুআরি তারিখে উক্ত শেষ বক্তৃতাটি দিয়া স্বামীজী 
২২শে জানুআরি (১৮৯৪ ), সোমবার, চিকাগেো রওনা হইয়। যান। 
সেখানে ২৫শে জান্ুআরি রাত্রে তাহার একটি বক্তৃতা দিবার 
ব্যবস্থা ছিল। 


(৩) চিক!গো।য় প্রত্যাবর্তন : 

২৩শে বা ২৪শে জানুআরি চিকাগো পৌছিয়া, ত্বামীজী সেখানে 
প্রায় তিন সপ্তাহকাল (তাহার আমেরিকার “হোম? ) হেলদের 
বাড়ীতে থাকিয়। বিশ্রাম গ্রহণ করেন । এই বিশ্রামের যে তাহার 
কত প্রয়োজন ছিল তাহা নিমের কথাগুলি হইতে বোঝা যাইবে । 

গত ছুই মাসাধিক কাল অবিশ্রাম গুরুতর পরিশ্রম করিয়া তিনি 
অত্যন্ত ক্লাম্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন এবং ফলে তাহার দৃঢ় ও বলিষ্ঠ 
শরীর ভাঙ্গিয়৷ পড়িবার স্ুত্রপ।ত (তিনি তখন ন! বুঝিতে পারিলেও ) 
এই কালেই হয় । দেখা যায়, তাহার বক্তৃতা-সফরের প্রথম তিনটি 
শহরের ( ম্যাডিসন, মিনিয়াপলিস ও ডিময়েন ) কাজ তিনি মাত্র এক 
সপ্তাহে শেষ করেন। এবং তাহার পরের দেড়মাসের কোন সংবাদ 
না পাওয়। গেলেও, অ।মরা তৎপরেই দেখিতে পাই মেম্ফিসে তিনি 
মাত্র আট-নয় দিনে ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছেন, একটি আলোচন। সভা 
ও কয়েকটি অভ্যর্থনা ও নিমন্ত্রণ মজলিসে যোগ দিয়াছেন এবং 
দিনে-রাত্রে সংবাদপত্রের রিপোর্টার সহ বনু লোকের সঙ্গে সাক্ষাত 
করিয়াছেন। তাই অনুমান করা যায়ঃ উক্ত সংবাঁদহীন, দেড় মাসের 
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আগে-পরে তিনি যেরূপ অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এ দেড়মাস 
কালেও তিনি অপর অনেক শহুরে গিয়া ঠিক এভাবেই কাজ 
করিয়াছেন। আবার এই সকল শহর যে কাছাকাছি অবস্থিত ছিল 
তাহাও নয়, সবই দুর দুরাত্তে ছড়ানো । এই বিষয়ে স্বামীজী নিজে 
তাহার ১৯শে মার্চ তারিখের (১৮৯৪) এক পত্রে (স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দের নিকট ) লিখেন, “প্রয়োজনবশতঃ আমাকে রেল- 
গাড়ীতে একদিন ক্যানাডার সীমান্তে যাইতে হইতেছে, আবার 
তাহার পরের দিনই আমেরিকার দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়া বক্তৃতা দিতে 
হইতেছে ।” এই চিঠিখানি স্বামীজীর বক্ৃতা-সফরের প্রথম তিন 
মাসের কিছু পরে লিখিত হইলেও, ইহা! এ সময়ের অবস্থাও ব্যক্ত 
করিতেছে । কারণ, এই উভয় সময়েই তিনি এ একই বক্তৃতা 
কোম্পানির ব্যবস্থানুসারে বক্তৃতা দিয়। বেড়াইতেন। দেখা যায়, 
এই বক্তৃতা কোম্পানি তাহাদের নিজেদের রোজগারের সুবিধার জন্য 
স্বমমীজীকে একটা খেলার বলের মত অবিশ্রামভাবে যখন-তখন 
যেখানে-সেখানে ঠেলিয়। দিয়াছেন । এমন কি, যে সকল শহর ছিল 
শ্রমিকপ্রধান, এবং শ্শিক্ষ। ও জ্ঞান-চর্চায় অনগ্রসর ও তজ্জন্ স্বামীজীর 
বক্তৃতার মর্ম বুঝিতে অক্ষম, সেখানেও তাহারা তাহাকে একটি ছুর্লভ, 
কৌতুহল চরিতার্থ করিবার পদার্থের স্তায় পাঠাইয়া পয়সা অর্জন 
করিয়াছেন। ইহাতে স্বামীজী খুবই বিরক্ত বোধ করিতেন। এবং 
সিস্টার ক্রিষ্টিন প্রভৃতির নিকট একদিন বলেন, “যেখানে শ্রোতাদের 
বুদ্ধির সাড়া দেখা যায় না, সেখানে বক্তৃতা দেওয়া খুবই কগ্তিন।” 
এই সকল ব্যতীত, এই সময়টা ছিল শীতকাল এবং আমেরিকার 
ভীষণ শীত ও তুষার-পাতের মধ্যে অনবরত রেলে ভ্রমণ করা যে কি 
কর্ঠকর ও আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল তাহ সহজেই অনুমেয় | 

এই সঙ্গেই আর একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই। এ বক্তৃতা 
কোম্পানি শুধু যে স্বামীজীকে উক্তরূপে খাটাইয়াই নিঃশেষ রুরিরার 
প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা নয়। তাহার! তাহাকে তাহার ন্যাষ্য 
পাওনাও কখনো ঠিক মত দেন নাই এবং স্তববিধা বৃঝিলেই ভয়ানক- 
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ভাবে ঠকাইয়াছেন। তাই পরিশেষে স্বামীঙগী ১৮৯৪ খুষ্টাব্দের মার্চ 
মাসের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে এ বক্তৃতা কোম্পানির সহিত 
তাহার পূর্বোক্ত তিন বহুসরের চুক্তি বাতিল করিয়া দেন ও তাহাদের 
সহিত সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করেন। এই স্ুকঠিন কাজটি যেভাবে 
সম্ভব হইয়াছিল, তাহ! আমরা এই অধ্যায়েই কিছু পরে দেখিতে 
পাইব। 

উক্ত চুক্তি বাতিল সম্বন্ধে স্বামীজী ১৮৯৪ খষ্টাব্দের ১০ই জুলাই 
তারিখের এক পত্রে লিখেন, “ডেট্রয়েটের এক বক্তৃতায় আমি ৯*৭ 
ডলার (২৭০০ টাকা) পাইয়াছি। অপর বক্তৃতাগুলির একটিতে। 
আমার ২৫০০ ডলার ( ৭৫০০২ টাকা ) রোজগার হইয়াছিল, কিন্তু: 
পাইয়াছি মাত্র ২০ ডলার। একটি জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানি 
আমাকে ঠকাইয়াছে। আমি তাহাদের পরিত্যাগ করিয়াছি ।” 


(৪) ডেট্রয়েট শহরে-_ প্রথমবার : 


যাহা হউক, উক্তরূপে তিন: সপ্তাহকাল বিশ্রাম করিয়! স্বামীজী 
১৮৯৪ খষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুআরি, সোমবার, চিকাগো হইতে ( মধ্য- 
পশ্চিম অঞ্চলের ) ডেট্রয়েট শহরে ( 21001£91) ) রওনা হইয়া যান । 
ডেট্রয়েটে আমেরিকার একটি বড় শহর এবং শিল্প-বাণিজ্য ও জ্ঞান- 
চর্চাদিতে খুবই অগ্রধর্তা। ১৮৯৪ খ্বষ্টাব্দেই উহার অধিবাসীগণের 
সংখ্যা ছিল ছুই লক্ষের উপর। স্বামীজী এই সাহসী, উদ্ভমশীল ও. 
সকল বিষয়েই কৌতৃহল ও মনোযোগ-সম্পন্ন জনগণের মধ্যে আসায় 
যে অবস্থার স্্টি হইল তাহা! একটা বিক্ষোরণের সঙ্গেই তুলনীয় । 
একদিকে বিপুল সমাদর ও সমর্থন, অপরদিকে তাহারই প্রতিক্রিয়া" 
স্বরূপ গৌড়। পাদরী ও মিশনারীগণের নিন্দ। ও বাধাপ্রদান।-এ দুই-ই 
এক প্রবল ঝড়বঞ্চীর হায় সমভাবে ক্রিয়মান হইয়া উঠিল ।. এই সকল 
ঘটনাবলীর ধারা আমর! নিয়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণন! করিলাম । 

উক্ত ১২ই ফেব্রুআরি ( ১৮৯৪ ) স্বামীজী (একট? ভয়ঙ্কর তুষার 
ঝড়ের মধ্যে) ডেই্রয়েটে পৌছেন। ..সেখানে তিনি মিসেস ব্যাগলির 
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€ 2115. 1০7% 7, 888155 ) অতিথি হন | এই মহিলাটি ডেট্রয়েটের 
একজন ধনী, সুশিক্ষিতা, উদারমতাবলম্বী ও অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী 
স্ত্রীলোক ছিলেন। তাহার পরলোকগত স্বামী (1 0০৮ 
58500) 388165 ) মিসিগ্যান স্টেটের গভর্ণর ছিলেন। ১৮৯৩ 
খৃষ্টাব্দে মিসেস্‌ ব্যাগলি চিকাগে বিশ্ব-মেলার একজন মহিলা ম্যানেজার 
নিযুক্ত হন। এবং খুব সম্ভবতঃ সেখানে ধর্মমহাসভার প্রতিনিধিদের 
কোন সংবর্ধনা-সভায় স্বামীজীর সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 

স্বামীজী যেদিন ডেট্রয়েটে পৌছেন, তাহার পরদিন সন্ধ্যায় (১৩ই 
ফেব্রুআরি ) মিসেস ব্যাগলি তাহার বাড়ীতে এক বিপুল ও ব্যয়- 
বন্থল অভ্যর্থনা] উৎসবের দ্বারা স্বামীজীকে সংবধিত করেন। এই 
অভ্যর্থনা মজলিসে তিনি নান! শ্রেণীর ধর্মযাজকগণ, অধ্যাপকগণ, 
মেয়র ও তাহার স্ত্রী এবং ডেট্রয়েট শহরের অন্ততঃ তিন শত পদস্থ 
ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । এবং এ সময়ের স্থানীয় সংবাদপত্র- 
সমুহের রিপোর্ট সকল হইতে জান যায়, ডেট্রয়েট শহরে পদস্থ 
লোকদের এত বড় সম্মিলন বনু বসরের মধ্যে এবং সম্ভবতঃ কোন 
দিনই দেখা যায় নাই। 

এইভাবে মিসেস্‌ ব্যাগলি স্বামীজীকে ডেব্রয়েট-সমাজের 
উত্তমাংশের সহিত সাক্ষাৎসম্বদ্ধে পরিচিত করাইয়া দেন। তত্বযতীত, 
স্বামীজী এই শহরে আপিবার কয়েকদিন পূর্ব হইতেই শহরের সংবাদপত্র 
সকল তাহার যশ, মান, বাগ্সিতাশক্তি এবং ধর্মমহাসভায় তাহার 
অসাধারণ সাফল্য ইত্যাদির কথা উল্লেখ করিয়া! তাহার আগমন সংবাদ 
প্রচার করিতেছিলেন। এবং তিনি আসার অব্যবহিত পরেই একটি: 
সংবাদপত্রের (1060:91£ হা6০ 75655 ) প্রতিনিধিও তীহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়। এক সুদীর্ঘ বিবরণে তাহার সম্বন্ধে আরও অনেক 
সংবাদ প্রকাশ করেন। এই সকল কারণে ভেউ্রয়েটে স্বামীজীর 
বক্তৃতার প্রথম. দিনই.সভীয় অসম্ভব রকমের ভিড় হয় । এবং তৎপর 
সাহার বক্তৃতাগুলির উৎকর্ষতার ফলে, ভিড় . প্রতি পরবর্তী বক্তৃতায় 
ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর. হইতে থাকে । 
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দেখা যায়, ডেট্রয়েটে স্বামীজী মোট পাঁচটি বক্তৃতা দেন। প্রথম 
চারিটি দেন স্থানীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চে_-১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ২০শে 
ফেব্রুমা'র তারিখের প্রতি সন্ধ্যায় । এবং পঞ্চম বা শেষ বক্ৃতাটি 
দেন মিসেস ব্যাগলির বাড়ীতে ২১শে ফেব্রুআারি বৈকালে। প্রথম 
বক্ততাটির ব্ষিয় ছিল “ভারতের আচার ব্যবহার ও সমাজ-প্রথা”। 
বক্তৃতাটি উৎকৃষ্ট ও হৃদয়স্পর্শা হইলেও, ইহাতে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে 
বলেন, “হিন্দুগণ (জীবনের ) চরম লক্ষোর দিকে অগ্রসর হইবার 
পথে যে ছুঃখকষ্ট নত্রভাবে সহা করেন তাহা কতকটা শ্রীষ্টনদৃশ |. 
এরূপ দেশে ধর্মগ্রচারের জন্য শ্রীষ্টান মিশনারীদের পাঠানো একেবারেই 
অনাবশ্যক। বস্তুতঃ হিন্দুগণ পৃথিবীর সবাপেক্ষ। নীতিনিষ্ঠ (70181) । 
জাতি। খ্রীষ্টান মিশনারীগণের উচিত সেখানে গিয়। পবিত্র বারি 
পান করা ও দেখা কিভাবে বন সৎ ও পুণ্যাত্ব। লোক একটি স্তবৃহণ 
জাতির উপর কি চমত্কার প্রভাব বিস্তার করিয়৷ আছেন ।৮ 

কথাগুলি বলিয়! স্বামীজী ডেট্রয়েটে শহরের উপর যেন একটি 
বোমা নিক্ষেপ করিলেন । সারা শহর জু'ড়য়া এক প্রবল আন্দোলন 
উঠিল। সর্বত্রই স্বামীজী ও তীহার এ কথাগুলি লইয়া! আলোচনা 
ও বাদানুবাদ। একদিকে তাহার অসংখ্য সমর্থকগণ, অপরদিকে 
গেড় শ্বীষ্ঠান ও শ্বীষ্টান ধর্মযাজক ও মিশনারীগণ | 

ঠিক যেন একটা যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এবং স্থানীয় সংবাদপত্র- 
গুলিতে স্বামীঙ্গীকে আক্রমণ বা সমর্থন করিয়! ক্রমাগত শত শত 
পত্র ও সম্পাদকীয় লেখ। বাহির হইতে লাগিল। তবে এই লেখনী- 
যুদ্ধে স্বামীজী নিজে কোন অংশ গ্রহণ করেন না। এবং তিনি 
প্রোগ্রাম অন্ুমারে ও অবধারিত স্থান ও দিন সকলে তাহার দ্বিতীয়, 
তৃতীয় ও চতুর্থ বক্তৃতা দিলেন। এ সকল বক্তৃতার বিষয় ছিল 
যথাক্রমে-- হিন্দুদর্শন”, “মানুষের দেবত্ব” ও “ঈশ্বর-প্রেম” | প্রত্যেক 
দিনই বক্তৃতা-সভায় শ্রোতাদের দারুণ ভিড় হইল । এবং তৎসম্বন্ধে 
একটি স্থানীয় সংবাদপত্র (106 106001 [01781 ) লিখেন, 
প্কানন্বকে যি অনুরোধ করিয়া আর এক সপ্তাহ এখানে রাখা যায়ঃ 


পচিশ আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে * পি 


তাহা হইলে ডেট্রয়েটের সর্ববৃহৎ হলও তার বক্তৃতা শ্রবণেচ্ছু সকল 
লোকদের স্থান দিতে সমর্থ হইরে না।৮ 

যাহা হউক, দেখ! যায় স্বামীজীর সকল বক্তৃতার শেষেই উদার 
মতাবলম্বী শ্রোতাগণ বলিতেন, “এমন বক্তৃতা আর শুনি নাই।” 
আর গোঁড়া মতের লোক ও সংবাদপত্র সকল (বক্তৃতা শুনিয়া অথবা 
না শুনয়াই ) প্রচার করিতেন যে, উহ। খৃষ্টান ধর্ম ও শ্বৃষ্টান 
মিশনারীগণের প্রতি আক্রমণপূর্ণ। এমন কি, স্বামীজীর যে সকল 
কথা শুধুই দার্শনিক সত্য, তাহাও খ্রীষ্টান ধর্মের গ্রচলিত মত-বিশ্বাসের 
বিরুদ্ধ হইলে তাহার! ধরিয়। লইতেন যে উহ! তাহাদের ধর্মের উপরে 
একটা চাতুর্ধপূর্ণ খোচা । কাজেই, উক্ত লেখনী-যুদ্ধ খরবেগেই চলিতে 
লাগিল। ইহার পরিপূর্ণ ছবি ডেট্রয়েটের এ কালের সংবাদপত্রসমূহে 
(চিঠি বা সম্পাদকীয় লেখার দ্বার!) ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। আমর! 
উহার খুণটিনাটির মধ্যে না গিয়া! বিষয়টি সমগ্রভাবে দেখিয়া যাহ। 
পাই তাহা এই । 

প্রথম, স্বামীজী হিন্দুধর্মের সিদ্ধান্ত সকল এমন ্ুযুক্তি ও জড়- 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার সমূহের দ্বারা সমর্থন করিতেন যে, তাহ। খণ্ডন 
করা গৌড়। মতের পাদরী ও মিশনারীদের অসাধ্য ছিল। তাই, 
ইহা তাহাদের একটা গুরুতর উৎ্কঠার বিষয় হয়। দ্বিতীয়, 
স্বামীজী প্রচার করিতেন, ধর্ন বলিতে সকল ধর্মই বুঝায় এবং খ্রীষ্টান 
ধর্ম চরম সত্য সম্বন্ধে একটি বিশেষ মত-বিশ্বীস মাত্র | স্বামীজীর 
এই প্রকারের উক্তি সকল গৌড় পাদরী-মিশনারীদের পক্ষে বিশেষ- 
ভাবে অসহা ছিল। কারণ, তাহারা বিশ্বাস করিতেন যে খ্রীষ্টান 
ধর্মই একমাত্র সত্য ধর্ম এবং তাহারা আশা! করিতেন যে সমস্ত 
পৃথিবীই একদিন ন৷ একদিন তাহাদের এই সত্যধর্ষের পতাকাতলে 
আসিবে । কিন্তু ত্বামীজীর উক্তরূপ প্রচার সকল তাহা! স্ুদুরপরাহত 
করিয়। তুলিতেছিল | তৃতীয়, শ্রীষ্টান মিশনারীগণ তাহাদের বিদেশস্থ 
মিশনের সাহায্যে অর্থ তৃলিবার উদ্দেন্টে হিন্দুদের সম্বন্ধে আমেরিকায় 
(কারনিক চিত্রের দ্বারা. সমর্থন করিয়া ) বন্ধ মিথ্যা অপবাদ প্রচার 


৩৬৮ | ্বামী বিবেকানন্দ 
করিতেন । তম্মন্ধে কয়েকটি এই-_হিন্দু মায়েরা তাহাদের শিশু- 
সম্তানগণকে কুমীরের আহারের জন্য গঙ্গায় নিক্ষেপ করে, বন হিন্কু 
নরনারী জগন্নাথের রথের তলে ঝাঁপাইয়! পড়িয়৷ নিজেদের হুত্য। 
করে, হিন্দুর! তাহাদের বিধবাদিগকে মৃত স্বামীর সহিত পোড়াইয়া 
মারে । বিশেষভাবে এই তিনটি বিষয়েই বু আমেরিকান নরনারী 
স্বামীজীকে নানা স্থানে নানারপ প্রশ্ন করিতেন। তাই, স্বামীজী 
সাহার বক্তৃতা ও প্রশ্োত্তরাদির মাধ্যমে এই সকল নিন্দা-কুৎসাকে। 
এমনভাবে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিতেন যে, তাহার শ্রোতাগণ সর্বত্রই 
মিশনারীদের এ সকল মিথ্য। প্রচার অবিশ্বাস করিতে আরম্ত করেন।। 
এবং. ইহা৷ অনিবার্ধভাবে মিশনারীগণের জীবিকা ও অর্থার্জনের এক 
গ্রবল বাধাস্বরূপ হয়। অনেক আমেরিকান সাহায্যদীতা আর 
তাহাদের অর্থ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন। তাই, এ 
অপবাদগুলি যে সত্য এবং স্বামীজী যে মিথ্যাবাদী ও নির্ভরের 
অযোগ্য তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উক্ত মিশনারীগণ উঠিয়। পড়িয়া 
লাগেন। 

তবে দেখা যায়, গোড়ার দল এইরূপ আক্রমণ চালাইতে 
থাকিলেও, দ্বামীজীর সমর্থনকারীগণ সমানতালেই উহার জবাব 
দিয়াছেন। আর তাহাদের মধ্যে কয়েকজন অতি উদার ও উচ্চ 
শ্রেণীর ধর্মযাজকও ছিলেন। ইহাদের ছুইজন ( রেভারেও স্ট,য়ার্ট ও 
ডাঃ গ্রস্ম্যান ) স্বামীজীর সমর্থনে এক বরবিবারে ( ১৮ই ফেব্রুআরি ) 
ছুইটি বিভিন্ন গির্জার বেদী হইতে যে বক্তৃতা দেন তাহা অপূর্ব এবং 
তাহার পরিপূর্ণভাবেই স্বামীজীকে অমর্থন করেন । 

অপর দিকে, এ একই কালে ডেউ্রয়েটের বিভিন্ন ক্লাব স্বামীজীকে 
আমন্ত্রণ করিয়া লইতেছিলেন, বহু প্রখ্যাত বাড়ী হইতে তিনি 
আহারের নিমন্ত্রণ পাইতেছিলেন এবং এমন একটি দিন যাইত ন! 
যেদিন তিনি কোথাও না কোথাও আপ্যায়িত ও সংবধিত ন! হইতেন । 
এই সকল নিমন্ত্রণ মজলিসে ত্বামীজী নানা বিষয়ে 'আলাপ-আলোচন। 
করিতেন এবং' উপস্থিত ব্য্তি বর্গের প্রশ্ন সকলের উত্তর 'দিতেন-। 


পঁচিশ. . আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ৩৬৭ 


এইভাবে উচ্চশিক্ষিত সমাজে তাহার অনেক বন্ধু জুটিয়াছিল। আর 
বিশেষভাবে তিনি যাহাদের “রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরম্বতী” বলিতেন, 
সেই উচ্চ স্তরের আমেরিকান মহিলাদের নিকট তাহার সমাদবের 
সীম ছিল না। 

এই সমস্ত হইতে বোঝ! যায়, গোড়ার দল তাহাদের আক্রমণের 
দ্বারা স্বামীজীর কোন অনিষ্টই করিতে পারেন নাই । এবং ইহার একটা 
বড় হেতু এই ছিল যে, এইকালে পুরাতন গোড়া খ্রীষ্টান মতের দ্বার। 
শিক্ষিত আমেরিকানদের প্রাণের পিপাসা মিটিতেছিল না। তাহারা 
চাহিতেছিলেন একটা মহা৷ প্রাণপূর্ণ ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত ধর্ম । 
এবং তাহাই তাহার! স্বামীজীর নিকট হইতে পাইতেছিলেন। 
জাতির অন্তরের এই ভাব ব্যক্ত করিয়াই পুরোক্ত উদার-হৃদয় ধর্ম- 
যাজক ডাঃ গ্রসম্যান বলেন, “আমাদের ইশ্বর আকাশে থাকেন । 
কিন্তু কানন্দের ঈশ্বর এই পৃথিবীতেই বিরাজ করেন ।"*'এই হিন্দুর 
নিকট হইতে আমাদের শেখ! উচিত যে ঈশ্বর চির-ক্রিয়াশীল এবং 
তিনি মাঠের প্রতিটি পুষ্পে, আমাদের প্রতিটি নিঃশ্বাসে ও রক্তের 
প্রতি নর্ভনে অবস্থিত আছেন ।” 

এই সঙ্গে স্বামীজীর একজন সমর্থক একখানি পত্রে যাহা 
লিখিয়াছেন তাহাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় । তিনি অপর নান! কথার 
মধ্যে লিখিয়াছেন, “ম্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি 
আক্রমণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। আমি মনে করি, 
তাহার বক্তৃতা যাহার! শুনিয়াছেন তাহারা (সত্যের অপলাপ ন! 
করিয়।) বলিতে পারেন না যে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মকে আক্রমণ 
করিয়াছেন। বরং তিনি বরাবরই যীশু ও তীহার প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে 
ভক্তি ও ভালবাসার সহিতই কথ! বলিয়াছেন । তিনি যাহার নিন্দা 
করিয়াছেন তাহা একদিকে এ ধর্মের বিকৃতি ও উহ! হইতে উৎপন্ন 
ধ্সাঙ্গতা, কুসংস্কার ইত্যাদি, অপর দিকে আমাদের সামাজিক ও 
ব্যবহারিক জীবনের অসাধুতা, নিচুরতা, পরমত অসহিষ্ণুতা ও চরম 
: স্বার্থপরতা 1" | 
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“আমরা যদি জানিতে পারি কানন্দ আমাদের নিকট হইতে কি 
ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহা! হইলে তিনি যে আমাদের গোটাকয়েক 
গা-পোড়ানো সত্য কথ! বলিয়াছেন তাহাতে বিস্ময়ের কিছু থাকে 
না। চিকাগোতে ধর্মান্ধ আমেরিকান মেয়েরা তাহার নামে মিথ্যা 
কুৎস! রটন। করিয়াছে । এই শহরে প্রায় প্রত্যেক ডাকেই তাহাকে 
যারপরনাই অপমানকর পত্রসকল দ্বারা আক্রমণ করা হইতেছে । 
এখানে তিনি সাধারণের সমক্ষে একটি কথাও বলার পূর্ধেই, একটি 
স্ত্রীলোক তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্য এক বাড়ীতে আমন্ত্রিত হই 
আসিয়া! নির্লজ্জের মত তাহার মুখের উপর তাহাকে নিন্দ! করিতে 
আরম্ভ করেন। একটি বক্তৃতা কোম্পানি অতি নীচ ও অন্তায়ভা ৰে 
তাহাকে তাহার বক্তার আয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছে । তাহার 
বক্তৃতা আদৌ না শুনিয়া, শুধু খবরের কাগজের সংক্ষিপ্ত ও ভ্রমাত্বক 
রিপোর্ট দেখিয়া গৌড়া ধর্মযাজকগণ গির্জাগুলির বেদী হইতে 
বর্বরোচিত ভাষায় তাহার বিরুদ্ধে প্রচার চালাইয়াছেন। 

“এই অবস্থায় তিনি যদি আমাদিগকে আমাদের দোষের কথা 
কিছু বলিয়। থাকেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিআছে ? বরং আমার 
মনে হয় তিনি অত্যন্ত শান্ত ও সংযত হইয়া চলিয়াছেন । অস্রীষ্টানদের 
চোখে আমরা কিরূপ প্রতিভাত হই, তাহা! যদি তাহারা আসিয়। 
আমাদের বলেন, তাহাতে আমাদের উপকারই হইবে । তাই, আমি 
চাই আরও কানন্দ আমাদের মধ্যে আম্থন ও আমাদের দোষ 
দেখাইয়া দিন।” 

আমরা! দেখিয়াছি উপরি-বরিত লেখনি-যুদ্ধের আক্রমণ-সমর্থনে 
স্বামীজী নিজে কোন অংশ গ্রহণ করেন না । তবে ডেট্রয়েটে তাহার 
উপর প্রতিপক্ষ হইতে যে শত শত নিন্দী-অভিশাপ বধিত হয়, তাহার 

জবাবে তিনি ডেট্রয়েট পরিত্যাগের অব্যবহিতপূর্বে (২১শে ফেব্রুআরি ) 
তাহার পঞ্চম বা শেষ বক্তৃতায় কয়েকটি স্পষ্ট কথা বলিয়া যান। 

এই "পঞ্চম বা সর্শশেষের বক্তৃতাটি তিনি দেন মিসেস ব্যাগলির 
বাড়ীতে । এবং ইহা! শ্রবণ করিবার জন্তা মিসেস ব্যাগলি ব্যবসায়ী, 
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আইন-ব্যবসায়ী, জজ, ডাক্তার, ধর্মযাজক, উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী 
প্রভৃতি ও তাহাদের স্ত্রীকম্তাগণ সহ বহু লোক নিমন্ত্রণ করেন। 
গ্বামীজী পূর্ণ ছুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দেন। বক্তৃতীর বিষয় ছিল 
“প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণ ও তাহাদের শিক্ষা ।” সংবাদপত্রের রিপোর্ট 
অনুসারে স্বামীজীর ডেব্রয়েট বক্তৃতাবলীর মধ্যে এই বক্তৃতাটিই 
সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এবং এই বক্ৃতাতেই তিনি (খ্রীষ্টান ধর্মযাজক 
ও মিশনারীদের লক্ষ্য করিয়। ) প্রসঙ্গক্রমে বলেন-_ 

“একটি কথা আমি আপনাদের নিকট বলছি এবং তার দ্বারা 
আমি যে কোন সহানুভূতিহীন সমালোচন। করছি তা নয়। আপনারা 
লোককে শিক্ষা, শিক্ষণ, জামা-কাপড় ও অর্থ দেন, _কি জন্তে ? না, 
আমার দেশে গিয়ে আমার সমস্ত পূর্বপুরুষ, আমার ধর্ম ও সব 
কিছুকেই নিন্দ। ও অভিসম্পাত করবার জন্তে। তার। একট! মন্দিরের 
নিকট গিয়ে বলতে থাকে, “তোমরা মৃতিপূজক, তোমরা নরকে যাবে ।, 
টির আর আপনারা! যার! গালাগালি ও সমালোচনা করবার জন্টে 
লোককে শিক্ষা দেন'_আমি যদি 'সর্বোত্তম সদিচ্ছার সহিত 
আপনাদের সামান্যমাত্র সমালোচনাও করি, আপনার। সম্ত্স্ত হয়ে 
চীৎকার করতে আরম্ভ করেন, “আমাদের ছু'য়ো না, আমরা 
আমেরিকান ।”***০* আপনাদের ধর্মযাজকগণ যখনই আমাদের 
সমালোচন। করেন, তখনই তারাযেন স্মরণ রাখেন “যদি ভারতের 
সমস্ত অধিবালীগণ উঠে দাড়িয়ে ভারত মহাসাগরের তলে যত কাদা 
আছে তা তুলে পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরুদ্ধে ছুড়ে মারে, তা হলেও 
আপনারা আমাদের যা করছেন তার অনস্তাংশের একাংশও করা৷ 
হবে না? ।”* : 

ইহার পর তিনি এই প্রসঙ্গেই আরও বলেন, “আপনারা ধর্মের 
গর্ব-বড়াই করেন, কিন্তু তরবারি বিনা আপনাদের শ্রীষ্টধর্মের প্রচান্ক 
কোথায় সকল হয়েছে? সমস্ত জগতে আমাকে একটি মাত্র স্থান 
দেখান। রীষ্টর্সের সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে আমি একটি মাত্র দৃষ্টান্ত 
চাই,স্প্ছটি চাই না। আমি জানি আপনাদের পূর্বগুরুষগণ কিভাবে 
ক 
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ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। ধর্ণাস্তর বা মৃত্যু-_এ নি একটি তাদের 
গ্রহণ করতে হয়েছিল ।” 

ইহার পর ২৩শে ফেব্রুআরি, শুক্রবার, সকালে স্বামীজী ডেট্রয়েট 
ত্যাগ করেন। এবং এঁ দিনই এ্যাডা শহরে (0701০ ) পৌছিয়। 
সেখানে সন্ধ্যায় একটি বক্তৃতা দেন। এই ক্ষুদ্র শহরটিতে তিনি মাত্র 
একদিন কি ছুইদিন থাকিয়।, তাহার চিকাগোর “হোম? বা হেলদের 
বাড়ীতে ফিরিয়া যান। ৃ 

(৫) ডেট্রয়েটে দ্বিতীয়বার £ | 

আমর! দেখিয়াছি, ধর্মমহাসভায় কৃতকার্ধতার ফলে স্বামীজী যে 
সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রচাবিত অতুযুদদার 
মত-বিশ্বাস শিক্ষিত জনসাধারণের নিকট হইতে যে সমর্থন ও প্রশংসা 
লাভ করিতেছিল, তাহ। গৌড় খ্বীষ্টানগণ, বিশেষভাবে গোঁড়া 
পাদরী ও মিশনারীগণ, আর সহা করিতে পারেন নাই । ধর্মমহাসভার 
অধিবেশন শেষ হইলে চিকাগোর একটি খ্রীষ্টান সাম্প্রদায়িক কাগজের 
সম্পাদক [1.6 [.517018 [710০০৮ শিরোনাম দিয়া একটি প্রবন্ধে 
লিখেন, “ধর্মমহাসভায় তিনি (স্বামীজী ) আমাদের অতিথি ছিলেন । 
কিন্ত এখন, এ সভা শেষ হওয়ায়, আমাদের কর্তব্য হইতেছে তাহাকে 
ও তাহার মিথ্য। মত-বিশ্বাসকে উদ্ধমের সহিত আক্রমণ করা ।৮ এবং 
এই উদ্দেশ্তে সেখানকার গৌঁড়। পাদ্রী ও মিশনারীগণ শুধু তাহার মত- 
বিশ্বাসের নিন্দ| ও খ্রীষ্টধর্মের উত্কর্ষতা প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন 
না । তাহার! তাহাকে চূড়ান্তভাবে নিঃশেষ করিয়। দিবার জন্য 
তাহার অন্বন্ধে নানা মিথ্যা কুৎসাও রটন। করিতে লাগিলেন । অনেক 
পরে এ বিষয়ে স্বামীজী মিসেস বুলের নিকট এক পত্রে ২১শে মার্চ, 
€ ১৮৯৫ )লিখিয়াছেন, 'চিকাগোতে আমার বিরুদ্ধে রি মিথ্যা 
রস রোজই রটনা করা হইত ।” 

ইহার পর. দেখা যায়, স্বামীন্ষী চিকাগো হইতে আমেরিকার মধ্য- 
পশ্চিষ. ও দক্ষিণ অঞ্চলের বক্তৃতা-স্রে বাহির হইয়। যেখানে 
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(গিয়াছেন, সেখানেই স্থানীয় গৌঁড়া ধর্মযাজকগণ গির্জার বেদী সকল 
হইতে তাহাকে অল্লাধিক আক্রমণ করিয়াছেন । মেম্ফিসে একটি 
ধর্মযাজক গির্জার বেদী হইতে (স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়াই ) একথাও 
বলেন, 'ধর্মমহাসভা হইতেছে উনবিংশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা বড় 
প্রতারণা ।” তবে এই আক্রমণ ডেট্রয়েটে চরমে উঠে। তাহার 
প্রথম পর্যায় আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের 
বিবরণ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল । 

আমর! দেখিয়াছি ২৩শে ফেব্রুআরি স্বামীজী ডেট্রয়েট ত্যাগ 
করেন। কিন্তু ততপুবে ২১শে ফেব্রুআরি তিনি তীহার শেষ বক্তৃতায় 
যে কয়টি স্পষ্ট কথা বলিয়। গিয়াছিলেন, তাহার জ্বাল। ডেউ্রয়েটের 
গৌড়] ধর্মযাজক ও মিশনারীগণ আর ভুলিতে পারেন নাই। তাই, 
স্বামীজী চলিয়া গেলেও, তাহারা একযোগে শহরের গির্জাগুলির বেদী 
সকল হইতে তাহাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 
উদ্দেশ্ত যেভাবে হউক এই আপদের সকল প্রভাব সমূলে নষ্ট করিতে 
হইবে | কিন্তু এই কার্ধে রত হইয়া তাহারা এত উগ্র ও অসংঘযত- 
ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন যে, শহরের কোন কোন সংবাদপত্র 
উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়। কিছু লিখিতে বাধ্য হইলেন । একটি 
কাগজ (1001৮ 108108] ) বিদ্রুপ করিয়। লিখিলেন, “কানন্দ 
ডেট্রয়েটে আসায় অন্ততঃ একটি স্থফল পাওয়! গিয়াছে । তাহার নাম 
ও কথাগুলি অস্তত এক ডজন বা ততোধিক স্থানীয় ধর্মযাজকদের 
গতকল্যকার বক্তৃতার বিষয় যোগাইয়াছে।” 

অপর একটি কাগজ (13665010121001)5 ) লিখেন, “একজন 
হিন্দু যদি উত্তম ইংরেজিতে যুক্তির দ্বারা দেখান যে ভারতে প্রেরিত 
মিশনারীগণ তাহার দেশের ধর্মের প্রতি সুবিচার করেন নাই, তাহা 
হইলে তদ্বার! যে খ্রীষ্টান ধর্ম বিপন্ন হইতে পারে তাহ! সাধারণ 
লোকের জ্ঞানবৃদ্ধিতে আসে না | তাই তাহারা বুঝিতেই পারিতেছে 
না, কি করিয়া এক ডজন বা এক কুড়ি সুশিক্ষিত ও বৃদ্ধিমান ধর্ম- 
যাজক মনে করিতেছেন যে একজন সূহায়-সম্বলহীন মুর্তিগূজক তীহার .. 


৩৭২ স্বামী বিবেকানন্দ 


ধর্ম সমর্থন করিতেছে বলিয়। তাহার বিরুদ্ধে গির্জা সকলের বেদী 
হইতে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার কর] আবশ্যক, বিশেষতঃ সে যখন এ দেশে 
একেবারে একা ও কোটি কোটি গ্রীষ্টানের দ্বার! পরিবেষ্টিত ।” 
উপরি-প্রদত্ত সংবাদপত্রের উদ্ধৃতি দুইটি হইতেই বোঝ। যাইবে ফে 
স্বামীজীর বিরুদ্ধে এই সময়ে ধর্মযাজক ও মিশনারীগণের আক্রমণ কি 
তীব্রভাবে চলিতেছিল। ডেট্রয়েটের জনসাধারণ সমাদরের সহিত 
তাহাদের এই শক্রর বক্তৃতা শুনিয়াছেন রলিয়া তাহাদের অন্তর্দাহ্হের 
আর সীম! ছিল না। একজন ধর্মযাজক তাহার অন্তরের এই জ্বালা 
ব্যক্ত করিয়া! তাহার বক্তৃতার মুখবন্গে বলেন, “আমি এই ধর্মবক্ৃত 
দিচ্ছি, কারণ এমন অনেকে আছেন যার! কানন্দ যা কিছু বলে! 
গেছেন তাই-ই বিশ্বাস .করেছেন।” ভ্ভারপর তিনি বলেন, “এই 
শহরের মেয়েরা যেভাবে কানন্দের পিছনে ছুটেছেন ও তাকে প্রশংসা 
করে আকাশে তুলেছেন, তা দেখে আমি যারপরনাই বিস্মিত 
হয়েছি।” 
তাহাদের এই আক্রমণের দ্বারা ধর্মযাজকগণ যাহ প্রমাণ করিতে 
চাহিতেছিলেন তাহা সংক্ষেপ এই | স্বামীজী মিথ্যাবাদী ও 
সয়তানের চর বা স্বয়ং সয়তানই । ভারতের নৈতিক অধঃপতনের 
সীম। নাই: মুততিপূজা', শিশুহত্য। চরিত্রহীনতা, নারীনির্ধাতন, জাতি- 
ভেদ ইত্যাদি যাহা কিছু মিশনারীগণ প্রচার করেন তাহা! সবই 
সেখানে বীভতস আকারে বর্তমান । এবং এই ঘোর অধঃপতিত 
জাতিকে একমাত্র শ্রীষ্টই রক্ষা করিতে পারেন। তাই, ইহাদের 
পরিত্রাণের জস্াই খ্রীষ্টান মিশনারীদিগকে ভারতে পাঠান একান্ত 
দরকার এবং আমেরিকানদের কর্তব্য তাহাদের অর্থের দ্বারা ভরণ- 
পোষণ ও অন্ত সবগ্রকারে সাহায্য করা। 
"আর তাহাদের এই প্রচেষ্টা শুধু গির্জার ব্তৃতাতেই শেষ হইল, 
“না । শহরের কোন কোন খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ও মিশনারী সোসাইটি 
বিভিন্ন স্থানে সভ। করিয়া ভারত হইতে প্রত্যাগত মিশনারীদের দ্বার 
॥ জাবসমক্ষে তাহাদের উক্তি সকল সমর্থন করাইতে লাগিলেন । আবার 


পঁচিশ আষেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ৩৭৩ 


ঠিক এই সময়েই ডেট্রয়েটে (২৮শে ফেব্রুজারি হইতে ৪ঠা মার্চ 
পর্ধস্ত ) “ছাত্র স্বেস্ছাসেবকদের মিশনারী আন্দোলন” (11)5 
৩0৭6176 ৬০1000221 715510107215 1০0৮6106180) সজ্যের 
একটি জ'াকালে৷ ধরনের আস্তর্জাতিক সম্মেলনের আঁধবেশন হইল-_ 
খুব উদ্ম ও উৎসাহের সঙ্গে । ইহাতে ১২০০ (ছাত্র) প্রতিনিধি যোগ 
দেন, যাহারা সকলেই বিদেশে গিয়া মিশনারীর কাজে জীবন 
নিয়োজিত করিতে উদগ্রীব এই সভায় ভারতে কর্মরত মিশনারী- 
গণও তারযোগে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বার্ত। পাঠাইলেন : “ভারতের জন্য 
অবিলম্বে আর ১০০০ উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবক মিশনারী দরকার |” 
সমস্ত উল্লেখ করিয়া একটি সাম্প্রদায়িক কাগজ সানন্দে লিখিলেন, 
“কানন্দ মনভুলানো মিথ্য| যুক্তির দ্বার যে ইন্দ্রজাল স্থষ্টি করিয়া- 
ছিলেন, তাহা এই সম্মেলনের ফলে কুয়াশার ন্যায় মিলাইয়া গেল ।” 

এইভাবে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সম্মেলন শেষ হইল। 
এবং গোঁড়া শ্রীষ্ঠানগণ মনে করিলেন মিশনারীদের জয় হইয়াছে । 
কিন্তু বাস্তবিক ভারত সম্বন্ধে মিশনারীদিগের গালগল্লের উপর স্বামীজী 
যে সন্দেহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহা! আর গেল না । এবং এই 
মহোছ্যমপূর্ণ সম্মেলনের হৈ চৈ'এর মধ্যেই অনেকে স্বামীজীকে সমর্থন 
করিয়! ও মিশনারীদের নিন্দা ও উপহাস করিয়। সংবাদপত্রে চিঠি ও 
ও প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন । এবং একদিন একটি সংবাদপত্রে (107 
চ5212108 ৪5) “শ্রীষ্ঠান ও মুত্তিপূজক” শিরোনামায় একটি খুব 
মজার বিদ্রপাত্বক কবিতাও বাহির হইল । উহার চুম্বক এইরূপ-_ 

মন্দের রাজা--যাহাকে সয়তান বলা হয়--পাগড়ি ও আলবখাল্লা 
পরিয়া এই সহরে নিজেকে কানন্দ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং তাহার 
হিন্দু যুক্তির দ্বারা আমাদের সৈন্যগণকে ( অর্থাত, মিশনারীদের) সম্পূর্ণ 
রূপে পরাজয় করে | 

“তারপর এখন নানা স্থান হইতে আমাদের অপর সৈশ্তসকল-_. 
কলেজের সাহসী ছাত্র মিশনারীগণ- এখানে আসিয়া জড় হইয়াছেন 
এবং তাহাদের দেখিয়া আমর! আনন্দে অধীর হইয়াঙ্ছি। কিন্ত থামো, 


৮: 


৩৭৪. স্বামী বিবেকানন্দ 


আমাদের এই আনন্দ সম্ভবতঃ একটু তাড়াতাড়ি প্রকাশ করা' 
হইতেছে । কারণ, ভাইসব, কে জানে ইহার পর কি ঘটিবে । 

কাধতঃ যাহা ঘটিল তাহা স্বামীজীর ডেট্রয়েটে প্রত্যাগমন । 
তাহার অনুপস্থিতিতে স্থানীয় শ্রীষ্টান ধর্মযাজক ও মিশনারীগণ দলবদ্ধ- 
ভাবে তাহার যে তীব্র নিন্দ। ও সমালোচন। করিতেছিলেন, তাহারই 
একট] জবাব দিবার জন্য তাহার বন্ধুগণ তাহাকে ফিরিয়া আসিতে 
বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তিনি ৯ই মার্চ রাত্রে! 
(১৮৯৪) পুনরায় ডেট্রয়েট শহরে আসিলেন। এবং বন্ধুগণের মুখে : 
সবিশেষ শুনিয় এবার তাহার মধ্যে যোদ্ধার ভাব পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া 
উঠিল। তিনি বুঝিলেন যে প্রতিদ্ন্বী মিশনারীগণকে একটা চরম : 
আঘাত দেওয়! দরকার । এবং তছৃদ্দেশ্টে ১১ই মার্চ, রবিবার, রাত্রে 
তিনি স্থানীয় অপের! হাউসে একটি বক্তৃতা দিলেন, বিষয়--“ভারতে 
খ্রীষ্টান মিশন সমুহ ।” 

সেদিন সভাগৃহ শ্রোতাদের ভিড়ে ঠাসাঠাসিভাবে পরিপূর্ণ । 


মিঃ পামার [700,705 ৬. 72811061 ) একটি ছোট বক্তৃতার দ্বার! 


স্বামীজীকে সভায় উপস্থিত করিয়। দিলে, স্বামীজী বিপুল হর্ষধ্বনির 
মধ্যে তাহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন । পূর্ণ আড়াই ঘণ্টাকাল ধরিয়। 
এ বক্তৃতা চলিল। এবং শ্রোতাগণ ঘন ঘন উচ্চ করতালি ধ্বনির 
দ্বারা তাহাকে তাহাদের সংবর্ধনা ও সমর্থন জানাইতে লাগিলেন । 
পরদিন স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে বক্তৃতাটির উচ্চ প্রশংসা বাহির হইল 
এবং কোন কোন কাগজ লিখিলেন, “কানন্দের ডেট্রয়েটে প্রদত্ত ব্তৃতা- 
গুলির মধ্যে এইটিই সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে । এ বিষয়ে স্বামীজী; 
নিজেও মেরী হেলকে লিখেন, “আমি এ পর্যস্ত যত বক্তৃতা দিয়াছি, 


তন্মধ্যে গতরাত্রের বক্তৃতাটি সবোত্তম হইয়াছে । মিঃ পামার আনন্দে 
অভিভূত বোধ করেন এবং শ্রোতাগণ মন্ত্মুদ্ধের হ্যায় ছিলেন । বক্তৃতা 


শেষ হইবার পূর্বে আমি নিজেও বুঝিতে পারি নাই যে আমি এত 
দীর্ঘ সময় ধরিয়া! বক্তৃতা দিয়াছি।” 
বস্তুতঃ এই বক্তৃতাটি স্বামীজি তথা, যুক্তি ও উদার মনমাতানো? 
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সত্য সকলের সমাবেশের দ্বারা এমন করিয়। তুলিয়াছিলেন যে, এই 
এক বক্কৃতাতেই মিশনারী ও ধর্মযাজকগণ নিশ্চুপ হইতে বাধ্য 
হইলেন। তাহারা বুঝিয়াছিলেন এই বক্তৃতার পরে তাহারা যাহ 
বলিবেন তাহাই সাধারণের নিকট অসমর্থনীয় বলিয়৷ গণ্য হইবে । 
তাই, দেখা গেল পরের রবিবার ( ১৮ই মার্চ) কোন গির্জার বেদী 
হইতে কোন ধর্মযাজকই স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে একটি কথা 
বলিতেও সাহস করিলেন না। এবং তাহাদের অবস্থ। যে এইরূপ 
. াড়াইবে তাহা পূর্বেই অনুমান করিয়া একটি সংবাদপত্র (১1১৫৭ 
বিত্ত 10017) এই দিনকার সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তস্তে 
লিখেন, “কানন্দ প্রথমবার চলিয়া! যাওয়ার পর ডেট্রয়েটের গির্জা 
সকলের বেদী হইতে যে প্রবল আক্রমণ ধ্বনি শোনা গিয়াছিল, 
সেরপ কোন শব্দ যে আজ আর উখিত হইবে তাহ! মনে করে যায় 
না। এবং যদিও কানন্দের গত রবিবারের (১১ই মার্চ) আড়াই 
ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতাটি ধর্মযাজকগণের পক্ষে তাহার পূরের ভাষণগুলি 
হইতে অধিক ক্রোধোদ্দীপক ও তাহাদের পুবের উক্তিগুলির 
জবাবেই প্রদত্ত, তাহ হইলেও এবার যে তাহারা সকলে একমত হইয়। 
এরূপ কোন তীব্র প্রত্যুত্তর দিবেন তাহার সম্ভাবন! খুবই কম । কারণ, 
এই শান্ত হিন্দু আমাদের একটি উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন এবং তাহার 
এখানকার কাজের ফল এই হইবে যে, আমাদের অন্তরের সহানুভূতির 
বিস্তার সাধন হইবে এবং নূতন নৃতন বিষয় সকল বুঝিতে আমাদের 
ক্ষমতা বুদ্ধি পাইবে |” 

এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে অপর একটি কাগজের (6€:৬50106 টি ওজ্৪) 
একটি মন্তব্যও এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এই বক্তৃতায় ম্বামীজী 
ভারতবর্ষে মিশনারী প্রচেষ্টার প্রথম সময় হইতে বক্তৃতাকাল পর্যস্ত 
সমস্ত ইতিহাস লক্ষ্য করিয়া গ্রীষ্টান মিশনারীগণের সর্বপ্রকার 
দোষগুলি ফুটাইয়! তুলেন ও তাহার তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু 
তিনি এত উচ্চ স্তরে উঠিয়া উদার সর্বজনীন সত্যের আলোকে তাহার 
কথাগুলি বলিয়াছিলেন যে, তাহাতে উক্ত কাগজটি লিখেন, “কানন্ব 


৩৭৬ ্‌  ক্বামী বিবেকানজ্দ 
ষ্টানদের সম্মুখে যেভাবে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা দিবার অধিকার 
তাহার আছে।” 

স্বামীজী ঘিতীয়বার ডেট্রয়েটে আসিয়! প্রথম সপ্তাহ মিঃ ও 
মিসেস পামারের অতিথি হইয়া থাকেন। মিঃ পামার (নু খে, 
১ ৬. চ817051 ) ডেট্রয়েটের একজন বড় ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। 
পরে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ও ক্রমে সেনেটের সভ্য ও 
অন্য আরও উচ্চ পদাধিকারি হন। তিনি চিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনীর | 
সভাপতি নিরধাপ্টিত হইয়াছিলেন এবং ধর্মমহাসভার অধিবেশনকালে | 
স্বামীজীর সহিত তাহার ঘনিষ্ট পরিচয় হয় । 1 

মিঃ পামার একজন খুব উদার ও স্ফপ্তিযুক্ত লোক ছিলেন। তিনি : 
স্বামীজীকে খুবই আনন্দে রাখিতেন। এবং তাহার সম্বন্ধে স্বামীজী 
মেরী হেলের নিকট এক পত্রে লিখেন, “মিঃ পামার আমাকে সমস্ত 
দিন হাসাইতেছেন।” মিঃ পামার তাহার পুরাতন বন্ধুদের (তাহার 
নিজের ভাষায় তাহার 010 8০১5 019০) মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ 
করিয়] খাওয়াইতেন। ইহার সরুলেই অসম্ভব রকমের ধনী ছিলেন । 
স্বামীজীর সঙ্গে পরিচিত হইয়া ইহাদের অনেকে তাহার সম্মানার্ঘে 
ভোজ দেন। ইহার একটি ভোজ সভার বর্ণনায় একটি সংবাদপত্র 
লিখেন, “এই প্রকার মজলিসে কানন্দ যারপরনাই আনন্দে থাকেন। 
তিনি সকল প্রশ্নের দ্রুত উত্তর দেন এবং তাহার কথাবার্তা চিত্তাকর্ষক 
ও শিক্ষাপ্রদ ।” 

সম্ভবতঃ মিঃ পামারের বাড়ীতে থাকিতেই ( অথবা অন্ততঃ এই 

দ্বিতীয়বার ডেউ্রয়েট পরিত্যাগের পূর্বেই ) স্বামীজী বক্তৃতা কোম্পানির 
সহিত তাহার চুক্তি ভাঙ্গিয়া দেন। আমরা দেখিয়াছি এই তিন 
বসরের চুক্তিটি শুধু যে তাহাকে স্বাধীনতাহীন করিয়া রাখিয়াছিল: 
্ঁ ্হ নয়। উক্ত বক্তৃতা কোম্পানি স্বার্থের জন্য একদিকে যেমন 
অসম্ভর, রকম খাটাইয়। শেষ করিয়া আনিতেছিলেন, 
রে তেমনি তাহার হ্যাষ্য পাওনা হইতেও ঠ্ঠাহাকে প্রথম 
হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন । 
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অবশ্থ, এই ( আইন-সিদ্ধ ) চুক্তিটি বাতিল করা কোন সহজ 
ব্যাপার ছিল না। কিন্তু মিঃ পামার ও তাহার প্রভাবশালী ব্যবসায়ী 
বন্ধুগণের সাহায্যে ইহা সম্ভব হয়। তবে এই চুক্তি ভঙ্গকালে 
স্বামীজী এ সময় পর্ধন্ত যাহা! কিছু আয় করিয়াছিলেন, তাহা সবই 
তাহার এ বক্তৃতা কোম্পানির অনুকূলে ছাড়িয়া! দিতে হয়। তাহ! 
ছাড় বোঝা যায়, মার্চ মাসের (১৮৯৪) যে অংশেই উক্ত চুক্তি রদ 
হইয়া থাকুক না কেন, বক্তৃতা কোম্পানির পূর্ব-স্থিরীকৃত প্রোগ্রাম 
অনুসারেই সমস্ত, মাচ মাসটা তাহার কাজ করিতে হয়। 

এক সপ্তাহকাল মিঃ পামারের বাড়ীতে থাকিবার পর স্বামীজী 
মিসেস্‌ ব্যাগলির গীড়াপীড়িতে তাহার বাড়ীতে চলিয়া আসেন ( ১৭ই 
মার্চ, ১৮৯৪ )। এবং বন্ধুগণের অনুরোধে ১৯শে মা রাত্রে স্থানীয় 
অডিটেরিয়ামে আর একটি বক্তৃতা দেন ( বিষয়-_বৌদ্ধধর্ম )। তণপর 
তিনি ( সম্ভবতঃ বক্তৃতা কোম্পানির পূর্ব ব্যবস্থানুসারে ) অদুরব্তা 
ক্ষুদ্র বে সিটি ও স্তাগিন (141001£20) শহরে গিয়া যথাক্রমে ২*শে 
ও ২২শে মার্চ তারিখে একটি করিয়। বক্তৃতা দেন। তাহার পর তিনি 
€( বন্ধুগণকে পূর্ব-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে ) ডেট্রয়েটে ফিরিয়া! আসেন 
এবং ২৪শে মার্চ সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চাঠে আরও একটি বক্তৃতা 
দেন। (বিষয়--ভারতের নারীগণ )। : 

অন্যদিকে, এই কালের আর একটি জ্ঞাতব্য সংবাদ এই । আমরা 
দেখিয়াছি তিনি ১১ই মার্চ তারিখে “ভারতে খ্রীষ্টান মিশন সমুহ” 
বিষয়ে বক্তৃতা দ্রিবার পর গোড়া ধর্মযাজক ও মিশনারীগণ নীরব হন 
ও প্রকাশ্যে তাহার বিরুদ্ধে আর একটি কথাও বলিতে সাহস করেন 
না। কিস্তু তাই বলিয়। তাঁহার উপর তাহাদের আক্রোশ যে কিছু 
কমিয়াছিল তাহা! নয়। প্রকাশ্য আক্রমণ নিক্ষল ও ক্ষতিকর বুঝিয়! 
তাহার! 'এখন নিজেরা গোপন থাকিয়া ছুইটি নূতন উপায়ে তাহাকে 
দুর্বল ও নিক্ক্িয় করিবার প্রয়াস পাইলেন। একদিকে তাহারা 
ভারতবর্ষে (তাহার দেশবাসীর মন ভাঙ্গাইবার জন্য ) . তাহার 
আমেরিকার কার্যাবলী সম্বন্ধে নানা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিতে আরম্ত 
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করিলেন, অন্যদিকে আমেরিকাতে তাহার! (কানাকানির দ্বার! ) 
তাহার চরিত্র সম্বন্ধে নানা কুৎসা রটন! করিতে লাগিলেন। অবশ্য 
তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ রটন৷ চিকাগো শহরে আগেও হইয়াছে । কিন্তু 
ডেট্রয়েটে উহা শুধু নৃতনই ছিল না,__-উহ। অত্যন্ত বেপরোয়া ভাবে 
চালানো হয়। তবে এ সম্বন্ধে যে অধিক খুঁটিনাটি সংবাদ পাওয়া 
যায় তাহা নয়। এবং পাওয়া! গেলেও তাহা যে এই অলোকসামান্য 
মহাপুরুষের জীবনীতে স্থান পাওয়ার যোগ্য মনে করা সম্ভব হইর্ত 
তাহাও নয়। তাহা হইলেও দেখ। যায়, একটি ঘটন! স্বামীজীর প্রায়, 
সকল জীবনীতেই আলোচিত হইয়াছে । কারণ, তাহা হইতে! 
সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তাহার বিরুদ্ধে কি সাংঘাতিক ও জাজল্যমান ' 
মিথ্যা সকল প্রচার হইত এবং আমেরিকাতে তিনি কি ভয়ঙ্কর ঈর্ষা, 
দ্বেষ ও গীড়াদায়ক আঘাত সকল সহা করিয়। এ দেশবাঁসীগণেরই 
কল্যাণসাধনে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করিয়াছিলেন । 
ঘটনাটি এই । সরকারী রিপোর্ট সকলে এই ভাবের একটি সংবাদ 

বাহির হয়: “বিবেকানন্দের সাফল্য ও শিক্ষার জন্য ভারতীয় 
মিশনারী তহবিলগুলিতে চাদার পরিমাণ এক বসরে দশ লক্ষ পাউগ্ড 
কমিয়! গিয়াছে ।” ইহাতে কতকগুলি মিশনারী উন্নন্তপ্রায় হইয়া 
বেপোরোয়াভাবে স্বামীজীর নামে নিম়লিখিত কুৎসাটি রটনা করিয়! 
দেন: “বিবেকানন্দের জন্য ( মিসিগ্যানের ভূতপূর্ধ গবর্ণরের স্ত্রী) 
মিসেস ব্যাগলির একটি পরিচারিকাকে বরখাস্ত করিতে হইয়াছে । 
তিনি ভয়ানকভাবে ইন্দ্রিয়পরবশ 1৮ সৌভাগ্যবশতঃ এই বিষয়েই 
মিসেস ব্যাগলির ছুইখানা ও তাহার কন্ত! হেলেন ব্যাগলির একখানা 
এই মোট তিনখান। চিঠি পাওয়। যায়, যাহার দ্বারা তাহারা অত্যন্ত 
তীব্রভাবে এঁ কুৎসার সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন। মিসেস ব্যগলি 
, সাহার প্রথম পৃত্রধানি লিখেন এনিক্ষোয়াম হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্ধের 
২২শে জুন তারিখে তাহার একটি মহিলা বন্ধুর নিকট। ইহাতে 
তিনি লিখেন- ূ 
.. তুমি আমার প্রিয় বন্ধু বিবেকানন্দের কথা লিখিয়াছ। তাহার 


পঁচিশ আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ৩৭৯ 


চরিত্রের প্রশংসা! করিবার স্থযোগ পাইয়া আমি আনন্দিত। তাহার 
সম্বন্ধে কেহ কোন সন্দেহ প্রকাশ করিলে আমি যারপরনাই ক্রুদ্ধ বোধ 
করি । আমেরিকাতে তিনি আমাদের জীবনের উচ্চতর ভাবসকল 
দিয়াছেন, যাহা পূরে কোনদিনই আমাদের ছিল নাঁ। ডেব্রয়েটের মত 
রক্ষণশীল শহরের সমস্ত ক্লাবেই তিনি যে ভাবে সম্মানিত হন, তাহা 
আর কেহ কখন হন নাই এবং আমার শুধু ইহাই মনে হয়, যাহার। 
তাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন তাহারা তাহার মহত্ব ও সুক্ষ 
আধ্যাত্মিক অনুভূতি সকলের জন্য তাহার প্রতি ঈর্ষান্থিত। 
“দ্বীষ্টানদিগের নিকট তিনি এক নূতন প্রকাশ । তিনি আমাদের 
পক্ষে একট! পুণ্যতর ও মহন্তর ব্যবহারিক জীবন যাপন করা সম্ভব 
করিয়াছেন । ধর্মপ্রচারক ও আদর্শ হিসাবে তাহার সমকক্ষ কেউ 
আছেন বলিয়া! আমি জানি না। তিনি ইক্দ্রিয়পরবশ এ কথা বল। 
ঘোর অন্তায় ও অসত্য ।। যাহারাই কিছুদিন ধরিয়া তাহার সংস্পর্শে 
আসিয়াছেন, তাহারাই তাহার অমূল্য গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা 
করিয়াছেন ।*.**.আমার বাড়ীতে তিনি তিন সপ্তাহের অধিক কাল 
অতিথি ছিলেন এবং আমার পুব্রগণ, জামাতা এবং আমার সমস্ত 
পরিবারবর্গ তাহাকে একজন সুশীল ভদ্রলোক, 'গ্রীতিকর সঙ্গী ও চির- 
অভ্যর্থনীয় অতিথি বলিয়াই জানিয়াছে। আমি তাহাকে আমার 
এনিস্কোয়ামের গ্রীষ্মাবাসে আসিবার জন্তা আমন্ত্রণ করিয়াছি এবং 
আমার পরিবারে তিনি সকল সময়েই সন্মানিত ও সংবধিত 
হইবেন ।-*-তিনি একজন মহৎ শক্তিমান মানুষ ও সর্বদাই ঈশ্বরের 
সান্নিধ্যে থাকেন । তিনি শিশুর মত সরল ও ( অপরের প্রতি ) 
বিশ্বাসপূর্ণ । -***-৮*. যেখানেই তিনি বক্তৃতা দিয়াছেন, সেখানেই 
লোকে তাহাকে আনন্দের সহিত শ্রবণ করিয়াছে ও বলিয়াছে, 
“মানুষকে এইভাবে কথা বলতে আর কখন শুনিনি । তিনি কাহারও 
বিরোধিতা করেন না, কিন্তু সকলকেই এক উচ্চন্তরে তুলিয়া দেন 
আর তখন তাহার। দলীপ় নাম ও মতের অতীত কিছু দেখিতে পায় 
এবং তাহাদের মনে হয় তিনি ও তাহারা একই ধর্মে সমবিশ্বাসী | 
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“তাহাকে জানিয়া এবং তাহার সহিত এক বাড়ীতে বাস করিয়া 
প্রত্যেক মানুষই উন্নততর হইবেন 1*"****" আমি চাই আমেরিকার 
প্রত্যেকেই তাহাকে জানুন এবং ভারতের যদ্দি তাহার মত আরও 
লোক থাকে, তবে ভারত তাহাদেরও আমাদের নিকট প্রেরণ 
করুন ।” 

মিসেস ব্যাগলির দ্বিতীয় পত্রখানি ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের ২০শে মাচ 
তারিখে এ একই মহিলাবন্ধুর নিকট লিখিত।১ এর বন্ধুটি ঘটনাটি 
সম্বন্ধে কোনও স্ত্রীলোকের নিকট হইতেঞ্মারও কিছু শুনিয়া মিসেম 
ব্যাগলিকে তাহা জানাইয়াছিলেন। এবং তাহারই উত্তরে মিসেস 
ব্যাগলি তাহার এই দ্বিতীয় পত্রে লিখেন; “****** * তোমার নিকট: 
আমার প্রথম কথাই এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে এই সকল রটন| 
প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত সর্বৈব মিথ্যা । এবং ইহার চাইতে অধিক' 
মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না । তিনি আমাদের সহিত (মোট ) 
যে ছয় সপ্তাহ২ ছিলেন, তাহার প্রতিটি দিন আমরা সকলেই আনন্দে 
কাটাইয়াছি ।*******" গত গ্রীষ্মকালে আমার এনিস্কোয়ামের আবাসে 
আমর] পুনরায় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। আনিয়াছিলাম । এবং তিনি 
তিন সপ্তাহকাল আমাদের সহিত থাকিয়া শুধু যে আমাদেরই কৃতার্থ 
করিয়াছিলেন তাহা নয়, আমার প্রতিবেশী বন্ধুদেরও প্রচুর আনন্দ 
দিয়াছেন। আমার ( মেয়ে-পুরুষ ) সকল ভূত্যই অনেক বওসর 
আগেকার এবং তাহার। সকলেই এখনও আমার কাছেই আছে ।'*"**" 
এই সকল গল্প যে কি রকম সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন তাহ তুমি ( এখন ) 
বৃঝিতে পারিতেছ। তুমি ডেট্রয়েটের যে স্ত্রীলোকটির কথা বলিয়াছ, 


১। মিসেস ব্যাগলির এই দ্বিতীয় পত্রখানি যখন লিখিত হয়, তখন 
ক্রকলিনের রমাবাই সার্কেল স্বামীজীর নামে এই সকল কুৎসা পুনঃগ্রচারে বত 
হন। ক্রকলিনের ঘটনাবলী আলোচনাকালে আমর! ইহার হেতু বুঝিতে 
পারিব। | 

২। (পূর্ব পত্রে উল্লিখিত) তিন সপ্তাহ ডেট্রয়েটে ও তৎপর (এই পত্রে 
 কখিভ ) এনিস্কোয়াম গ্রামে আর তিন সপ্তাহ, মোট ছয় সপ্তাহ 
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তাহাকে আমি জানি না। আমি শুধু ইহাই জানি যে তাহার 
কাহিনীর প্রতিটি কথ! সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা |: বিবেকানন্দকে 
আমর! সকলেই জানি। (কিন্তু) যাহার৷ এই ঘোর মিথ্যা বলিয়। 
বেড়াইতেছে তাহার] কাহারা ?:.*****০, ্ 

মিসেস ব্যাগলি যেদিন তাহার এই দ্বিতীয় পত্র লিখেন, তাহার 
পরের দিন ( ২১শে মাচ, ১৮৯৫) তাহরি কন্তা হেলেন ব্যাগলিও এক 
পত্রে লিখেন-- 

“আমি জানিয়। সুখী হইন্সাম যে £-এই কাহিনীটি রটনা করেন 
নাই। সম্ভব হইলে আমি মিসেস এস্_-"এর সঙ্গে দেখা করিব এবং 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব তিনি এই সকল কথ কাহার নিকট হইতে 
পাইয়াছেন। অবশ্য আমি ইহা! ঠাগ্ডীভাবেই করিব, কিন্তু বিবেকানন্দ 
সম্বন্ধে এই সব মিথ্যা কে রটায় তাহা আমি সম্ভব হইলে বাহির 
করিবই । এই সকল কথ। দ্রুত ছুটে এবং যদি একবার ইহার একটিরও 
মূলোতপাটন করা যায়, তাহা হইলে হয়তো! এই সকল স্ত্রীলোক 
একটু চিন্তা না করিয়া আর কোন কাহিনী অত দ্রুত রটনা করিতে 
অগ্রসর হইবে না। তাহারা শুধু যদি নিজেরা একটু অনুসন্ধান করে, 
তাহ! হইলেই দেখিতে পাইবে এই সব কাহিনী কিরূপ মিথ্য। |” 

এই পত্র কয়খানির পর, এই বিষয়টি আর অধিক অনুসরণ করা 
নিষ্রয়োজন । তবে এই সম্পর্কে স্বামীজীর লিখিত একখানি পত্র 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে তিনি 
মিসেস্‌ সারা সি বুলের নিকট ক্ষোভের সহিত লিখিয়াছেন, “রমাবাই 
সার্কেল আমার নানা কুৎসা রটন। করিতেছে শুনিয়া আমি বিসম্মিত 
হইয়াছি। অপর নান রটনার মধ্যে একটি এই, আমার অসচ্চনিব্রতার 
জন্য ডেট্রয়েটের মিসেস ব্যাগলির একটি পরিচারিকাকে বরখাস্ত করিতে 
হইয়াছে। মিসেস বুল, আপনি কি বুঝিতেছেন না, মানুষ যত 
ভালভাবেই চলুক না কেন, এমন সকল লেদক সব সময়েই থাকিবে 
যাহার! তাহার নামে হীনতম মিথ্যা সকল রচনা করিবে । চিকাগোতে 
আমার বিরুদ্ধে এইরূপ সব মিথ্যা! রোজই বলটনা কর! হুইত। 


৩৮২ স্বামী বিবেকানন্দ 


“আর বিনাব্যতিক্রমে এই সকল ( কুসারটনাকারী ) স্ত্রীলোক- 
গণই হইতেছেন শ্বীষ্টানদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় খ্রীষ্টান 1... 

ধর্মান্ধ গ্রীষ্টানদের শক্রতাচরণ সম্বন্ধে আর একটি ভিন্ন ধরনের 
সংবাদ পাওয়] যায় । ডেট্রয়েটে একদিন একটি আহারের নিমন্ত্রণে 
স্বামীজী কফি খাইতে উদ্ভত হইতেই দেখেন রামকুষ্ণ তাহার পারছে 
দাড়াইয়া বলিতেছেন, “খেয়ো না, এ বিষ মিশ্রিত ।” 

যাহা হউক, এই সকল নিন্দ।, কুৎস1 ও হত্যার প্রচেষ্টার মধ্যেও 
স্বামীজী তাহার কর্নপথে অবিচল রহিয়াছেন। এবং এই সম্পকে 
তিনি ১৮৯৪ শ্রীষ্টান্ের ১৯শে মার্চ তারিখের এক পত্রে স্বামী 
রামকৃষ্তানন্দের নিকট লিখেন, “ধর্মযাজকের। আমাকে হীন প্রতিপন্ন 
করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন । কিন্তু গুরু আমার সঙ্গে আছেন, 
আমার কে কি করিতে পারে? আর সমস্ত আমেরিকান জাতি 
আমাকে ভালবাসে, শ্রদ্ধ। করে, আমার ব্যয় বহন করে এবং আমাকে 
গুরুর মত ভক্তি করে ।” 

ডেট্রয়েটের কাজের সঙ্গে স্বামীজীর মধ্য-পশ্চিম আমেরিকার কাজ 
শেষ হয়। এবং তিনি ৩১শে মার্চ বা তাহার ছুই-এক দিন পরে 
ডেট্রয়েট ত্যাগ করিয়। খুব সম্ভবতঃ প্রথমে চিকাগো যান ও সেখানে 
তাহার আমেরিকান হোমে (হেলদের বাড়ী) প্রায় দেড় সপ্তাহকাল 
বিশ্রাম করেন । 


(৬) ডেট্রয়েটে তৃতীয়বার : 

দেখা যায়, (ছুই বশুসর পরে ) ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে 
স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়! পুনরায় একবার ছুই সপ্তাহের জন্য ডেব্রয়েটে 
আসিয়! ক্লাস গ্রহণ ও বক্তা দান করেন। এবং মেরী ফাঙ্কের 
বিবরণ হইতে জান যায়, “এইবার তাহার স্টেনোগ্রাফার বিশ্বাসী 
গুডউইন (]. 7. ০০০০০/1) ) তাহার সঙ্গে ছিলেন এবং তাহাকে 
লইয়। তিনি একটি ( সপরিবারে থাকার ) হোটেলে থাকেন । এই 
হোটেলের বড় বসিবার ঘরখানিতে তিনি ব্লাস করিতেন ও বক্তৃতা 


পঁচিশ আমেরিকার মধ্য-পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে ৩৮৩ 


দিতেন। উহাতে ভিড় এত| হইত যে এ ঘর এবং ভত্মহ হল, 
সিড়ি ও লাইব্রেরি গাদাগারিভাবে ভরিয়া যাইবার পরেও বহুলোকের 
ফিরিয়া যাইতে হইত। এইকালে স্বামীজী ভক্তির ভাবে পরিপূর্ণ 
ছিলেন! 

্বামীজী ডেট তাহার শেষ বক্তৃত। দেন ডাঃ গ্রসম্যানের 
গির্জায় (1601016 8০0. £1)। এই বডতায় শঙ্কাজনক ভিড় 
হয় এবং স্থানাভাবে শত শত লোককে ফিরাইয| দেওয়! হয়। বক্তৃতার 
বিষয় ছিল “সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ”। উহ| অতি উচ্চাঙ্গের ও 
িন্তাক্ষক হইয়াছিল এবং শ্রোতাগণ মন্থর য় উহা শ্রবণ করেন। 

জীন। যায়, স্বামীজীর তিতীঘবারের আগমনকালে মিয়েস্‌ ব্যাগলি 
(এবং সন্তব্তঃ মিঃ গামারও) ডেট্রয়েটে ছিলন না। মিমেস 
ব্যাগলি এই মময়ে কোলোর্যাডোতে তাহার একটি অমুস্থ কন্যার 
কাছে ছিলেন। দুই বর পরে এ কোলোর্যাডোতেই থাগেণ্ি 
সাইটিম রোগে তাহার মৃত্যু হয়। 

যাহ। হউক, ১৮৯৬ খ্রষ্টাে স্বামীজী এইভাবে পুনরায় একবার 
আামবিকার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে আমিলেও। দ্বিতীয়বার ডেউ্ুয়েট 
ত্যাগের প্র তিনি প্রধানত; আমেরিকার পূরাঞচলেই কাজ করিয়াছেন। 


ছাব্বিশ 


আমেরিকার পুর্বোগকুজ 


ভ্রমণ--প্রথম পর্যায় 
॥( ১৮৯৪ খুষাবের এপ্রিল-মে ) 


(১) নর্দাম্পটন, লিন, নিউ ইয়র্ক ও বোষ্টন শহরে : 

গত অধ্যায়ে আমর! দেখিয়াছি, ১৮৯৪ শ্রীষ্টাবধের মার্চ মাসের শেষে 
স্বামীজী দ্বিতীয়বার ডেট্রয়েট ত্যাগ করিয়। প্রথমে চিকাগে। যান। 
কিন্তু তৎপূবেই তিনি আমেরিকার পূর্বোপকূলে বক্তৃত৷ দিবার জন্য 
কয়েকটি নিমন্ত্রণ পাইয়া সেদিকে যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাই, 
তিনি এবার চিকাগেো শহরে প্রায় দেড় সপ্তাহকাল বিশ্রাম লইয়! 
আমেরিকার পূর্বোপকুলে বক্তৃতা দিতে বাহির হন। 

যতদুর বোঝা যায়, স্বামীজী চিকাগে! হইতে সর্বপ্রথম বোষ্টন 
শহরে যান। সেখানে (সম্ভবতঃ ১১ই কি ১২ই এপ্রিল তারিখে ) 
একটি মহিল তাহাকে এক মজলিসে সংবধিত ও আপ্যায়িত করেন। 
তারপর তিনি তথা হইতে ১৩ই এপ্রিল তারিখে নর্দীষ্পটন শহরে 
(11855800560 ) যান। সেখানে তিনি ১৪ই এপ্রিল তারিখে 
শহরের সিটি হলে একটি_এবং ১৫ই এপ্রিল তারিখে স্থানীর স্মিথ 
কলেজে একটি, এই মোট ছুইটি বক্তৃতা দেন। 

নর্দাম্পটন হইতে স্বামীজী লিন শহরে (1/185590110560 ) 
যান। সেখানে তিনি প্রায় এক সপ্তাহকাল মিসেস ব্রীডের (113. 
ঢ1811015 ৬৬, 71660 ) অতিথি হইয়! থাকেন। নর্দাম্পটনের ন্যায় 
লিনেও তিনি ছুইটি বক্তৃতা দেন--একটি ১৭ই এপ্রিল তারিখে একটি 
মহিলা ক্লাবে ( ০0, 90016 018১ ) এবং অপরটি ১৮ই এপ্রিল 
তারিখে স্থানীয় অকফোর্ড হলে। 


ছাব্বিশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে--১ম পর্যায় ৩৮৫ 


মিসেস ব্রা লিনের একজন অত্যন্ত ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী ও 
প্রভাবশালী সমাজনেত্রী ছিলেন। লিন শহর বোষ্টন হইতে মাত্র 
দশ মাইল দুরে অবস্থিত থাকায়, তিনি অনেক সময়ে বোষ্টনেও 
থাকিতেন । সেখানে তাহার বাড়ীতে স্বামীজীর অধ্যাপক রাইটের 
সঙ্গে দেখা হয় ও অনেক নূতন লোকের সহিত পরিচয় হয় । 

স্বামীজীর লিনের বক্তৃতা ছুইটির উল্লেখযোগ্য কোন বিবরণ পাওয়া 
যায়না। তবে ঠীাহার নর্দাম্পটনের বক্তৃতা ছুইটি সম্বন্ধে কিছু 
সংবাদ পাওয়। যায়। জবত্র যেরূপ হইয়াছে, এখানেও সেইরূপই হয় । 
স্বামীজীর বক্তৃতায় গোড়ার দল ব্যতীত অপর সকল শ্রোতাই 
মুগ্ধ হন। প্রথম দিনের বক্তৃতার পর কতিপয় জন্ত্রান্ত ও উচ্চ-শিক্ষিত 
গৌড়া মতের লোক তাহার বাসায় আসিয়। তাহার সহিত তর্কে 
প্রবৃত্ত হন। উদ্দেশ্য _-খ্বীষ্টান ধর্মই যে একমাত্র সত্য ধর্ম তাহা 
প্রতিপন্ন করা। কিন্ত স্বামীজীর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তরগুলি 
তাহাদের সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর করে। ইহাতে তাহার সমর্থক গণ 
যারপরনাই আনন্দিত হন। এবং এই বিষয়ে একটি মহিলা! শ্রোত। 
লিখিযাছেন, স্বামীজীর জয়ে তাহার নিজেদের অন্তরের আকাঙক্ষারই 
জয় অনুভব করিয়াছিলেন । 

লিন হইতে স্বামীজী ( সর্বপ্রথম ) নিউইয়র্কে যান ও সেখানে 
২৪শে এপ্রিল হইতে ৬ই মে পর্যন্ত থাকেন। এই সময়ে তিনি 
সেখানে কয়েকটি বক্তৃত। দেন, নান। ঘরোয়া বৈঠকে আলাপ- 
আলোচন করেন এবং বহু লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন । 

এই শহরে স্বামীজী তীহার প্রথম বক্তৃতা দেন ২৪শে এপ্রিল 
সন্ধ্যায় ওয়ালডফঁ হোটেলে--মিসেস্‌ স্মিথের কথোপকথন চক্রের 
(715. 9101075 0018521396101 0০:০1) সভ্যদের নিকট । 
এবং তাহার দ্বিতীয় বক্তৃতা তিনি.দেন ২রা মে রাত্রে মিস্‌ মেরী 
ফিলিপ্সের বাড়ীতে । মিস্‌ ফিলিপৃস্‌ স্বামীজটর ওয়ালডকঁ হোটেলের 
প্রথম বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি ঠাহার বিশেষ বন্ধু ও 
সহায় হন। নিউ ইয়র্কে স্বামীজী মাঝে মাঝে তাহার আতিথ্য গ্রহণ 
| ২৫ ৰ 


৩৮৬ স্বামী বিবেকানন্দ 


করিয়াছেন এবং কখন কখন তাহার বাড়ী (19, ৬/59০110100- 
2181)00 90186) তাহার হেড কোয়া্টাস-রূপে ব্যবহার 
করিয়াছেন । কারণ দেখ। যায়, তিনি এই বাড়ীর ঠিকান। দিয়া ভারতে 
বহু চিঠিপত্র লিখিয়াছেন। 

উপরি-বধিত বক্তৃতা ছুইটিতে যাহার! উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের 
মধ্যে উক্ত মিস্‌ ফিলিপৃস্‌ ব্যতীত আরও কেহ কেহ পরে স্বামীজীর 
কাজে বিশেষ সহায় হইয়াছেন। (উক্ত ওয়ালডফঁ হোটেলের 
প্রথম বক্তৃতায় উপস্থিত ) ডাঃ ও মিসেস গার্নসি (101 ৪77 5, 
050252 ) স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হন এবং নিউ ইয়র্কে তিনি অনেক 
সময়ে তাহাদের বাড়ীতেও রহিয়াছেন। (উক্ত উভয় বক্তৃতায় 
উপস্থিত ও প্রথম বক্তৃতার উদ্যোক্তা ) মিসেস্‌ আর্থার ম্মিথ ও ( দ্বিতীয় 
বক্তৃতায় উপস্থিত) মিস্‌ এম থার্সবি মিস্‌ ফিলিপ্সের সহিত 
স্বামীজীর ( পরে স্থাপিত ) নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সভ্য হন। 
এবং (দ্বিতীয় বক্তৃতায় উপস্থিত ) মিঃ লিওন ল্যাণ্ডসবার্গ স্বামীজীর 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার! ব্যতীত, মিস সারা ফার্মার নামে একটি 
বিশেষ উৎসাহী ও কর্ণঠ মহিলার সঙ্গেও স্বামীজীর এই সময়ে পরিচয় 
হয়। এই মহিলাটি পরে তাহার নিউ ইয়কের কার্ধসংস্থাপনে বিশেষ 
সাহায্য করেন। 

স্বামীজী নিউইয়র্কে থাকিতে মিসেস ব্রীড তাহার জন্য বোষ্টনে 
তিনটি এবং হার্ভার্ডে তিনটি, মোট ছয়টি বক্তৃত1 দিবার ব্যবস্থা করেন । 
তদনুসারে স্বামীজী ৬ই মে, রবিবার, নিউ ইয়রক হইতে রওনা হইয়া 
এ দিনই বোষ্টনে পৌঁছেন ও সেখানে একটি হোটেলে উঠেন। 

বোষ্টনে তিনি তীহার প্রথম বক্তৃতাটি দেন একটি মহিল! ক্লাবে 
€ 175. [0০25 ৬/ 0900618+5 0108 ) ৭ই মে, সোমবার | দ্বিতীয় 
বক্তৃতা দেন ৮ই*মে, মঙ্গলবার, ( হাভার্ড ইউনিভাসিটির সঙ্গে সংযুক্ত ) 
একটি মেয়ে কলেজে_-প্রধানতঃ ছাত্রীদের জন্ত । এবং তৃতীয় বক্তৃতা 
দেন বোষ্টনের একটি ভন্তরলোকের (টা, 09111955 ) বাড়ীতে। 
এই তিনটি বক্তৃতার মধ্যে শেষের ছুইটির কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। 


চ্ছাব্বিশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে-_-১ম পর্যায় ৩৮৭ 


মিসেস রাইট লিখিয়াছেন, “দ্বিতীয় বক্তৃতাটি খুবই কবিত্বপূর্ণ 
হইয়াছিল। তবে উহাতে এবং উহার পরের বক্তৃতাটিতেও তিনি 
€ স্বামীজী ) আমেরিকানদের নানা দৌষের জন্য কৌতুক ও শ্লেষপূর্ণ 
ভাষায় তিরস্কার করেন । 

স্বামীজী তাহার চতুর্থ ও পঞ্চম বক্তৃতা দেন স্থানীয় এ্যাসোসিয়েসন 
হলে যথাক্রমে ১৪ই ও ১৬ই মে তারিখে । এই ছুইটি বন্তৃতাই তিনি 
দেন ছুইটি শিশু প্রতিষ্ঠানের ( নাম যথাক্রমে 75161 90520 10৪5 
বিত56চে ও ৬৬৪1 16 12 বি এ1561:% ) সাহায্যার্থে। আমরা 
দেখিয়াছি তিনি পূর্বেও একস্থানে (মেমৃফিসে ) এইভাবে নিজের 
লভ্য তথাকার দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে দান করিয়াছেন । হয়তো 
বা এইরূপ দান তিনি (প্রার্থনামাত্রে ) আমেরিকার আরও নানা স্থানে 
করিয়াছেন, যাহার কোন সংবাদ আমরা জানি না। 

উপরি-কথিত বক্তৃতা কয়টি দিয়! স্বামীজী অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে বোষ্টনে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। এবং তাহার উক্ত 
(১৪ই মে তারিখের ) চতুর্থ বক্তৃতার সমালোচনায় একটি সংবাদপত্র 
লিখেন, “এ্যাসেসিয়েসন হল মহিলাদের দ্বার ভরিয়া গিয়াছিল 1" 
গত বৎসর চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ যেরূপ হইয়াছিলেন, 
বোষ্টনেও সেইরূপ তিনি সকলের একটি অতিপ্রিয় সখের বস্তু 
হইয়াছেন। এবং তাহার সৎ, আন্তরিক ও মাঞজিত ব্যবহারের দ্বার] 
তিনি বহু লোকের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছেন ।” 

দেখা যায়, স্বামীজী তাহার পৃবোক্ত ( ১৬ই মে তারিখের পঞ্চম ) 
বন্তৃতাটি দেন বৈকাল সাড়ে তিনটার সময়। তৎপর এ দিনই রাত্রি 
আটটার সময় তিনি তাহার ষষ্ঠ বা! শেষ বক্ৃতাটি দেন হার্ভার্ড 
'বিশ্ববিষ্ঠালয়ে । এবং তৎসন্বন্ধে পরের দিন একটি সংবাদপত্র লিখেন, 
“বক্তৃতাটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং বক্তার পরিষ্কার উচ্চ 
কণম্বর ও আন্তরিকতাপূর্ণ বক্তৃতাভঙ্গী তাহার প্রত্যেকটি কথাকে 
'অসাধারণ প্রভাবযুক্ত করিয়া! তুলিয়াছিল ।” 

বোষ্টনে স্বামীজী এইবার অনেক নৃতন বন্ধু (ও কয়েকটি পুরাতন 


৩৮৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠতা ) লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে মিসেস সারা 
সি বুলের (115. 015 9911) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
ইহার কথা আমরা পরে নান! অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে পাইব । 


(২) চিকাগোয় পাঁচ সপ্তাহ (১৮৯৪, মে-জুন ) : 

বোষ্টনের কাজ শেষ হইলে, স্বামীজী তথা হইতে ২৪শে মে বা 
তাহার ছুই-এক দিন পূর্বে চিকাগো পৌছেন। এবং তখন হইতে 
সমস্ত জুন মাসট। (অর্থাৎ, মোট পাঁচ সপ্তাহ) তিনি চিকাগে। 
হেলদের বাড়ীতে থাকিয়! বিশ্রাম করেন । 

তবে এইবার তাহার সেখানে যে প্রকৃত বিশ্রাম কিছু হয় তাহ 
মনে করা যায় না। কারণ দেখ। যায়, এই সময়ে তাহার শত্রুদের, 
একটি মিথ্য! গ্রচার ও তাহ! নিরাকরণ বিষয়ে তাহার ভারতের সমর্থক- 
গণের নিক্ক্িয়তার কথা চিন্ত। করিয়। তিনি একটা দারুণ অশান্তি ও 
অসন্তোষের মধ্যে দিন কাটাইয়াছেন ৷ এই মানসিক অবস্থায় যাহারা 
তাহাদের স্সেহ, প্রীতি ও প্রাণপূর্ণ কথাবাতীর দ্বারা তাহাকে প্রফুল্ল 
ও উৎসাহিত রাখিতে পারিতেন, সেই পুণ্যময়ী হেল ভগিনীগণও 
€ অর্থাৎ, মেরী ও হ্যারিয়েটে হেল এবং ইজাবেল ও হ্যারিয়েট 
ম্যাকইগুলী ) এই সময়ে চিকাগে! ছিলেন না, ছুটিতে অন্যত্র 
গিয়াছিলেন । 

দেখা যায়, স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনটি পৃথক 
দল তাহার বিরুদ্ধে শক্রতার কার্ধে লিপ্ত হন। প্রথমটি গৌড় শ্রীষ্টান 
ধর্মযাজক ও মিশনারীর দল, দ্বিতীয়টি আমেরিকার থিওসফিক্যাল' 
সোসাইটি এবং তৃতীয়টি ভারতীয় ব্রান্ম-সমাজ | ইহাদের মধ্যে খ্রীষ্টান 
"ধর্মযাজক ও মিশনারীগণের আক্রমণের বিষয় আমরা ইতিপূর্বে সবিস্তারে 
আলোচন! করিয়াছি । ' তবে এ সম্বন্ধে আর একটি অতিরিক্ত সংবাদ 
এই যে, উহাদের কেহ কেহ স্বামীজীর আমেরিকান বদ্ধু ও সমর্থন- 
কারীদের বাড়ী বাড়ী গিয়া, অথবা তাহাদের নিকট তাহার কুৎসাপূর্ণ 
বেনাম চিঠি পাঠাইয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার জন্ত তাহাদিগকে 


'ছাব্বিশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে--১ম পর্যায় ৩৮৯ 


অনুরোধ করিতেন । কিন্তু দেখা যায়, স্বামীজীর সুপরিচিত বন্ধুগণ 
কখন এই সকলের দ্বারা কিছুমাত্র প্রভাবিত হইতেন না। দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ, উক্তরূপ একখান! বেনাম! চিঠির দ্বারা মিঃ হেলকে সাবধান 
'করিয় দেওয়া হয় যে, তিনি যেন তাহার কন্য। ও ভাগ্নীদের হিন্ু 
সন্ন্যাসীর সহিত মিশিতে ন দেন। মিঃ হেল এ চিঠিখানি পড়িয়া 
বিনাদ্বিধায় ও অবিলম্বে অগ্নিতে সমর্পণ করেন । 

অন্যদিকে, ধিওসফিক্যাল সোমাইটি১ ও ব্রাহ্মমমাজের নিজেদের 
এভাবে কোন অনিষ্ট করিবার ক্ষমত! না থাকিলেও, তাহাদের ঈর্ধা- 
প্রস্তত সকল অপপ্রচারই গৌড় মিশনারীগণ সযত্তে সংগ্রহ করিয়া 
আমেরিকার খবরের কাগজগুলিতে ছাপাইয়। দিয় স্বামীজীর বিরুদ্ধে 
জনমত স্য্টি করিবার প্রয়াস পাইতেন। এবং তাহাদের এ কার্ধে 
ব্রাঙ্গগণের উক্তিগুলিই বিশেষ ফলপ্রদ হইত । কারণ ব্রাঙ্মগণ ছিলেন 
ত্বামীজীর স্বদেশবাসী । তাই, তাহার! যখন তাহাকে মিথ্যাবাদী, 
অসৎ, প্রতারক ইত্যাদি বলিয়া গালি দিতেন, তখন তাহা প্রতিবাদের 
অভাবে বিদেশী "আমেরিকানদের নিকট সহজেই সত্য বলিয়া 
মনে হইত । 

স্বামীজীর বিরুদ্ধে তাহার এই স্বদেশীয়দিগের শক্রতাচরণের 
ইতিহাস এইরূপ । চিকাগো রর্মমহাসভায় তাহার প্রথম দিনের 
সাফল্যের পরেই ব্রাঙ্গলমাজের প্রতিনিধিদ্বধয় কলিকাতার খ্যাতনাম। 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বন্বের নাগরকার (এবং সোরাবজী নামে 
একটি খ্রীষ্টান মহিলাও ) সকলকে বলিতে আরম্ভ করেন যে,স্বামীজী 
আদৌ সন্য।সী নহেন, তিনি আমেরিকায় আসিয়। সন্ন্যাসী সাজিয়াছেন 
এবং তিনি একজন নিছক প্রতারক । বিশেষভাবে উক্ত প্রতাপচন্্ 
মজুমদীর ঈর্ধার জ্বালায় তাহার পিছনে যেন লাগিয়াই রহিলেন। 
এবং তারপর ভারতে ফিরিয়াও তিনি ব্রাক্মপমাজের পত্রিকায় এবং 


১। স্বামীজীর বিরুদ্ধে আমেরিকান থিওসফিগদের শক্রতার ইতিহাস 
সংক্ষিপ্ত এবং তাহা তিনি ভারতে ফিরিয়া তাহার একটি বিখ্যাত বক্তৃতায় ( 24) 
190 ০6 (0820051% ) বর্ণন। করিয়াছেন । 


২১১৩ 
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মৌখিকভাবেও স্বামীজীকে এরূপভাবে আক্রমণ করিতে লাগিলেন» 
যাহ! সত্যই এক অতি বেদনাদায়ক শোচনীয় ঘটন! । 

এই বিষয়ে স্বামীজী ১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখে মেরী 
হেলের নিকট লিখেন, “মজুমদার কলিকাতায় ফিরিয়াছেন এবং 
সেখানে তিনি প্রচার করিতেছেন যে সংসারে এমন পাপ নাই যাহা 
আমি আমেরিকায় বসিয়া! না করিতেছি-_বিশেষভাবে হীনতম চরিত্র 
হীনতার পাপ।” পরে «এ সনের ২৬শে এপ্রিল তারিখে ইজাবেল 
ম্যাকইগুলীর নিকট তিনি লিখেন, “আমার নিজ দেশবাসী রাও. 
আমার সম্বন্ধে কি বলিতেছে না বলিতেছে, তাহা৷ একটি কারণ ব্যতীত 
অপর কিছুর জন্তই আমি গ্রাহা করি না। আমার একটি বৃদ্ধা মা 
আছেন । তিনি জীবনে অনেক কষ্ট পাইয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে 
তিনি আমাকে ভগবান ও মানুষের সেবায় দান করিতে পারিয়াছেন ॥। 
কিন্তু কলিকাতায় মজুমদার যাহা বলিতেছেন-_যে তাহার সর্বাপেক্ষা 
প্রিয় সন্তান এক অতি দূর দেশে পশুর ন্যায় সথপিত জীবন যাপন 
করিতেছে-তাহ। শুনিলে ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে ভাহায় 
মৃত্যু ঘটিবে 1” 

তবে স্বামীজীর এই সময়কার অশান্তি-অসন্তভোষের সবপ্রধান হেতু 
ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন । এবং তাহা হইতেছে ভারতবর্ষেরই তাহার নিজ 
শিষ্ত ও অনুগামী বাক্তিগণের আচরণ। তিনি জানিতেন যে, 
আমেরিকাতে তাহার কুসা রটনাকারীগণ আমেরিকার জনসমাজে 
অতি অকিঞ্কর লোক এবং তাহাদের রটনা কোন ভদ্র বা বুদ্ধিমান, 
ব্যক্তি সহজে বিশ্বাস করেন না। তাই, উহার দ্বারা তাহার রার্ধের' 
প্রকৃত ক্ষতি যে কিছু হইয়াছে ব1 হইবে তাহ! তিনি মনে করিতেন 
না। কিন্ত ইহা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন, মিশনারীগণ যে. 
প্রচার করিতেছে তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী নহেন, কোন হিন্দু সমাজ বা 
সম্প্রদায়ই তাহাকে তাহাদের প্রতিনিধি নিধাচন করেন নাই এবং 
তাহার প্রচারিত ধর্মও প্রকৃত হিন্দুধর্ম নয়_তিনি একজন নিছক 
প্রতারক মাত্র, ইহার একটা প্রত্যুন্তর তাহার আমেরিকান বন্ধুগণ 
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তাহার ত্বদেশবাসীদের নিকট হইতে প্রত্যাশ! করিতেছেন । বিশেষতঃ 
তিনি ভারত হইতে কোন পরিচয় পত্র না লইয়াই আমেরিকায় 
আসিয়াছিলেন। তাই, তিনি ছই-তিন মাস পূর্বে তাহার প্রিয় শিষ্য 
মান্রাজের আলাসিঙ্গা ও অপর কাহারও কাহারও নিকট এই বিষয়ে 
কিছু করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি চাহিতেছিলেন, 
মান্রাজ ও কলিকাতায় স্থানীয় সম্রান্ত ব্যক্তিদের একটি সভা৷ করিয়। 
তাহার আমেরিকার কার্ষের জন্য তাহাকে এবং তাহাকে সাদরে 
অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমেরিকানদিগকে ধন্যবাদ দিয়৷ প্রস্তাব পাশ 
করা হউক এবং এ প্রস্তাব সভার সম্পাদক বা সভাপতির দ্বারা 
আমেরিকার বিভিন্ন খবরের কাগজে ছাপাইবার অনুরোধ সহ ডাঃ 
ব্যারোজ, মিঃ শেল প্রভৃতি ধর্মমহাসভার কর্মকর্তাদের নিকট ও বোষ্টন, 
নিউ ইয়র্ক ও চিকাগোর সংবাদপত্র সমূহের সম্পাদকদিগের নিকট 
পাঠানো হউক । এই সামান্য কাজটি তিনি পুনঃ পুনঃ লিখিয়াও 
ভারতবাসীদের দিয়া করাইতে পারিতেছিলেন না । তাহারা তাহার 
জয়ের জন্য ভারতবর্ষেই আনন্দ প্রকাশ করিতে ও তাহাকে ভারতের 
কাগজেই প্রশংস! করিতে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু কেহ উদ্যোগী হইয়া 
ও বুদ্ধি খাটাইয়া উহার একটি সংবাদও আমেরিকার কোন সংবাদপত্রে 
পাঠাইতেছিলেন না । এবং ইহার বেদনাই স্বামীজীকে যারপরনাই 
গীড়া দিতেছিল। এবং দেখা যায় তাহার স্বদেশবাসীগণের এই 
নিক্করিয়তার জন্য তিনি ২৯শে জুন তারিখে ( ১৮৯৪ ) চিকাগো হইতে 
একটি মান্রাজী শিষ্কের নিকট নিরাশভাবে লিখেন, “ও ! আমার 
পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য ভারতবর্ষে যদি একটি বুদ্ধিমান ও প্রকৃত 
কার্ধক্ষম লোকও থাকিত ! কিন্তু ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। আমি 
এ দেশে প্রতারক হইয়াই রহিলাম । আমি বোকার মত পরিচয়-পত্র 
না লইয়! ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে আসিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম 
উহ! পরে অনেক পাওয়। যাইবে । এখন আমার ( এখানেই ) উহা 
ধীরে ধীরে তৈয়ার করিয়। লইতে হইবে |” তারপর এ পত্রেই তিনি 
আরও লিখেন, “আমি প্রতিমুহূর্তেই ভারত হইতে একটি সংবাদ 
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প্রত্যাশা করিয়াছি । কিস্ত তাহা! আর আসিল না। বিশেষভাবে 
গত ছুই মাস আমি প্রতিক্ষণ একট! যাতন। অনুভব করিয়াছি । না, 
ভারত হইতে একখান! খবরের কাগজ পর্বস্ত আসিল না! আমার 
বন্ধুগণ মাসের পর মাস অপেক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু কিছুই আসিল 
না, এমন কি, একটি কস্বরও শোনা গেল না! এই জন্য আমার 
অনেক বন্ধু আমার বিষয়ে ক্রমশ: আগ্রহহীন হইয়াছেন এবং পরিশেষে 
আমাকে পরিত্যাগই করিয়াছেন ।» 

দেখা যায়, ১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দের জুনমাসে স্বামীজী এই সকল কথা 
অত্যন্ত আবেগের সহিত কয়েক পত্রে লিখিয়াছেন। কিন্তু বস্তৃতঃ 
এই জুনেই মান্রাজবাসীগণ তাহার নির্দেশ অনুসারে মান্রাজ শহরে 
একটি বিপুল জনসভা করিয়া তাহাকে ও আমেরিকাবাসীদের অশেষ 
ধন্যবাদ দিয়! প্রস্তাব পাশ করেন এবং তাহা যথাযোগ্যভাবে প্রচারার্থ 
আমেরিকায় পাঠান। তবে তাহ! ছুই মাস পরে আগষ্ট মাসের শেষে 
আমেরিকার কাগজগুলিতে প্রকাশিত হয় এবং স্বামীজী তাহ 
( এনিক্কোয়াম গ্রামে থাকাকালে ) ৩০শে আগষ্ট তারিখের বোষ্টনের 
একটি সংবাদপত্র (95001) [৮€101106 117:81550006) পড়িয়া 
প্রথম জানিতে পারেন । এবং এই বিষয়ে ৩১শে আগষ্ট তারিখে 
অপর একটি সংবাদপত্র (0106 01১108£0 [10610906517 ) মন্তব্য 
করেন, “ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে হিন্দু প্রচারক তাহার নিজ 
'দেশে সম্ম ীনহীন নহেন। অল্পপূর্বে মাদ্রাজে তনুষ্ঠিত একটি জনসভায় 
হিন্দুগণ আমেরিকাতে তাহার সকল প্রচেষ্টা সমর্থন করিয়াছেন এবং 
আমেরিকানগণ তাহাকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তজ্জন্য 
তাহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।” এই রকম আরও কয়েকটি 
কাগজ স্বামীজীর এই জয়ে ও আমেরিকানদের প্রতি ভারতের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ করেন। 

মাদ্রাজ সভার পরে স্বামীজীর সমর্থনে ভারতের নানা স্থানে এরূপ 
জনসভা হইতে লাগিল । তবে এঁ সকলের মধ্যে সব চাইতে বড় ও 
উদ্দাম উৎসাহপুর্ণ সভা হয় ম্বামীজীর জন্মস্থান কলিকাতা শহরের 
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বিখ্যাত টাউন হলে--€৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে (১৮৯৪) । এই শহরে 
স্বামীজীর চরিত্র ও জীবন অনেকেই জানিতেন, আর এই স্থানই 
ছিল তাহার নিন্দাকারী প্রতিপক্ষ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কর্মস্থল | 
স্থতরাং এই সভার সমর্থনই হিন্দুগণ-কর্তৃক স্বামীজী ও তাহার 
কার্ধের সর্বাপেক্ষা বড় ও চুড়ান্ত সমর্থন হয় এবং তদ্বিষয়ে উহা 
তাহার শক্রদের সর্বকালের জন্য নীরব করিয়া দেয়। এই সভার 
সংবাদ সকলও যথাসময়ে আমেরিকার খবরের কাগজগুলিতে 
প্রকাশিত হয়। 

স্বামীজী যখন কলিকাত! হইতে এই সভার প্রথম সংবাদ পান 
তখন তিনি নিউ ইয়র্কে ছিলেন । এবং তথা হইতে তিনি হেল 
ভগিনীদের নিকট লিখেন, “আমার ভগ্নীগণ, জগদম্বার জয় হউক ! 
আমার আশাতিরিক্ত লাভ হইয়াছে । সাধু উদ্দামভাবে সম্মানিত 
হইয়াছেন। ভগবানের করুণ! দেখিয়। আমি শিশুর মত অশ্রু বিসর্জন 
করিতেছি। ভগ্রীনকল, তিনি তাহার দাসকে কখন পরিত্যাগ করেন 
না। আমি তোমাদের যে পত্রখানি পাঠাইলাম তাহা হইতেই সকল 
বষয় পরিষ্কার হইবে । ছাপানো কাগজগুলি শীঘ্রই আমেরিকানদের 
নিকট পৌঁছিবে।” 

এইভাবে পরিশেষে স্বামীজী ও তাহার আমেরিকার কার্ধ ভারতের 
সর্বত্র যথাযোগ্যভাবে সমথিত হইলেও, (আমরা দেখিয়াছি ) উহার 
সবপ্রথম সংবাদ (অর্থাৎ মাদ্রাজ-সভার বিষয়) তিনি পান ৩*শে 
আগষ্ট তারিখে । তাই, ভারত হইতে সমর্থন না পাওয়ার বেদন৷ 
তাহার বুকে ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দের জুলাই-আগষ্ট মাসেও পূর্ণভাবেই চলিতে 
থাকে । তাহা হইলেও, তিনি এ জন্য তাহার আমেরিকার কার্য 
পরিত্যাগ করিবার কথা কখনও মনে স্থান দেন নাই। দেখা যায় 
পূর্বোক্ত ২৯শে জুন তারিখের পত্রেই তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক নৈরাশ্য 
প্রকাশ করেন, কিন্ত এ সুদীর্ঘ পত্রথানারই শেষের দিকে তিনি লিখেন, 
“কোন ভাব প্রচারের পক্ষে আমেরিকাই সর্বোত্তম ক্ষেত্র ! সৃতরাং 
আমি শীঘ্র আমেরিকা পরিত্যাগ করার কথা চিন্তা করিতেছি না।” 
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তদনুসারে অন্তরের গভীর অশান্তি-অসস্তোষ সত্বেও, তিনি জুন মাস 
অন্তেই পুনরায় আমেরিকার পূর্বোপকল ভ্রমণে বাহির হন। আগামী, 
অধ্যায়ে আমরা তাহার এ ভ্রমণ-কাহিনী যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা। 
করিতে প্রয়াস পাইব 


সাতাশ 


আমেরিকার পুর্বাঞ্চজ 
জমণ-দ্বিতীয় পর্যায় 
(১৮১৪, জুলাই-_১৮১৫, এপ্রিল ) 


(১) নিউ ইয়র্ক, ফিস্কিল ল্যাণ্ডিং, সোয়াম্পস্কট, গ্রীনএকার, প্লাইমাউথ 
ও এনিস্কোয়াম : 

১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিসেস হেলের নিকট লিখিত 
স্বামীজীর একখানি পত্র হইতে জান! যায়, স্বামীজী জুন মাস অস্তে 
চিকাগো ত্যাগ করিয়। প্রথমে নিউ ইয়র্কে এবং ততপর তথা হইতে 
ফিস্কিল্‌ ল্যাণ্তি'এ (বৈ. ত.) যান। এই শেষোক্ত স্থানে তিনি 
মিঃ ও মিসেস্‌ গার্নসির অতিথি হইয়া থাকেন । 

ফিস্কিল্‌ ল্যার্ডিং হইতে স্বামীজী ( একটি ধনী মহিলার অতিথি 
হইয়া ) সমুদ্র তীরবতাঁ সোয়াম্পস্কটে (18558008500 ) যান 
এবং সেখানে অল্প কয়েক দিন থাকিয়া তিনি জুলাই মাসের শেষের 
দিকে মিস্‌ সারা ফার্নারের আমন্ত্রণে গ্রীনএকার (14810 ) গমন 
করেন ও সেখানে একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া দুই সপ্তাহ কাল 
থাকেন। | 
এই অনুষ্ঠান্টি স্বামীজীর প্রচারিত ভাবের বিশেষ পরিপোষক 
ছিল। উহার ইতিবৃত্ত এই | মিস্‌ সারা ফার্মার চিকাগো ধর্মমহা- 
সভায় উপস্থিত ছিলেন । এবং এঁ সভার অনুপ্রেরণায় তিনি গ্রীন- 
একার সম্প্রদায় নামে একটি গ্রীষ্মকালীন উপনিবেশ গঠন করিয়া, 
সেখানে প্রতি বৎসর একটি ধর্ম সম্মিলনের ( 315609016 
[২6115109085 07651617065 ) ব্যবস্থা! করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল 
ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ অনুশীলন করা । তাই, এই অনুষ্ঠানে একমাত্র 
অপরের ধর্ম আক্রমণকারী ব্যতীত অন্ত সকলেই যোগদান করিতে 
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পারিতেন এবং যাহারা যোগ দিতেন তাহার! সকলেই তাহাদের নিজ 
নিজ ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা বা আলোচন। করিবার স্থযোগ পাইতেন। 

ফলে, গ্রীনএকার সম্মিলনে অল্প কিছু উন্তট ধর্মমতের লোক 
আসিয়া জুটিলেও, অনেক জ্ঞানী ও মনীষী ব্যক্তিও ইহাতে যোগ দেন 
এবং তাহারা সকলেই আত্তরিকতাপূর্ণ ছিলেন। স্বামীজী এই 
সম্মিলনের কাজকে বিশেষ মূল্যবান মনে করিতেন । এমন কি, 
১৮৯৫ শ্রীষ্টান্ধের এক পত্রে তিনি মিসেস বুলকে মিস্‌ ফার্মারের এ 
বৎসরের গ্রীনএকারের কার্ধে অর্থ সাহায্য করিতে উপদেশ দেন। 

এই সম্মিলনটির প্রথম বৎসরের (১৮৯৪) কাজের যে বিবরণ 
পাওয়া যায় তাহা এইরূপ। গ্রীনএকার সম্প্রদায়ের ধনী লোকেরা 
গ্রীনএকার নামক হোটেলে থাকিতেন। এই হোটেলটি একটি ক্ষুদ্র 
পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল । অপর সকলে কতকগুলি হোট 
ছোট তাবৃতে বাস করিতেন । তদ্যতীত, একটি বড় তাবু সম্মিলনের 
বক্ৃীত! গৃহরপে ব্যবহৃত হইত এবং তাহার চুড়ায় শান্তির প্রতীক- 
স্বরূপ একটি সাদা পতাকা উড়িত। এই তাবৃগুলি উক্ত পাহাড়টির 
সন্নিকটস্থ নীচের সমতল ভূমির উপর অবস্থিত ছিল । 

সকালবেলার প্রথমভাগে বক্তৃতার তাবুতে বক্তৃতা বা আলোচন৷ 
হইত। তারপর সকলে পাহাড়ের উপর দিয় হাটিয়া এক মাইল 
দুরবত্তা একটি পাইন বনে যাইতেন। এই পাইন গাছগুলি ছিল 
অত্যন্ত উচু--গগন চুম্বী, আর উহার ডালগুলি ছিল এত নীচু পর্যন্ত 
বিস্তৃত যে কেহ উহার তলায় বসিলে অল্প দুর হইতেও তাহাকে দেখ! 
যাইত না। এই পাইন বনেই গপ্রীনএকার সম্মিলনের সধাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ অনুষ্ঠিত হইত । এখানে প্রতিদিন ধর্মের ক্লাস বসিত 
এবং তখন এক একজন শিক্ষক (খ্রীষ্টান, ইহুদী বা হিন্রু) এক একটি 
পাইন গাছের নীচে বসিয়া তাহার ছাত্রদের ধর্মোপদেশ দিতেন । 
শ্রোতারা প্রায় সকলেই মাটিতে বসিতেন, শুধু কয়েকজন বয়স্ক 
লোকের জন্য চেয়ার থাকিত । 

স্বামী্গী যে পাইন বৃক্ষটির নীচে বসিতেন তাহা “স্বামীর পাইন” 
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(7706 55819150106 ) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং স্বামীজীর 
পরে স্বামী সারদানন্দ ও তাহার পরে স্বামী অভেদানন্দও এইস্থানে ক্লাস 
করিয়াছেন । যাহা হউক, এই গাছটির তলায় বসিয়া! স্বামীজী প্রতি 
দিন সকালে কাহার ছাত্রদ্দিগকে উচ্চ আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক তত্বসকল 
শিক্ষা দ্রিতেন। এবং এখানেই তিনি সর্বপ্রথম আমেরিকান শিক্ষার্থীদের 
অঘ্য় তত্বের উপদেশ দেন । এই বিষয়ে তিনি মেরী হেলের নিকট 
এক পত্রে লিখেন, “আমি উহাদের “শিবোহম্‌ শিবোহম্‌, শিক্ষা দিই, 
আর ওরা সকলেই উহা! জপ করে ।” এই নির্জন স্থানে এ কার্যে 
নিযুক্ত থাকার ফলে, স্বামীজীর মন এইকালে সর্বদাই অতি উচ্চ স্তরে 
উঠিয়া! থাকিত। এবং জান! যায়, তিনি তাহার এ পাইন গাছটির নীচে 
বসিয়া প্রচুর ধ্যান করতেন্‌ ও অন্ততঃ একরাত্রি তাহার ছাত্রদের লইয়া 
উহার তলায় শুইয়া নিদ্রা গিয়াছেন। 

এইভাবে ছুই সপ্তাহকাল ্রীনএকারে থাকিবার পর, স্বামীজী 
(কর্ণেল হিগিন্সন্‌ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ) ১১ই আগস্ট তারিখে 
গ্রীনএকার হইতে 'প্লাইমাউথ (83590153260 ) যান ও ১২ই 
আগস্ট তারিখে সেখানে (ফ্রি রিলিজিয়াস এযাসোসিয়েসনের ) এক 
সভায় একটি বক্তৃতা দেন । 

প্লাইমাউথ হইতে তিনি পুনরায় ফিস্কিল্‌ ল্যাণ্ডিংএ যান ও 
সেখানে ভাঃ ও মিসেস্‌ গানসির অতিথি হইয়া কয়েক দিন থাকেন । 
তারপর তিনি তথা হইতে মিসেস্‌ ব্যাগ্লির নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ তাহার 
এনিস্কোয়ামের শ্রীষ্মাবাসে গিয়া তাহাদের সহিত (১৬ই আগস্ট 
হইতে 851 সেপ্টেম্বর পর্যস্ত মোট ) তিন সপ্তাহ কাল বাস করেন। 

আমরা দেখিয়াছি ইহার ঠিক এক বগুসর পূর্বে তিনি অধ্যাপক 
রাইটের অতিথি হইয়! প্রথম এই স্থানে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি 
অজ্ঞাত, অখ্যাত ও অর্থাভাবে বিপন্ন । কিন্তু এখানে আসিয়াই ডাঃ 
রাইটের সাহায্যে ত্রাহার ধর্মমহাসভায় যোগ দিবার পথ পরিফার 
হইয়াছিল। ফলে, আজ তির্নি জগদ্বিখ্যাত, অগণিত লোক তাহাকে 
ভালবাসে ও ভক্তি করে এবং বহু ধনী ও প্রভাবশালী, ব্যক্তি তাহার 
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বন্ধু। তথাপি (ইহা আমরা গত অধ্যায়ে লক্ষ্য করিয়। আসিয়াছি ) 
তাহার স্ব-দেশবাসীগণ কর্তৃক তাহার আমেরিকার কার্ষের প্রকাশ্য 
সমর্থনের অভাব তাহাকে এইকালে যারপরনাই ব্যথিত ও অস্ুবিধা গ্রস্ত 
করিয়া রাখিয়াছিল। কিস্তু দেখ! যায়, এই দ্বিতীয়বার এনিস্কোয়ামে 
আসিয়া! তিনি ( বোষ্টনের ৩০শে আগষ্ট তারিখের একটি সংবাদপত্র 
হইতে ) সর্বপ্রথম মান্রাজের সংবর্ধনা ও সমর্থন সভার সংবাদ প্রাপ্ত 
হন। বস্তুতঃ সমুদ্র তীরবর্তা এই ক্ষুদ্র গ্রামটি যেন ছিল তাহার 
পক্ষে সর্বথা শুভবর্ষী | 

এইবার স্বামীজী যখন এনিস্ষোয়ামে আসেন, তখন অধ্যাপক 
রাইট অন্ন্র ছিলেন । তবে তিনি ছুই-এক দিনের মধ্যেই সেখানে 
আসিয়। পৌছেন এবং তখন স্বামীজীকে লইয়া সেখানে প্রতিবেশীদের 
একটি আনন্দের হাট বসে। একটি মহিল৷ তাহাকে কয়েকদিন 
ধরিয়া সামনে বসাইয়া৷ তাহার একটি ছবিও অঙ্কন করেন। ৪ঠা 
সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামীজী স্থানীয় মেক্যানিক হলে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
একটি বক্তৃতা দেন । 

জান] যায়, এইবার গ্রীষ্মকালে (১৮৯৪) সোয়াম্পক্ষট, এনিস্কোয়াম 
প্রভৃতি সমুদ্রতীরবর্তী স্থানে গিয়া স্বামীজী স্ফৃতির সঙ্গে ডুব দিয়া 
সমুদ্রন্সান করিয়াছেন । এবং যেখানে সম্ভব নৌকাতেও সমুক্দে 
বেড়াইয়াছেন। এনিস্কোয়ামে তিনি নিজেও সমুদ্রের ভিতর ছোট 
ডিঙ্গি চালাইয়াছেন এবং একদিন তাহ। উল্টাইয়। দরিয়া ভাল নট সহ 
ভিজিয়া উঠেন । 


(২) বোষ্টন, মেলরোজ, ক্যামব্রিজ, বাণ্টিমোর, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, 
নিউ ইয়র্ক, ব্রকলিন : 

স্বামীজীর এইবারকার উপরি-বণিত জুলাই-আগস্ট মাসের (১৮৯৪) 
ভ্রমণ ছিল ( বন্ধুগণের আমন্ত্রণ রক্ষার্থ ) গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণ । এই সময়ে 
স্কুল-কলেজ প্রভৃতির ছুটি থাকে এবং শহরবাসীরা সাধারণতঃ এই 
স্বযোগে পাহাড়ের উপরিস্থিত অথব1 সমুদ্রতীরবর্তা স্বাস্থ্যকর স্থান 


সাতাশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে--২র পর্যায় ৩৯৯ 


সকলে গিয়া বাস করেন। কাজেই এই সময়টা শহরে বক্তৃতা দিবার 
উপযুক্ত সময় থাকে না। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাঁস পড়িতেই গ্রীম্মকালীন 
ছুটি শেষ হয়। এবং লোক সকল শহরে প্রত্যাবর্তন করেন । তদনু- 
সারে স্বামীজী গ্রীম্মাবসানে (বক্তৃতা দিবার আমন্ত্রণ পাইয়া ) ৫ই 
বা ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে এনিস্কোয়াম হইতে বোষ্টনে চলিয়া আসেন । 
এবং তৎসঙ্গে তাহার বক্তৃত দিবার দ্বিতীয় বুসর আরম্ভ হয়। 

বোষ্টনে স্বামীজী একটি হোটেলে (50661 96111506 ) উঠেন । 
এবং সেখানে থাকিয়া শহরের নান! স্থানে বক্তৃতা দেন। তবে এই 
বক্তৃতাগুলির কোন বিবরণ স্থানীয় সমসাময়িক খবরের কাগজে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই অনুমান হয়, তিনি এই সকল 
বক্তৃতা ঘরোয়া বৈঠক বা মজলিসে দিয়াছেন । 

এইবার বোষ্টনে অবস্থানকালে তিনি তাহার মাদ্রোজ অভিনন্দন 
পত্রের বিখ্যাত উত্তর লিখেন। ইহা ব্যতীত, প্রায় ছই মাস পূর্ব 
হইতে তাহার ইচ্ছ। হয় যে, তিনি তাহার চিন্তাগুলি একত্রে গুছাইয়া 
একখানি বই লিখিবেন। এবং তছুদ্দেশ্টে তিনি বোষ্টনের একটি 
দোকান হইতে এ বই লিখিবার আবশ্টুকীয় নানা সরগ্তামও খরিদ 
করেন । কিস্তু উহা! শান্তিতে লিখিবার জন্য তাহার একটি নির্জন 
স্থানের অভাব ছিল। মিসেস বুল এই সময়ে নিউ ইয়র্কে ছিলেন 
এবং স্বামীজীর একখানি পত্র হইতে এ বিষয় জানিতে পারিয়া তিনি 
তাহাকে তাহার ( বোষ্টনের সন্নিকটস্থ ) ক্যামত্রিজের বাড়ীতে বসিয়। 
তাহার বই লিখিতে আমন্ত্রণ করেন । স্বামীজী এই আমন্ত্রণ গ্রহণ 
করেন। তবে দেখা যায়, সেখানে যাইবার পূর্বে তিনি ছুইবার 
( বোষ্টনের নিকটবর্তা) মেলরোজ শহরে গিয়া ছুইটি বক্তৃতা দেন। 
দ্বিতীয়বারের বক্ৃতাটি তিনি দেন ৩শে সেপ্ম্বর তারিখে । 
তারপর ২রা অক্টোবর তারিখে তিনি বোষ্টন হইতে মিসেস বুলের 
ক্যামব্রিজের বাড়ীতে যান। তৎ্পূর্বে মিসেস বুলও নিউ ইয়র্ক 
হইতে সেখানে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। 

মিসেস্‌ বূলের কথা আমরা গত অধ্যায়ে উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৯৪ 


"৪০০ খ্বামী বিবেকানন 


খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর সহিত যখন তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাহার 
বয়স পয়তাল্লিশেরও কম। এবং তীহার চৌদ্দ বগুসর পূর্বে তিনি 
বিধবা হন। তাহার সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ নান! দিক দিয়া স্বফল- 
প্রদ হয়। স্বামীজী তাহাকে প্রথম হইতেই অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকতা- 
সম্পন্ন স্ত্রীলোক বলিয়। নির্দেশ করেন এবং কিছু পরে তাহাকে দীক্ষাও 
দেন। মিসেস্‌ বুল অতি সত্বরই স্বামীজীর আমেরিকার সমস্ত কার্ধের 
একটি বড় সহায় হইয়া দাড়ান । এবং তাহার শিষ্যা হইয়াও তিনি 
ন্েহময়ী জননীর ন্যায় (আবশ্যক বৃঝিলেই ) তাহাকে রক্ষা করিতে ও 
উপদেশ দিতে প্রয়াসী হইতেন । পরবত্তাকালে তিনি ভারতে আনেন 
এবং নৃতন বেলুড় মঠ নির্নাণকালে প্রচুর অর্থসাহায্য করেন। তাহ! 
ছাড়া, তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীগ্রীমায়ের ছুইখানি ফটো শ্রাফ তুলিয়। তীহার' 
মধ্য বয়সের ছবি রক্ষা করেন । এ ছুইখানি ছবিরই একখানির সর্বত্র 
পূজা হইতে দেখা যায় । 

যাহা হউক, মিসেস বুল ছিলেন ধনী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং 
ক্যামত্রিজের একজন খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রভাবশালী মহিলা । তাহার 
নুবৃহ্ড বৈঠকখানাটি ছিল সেখানকার মনীষীগণের একটি মিলনস্থান | 
এবং সেখানেই অধ্যাপক ডাঃ জেমস (1:. ৬/1111210 0270065 ) 
প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিতগণের সহিত স্বামীজীর আলাপ-পরিচয় হয় । 
বিশেষভাবে দার্শনিক ডাঃ জেমসের সহিত তাহার পরিচয় খুবই ঘনিষ্ট 
হয় এবং তিনি একদিন তাহার সম্মুখে সমাধিস্থ হইয়া তাহাকে সমাধি 
কি বুঝাইয়া দেন । পরবর্তীকালে ডাঃ জেমস তাহার “075 ৬৪:15 
০: [২৩1181005 9,%051161)0০2” নামক বিখ্যাত পুস্তকে অদৈতবাদ 
সম্পর্কে স্বামীজীকে (চরম উৎ্কর্ষতাপূর্ণ ) আদর্শ বৈদাস্তিক বলিয়া 
উল্লেখ করেন । 

দেখা যায়, স্বামীজী বই লিখিবার জন্য মিসেস বূলের বাড়ীতে 
আসিলেও, সেখানে বই আর তাহার লেখ! হয় নাই। এবং তিনি 
আমন্ত্রণ গ্রহণপূর্বক এইকালেও ( অর্থাৎ ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেও ) 
পূর্বের হ্যায় সমভাবেই বক্তৃতা দিয়াছেন. মিসেস বুলের বাড়ীতে 


সাতাশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে--২য় পর্যায় ৪০১ 


মাত্র নয়-দশ দিন থাকিয়াই, তিনি বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়' 
বাট্টিমোর (197 51918 ) যান (১২ই, অক্টোবর, ১৮৯৪ )। এবং 
সেখানে তিনি তাহার আমন্ত্রণকারী ভ্রম্যান ভাতগণের € ৬19090081 
73109018215 ) অতিথি হন | ইহারা তিন ভাই এবং তিন জনেরই 
বয়স কুড়ি হইতে পঁচিশের মধ্যে ছিল। এই বয়সেই বড় ছুই ভাই 
হইয়াছিলেন ধর্মযাজক এবং ছোটটি ছিলেন এ বৃত্তির জন্যই অধ্যয়ন- 
রত কলেজের ছাত্র । এই তিনটি ভাইই ছিলেন অত্যন্ত উগ্ভমশীল 
ও স্তুবক্তী । এবং তাহাদের উপস্থিত উদ্দেপ্ত ছিল বাণ্টিমোর শহরে 
13518810010 [৪1151010+ বা "গতিশীল ধর্ম সম্বন্দে কয়েকটি ধারা- 
বাহিক বক্তৃতা দেওয়া । স্বামীজী বক্তা থাকিলে সভায় প্রচুর লোক 
যোগদান করিবে, এই আশায় তাহারা তাহাকেও এ বিষয়ে বক্তৃতা 
দিতে রাজি করান । 

তবে এইভাবে বিশেষ চেষ্টা করিয়। স্বামীজীকে বাট্টিমোর 
আনিলেও, দেখ। যায় ভ্রম্যান ভ্রাতাগণ সেখানে তাহার থাকার জায়গা 
পূর্ব হইতে ঠিক রাখেন নাই। এবং তিনি শহরে পৌছিলে, তাহারা 
তাহাকে একটি তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে লইয়া যান। কিন্তু এইকালে 
বাণ্টিমোরে বর্ণবিদ্বেষ থাকায়, উক্ত হোটেল তাহাকে জায়গা দিতে 
অস্বীকার করে । এবং একটি খবরের কাগজের বিবরণ হইতে জানা 
যায়, এইভাবে পর পর চারিটি হোটেল তাহাকে রাখিতে আপত্তি 
করিলে, ভ্রম্যান জাতাদের বড় ভাই ( ৮০৬.৬৬ ৪10. ৬০০10 ) 
তাহাকে বাণ্টিমোরের সর্বশ্রেষ্ঠ হোটেলে (70651 7২6720210 ) 
লইয়া! যান। এবং সেখানে তাহার জন্য বিনাবাধায় একটি ঘর পাওয়া 
যায়। এই ঘটন জন্বন্ধে স্বামীজী পরে ওয়াশিংটন হইতে মিসেস্‌ 
বূলের নিকট লিখিয়াছেন, “বাস্টিমোরে আমি একটি নিম্শ্রেণীর 
হোটেলওয়ালার নিকট হইতে যে খারাপ ব্যবহার পাইয়াছি তঙ্জন্য 
আপনি ছুঃখিত হইবেন না । ইহা! ভ্রম্যান ভ্রাতাদের দোষেই ঘটে । 
তাহারা আমাকে কিজন্য একটি নিম্ন শ্রেণীর হোটেলে লইয়৷ গিয়া- 
ছিল? তারপর সব্বুত্র যেমন ঘটিয়াছে, আমেরিকান নারীগণ আমার 

২৬ 
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সাহায্যে আসেন এবং আমি সেখানে ভালভাবেই থাকিতে 
পারিয়াছি।” 

এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা যাহাই হউক, স্বামীজী ভ্রম্যান ভ্রাতা- 
দিগকে যে কথ। দিয়াছিলেন তাহ! তিনি রক্ষা করেন । এবং 
তাহাদের আশাও পূর্ণ হয়। স্বামীজী তাহাদের 'গতিশীল ধর্ম' বিষয়ক 
সভায় ছুদিন বক্তৃতা দেন--১৪ই অক্টোবর ও ২১শে অক্টোবর | 
ব্যবস্থান্ুসারে প্রথম দিনের প্রধান বক্তা ছিলেন ভ্রম্যান ভাতাগণ 
এবং স্বামীজী তাহাদের সাহাধ্যার্থে সংক্ষেপে কিছু বলেন । দ্বিতীয় 
দিন (২১শে অক্টোবর ) স্বামীজী ছিলেন প্রধান বক্তা এবং সেদিন 
শ্রোতাদের ভিড়ে বক্তৃতা-গৃহের (1,5০60020 11768 05 ) কোথাও, 
তিল ধারণের জায়গ। ছিল না । জভায় পূর্ণ তিন হাজার লোক 
উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতার শেষে শ্রোতাগণ এক বিপুল 
হর্যধ্বনির দ্বারা তাহাকে অভিনন্দিত করেন। 

২৩শে অক্টোবর তারিখে স্বামীজী বাণ্টিমোর হইতে রওন। হইয়া 
এঁ দিনই ওয়াশিংটন পৌছেন এবং সেখানে মিসেস টটেনের (1715. 
0০1) 10021) ) অতিথি হন। মিসেস টটেন মিসেস হেলের 
এক বান্ধবীর ভাইঝি বা বোনঝি ছিলেন। 

ওয়াশিংটনের একটি গির্জার (79012195 00183101) ) ধর্মযাজকের 
অনুরোধে স্বামীজী সেখানে ২৮শে অক্টোবর তারিখে (বিনাবিজ্ঞপ্তিতে) 
সকালে ও বিকালে ছুইবার বক্তৃতা করেন। তৎপর তিনি ওয়াশিং 
টনের একটি হলে (146061000 7৪11) ১ল! নভেম্বর তারিখে 
একটি ও ৬ই নভেম্বর তারিখে আর একটি মোট ছুইটি বক্তৃতা দেন। 
এ ছুই তারিখের মধ্যে তিনি পুনরায় বা্টিমোর গিয়া সেখানেও 
আর ছুইটি বক্তৃতা দিয়া আসেন- একটি ২র! নভেম্বর, আর একটি 
€ই নভেম্বর | ৃ 

ওয়াশিংটন হইতে স্বামীজী ৭ই নভেম্বর তারিখে ফিলাডেলকিয়া 
বওনা হন। কিস্তু তারপর এ তারিখ হইতে 8ঠ1 ডিসেম্বর পর্যস্ত 
স্বীা্থার অবস্থান ক্ষেত্রের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে 
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দেখা যায়, তিনি তশুপূৰে ১লা নভেম্বর তারিখে ওয়াশিংটন হইতে 
মেরী হেলের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “আমি অধ্যাপক 
বাইটের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মাত্র কয়েকদিন ফিলাডেলফিয়। 
খাকিব। এবং তারপর আমি নিউ ইয়র্ক যাইব ও তখন অল্প কিছুকাল 
নিউ ইয়র্ক হইতে বোষ্টনে এবং বোষ্টন হইতে নিউ ইয়র্কে যাতায়াত 
করিতে থাকিব | এবং তারপর আমি ডেট্রয়েট হইয়া! চিকাগে। যাইব 1৮ 
পরে তিনি ৩*শে নভেম্বর তারিখের একখানা ( ঠিকানাহীন ) পত্রে 
আলাসিঙ্গার নিকট লিখেন, “আমি ইতিপূর্বেই নিউ ইয়র্কে একটি 
সোসাইটি গঠন করিয়াছি । ইহার সহকারী সভাপতি সত্বরই তোমার 
নিকট পত্র লিখিবেন। ইত্যাদি ।” ক্ুুতরাং বোঝা যাঁয়, তিনি উক্ত 
সময়ের কতকাংশ নিউ ইয়র্কে কাটাইয়াছেন | 

যাহ! হউক, দেখ! যায় (এ সময়ের পরে ) ৫ই ডিসেম্বর তারিখে 
স্বামীজী মিসেস বুলের ক্যামব্রিজের বাড়ীতে পৌছেন। এবং এ দিন 
হইতে ২৮শে ডিসেম্বর পর্যস্ত সেখানে থাকেন । এই তিন সপ্তাহাধিক 
কাল তিনি প্রতিদিন সকালে (১২টা-১টা পর্যন্ত ) মিসেস বুলের 
নুবৃহ বৈঠকখানায় ক্লাস করিতেন ও তাহাতে তিনি বেদাস্ত ও 
অপর নান! বিষয় আলোচন। করিতেন। এই সকল ক্লাসে বু লোক 
ষোগ দ্দিতেন এবং তন্মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্রগণও থাকিত। 
স্বামীজীর এই ক্যামত্রিজ ক্লাসগুলিতে যোগদানকারী একজন 
লিখিয়াছেন, “তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রের ( অধ্যয়ন- 
কালীন ) দার্শনিক সমস্তা সকল সমাধান করিতে সাহায্য করেন ।” 

এইকালে মিসেস বুলের অনুরোধে স্বামীজী ক্যামব্রিজে ভারতীয় 
নারীদিগের আদর্শ” সম্বন্ধে একটি বন্ৃত৷ করেন। এই বক্তৃতায় তিশি 
হিন্দুনারী জীবনের মহত্ব ও সৌন্দর্য এবং হিন্দুদিগের অততযুচ্চ মাতৃ- 
ভক্তি বর্ণন। করিয়। পরিশেষে বলেন, “আমি জীবনে যাহা কিছু 
করিতে পারিয়াছি তাহা আমার মায়ের জন্যই এবং তাহার নিঃস্বার্থ 
ভালবাসা ও পবিভ্রতাপূর্ণ জীবনই আমাকে সম্ন্যাসীর জীবন অবলম্বন 
করিতে উদ্বোধিত করিয়াছে ।” এই চিত্তোন্মাদনকারী বক্ভৃতাটি 
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ক্যামব্রিজ ও বোষ্টনের নারীদিগের মন এমনভাবে আলোড়িত করে ফে, 
তাহারা সমাগত খ্রীষ্টমাস উপলক্ষে স্বামীজীকে না৷ জানাইয়। তাহার 
পুণ্যময়ী জননীকে (কুমারী মেরী ও তাহার ক্রোড়স্থ শিশু খ্রীষ্টের 
একখানি সুন্দর ছবিসহ ) একখানি অভিনন্দন পত্র পাঠান । .পরে 
স্বামীজী এই সংবাদ শুনিয়া যারপরনাই আনন্দিত হন। 


২৮শে ডিসেম্বর তারিখে স্বামীজী ক্যামব্রিজ হইতে নিউ ইয়র্ক ও 
তথ হইতে এ দিনই সন্ধ্যায় ক্রুকলিন পৌছেন। এবং সেখানে 
তখনই তাহার সম্মানার্থে অনুষ্ঠিত একটি অভ্যর্থনা পার্টিতে যোগ 
দেন। র্‌ 
এই শহরে তিনি আসেন বক্রকলিন এথিক্যাল গ্যাসোসিয়েসনের' 
আমন্ত্রণে । এ এ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি নিউ ইয়র্কের ডাঃ জেন্স্‌ 
(101. 1:জা15 0. 181065 ) ছিলেন স্বামীজীর পরম বন্ধু । তাহার 
সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাত্হয় নিউ ইয়র্কে এবং তারপর বিশেষ, 
ঘনিষ্ঠতা হয় মিস্‌ ফার্সারের গ্রীণএকারের ধর্মসশ্মিলনে ৷ ডাঃ জেন্স্‌ 


'ধী সম্মিলনে যোগ দেন। এবং তাহার সম্বন্ধে স্বামীজী গ্রীণএকার 


হইতে হেল ভগিণীগণের নিকট লিখেন, “নিউ ইয়র্কের ডাঃ জেন্স্‌ 
এখানে আছেন। তিনি ক্রকলিন এথিক্যাল কালচার সোসাইটির 
সভাপতি । তিনি তাহার.বক্তুতা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং: 
আমার তাহ শুনিতে যাইতে হইবে । কারণ, তিনি ও আমি অনেক 
বিষয়ে একমত পোষণ করি |” 

দেখ। যায়, ক্রকলিন এথিক্যাল গ্যাসোসিয়েসন স্বামীজীকে' 
গ্রথমতঃ এ শহরে একটিমাত্র বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া- 
ছিলেন। কারণ, এ এ্যাসোসিয়েসনের অনেকের ধারণ ছিল যে» 
ভারতীয় ধর্মবিষয়ক.বক্তৃতাঁয় ক্রুকলিনের জনসাধারণ আকৃষ্ট হইবে 
না। এবং সম্ভবতঃ তজ্জন্যই উক্ত বক্তৃতায় কোন প্রবেশমূল্য ধার্য 
ন। করিয়া উহ! সকলের জন্যই উন্মুক্ত রাখা হয়। ৩০শে ডিসেম্বর, 
রাত্রে স্থানীয় পাউচ ম্যানসনে ম্বামীজী এ বক্তৃতাটি দেন ( বিষয়-. 
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'ভারতের ধর্মসমূহ )। সভায় কল্পন।তীত ভিড় হয় এবং তাহার বক্তৃত। 
শুনিয়। শ্রোতাগণ এত মুগ্ধ হন যে, সম্ভার শেষেই তাহার! দাবী 
করিতে লাগিলেন যে ক্রকলিনে স্বামীজীর নিয়মিত ক্লাস করিতে ও 
আরও কয়েকটি বক্তৃতা দিতে হুইবে। স্বামীজী সম্মত হইলে, 
ক্রুকলিন এধিক্যাল এ্যাসোসিয়েসন এক বিজ্ঞপ্তির দ্বার! তাহার আরও 
তিনটি বক্তৃতার সংবাদ ঘোষণা করেন। উক্ত তিনটি বক্তৃতার 
জন্যই প্রবেশমূল্য ধার্ধ করা হয় এবং উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বল! 
হয় ষে বক্তাগুলির আয় স্বামীজীর শিক্ষার কার্য ও এখিক্যাল 
এ্যাসোসিয়েসনের প্রচার তহবিলের উপকারার্৫ধে যাইবে | 

উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, স্বামীজী ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের (১) ২*শে 
জানুআরি তারিখে একটি ( বিষয়, নারীত্বের আদর্শ_হিন্দু, মুসলমানী 
ও শ্রীষ্টানী ), (২) ওরা ফেব্রুআরি তারিখে একটি (বিষয়, বৌদ্ধধর্ম 
--ভারত যেভাবে উহা! বুঝিয়াছে ) এবং (৩) ২৫শে ফেব্রুআরি 
তারিখে একটি ( বিষয়, জগৎকে ভারতের দান ), মোট তিনটি বক্তৃত! 
দেন। ইহার প্রথম ছুইটি বক্তৃতার স্থান ছিল পূর্বোক্ত পাউচ 
ম্যানসন। তৃতীয় বক্ততাটি দেওয়। হয় স্থানীয় হিস্টরিক্যাল 
সোসাইটির হলে। 

এই তিনটি বক্ৃত ছিল স্বামীজীর (ব্রকলিনের ) দ্বিতীয়, তৃতীয় 
৫ চতুর্থ বক্তৃতা । দ্বিতীয় বক্তৃতাঁটি সম্বন্ধে তিনি (নিউ ইয়র্ক হইতে ) 
তাহার ২৪শে জানুআরি তারিখের এক পত্রে ইজাবেল ম্যাকইওলীর 
নিকট লিখেন, “(নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে) আমার গত বক্তৃতাটি 
পুরুষদের তত মনে লাগে নাই, কিন্তু মেয়েদের ভয়ানক ভাল 
লাগিয়াছে। তুমি জানো বক্রকলিন নারীদের অধিকার-বিরোধী 
আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল । তাই, আমি যখন বলিলাম যে নারীগণ 
সকল প্রকার অধিকারের যোগ্য ও তাহা তাহাদের প্রাপ্য, তখন 
তাহার! ( অর্থাৎ পুরুষের! ) স্বভাবতঃই উহা। পছন্দ করিতে পারে 
নাই । বে এ জন্ত কিছু চিন্তা করিও না, মেয়েরা আনন্দে উচ্ছৃসিত 
হুইয়াছিল +” 


৪০৬ র স্বামী বিবেকানন্দ 


(বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে) স্বামীজীর তৃতীয় বক্তৃতাটি পুরুষ-নারী 
সকলকেই সমভাবে মুগ্ধ করে। এই বক্ততাটি সম্বন্ধে একটি সংবাদপত্র 
লিখেন, “এই শহরে অবস্থানকালে স্বামী বিবেকানন্দকে পূর্বে কখন 
এত উচ্চ বাগ্সিতা ও প্রভাবপৃর্ণ দেখা যায় নাই ।-**--**** এই বিখ্যাত 
হিন্দু সন্ন্যাসী তীহার বক্তৃতার মোহময় আন্তরিকতার দ্বারা 
শ্রোতাগণকে মন্ত্রমুদ্ধের শ্ঠায় বাঁধিয়া! রাখিয়াছিলেন।” 

এইরপে স্বামীজীর চতুর্থ বক্তৃতাটিও (বিষয়__জগণ্কে ভারতের 
দান) শ্রোতাগণ অত্যন্ত উতসাহ-আনন্দের সহিত শ্রবণ করেন ও ঘন 
ঘন করতালি ধ্বনির দ্বার! তাহাকে সংবধিত করেন। মিসেস্‌ ওলি বূল' 
এই বক্তৃতাটি শুনিতে ক্যামব্রিজ হইতে বক্রকলিন আসিয়াছিলেন। 

উপরিবণিত বক্তৃত! কয়টি ব্যতীত, স্বামীজী ক্রকলিনে উক্ত সময় 
মধ্যে অন্ততঃ দুইটি এবং সম্ভবতঃ আরও অধিক সংখ্যক মজলিসী 
বক্তৃতা দেন। এই শ্রেণীর বক্তৃতার প্রথমটি তিনি দেন ২৫শে 
জানুআরি অপরাহ্ধে মিসেপ অয়েলের (15. 0091165 £১৪০] ) 
বৈঠকখানায়। এই বক্ৃতাটির বিষয় ছিল “উপনিষদ ও আত্মা 
সম্বন্ধীয় মতবাদ |” ইহার পরের বৈঠকী বক্ৃতাটি ম্বামীজী দেন, 
২৯শে জানুআরি তারিখে । 

ক্রকলিনে স্বামীজী যখন উক্তরূপে জনসভা ও বৈঠকখানায় বক্তৃত। 
দিতে রত ছিলেন, তখন তাহার পৃবোক্ত ২০শে জানুআরি তারিখের 
(নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধীয় ) বক্তৃতাটির একটি অতি সামান্য ও নির্দোষ 
উক্তি ক্রুকলিন রমাবাই সার্কেলের নারীদিগের মধ্যে এক তুমুল চাঞ্চল্য 
স্থ্টি করে এবং এ উক্তিটিকে নস্যাৎ করিবার জন্য তাহারা স্বামীজীকে 
আক্রমণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। 

ইহার হেতু এই । স্বামীজী তাহার এ ২০শে জানুআরি তারিখের 
বক্তৃতায় কথাপ্রসঙ্গে বলেন, “ভারতবর্ষের নারীগণ সহত্র সহস্র বৎসর 
ধরিয়া বিভ্তাধিকার উপভোগ করিতেছে । এখানে ঘে কোন লোক. 
তাহার স্ত্রীকে উত্তরাধিকারের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। 
কিন্তু ভারতবর্ষে স্থৃত স্বামীর (পুত্র-সম্ভান না থাকিলে ) সকল: 


সাতাশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে--২য় পর্যায় ৪৩৭ 


সম্পত্তিই স্ত্রী পায়--অস্থাবর সম্পত্তি নিব্ৃট দ্বত্বে এবং স্থাবর সম্পত্তি 
জীবন-স্বত্বে।” এই উক্তিটি নির্দোষ ও নিছক প্রসঙ্গব্রমে উক্ত 
হইলেও, ইহ! ব্রুকলিন রমাবাই সার্কেলের পক্ষে বিষম ক্ষতিকর হইয়। 
দীড়ায়। এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস সংক্ষেপে একটু লক্ষ্য করিলেই 
ইহা! সুস্পষ্ট হইবে । 

পণ্ডিতা রমাবাই সরম্বতী প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ 
করেন । ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়। 
ভারতের বালবিধবাদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনের উদ্দেশ্যে সাহায্যের 
আবেদন করেন এবং যাহাতে সাহায্য বেশী পাওয়া যায় তজ্জন্য তিনি 
ভারতের বিপধবাদের ছুঃখ-ছুর্দশ। অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করিয়া প্রচার 
করেন (১৮৮৭-৮৯)। ফলে বোষ্টন, ক্রকলিন প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের 
নান। শহরে রমাবাই সার্কেল ([8008681 01916 ) নামে মোট 
পধ্গান্নটি মহিলা ক্লাব স্থাপিত হয় এবং এ সকল ক্লাব প্রতিবতসর চাদ 
তুলিয়। রমাবাই'এর স্কুলে প্রচুর সাহায্য পাঠাইতে থাকেন । এই 
অবস্থায় স্বামীজীর মত একজন খ্যাতি ও প্রভাবসম্পন্ন লোক প্রকাশ্য 
জনসভায় ভারতের বিধবাদের অবস্থা ভিন্নরূপ বলিলে, জনসাধারণের 
নিকট হইতে তাহাদের নামে চাদ! তোল রমাবাই ক্লাবের পক্ষে 
স্বকঠিন হয়। বস্ততঃ ইতিমধ্যেই অনেক সন্ত্ান্ত ভদ্রলোক এ ক্লাবের 
লোকদের বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, একজন বিশেষ নির্ভরযোগ্য 
ব্যক্তি প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছেন যে তাহার ভারতের যে শ্রেণীর 
লোকদের নামে টাদা চাহেন সে রকম কোন শ্রেণী ভারতে নাই। 

এই পরিস্থিতিতে শঙ্কিত হইয়। ক্রকলিন রমাবাই সার্কেলের 
সভাপতি মিসেস্‌ ম্যাককীন ২৪শে ফেব্রুআরি তারিখে ( একটি 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত ) এক সুদীর্ঘ বর্ণনায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন 
যে, ভারতের বালবিধবাগণের ছুর্দশার কোন সীম। নাই এবং তাহাদের 
সম্বন্ধে রমাবাই'এর কথাই ঠিক, স্বামীজী সত্য কথ। বলেন নাই । 

এই অভিযোগের স্বামীজী কোন জবাব দেন না। তবে ইহার 
তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ব্রুকলিন এখিক্যাল এযাসোসিয়েসনের সভাপতি 


০৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


ডাঃ জেন্স এ ২৪শে ফেব্রুআরি তারিখেই উক্ত সংবাদপত্রের 
সম্পাদকের নিকট এক পত্র লিখেন। এবং তাহাতে তান অপর 
নানা কথার মধ্যে বলেন, “রমাবাই সার্কেলের স্বামী বিবেকানন্দকে 
আক্রমণ করিবার কোন কারণ নাই। তিনি তাহার বক্তৃতায় পণ্ডিত 
রমাবাই-এর নামও উল্লেখ করেন নাই, ভারতের বিধবাদের অবস্থ। 
সম্বন্ধেও কিছু বলেন নাই, শুধু প্রসঙ্গক্রমে সামান্য ছুই-চারিটি কথায় 
বলিয়াছেন ভারতের বিধবাদের বিস্তাধিকার এদেশের বিধবাদের 
অধিকারের চাইতে উৎকৃষ্ট |” 

কিন্ত ইহার পর স্বামীজীর ২৫শে মে তারিখের বক্তৃতার শেষে 
একজন শ্রোতার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, “হিন্দ-বিধবাগণ 
সাধারণতঃ নির্ধাতিত হন ন এবং তাহাদের বিস্তাধিকাঁর আইনের দ্বারা 
সুরক্ষিত । ছুই একটি ক্ষেত্রে নির্ধীতন হওয়া! অসম্ভব নয়, তবে তাহা 
ব্যতিক্রম ও কচি ঘটে ।” ফলে মিসেস্‌ ম্যাকৃকীন ও ডাঃ জেন্সের 
মধ্যে আরও বাদানুবাদ চলে । এবং মিসেস্‌ ম্যাকৃকীন্‌ ৬ই এপ্রিল 
তারিখে তাহার সর্বশেষের বর্ণনায় স্বামীজীকে অতি উগ্রভাবে আক্রমণ 
করিয়া বলেন, “বোষ্টনের কয়েকজন নারী বলিয়াছেন এই ন্ুদর্শন হিন্দু 
তাহাদের সম্মোহিত করিয়া ফেলেন। তাই মনে করা যায়, তিনি 
ডাঃ জেন্সের উপরও তাহার এ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।” 
তৎসঙ্গে তিনি ভারতের ব্রাহ্মসমাজ-কর্তৃক স্বামীজীর বিরুদ্ধে প্রচারিত 
কতকগুলি নিন্দা! উদ্ধত করিয়া তাহাকে সবথ। হীন ও হেয় প্রতিপন্ন 
করিবার প্রয়াস পান । 

বস্ততঃ মিশনারীদিগের ন্যায় (এবং সম্ভবতঃ তাহাদেরই 
প্ররোচনায় ) ব্রকলিনের রমাবাই সার্কেলও এই সময়ে স্বামীজীর নামে 
নান। মিথ্যা কুৎসা রটন1 করিতে প্রবৃত্ত হন। এবং তখন তাহারা 
বিশেষভাবে ডেট্রয়েটের মিসেস ব্যাগ্লির পরিচারিকা-সংক্রাস্ত গত 
বতসরের মিথ্য। রটনাটিও পুনঃপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই 
কুসাটি যে সর্ধেব মিথ্যা তাহা আমরা ডেব্রয়েটের ঘটনাবলী 
আলোচনাকালে বিস্তারিতভাবে দেখিয়াছি । এখানে এখন শুধু ইহাই 


সাতাশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে--২য় পর্যায় ৪০৯ 


লক্ষণীয় যে, এ আলোচনায় আমর (মিসেস ব্যাগ্লি, তাহার কন্তা 
হেলেন ব্যাগ্লি ও স্বামীজীর লিখিত ) যে চারিখানি প্রতিবাদ. পত্রের 
প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে মিসেস ব্যাগলির প্রথম পত্রখানির 
তারিখ ২২শে জুন, ১৮৯৪, এবং বাকী তিনখান! পত্রেরই তারিখ 
হইতেছে ২০শে বা ২১শে মার্চ, ১৮৯৫ । অর্থাৎ, এই তিনখান। পত্র 
উক্ত প্রথম পত্রখানির প্রায় পূর্ণ নয় মাস পরে এবং ক্রকলিন রমাবাই 
সার্কেল যখন স্বামীজীর নিন্দাপ্রচারে রত তখন লিখিত । ইহা হইতে 
অনুমান হয় যে, উক্ত কুৎসাটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেট্রুয়েটে প্রথম 
প্রচারিত হওয়ার সময় মিসেস ব্যাগ্লি তাহার প্রথম প্রতিবাদ পত্র 
লিখেন । এবং নয় মাস পরে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এ কুৎসাটি যখন 
ক্রকলিনে পুনঃপ্রচারিত হয়, তখন তাহার দ্বিতীয় প্রতিবাদ পত্র 
( তারিখ ২০।৩।১৮৯৫ ) এবং হেলেন ব্যাগ্লি ও স্বামীজীর পত্র 
ছুইখানা ( এই উভয় পত্রের তারিখ ২১।৩।১৮৯৫ ) লিখিত হয়। 
ইহ ব্যতীত, স্বামীজীর পত্রখানি (আমরা দেখিয়াছি ইহা৷ মিসেস 
বুলের নিকট লিখিত) হইতে আরও বোঝা যায় যে, এই কুৎসাটি 
এই শেষোক্ত কালেই স্বামীজীর কানে প্রথম পৌছে । 

যাহ! হউক, দেখা যায় মিসেস ম্যাকৃকীনের ৬ই এপ্রিল তারিখের 
শেষ বর্ণনাটির কোন জবাব ডাঃ জেন্স্‌ দেন না। তবে উহার উত্তরে 
স্বামীজী ক্রকলিন এথিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনের উদ্ভোগে ৭ই এপ্রিল 
তারিখে পাউচ ম্যানসনে একটি বক্তৃতা দেন। তীহার প্রস্তাবানুসারে 
এই বক্তৃতায় কোন প্রবেশমূল্য লওয়৷ হয় না, শুধু শশীপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বরাহনগরের বিধবা স্কুলের জন্য অর্থসাহায্য সংগ্রহ 
কর! হয়।১ বক্তৃতাটির বিষয় ছিল “ভারতের কতিপয় প্রথা : উহাদের 
অর্থকি এবং কিভাবে উহাদের কদর্থ করা হয়।” 

১। ম্বামীজী বিধবাদের শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু রমাবাই 
সার্কেল প্রকারাস্তরে প্রচার করিতেছিলেন যে তিনি বিধবাদের শিক্ষার বিরোধী । 
তাই, এ মিথ্যা প্রচার রোধ করিবার জন্য তিনি তাহার উক্ত ৭ই এপ্রিল 
'ভারিখের বক্তৃতার আয় শশীপদবাবুর স্কুলের সাহাধ্যার্থে দিবার প্রস্তাব করেন। 
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এই বক্তৃতায় স্বামীজী ক্রকলিন রমাবাই সার্কেলের মেয়েদের কথার 
থু'টিনাটি কোন জবাব দেন না। এমন কি, ভারতের বিধবাদের 
অবস্থা সম্বন্ধেও কিছু বলেন না। শুধু সাধারণভাবে হিন্দুদের জাতি- 
ভেদ প্রভৃতি কয়েকটি প্রথার অর্থ ও উদ্দেশ্য এবং উহাদের দোষগুণ 
বর্ণনা করিয়া দেখান, বিদেশীরা কিভাবে এঁ সকলের কদর্থ করিয়াছে। 
ক্রমে তিনি আরও দেখাইতে আরম্ভ করেন, বিদেশীরা হিন্দুদের প্রতি 
কি ভীষণ ছূ্যবহার করিয়াছে এবং কি প্রাণঘাতী আঘাত তাহাদের 
উপর এখনও করিতেছে । একটি সংবাদপত্র লিখিয়াছেন, এই বিষয় 
অতি দ্রুত বর্ণনা! করিতে করিতে তিনি মঞ্চের উপর উত্তেজিতভাবে 
পায়চারি করিতে থাকেন এবং বক্তৃতার শেষে বলেন, “পাশ্চাত্য জগৎ 
আমাদের জন্য বস্তা বস্ত নিন্দা, কুৎসা ও গালাগালি না পাঠাইয়া, 
একট] ভালবাসার প্রবাহ প্রেরণ করুন। আমরা সকলেই মানুষ 
হই!” 

বক্তৃতার পরে স্বামীজীকে ধন্যবাদ দিয়া সভায় সর্বসম্মতিক্রমে 
একটি প্রস্তাব গ্রহীত হয় ও শশীপদবাবুর বরাহনগরের বিধবা স্কুলের 
জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়। পরে ডাঃ জেন্স্‌ নিজে এ সংগৃহীত অর্থ 
শশীপদবাবুর নিকট পাঠান। 

দেখা যায়, স্বামীজীর এই শেষ বক্ৃতাটির পরে তাহার বিরুদ্ধে 
রমাঁবাই সার্কেলের প্রকাশ্য বিরোধিতার অবসান হয়। এক বতসর 
পূর্বে ডেট্রয়েটে যাহা ঘটিয়াছিল ইহা ঠিক তাহারই পুনরাবৃত্তি। তখন 
স্বামীজী সেখানে ( ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই মার্চ তারিখে ) এইরূপ একটি 
বক্তৃতা দিয় তাহার ঘোর বিরোধী ও ক্ষিপ্তপ্রায় পাদরী ও মিশনারীদের 
নীরব হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন । ঘটন। ছুইটি হইতে বোবা,যায়, 
স্বামীজী আবশ্যক হইলেই ব্যক্তি ও সমষ্টিকে প্রভাবিত করিবার এক 
অত্যাশ্চ্য ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন। তবে কার্ধতঃ এই 
ক্ষমতা তিনি অতি অল্প ক্ষেত্রেই ব্যবহার করিয়াছেন । 


আটাশ 


আমোরিকার পুর্বাঞ্চল 
জ্রমণ-_তৃতীয় পর্যায় 
( ১৮১৫, জান্ুআরি-আগঞ্ঠ ) 


নিউ ইয়র্ক, পাসি ও থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্ক £ 

গত অধ্যায়ে আমর! দেখিয়াছি, ক্রকলিনে স্বামীজী তাহার প্রথম' 
বক্তৃতা দেন ৩০শৈ ডিসেম্বর ( ১৮৯৪ ) এবং দ্বিতীয় বক্তৃত। দেন ২*শে 
জানুআরি (১৮৯৫ )। এই ছুই তারিখের মধ্যে সময়ের ব্যবধান 
প্রায় তিন সপ্তাহ । ' এই.তিন সপ্তাহ তিনি চিকাগে। গিয়! হেলদের 
বাড়ীতে থাকেন । ইহার সমর্থনে মিসেস বুলের নিকট লিখিত 
তাহার ছুইখানি পত্র হইতে জান! যায়, তিনি ১লা জানুআরি তারিখে' 
চিকাগো পৌছেন ও ১৯শে জানুআরি তারিখে তথা হইতে ক্রকলিনে 
ফিরিয়া আসেন। তৎপর এই শেষোক্ত স্থানে (ইহাও আমর! 
দেখিয়া আসিয়াছি) তিনি ২০শে জানুআরি হইতে ৭ই এপ্রিল 
তারিখের মধ্যে (ছুইটি মজলিসী বক্তৃতা! সহ ) আরও ছয়টি বক্তৃতা! 
দেন। 

তাহ! হইলেও দেখা যায়, তাহার মন এ সময়ে নিউ ইয়কের 
উপরই নিবদ্ধ ছিল। এবং তাহার হেতু এই। পূর্ণ পনর মাসকাল 
নিরবচ্ছিন্নভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া৷ ঘুবিয়া বক্তৃতা দিয়৷ তিনি র্ান্ত 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং এ কার্ধের উপর তীহার এইকালে একটা 
বিরাগও আসিয়াছিল। ইতিপূর্বে উহার দ্বারা তিনি ভারতের ধর্ম, 
সমাজ ও রীতিনীতির একট। পরিচয় আমেরিকানদের দিতে পারিয়া- 
ছিলেন। তাহা ছাড়া, তাহার দেহ, মন ও বাক্য হইতে যে 
আধ্যাত্মিক শ্রক্তি নিয়ত বিচ্ছুরিত হইত, তাহাও এ সময়ে (তাহার, 
জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে ) এক অমর অক্ষয় মহাবীজের ন্যায় দিকে দিকে 
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'ছড়ানে! হইয়াছে । তাহা এখন আমেরিকার আকাশে বাতাসে 
সঞ্চরণ করিতেছে এবং বু নরনারীর হৃদয়ভূমিতে বৃদ্ধিবিকাশের উপায় 
'খুজিতেছে। ফলে, তিনি ত্বতঃই অনুভব করিতেছিলেন, তাহার 
আমেরিকার কাজ স্থায়ী করিতে হইলে এখন সর্বাশ্্রে এই সকল 
লোকদেরই ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন । তাই 
পরিশেষে (এবং প্রক্লতপক্ষে ঈশ্বরেরই ইচ্ছাতেই ) তাহার আমেরিকার 
কাধ মোড় ফিরল এবং ১৮৯৪ গ্রীষ্টাব্দের শেষভাগেই তাহার স্চন। 
'দেখ। দিল । 

আমর! দেখিয়াছি, গ্রীণএকারে একটি পাইন বৃক্ষের তলে বসিয়া 
স্বামীজী সর্বপ্রথম ছুই সপ্তাহ কাল (১৮৯৪, জুলাই-আগষ্ট ) ছাত্রদের 
-ধর্মশিক্ষা-দানের ক্লাস করিয়াছেন । এবং তাহার পর তিনি আরও 
তিন সপ্তাহকাল ( ১৮৯৪, ৫ই ডিসেম্বর হইতে ২৮শে ডিসেম্বর মধ্যে ) 
মিসেস বুলের ক্যামব্রিজের বাড়ীতেও এরূপ ক্লাস করেন। এই 
'ছুইটি অভিজ্ঞতা তাহার চক্ষু খুলিয়া দেয় ও তাহার অন্তর যাহ। 
চাহিতেছিল তাহাকে রূপ দান করিতে সাহায্য করে। তিনি সুস্পষ্ট 
ভাবে বুঝিলেন, এই ক্লাসই তাহার আমেরিকার কার্ধকে সফলতা 
দান করিবার প্রকৃষ্টতম উপায়। এবং উহা চালাইবার স্থান সম্বন্ধে 
তিনি পূর্বেই ধারণ। করিয়! রাখিয়াছিলেন, ( আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র ) 
নিউ ইয়র্কই এ কার্ধের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত জায়গ! । তাই, ২৮শে 
ডিসেম্বর তারিখে . ১৮৯৪) তিনি (ক্যামত্রিজ হইতে ) নিউ ইয়র্ক 
হুইয়! বক্তৃতা দিবার জন্য ক্রকলিন চলিয়া গেলেও, তাহার মনে নিউ 
ইয়র্কে ক্লাস স্থাপনের চিন্তাই প্রবল হইয়া থাকে । এবং তারপর 
৩০শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল মধ্যে তিনি তাহার 
'ক্রুকলিনের বক্তৃতাগুলি দিলেও, বস্ততঃ এ কালেই তিনি নিউ ইয়র্কে 
তাহার উক্ত ক্লাস গ্রহণের কারও চালু করেন। উহার ইতিহাস 
এইরূপ | | 

১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী যখন মিসেস্‌ বুলের 
রাড়ীতে ক্লাস করিতেছিলেন, তখন তাহার নিউ ইয়র্কের বন্ধুগণ ( মিস্‌ 
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ফিলিপ স্‌, মিস্‌ ফার্মার, মিস্‌ থার্সবি ও গার্নসি দম্পতি প্রভৃতি ). 
তাহার সহিত আলোচনা -পূর্ক তাহার নিউ ইয়কের কার্ষের ব্যবস্থা 
করিতে রত হন। এই কার্ধব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ ছিল নিউ ইয়র্কে 
তাহার ধর্মশিক্ষার ক্লাস স্থাপনের একটা সন্তোষজনক বন্দোবস্ত করা । 
অর্থাৎ, ক্লাস কোথায় কর! যাইতে পারে, তজ্জন্ত আবশ্যকীয় অর্থ 
কিভাবে সংগ্রহ হইবে এবং ক্লাস ও স্বামীজীর অপর কার্য সংক্রান্ত 
লেখাপড়া ও হিসাবাদি রাখার কাজ কে করিবে, ইত্যাদি বিষয় স্থির 
করা। অনেক আলাপ-আলোচনার পর মিস্‌ থার্সবি ও মিস্‌ ফার্মার 
প্রভৃতি স্বামীজীর মজলিসী বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন এবং তাহার ক্লাস 
স্থাপনের কাজ কার্ধকরী করেন তাহার আমেরিকান শিষ্ত লিয়ন 
ল্যাগজ্বার্গ (1,907) 15817055916 )। ল্যাওজ্বার্গ উদ্ভোগ্ী হইয়া 
নিউ ইয়র্কের ৫৪ নং ওয়েষ্ট থার্টিথার্ড স্বীটে (54, ৬6৪৫ 3310 
905০.) ছুইখান। ঘর ভাড়া করেন--একখান। তাহার নিজের জন্য 
অপরখানা স্বামীজীর ক্লাস করিবার ও হেডকোয়াটার্সরূপে ব্যবহারের 
জন্য | ইহা! ছাড়া, ল্যাগ্ স্বার্গ স্বেচ্ছায় অগ্রবর্তা হইয়' স্বামীজীর 
ক্লাস ও অফিস সংক্রান্ত সকল লেখাপড়া ও হিসাবাদি রাখার কাজও 
গ্রহণ করেন । এবং ব্যবস্থা হয় যে, স্বামীজী গার্নসি দম্পতির বাড়িতে 
আহার করিবেন ও রাত্রে সেখানেই শুইবেন । ( ইজাবেল ম্যাক- 
ইওলীর নিকট ল্যাও্স্বার্গের লিখিত ২৩শে জানুআরি তারিখের 
পত্র )। 

এই সময়টা ছিল শীতকাল এবং স্বামীজী পুনঃপুনঃ সর্দিতে 
আক্রান্ত হইতেছিলেন। তৎসত্বেও তিনি ২৭শে জানুআরি (১৮৯৫) 
তাহার উক্ত ভাড়াটিয়া ঘরে প্রবেশ করেন এবং খুব সম্ভবতঃ ২৮শে 
জানুআরি তারিখ হইতেই তিনি সেখানে বেদান্ত ও রাজযোগের ক্লাস 
গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন । 

কিস্ত ৫৪ নং ওয়েষ্ট থার্টিথার্ড স্বীট ধনী বা সন্ত্রস্ত পাড়ায় অবস্থিত 
ছিল না । তাই স্বামীজীর কয়েকজন শুভার্থা উক্ত ঘর ছুইখানি তাহার: 
কাজের অনুপযুক্ত মনে করেন। তাহার! বলিলেন, “এ দরিষ্রে পাড়ায় 
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তাহার ক্লাস কর। নিক্ষল হইবে এবং কোন ভদ্র মহিলাই এ পাড়ায় 
আসিয়! তাহার ক্লাসে যোগ দিবেন না|” (মিসেস বুলের বন্ধু ) মিস 
'হ্যামলিন স্বামীজীকে তাহার নিউ ইয়র্কের কার্ধে বিশেষ সহায়তা 
করেন । তিনি তাহাকে বলিলেন, যে লোক দীন গৃহে বাস করে, 
তাহার কথ। শুনিতে তিনি নিজে বা! অন্ত 'ভাল শ্রেণীর লোকেরা” 
(08156 0510 0£ 0509016) কখন আসিতে পারেন না।” তিনি 
তাহাকে উক্ত ভাল শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিবার 
প্রস্তাব করেন । 

স্বামীজীর দরিদ্র পাড়ায় ঘর লইবার ছুইটি বিশেষ হেতু দেখা 
যায়__একটি অর্থাভাব, অপরটি স্থানীয় বর্ণবিদ্বেষ। অনেক 
বাড়ীওয়ালী তাহাকে বলেন, তাহাকে ঘর দিতে তাহাদের নিজেদের 
আপত্তি নাই, কিন্তু তাহাদের আশঙ্কা হয় একজন এসিয়াবাসীকে 
বাড়িতে রাখিলে তাহাদের অপর ভাড়াটিয়ার চলিয়া যাইবেন |” এবং 
ইহা বলিয়াই তাহার! তাহাকে ঘর দিতে অস্বীকার করেন । 

যাহ! হউক, কিছু পরে (১১ই এপ্রিল তারিখে ) স্বামীজী মিস্‌ 
হ্যামলিন ও তাহার উক্তি সম্বন্ধে মিসেস বুলের নিকট যাহা লিখেন 
তাহার মর্ধ এই, “মিস্‌ হ্যামলিন আমাকে খুবই সাহায্য করিতেছেন । 
তিনি আমাকে “ভাল শ্রেণীর লোকদের” সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে 
“চান। কিন্তু প্রকৃত ভাল লোক তাহারাই ঘাহাদের ভগবান পাঠান । 
মাত্র তাহারাই আমাকে সাহায্য করিতে পারে ও করিবে | 

“আমার প্রত্যেকটি বন্ধু মনে করিয়াছিলেন যে আমার দরিদ্র 
পাড়ায় থাকা ও কাজ করা বিফল হইবে এবং কোন ভদ্র মহিলাই 
এখানে আসিবেন না। কিন্তু তৎসত্বেও "ভাল শ্রেণীর লোকেরা” 
এমন কি, মিস্‌ হ্যামলিন নিজেও দিনরাত এখানে আসিতেছেন। 
ইত্যাদি ।; 

বস্ততঃ স্বামীজীর এই দরিদ্র পাড়ার ক্লাসে প্রায় প্রথম হইতেই 
ভিড় হইতে থাকে । এবং তৎসম্বন্ধে ব্রকলিনের মিস্‌ ওয়াল্ডো 
(11855 চ.1157 ভ৪1০) লিখিয়াছেন, “ক্রকলিনে যাহারা স্বামীর 

* 
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বক্তৃতা! শুনিয়াছিলেন, তাহাদের কয়েকজন এখন তিনি নিউ ইয়র্কে 
যেখানে বাস করিতেন সেখানে যাইতে আরম্ভ করেন। এই স্থানটি 
ছিল একটি ভাড়াটিয়। বাড়ীর ত্রিতলের একটি সাধারণ ধরনের ঘর। 
ক্লাস বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত বাড়িয়া উঠে। এবং ক্ষুদ্র ঘরটি 
লোকে ভরিয়৷ গেলে ছবির মত সুন্দর দেখাইত। স্বামী নিজে এবং 
শ্রোতাদের অধিকাংশ মেঝের উপর বসিতেন। ক্রমে আরও লোক 
আসিলে, রান্নার টেবিল, সোফার হাতল, এমন কি, কোণে অবস্থিত 
কাপড় কাচার স্ট্যাওটি পর্যস্ত বসার আসনরূপে ব্যবহৃত হইত। দ্বার 
খোলা রাখা হইত এবং যাহাদের ঘরে জীয়গ! হইত না, তাহারা 
€ বাড়ীর সকলেরই ব্যবহাধ ) হলঘরে ও তাহা ভরিয়া গেলে সিডির 
উপরে বসিতেন। আর এ প্রথম ক্লাসগুলি ! উহা! কি তীব্রভাবে 
চিত্তাকর্ষক ছিল! যাহাদের এ ক্লাসে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য 
হইয়াছিল, তাহার! জীবনে কি উহ! কখন ভুলিতে পারিবেন ! স্বামী কি 
গরিমাসম্পন্ন ছিলেন! অথচ কত সরল, কত গভীরভাবে আন্তরিক ও 
কি বাগ্সিতাপূর্ণ! ছাত্রগণ তাহাদের সমস্ত অস্থবিধার কথা ভূলিয়। 
রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাহার প্রত্যেকটি কথা শুনিতে নিযুক্ত থাকিতেন। 

“***স্বামী তাহার এই ক্লাসের শিক্ষা বাতাসের ন্যায় বিনামূল্যে 
দান করিতেন । বাড়ীভাড়া স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাদার সাহায্যে দেওয়! 
হইত | এবং তাহাতে ন! কুলাইলে স্বামী একটি হল ভাড়া করিয়া 
ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এহিক বিষয়ক বক্তৃতা দিতেন এবং তাহার আয় 
ক্লাস চালাইবার কাজে ব্যয় করিতেন ।""" 

“এই ক্লাস ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুআরি (?) মাসে আবরস্ত হয় 
এবং জুন মাস পর্যস্ত চলে। কিন্তু তাহার অনেক পূর্বেই উহা! অনেক 
বড় হইয়া উঠায়, উহা নীচের একটি সমগ্র বৈঠকখান] ঘর ও তৎসংলগ্ন 
একটি বিস্তৃত অংশে বসিতে আরম্ভ করে। ক্লাসগুলি প্রায় প্রত্যেক 
দিন সকালে এবং সপ্তাহে কয়েকদিন বৈকালেও বসিত। কয়েকটি 
রবিবাসরীয় বন্তৃতাও দেওয়া হয় এবং স্বামীজীর শিক্ষাসকল অত্যন্ত 
নূতন ধরনের বলিয়া যাহারা উহ্থার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা শুনিবার 
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সুযোগ চাহিতেন, তাহাদের সাহায্যের জন্ত 'প্রশ্নের' ক্লাসও লওয়। 
হইত 1” 

স্বামীজীর এই ক্লাস সম্বন্ধে আর একটি বিবরণদাত। হইতেছেন 
তাহার পরবর্তীকালের একনিষ্ঠ বন্ধু (ও শিল্তের ন্যায় অনুগামী ) মিস্‌ 
জোসেফাইন ম্যাকলাউড। তিনি তাহার বিধবা ভগ্নীর ( মিসেস্‌ 
স্টাজিস ) সহিত নিউ ইয়র্ক হইতে ৩* মাইল দুরবর্তী ভবস্‌ ফেরিতে 
বাস করিতেন। তাহার নিউ ইয়র্কের একটি বন্ধু তাহাকে ও তাহার 
ভগ্নীকে নিউ ইয়র্কে আসিয়৷ ভারতবর্ষের একটি আশ্চর্য মানুষকে 
দেখিতে ও তাহার কথা শুনিতে অনুরোধ করেন । তদনুসারে ত্রিনি 
ও তাহার ভগ্নী ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুআরি তারিখে স্বামীজীর 
৫৪নং ওয়েষ্ট থার্টিথার্ড ্রীটের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি৷ 
অপর নান কথার মধ্যে লিখিয়াছেন-__ 

*( উক্ত ২৯শে জানুআরি তারিখে স্বামীর বসিবার ঘরে পৌছিয়া' 
দেখিলাম ) পনর-কুড়িজন ভদ্র মহিলা ও ছুই-তিনজন ভদ্রলোক 
সেখানে সমবেত হইয়াছেন । ( তাহাতেই ) ঘরটি ভরিয়া গিয়াছে । 
কোন চেয়ার খালি না থাকায় আমরা মেঝের উপর সামনের সারিতে 
বসিলাম। স্বামী একটি কোণে দ্লাড়াইয়৷ ছিলেন। তিনি কিছু; 
বলিলেন যাহার শব্দগুলি এখন আমার স্মরণ হয় না। কিন্তু উহ। 
বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হইল উহা! সত্য এবং তাহার দ্বিতীয়। 
ও তৃতীয় বাক্যও মনে হইল সত্য। এইভাবে সাত বদর ধরিয়া 
আমি তাহার কথা শুনিয়াছি। এবং তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন 
তাহাই আমার মনে হইয়াছে সত্য ।-*-"": 

“পরী বসর সমস্ত শীতকালটা আমি সপ্তাহে তিন দিন করিয়। 
সকালে ১১টার সময় আসিয়। তাহার বাণী শুনিয়াছি। আমি কখন 
তাহার সহিত কথ! বলি নাই, কিস্তু আমরা এত নিয়মিতভাবে 
আসিতাম যে আমাদের জন্য সামনের ছুইটি আসন সর্যদাই খালি 
রাখা হইত। একদিন তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন, 'তোমরা হজনে কি বোন? আমরা “হ্যা” বলিলে তিনি. 


আটাশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে-_-৩য় পর্যায় ৪১৭ 


পুনরায় প্রশ্ন করিলেনঃ তোমরা কি অনেক দুর থেকে আস ?' আমরা 
কহিলাম, “না, বেশী দুর নয়, হাডসন নদীর ধার দিয়া ত্রিশ মাইল ।” 
তিনি বলিলেন, “এত দূর? এ বিস্ময়কর 1 মাত্র এ কয়টি কথাই 
আমি প্রথম তাহার নিকট বলি ।:*৮ 

যদিও গোড়ার দিকে ঠিক ছিল যে, স্বামীজী গার্নসি দম্পতির 
বাড়ীতে আহার করিবেন ও নিদ্রা যাইবেন, তাহা! হইলেও দেখা 
যায় তাহার এ কাজ দুইটি তিনি সাধারণতঃ তাহার উক্ত দরিদ্র 
আবাসেই সমাধা করিতেন, মাত্র কখন কখন গার্নসি দম্পতির বাড়ীতে 
গিয়া ঘুমাইতেন। এই বিষয়ে ১৪ই ফেব্রুআরি তারিখে তিনি মিসেম্‌ 
বুলের নিকট লিখেন, “আমি এখন খুব আনন্দে আছি । আমি ও 
ল্যাওজ্বার্গ কিছু ভাত ও ভাল বা যব রান্ন! করিয়! নিঃশব্দে আহার 
করি এবং কিছু লিখি, পড়ি ব। কিছু শিখিবার জন্য সমাগত দরিদ্র 
লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এইরূপে আমি আমেরিকাতে এখন 
পূর্ব হইতে নিজেকে অধিক পরিমাণে সন্যাসী অনুভব করিতে 
পারিতেছি।” 

ল্যাওস্বার্গ তেজস্বী, উদ্ভমশীল, স্বুপপ্তিত এবং অবিবাহিত 
ছিলেন। পূর্বে তিনি জাতিতে রুশদেশীয় ইহুদী ছিলেন, পরে 
আমেরিকান নাগরিক হন। তাহার নিজ বেশের প্রতি উদাসীনতা, 
তাহার উগ্র ধর্মভাব ও গরীবের প্রতি তাহার তীব্র সহানুভূতি 
স্বামীজীকে তাহার প্রতি আকৃষ্ট করে। কিন্তু দেখা যায়, উক্তরূপে 
কিছুকাল ক্লাস চলিবার পর, ল্যাণ্ স্বার্গ এপ্রিল মাসের শেষার্ধে 
স্বামীজীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া ক্লান। ইহার সঠিক কারণ 
কিছু জানা যায় না। তবে সকল অবস্থা লক্ষ করিলে অনুমান হয় 
যে, এ কারণ ল্যাণ্ড স্বার্গের মানসিক চাঞ্চল্যের অতিরিক্ত কিছু নয়। 
এবং জুম মাসে (১৮৯৫) স্বামীজী তাহার সম্বন্ধে মিসেন বুলের 
নিকট এক পত্রে লিখেন, “ল্যাগু স্বার্গ যেখানেই থাকুক, ভগবান 
যেন তাহাকে আশীর্বাদ করেন! তাহার মত আত্তরিকতাসম্পন্ন 
লোক আমি খুব কমই দেখিয়াছি । সবই মঙ্গলের জন্য ।''*আশা করি 

২৭ 
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আমি একাকীই উত্তমভাবে কাজ চালাইতে সক্ষম হইব । মানুষের 
সাহায্য যত কমে, ভগবানের সাহায্য তত বাড়ে |” 

তবে ইহার অল্প পরেই ল্যাণস্বার্গ তাহার গুরুর নিকট ফিরিয়া 
আসেন । স্বামীজী তাহাকে ক্ষমা করেন ও পরে থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড 
পার্কে (11)099581)0 [5181)0 911) তাহাকে সন্াস দিয়া কৃপানন্দ 
নাম দান করেন। কিন্তু ইহার প্রায় এক বতসর পরে, ল্যাগু জ্বার্গ 
পুনরায় একবার তাহার গুরুকে পরিত্যাগ করেন ও পুনরায় তাহার 
নিকট ফিরিয়া আসিয়৷ তাহার ক্ষমা ও আশীর্বাদ লাভ করেন। 

আমরা দেখিয়াছি স্বীমীজী তাহার ছাত্রদের শিক্ষা! দিয়! ফোন 
পয়সা লইতেন না। এবং ক্লাস চালাইতে টাকার অভাব হইলে, 
তিনি সাধারণের নিকট বক্তৃতা দিয়া আবশ্যকীয় অর্থ রোজগার 
করিতেন । এইভাবে তিনি মার্চ মাসের (১৮৯৫) শেষের দিকে 
তাহার নীচের তলার ঘরে প্রবেশমূল্য গ্রহণ করিয়া কয়েকটি বক্তৃত! 
দেন। তাহার এ ঘরে প্রায় একশত লোক বসিতে পারিত। পরে 
এ সনের এপ্রিল মাসে তিনি তাহার বাবার হাউস বক্ৃতাবলী 
(73915177045 [,200065) দিয়া একশত ডলার প্রাপ্ত হন; 
এবং মে মাসে তিনি এভাবেই মট্স্‌ মেমোরিএ্যাল বিল্ডিংএর 
€ 70005 71610001191] 131191775 ) উপরের হলে ছুইটি বক্তৃতা 
দেন। এই দুইটি বক্তৃতার বিষয় ছিল '“ধর্মবিজ্ঞান, ও “যোগের 
যুক্তিভিত্তি? | 

অর্থসংগ্রহের জন্য স্বামীজী এইকালে সম্ভবতঃ আরও নান। 
জায়গায় বক্তৃতা দিয়াছেন,। এবং অনুমান হয় যে এই সকল 
সংবাদহীন সভারই ' একটিতে সিষ্টার দেবমাতা তাহাকে প্রথম দর্শন 
করেন। তিনি লিখিয়াছেন, “আমি একদিন ম্যাডিসন গ্যাভিনিউ 
দিয়া যাইবার সময় দেখিলাম একটি বাড়ীর (77811 ০ 00৫ 
[00101561591 87০006270০0 ) জানালায় একটি বিজ্ঞাপন : পরের 
ববিবারে বেল তিনটার সময় স্বামী বিবেকানন্দ এখানে “বেদান্ত 
কি? . ও 'ততপরের রবিবারে 'যোগ কি?" ব্ষিয়ে বক্তৃতা করিবেন । 
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আমি নির্দিষ্ট সময়ের কুড়ি মিনিট পূর্বে গিয়া দেখিলাম, হলটি অর্ধেকের 
বেশী ভরিয়া গিয়াছে ।'*"হলটি দ্বিতলে অবস্থিত ছিল এবং যখন 
তিনটা বাজিল তখন হল, সিড়ি, জানালার চৌকাঠ এবং রেলিং 
প্রভৃতি সবই ঠাসাঠাসিভাবে ভরিয়া গিয়াছে । এমন কি, অনেকে 
নীচের তলায় দাড়াইয়া আশ! করিতেছিলেন যে হয়তো! উপরের 
হলের বক্তৃতার কিছু সেখান হইতে ক্ষীণভাবে শোনা যাইবে । 

সহসা সকল শব্দ থামিয়া গেল। সিঁড়ির উপর শান্ত পদশব্ 
হইতে লাগিল এবং স্বামী বিবেকানন্দ হলমধ্যস্থ পথের উপর দিয়া 
সটানভাবে রাজকীয় গবিমায় মঞ্চে গিয়া উঠিলেন। তিনি বক্তত। 
দিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেশ, কাল, লোক ও স্মৃতি সবই মুছিয়া 
গেল, শুধু একটি কণ্ঠস্বর শৃন্যের মধ্য দিয়। ধ্বনিত হইতে লাগিল । 

“খালি হলের নীরবতা আমার সম্বিত ফিরাইয়। দিল। তখন 
সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্বামী ও অপর ছৃই ব্যক্তি মঞ্চের 
নিকট দীড়াইয়া ছিলেন । পরে আমি জানিয়াছি এ ছুইটি লোক 
ছিলেন স্বামীজীর উৎসাহী শিষ্য মিঃ ও মিসেন্‌ গুডইয়ার। ছুইটি 
সভাতেই মিঃ গুডইয়ার ঘোষণ। পরিবেশন করেন ।” 

জান! যায়, স্বামীজী তাহার নিউ হয় ক্লাসে প্রথম কয়মাস 
প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ ও রাজযোগের আলোচন। করেন । কারণ, তাহার 
এই ক্লাস করার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কতিপয় উপযুক্ত ছাত্রকে এমন 
ভাবে তৈয়ার কর! যাহাতে তাহারাই তাহার আমেরিকার কার্ধের সকল 
ভার গ্রহণ করিতে ও তাহা এক ছেদহীন অক্ষর ধারায় চালু রাখিবার 
পথ প্রস্তত করিতে সক্ষম হয়। তাই, তিনি তাহাদের প্রথম হইতেই 
যুক্তিসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের ( ধ্যান- 
ল্গপাদি ) উপায় সকল সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা ও শিক্ষণ দেন। 
আবশ্তকমত তিনি তাহাদের ব্যক্তিগতভাবেও উপদেশ দিতেন এবং 
যাহার যে পৃথ তাহাকে সেই পথেই চালিত করিতেন । তিনি দৃষ্টি- 
মাত্রে প্রত্যেক লোকের পথ ও প্রয়োজন বুঝিয়! লইতে পারিতেন । 

এই কাজে স্বামীজী' কায়মনোরাক্যে নিযুক্ত হুন। এবং ইচার.. 
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সংসিদ্ধির জন্য তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিতেন | এই জন্য একদিকে 
তিনি যেমন প্রচুর অধ্যয়ন করিতেন, অন্তদিকে তেমনি গভীর চিন্তা 
এবং (জপ, ধ্যান ও সঙ্গীতাদি সহায়ে ) কঠোর তপস্তায় রত হন। 
ফলে, এইকালে তিনি সর্বদাই এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে বিচরণ 
করিতেন এবং যখন তখন সামান্য উদ্দীপনাতেই সমাধিস্থ হইয়া 
পড়িতেন। সময়ে সময়ে ক্লাসের মধ্যেও তাহার এইরূপ হইত । 
ইহাতে তাহার শিক্ষাদানের কার্ধে বাধা পড়ে বলিয়া তিনি এ জন্য 
নিজের উপরে বিরক্ত হইতেন। এবং এ বাঁধা যাহাতে না. হয়, 
তজ্জন্য তিনি ছুই-এক জনকে শিখাইয়! দেন কিভাবে একটি শব বা 
নাম উচ্চারণ করিয়া তাহার সমাধি ভাঙ্গিতে হইবে । 
স্বামীজী ও তাহ।র ক্লাস সম্বন্ধে এইকালের আর কয়েকটি জ্বাতব্য 
কথা এই | পূর্বে তিনি যখন নানাস্থানে ঘুরিয়! ঘুরিয়া বক্তৃতা দিতেন, 
তখন সাধারণতঃ ধনী ও পদস্থ লোকেরাই তাহাকে অভ্যর্থনাদি 
করিয়াছেন এবং তাহার বক্তৃতা দিবার সুব্যবস্থা করিয়। দিয়াছেন । 
কিন্ত তিনি যখন লোক তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্কে ক্লাস 
স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন, তখন তিনি এ ধনী ও পাদস্থ শ্রেণীর 
লোকদের উপর নির্ভরতা ও তাহাদের পরিচালন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ 
করেন | এবং এ মনোভাবের বশেই তিনি একালে নিউ ইয়র্কের 
ধনী লোকদের বৈঠকখানায় খুব কমই বক্তৃত দিয়াছেন । তৎসম্পকে 
তিনি মিসেস বুলের নিকট ( ২১শে মার্চ তারিখে ) লিখেন, পৃথিবীর 
ইতিহাসে কখনও কি দেখ! গিয়াছে যে ধনী লোকের দ্বারা কোন 
বড় কাজ হইয়াছে? চিরদিনই হৃদয় ও মস্তিক্ষের দ্বারাই এ কাজ 
সাধিত হয়, অর্থের দ্বারা নয়।” বস্তুতঃ তাহার এখন প্রয়োজন 
ছিল প্রধানতঃ তাহাদেরই যাহারা আধ্যাত্মিক সাধনায় উন্নতি লাভ 
করিয়। আমেরিকাতে তাহার আরন্ধ কার্ধের ভার গ্রহণ করিতে সক্ষম 
হইবে । এবং তাহারই জন্ত তিনি ধনীদের প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া 


১1 অধ্যয়ন :ও কাজের সুবিধার জন্য ন্বামীজী মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে চিঠি 
লিখিয়৷ নান! শাস্ত্র ও ধর্মপুস্তকাদি আনাইয়া লইতেন। 
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দ্বাধীনভাবে সমাগত সর্বশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্য হইতে লোক বাছিতে 
ও তাহাদের তৈয়ার করিতে যত্রবান হন। 

তবে দেখা যায়, ক্লাসের প্রথমদিকে তাহার পশ্চাতে অন্ত এক 
শ্রেণীর উপত্রবকারী লোক ছুটিয়াছিল। এই সকল লোকেরা ছিল 
ভূত, প্রেত ও মহাত্ব। প্রভৃতিতে ঘোর বিশ্বাসী। তাহারা চাহে 
স্বামীজী তাহাদের মত-বিশ্বাস সমর্থন করুন এবং তিনি তাহা৷ করিতে 
অস্বীকার করায়, তাহার! তাহার অনিষ্ট করিবে বলিয়! ভয়ও দেখায় । 
কিন্তু স্বামীজী অটল দৃঢ়তার সহিত তাহাদের সকল কথার একই উত্তর 
দেন “আমি সত্যের পক্ষে__মিথ্যার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই ।” 
পরিশেষে তাহারা নিরাশ হইয়া তাহার নিকট আস বন্ধ করে । 

বস্তুত স্বামীজী তাহার নিউ ইয়র্ক ক্লাসের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও ভাব 
কোন কিছুর দ্বারা ক্ষুপ্ন হইতে দিতেন না। এবং উহার কাজে 
কাহারও হস্তক্ষেপ ব। ভিন্ন রকমের উপদেশও তিনি সহ করিতেন না। 
ইহা ব্যতীত আরও দেখ। যাইত, এইকালে বন্ধুদের বাড়ীতে ব। অপর 
কোথাও কেহ তাহার সহিত তর্কে লিপ্ত হইলে তিনি তাহার প্রতি- 
পক্ষের সকল অন্যায় কথারই যোগ্য প্রত্যুন্তর দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ 
করিতেন না। ইহা৷ তাহার কাজের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করিয়া 
তাহার কল্যাণকামী বন্ধুগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়। উঠেন। এমন কি, 
মিসেস বুল, মেরী হেল ও তাহার মহীয়সী জননী মিসেস হেল পর্যন্ত 
মনে করিতে আরম্ভ করেন যে স্বামীজী বদ্লাইয়! গিয়াছেন এবং 
তাহার পূর্বের বিনয়, প্রেম, মিষ্টত্ব প্রভৃতি আর নাই। বিভিন্ন ঘটনা 
উপলক্ষ করিয়া তাহারা তিন জনেই তাহাকে তিরস্কার করিয়া চিঠি 
লিখেন । মেরী হেলের পত্রের উত্তরে স্বমীজী (১ল! ফেব্রুআরি 
তারিখে ) লিখেন-__ 

*...তোমার সমালোচনায় আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি এবং একটুও 
দুঃখিত হই নাই। কয়েকদিন পূর্বে মিস্‌ থার্সবির বাড়ীতে একটি 
প্রেজবিটেরিয়ান ভদ্রলোকের সহিত আমার তুমুল তর্ক হয়। তিশি 
অত্যন্ত গরম ও ক্রোধোদ্দীপ্ত হইগ়। আমাকে গালি দিতেছিলেন। 


৪২২ স্বামী বিবেকানন্দ 


যাহা হউক, এই সকল ঘটনা আমার কাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়া 
মিসেস্‌ বুল আমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছেন। তোমার মতও 
এরূপই দেখিতেছি। 

"আমি খুব ভাল করেই জানি যে মিষ্ট হওয়া সাংসারিক উন্নতি 
লাভের পক্ষে কিরূপ কল্যাণকর, কিন্তু উহা! যখন অন্তরের সত্যকে খর্ক 
করে, তখন আমি থ।মিয়া যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নই, আমি 
সমদর্শনে বিশ্বাসী--সকলের সম্পর্কে একই মনোভাব । সাধারণ 
লোকের কর্তব্য তাহাদের সমাজরূপ ঈশ্বরের আদেশ মানিয়া চলা” 
কিন্ত যাহারা আলোকের সন্তান তাহার এবূপ করেন না। ইহা 
একটি শাশ্বত নিয়ম |." | 

“প্রেজবিটে রিয়ান ধর্মযাজকের সঙ্গে আমার গত যুদ্ধ এবং মিসেস্‌ 
বুলের সহিত তশপরের সুদীর্ঘ সংগ্রাম আমাকে পরিষ্কারভাবে সন্ন্যাসীর 
গ্রতি মনুর বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করাইয়া দিয়াছে _'একা থাক, 
একা থাক। সকল সধ্য, সকল ভালবাসা, শুধু বন্ধন মাত্র ।':'হে 
মহান খষিগণ! তোমরাই ঠিক। অপরের উপর নির্ভরশীল থাকিয়! 
কেহ সত্যত্বরূপ ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না।"**জীবন কিছুই নয় ! 
মৃত্যু একট] ভ্রম মাত্র ! একমাত্র ঈশ্বরই সত্য! হে আমার আত্মা, 
ভয় করো! না! এক! থাক। বোন, পথ দীর্ঘ, সময় অল্প, রাত্রি 
আগতপ্রায়। আমার শীঘ্ই বাড়ী ফিরিতে হইবে । আমার 
আচরণকে মাজিত করার সময় আমার নাই। (এমন কি) আমি 
আমার বাণী প্রদ্ানেরও সময় দেখিতেছি না। তুমি সৎ ও কত, 
দয়াশীল, তোমার জন্য আমি সবই করিতে পারি। কিন্তু রাগ করো 
না, আমি তোমাদের সকলকেই নেহাৎ শিশুর মত দেখি। 

«হে আমার আত্মা, আর স্বপ্ন দেখো না! আহা! আর স্বপ্ন 
দেখো না! এক কথায়, আমার একটি বাণী দান করিতে হইবে, 
জগতের কাছে মিষ্ট হইবার সময় আমার নাই ।*'মিসেস বুলেক 
মত তুমি যদ্দি মনে করিয়। থাক যে আমার একটা কাজ আছে, তাহ 
হই তুমি অতি গুরুতর ভুল করিয়াছ। এই ব্রন্মাণ্ডে বা তাহার 
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বাহিরে আমার কোন কর্ণ নাই। শুধু আমার একটি বাণী দান 
করিতে হইবে এবং তাহা! আমি আমার নিজের ভাবেই দিব ।*"" 
স্বাধীনতা-_হুক্তি, ইহাই আমান ধর্মের সবটুকু এবং যাহ! কিছু ইহাকে 
কুন করিতে উদ্যত হয় তাহ! আমি যুদ্ধ বা! পলায়নের দ্বারা এড়াইয়া 
চলি। ছিঃ! আমি পুরোহিতদের ঠাণ্ডা করিতে যাইব ! ভগ্নী, এ 
কথাটা ভূল বুঝিও না । কিন্তু তোমরা শিশু এবং শিশুদের শিক্ষ। 
গ্রহণ কর! উচিত। তোমরা সে ঝরশাবারি পান কর নাই, যাহ! 
যুক্তিকে অযুক্তি--মরণশীলকে অমর-_এই জগতকে শুন্ত এবং মানুষকে 
দেবতা করে। যদি পার এই জগত্রপ মিথ্য। মায়াজাল হইতে 
বাহির হইয়া আস। তাহা হইলেই আমি তোমাকে সাহসী ও মুক্ত 
বলিব। যদি তাহা ন| পার, তবে যাহারা! এই সমাজরূপ মিথ্যা 
ঈশ্বরকে ভূমিসাৎ করিতে ও তাহার নগ্ন কপটতাকে পদদলিত করিতে 
সাহমী হয় তাহাদের উত্লাহ দাও। আর তাহাও যদি না পার, তবে 
নীরব হও, আপোষ এবং ভাল মিষ্ট হওয়ার কথা বলিয়া তাহাদের 
পুনরায় পক্কের মধ্যে টানিয়! আনিতে চেষ্টা করিও না।:":৮ 

দেখ! যায়, স্বামীজীর পূবোক্ত পত্রের উত্তরে মেরী হেল তাহাকে 
যাহা লিখেন তাহার জবাব, প্রতিজবাব ও তাহাদের উভয়ের আরও 
ছুইখানি পত্র আনন্দের ভরে কবিতায় লেখা । এবং স্বামীজী ও হেল 
ভগ্নীদের মধ্যে যে অপূর্ব শ্রীতির সম্বন্ধ ছিল তাহা অক্নানই থাকিয়া 
যায়। কিন্তু স্বামীজীর জননীত্বরূপ মিসেস্‌ হেলের মনোবাথ। উহাতে 
দুর হয় না। তিনি ২৬শে ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজীকে (অপর 
নানা কথার মধ্যে ) লিখেন, 

“তোমার প্রথম পত্রের জবাব দিতে ইচ্ছা হয় নাই ।*.*কিস্ত 
এখন তোমার দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে । ইহাও সেই একই কাহিনীর 
দ্বারা আরম্ভিত, একই ভাবপূর্ণ এবং সে ভাব ভালবাসার ভাব নয়, 
স্বণার-_গালাগালি, তিক্ততা ও বিদ্বেষের | প্রিয় ভাই, আমি ভীষণ 
নৈরাশ্ঠের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি_-এক বতসর পূর্বে তোমাক 
হজ্ত দ্বার! এ রকম পত্র লিখিত হওয়! সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল। আমি 
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সেই কথা স্মরণ করিয়া এখন আনন্দ পাই। সেই মহান মহিমময় 
আত্মা কোথায়, যিনি ধর্মমহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন, যিনি ঈশ্বর- 
প্রেমে এরূপ পরিপূর্ণ ছিলেন যে তাহার মুখমণ্ডল দিব্যজ্যোতিঃতে 
উদ্ভাসিত থাকিত, যাহার বাক্যাবলী অগ্নিসস ছিল এবং যাহার 
উপস্থিতিমাত্রে একটি সাম্য ও পবিত্রতার আবহাওয়। স্থষ্টি হইত ও 
তাহা অপর সকলকে তাহার নিকট আকর্ষণ করিয়া লইত ?**প্রিয় 
স্বামী, বিদায়__আমার এই দীর্ঘ পত্রের জন্ত আমি তোমার নিকট 
ক্ষমা চাহিব না এবং আমি আশা করি তুমি আমার মনের ছই-একটি 
সংশয়-সন্দেহের উপর একটা আলোক নিক্ষেপ করিবা_তোমার 
স্বাস্থ্য, ভাল হউক, ইত্যাদি |” 

পত্রখানি তিরস্কারপূর্ণ হইলেও, ইহাতে স্বামীজীর প্রতি মিসেস্‌ 
হেলের অন্তরের স্থগভীর স্নেহ সুপরিস্ফুট । ইহার উত্তরে স্বামীজী 
তাহাকে কি লিখিয়াছিলেন তাহা জান। যায় না। তাহা হইলেও 
হেল ভগিনীগণের নিকট লিখিত তীহার পরবতাঁকালের পত্রগুলি 
' হইতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে হেল পরিবারের সকলের সঙ্গেই 
তাহার প্রীতির সম্পর্ক শেষ পর্যস্ত অটুট ও অক্ষতই ছিল । 

যাহা হউক, যে উদ্দেশ্যে স্বামীজী তাহার নিউ ইয়র্কের ক্লাস 
করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার সফলতার উপর নির্ভর 
করিতেছিল তাহার আমেরিকার কাধের স্থায়িত্ব ও ভবিষ্যৎ প্রসার । 
তাই, এই ক্লাসের কাজের উৎকর্ষতা সাধনের নিমিত্ত তিনি অবিশ্রান্ত- 
ভাবে খাটিতেন । আর যাহাদের জন্য তাহার এই শ্রম, সেই জ্ঞান- 
সত্যকামী ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাহার প্রাণে জাগিত কি গভীর 
ভালবাসা, কি অনুক্ষণের আশীর্বাদ! তাহারা অবাক হইয়! দেখিতেন, 
যে মহান স্ুছুর্লভ পুরুষ তাহার অমেয় শক্তিবলে তাহাদের অতি 
নির্মম, উচ্চতম জ্ঞানদান করিতে ও মহ] ত্যাগবৈরাগ্যের পথে চালিত 
করিতে প্রবৃত্ত, তিনিই আবার তাহাদের দেহ-মন প্লাবিত করিয়া এক 
'অপাধিব শ্রেহবারি ঢালিয়। দিতেছেন। আর যে শিক্ষা তিনি 
তাহাদের দিতেন তাহাতে তাহাদের অন্তর আপন] হইতেই নির্জল, 
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বিধৌত ও জ্ঞানোজ্জল হইয়া উঠিত, কেহ কেহ নান দিব্যানুভূতি লাভ 
করিয়। ধন্য বোধ করিতেন । তাহাদের আনন্দের আর সীমা ছিল 
না। প্রতিদিন নৃতন কথা, নূতন রাজ্যের আলোক! আর এ 
কথাগুলি কি অনবছ্ধ, কি অনুপম উতকর্ষতাপূর্ণ! প্রাণ আপনি 
টানিয়া লয়-_মন স্বতঃই উহার মধ্যে মিশিয়। যায়। এমন উপদেশ 
কেহ আর কখন কি শুনিয়াছে! কি আনন্দ! তাহাদের মনে হইত 
এ যেন এক দিব্যধামের দিব্যালোকে বাস করিতেছি । দিন কি 
ভাবে আসিয়া যাইতেছে তাহার খোঁজ তাহাদের কেহ রাখিতেন ন1। 


এইভাবে কয়েক মাস ক্লাস চলিবাঁর পর জুন মাস আগত হইল 
€ ১৮৯৫ )। তখন এ্রীম্মাবকাশের সময়, ছাত্রদের অনেকে শহরের 
বাহিরে গিয়া থাকিবেন । আর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে স্বামীজী 
নিজেও এই সময়ে ছিলেন ক্লান্ত ও ভগ্রস্বাস্থ্য । তাই, শরীর ভাল 
করিবার জন্য তাহার কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাওয়া খুবই আবশ্ঠাক 
হইল। কিন্তু এ জন্ যে তাহার ক্লাসের অমূল্য শিক্ষা বন্ধ হইবে, 
তাহ! তাহার ছাত্রদের কেহ কেহ পছন্দ করিতে পারিলেন না । এবং 
তাহাদের একজন ( মিস্‌ ডাচার ) বলিলেন যে, সেন্ট লরেন্স নদের 
থাউজ্যাণ্ড আইল্যাও্ড পার্ক নামক একটি দ্বীপে তাহার যে একখানি 
ছোট বাড়ী আছে, তাহা তিনি ত্বামীজী ও তাহার যে কয়টি ছাত্রের 
সেখানে জায়গ। হইতে পারে তাহাদের ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া 
দিবেন। সকলে সেখানে গিয়া থাকিলে সমস্ত গ্রীষ্মকালটাতেই ক্লাস 
চলিতে পারিবে । স্বামীজী তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। 

ইতিমধ্যে স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের ধনী বন্ধু ও শিষ্য মিঃ লেগেট 
(1747. চায15015 1,556) তাহাকে তাহার পারসির (06105, 
৩ [781091516 ) বাড়ীতে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন । 
তদনুসারে তিনি বিশ্রামের জন্য জুন মাসের ৭ই তারিখে সেখানে 
গিয়। এ মাসেরই ১৭ই তারিখ পর্যস্ত (মোট দশ দিন) তথায় বাস 
করেন। তখন তিনি সেখানকার বা্চ ( ভূর্জ) বৃক্ষের বনে ও লেকের 


৪২৬ ত্বামী বিবেকানন্দ 


পারে একাকী বেড়াইতে গিয়া ধ্যান ও গ্বীতাপাঠ করিতেন। এই 
সময়ে মিস ম্যাকলাউড ও তাহার বিধবা ভগ্রী মিসেস্‌ স্টাজিসও (119. 
৬৬1]]181) 5081£65) মিঃ লেগেটের অতিথি হইয়া সেখানে 
ছিলেন । এবং মিস্‌ ম্যাকলাউডের বিবরণ হইতে জানা যায়, স্বামীজী 
একদিন উক্তরূপে একাকী লেকের পারে গিয়া নিবিকল্প সমাধি লাভ 
করেন। একটি মালী তাহাকে এ অবস্থায় মৃতব দেখিতে পায়। 
সংবাদ পাইয়া মিঃ লেগেট, মিস্‌ ম্যাকলাউড ও তাহার ভগিনী সেখানে 
ছুটিয়া যান এবং অনেকে চেষ্টা করিয়াও স্বামীজীর জ্ঞান সম্পাদন 
করিতে না পারিয়া, তাহার মনে করেন তাহার সম্ভবতঃ মৃত্যুই 
ঘটিয়াছে। ঠিক এ সময়েই স্বামীজীর মধ্যে জীবনের লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে ও তিনি ক্রমশঃ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত 
হন। পারসির শান্ত আবহাওয়ায় কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়। স্বামীজী 
দেহমনে বেশ সুস্থ বোধ করেন । 

১৮ই জুন তারিখে তিনি পারসি হইতে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়। 
আসেন ও তথা হইতে থাউজ্যাও আইল্যাণ্ড পার্কে যান। তিনি এ 
স্থানে পৌছিবার পূর্বেই কয়েকজন ছাত্র সেখানে পূর্বব্যবস্থানুসারে 
মিস্‌ ডাচারের (11155 [40০16 ) বাড়ীতে একত্র হইয়াছিলেন। 
এবং মিস্‌ ডাচার স্বামীজীর থাকিবার সুবিধার জন্য এ বাড়ীর একটি 
' নুতন অংশ নির্মাণ করিয়াছিলেন । বাড়ীটি একটি পাহাড়ের উপরে 
অবস্থিত ছিল এবং উহার নৃতন অংশটি এ পাহাড়ের খাড়া ঢালু পৃষ্ঠের 
উপর নিম্িত হওয়ায় বাড়ীটি পিছনের দিক হইতে ভ্রিতল এবং 
সামনের দিক হইতে দ্বিতল ছিল। উহার সর্বনিম্ন ঘরটিতে একটি 
ছাত্র থাকিতেন। তাহার উপরের ঘরটি বড় ও বাড়ীর পুরাতন 
অংশের সহিত কতিপয় দরজার দ্বারা সংযুক্ত ছিল। তাই, সেখানে 
সকাল বেলায় ক্লাস বসিত। এই ঘরের উপরের ঘরটিতে স্বামীজী, 
থাকিতেন। সেই ঘরটির সামনে একটি ছাদযুক্ত প্রশস্ত বারান্দা 
 ছিল। স্বামীজী এ বারান্দায় তাহার ঘরের দরজার নিকটে বসিয়া 
ছাত্রদের তাহার সায়ংকালীন উপদেশ দিতেন । 


আটাশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে _ওয় পর্যায় ৪২৭ 


থাউজ্যাণ্ড আইল্যাও পার্ক দীপটি দৈর্ধ্যে নয় মাইল এবং প্রস্থ 
এক হইতে ছুই মাইল। আলোচ্যকালে উহাতে বসতি খুবই কম 
ছিল। তদ্বযতীত, মিস ডাচারের বাড়ীটি ছিল ঘন বনে ঘেরা এবং 
সেখান হইতে বিস্তৃত গ্রামটির একটি বাড়ীও দেখা! যাইত না। বনের 
প্রান্ত দিয়া বহু দ্বীপ-সমন্বিত বিশাল সেন্ট লরেন্স নদ প্রবাহিত । 
দুরে দুরে উহার এ দ্বীপগুলির হোটেল বাঁ বোডিং বাড়ীর আলো দেখ। 
যাইত। আশেপাশে চারিদিকের সবই নিম্তন্ধ। কোনও মনুষ্যশব্দ 
কানে আসে না- শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় বিল্লীরব, পাখীর গান ও 
পাতার মর্মর। আর সারাদিন চোখে পড়ে দিবসের মন-উদীসকরা 
উদার প্রশান্ত দৃশ্যমালা, অথবা রাত্রিকালের কখন অন্ধকারাচ্ছন্ন কখন 
বা জ্যোৎক্নাবিধোত দ্বীপটির ধ্যান-স্তিমিত মায়াময় রূপ । সবই সুন্দর, 
ছবির মত, স্বপ্নঘেরা । 

এই শান্ত স্বপ্নাচ্ছন্ন দ্বীপটিতে স্বামীজীর প্রিয়তম ছাত্রগণ সাত 
সপ্তাহকাল তাহার সহিত একই বাড়ীতে থাকিয়৷ তাহার অমৃতময় 
দিব্যবাণী শ্রবণ করেন। নিউ ইয়র্কে থাকিতে তিনি বলিয়াছিলেন, 
যে সকল ছাত্র অপর সকল আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়! তিন শত মাইল 
দুরবত্তাঁ থাউজ্যাণ্ড আইল্যাও পার্কে গিয়া বেদান্তের কথ! শুনিবে, 
তাহারা প্রকৃতই আন্তরিক এবং তাহদের তিনি শিষ্য গণ্য করিয়া 
সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন । অবস্ঠ এইভাবে বহু ছাত্র যে সেখানে 
যাইবে তাহা! তিনি আশ! করেন নাই । এবং কার্ধতঃ মোট মাত্র 
রারো৷ জন ছাত্র সেখানে যায় এবং তাহারাই (একই সময়ে দশজনের 
অনধিক ) তাহার অহেতুক কৃপায় এ সাত সপ্তাহকাল ( বহু জন্মের বহু 
তপস্তা-সম্ভব ) এক দ্িব্যজ্যোতির্ময় অমৃতরাজ্যে বাস করে। স্বামীজী 
এইকালে সর্বদাই অতি উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে থাকিতেন এবং তিনি 
পুনরায় এখানে একদিন সেন্ট লরেন্স নদের তীরে নিবিকল্প সমাধি 
বাভ করেন। 

১৯শে জুন হইতে ৬ই আগষ্ট পর্যন্ত (মোট সাত সপ্তাহ ১ 
প্রিদ্িদিন সকালে স্বামীজীর ক্লা বসিয়াছে। তখন তিনি গীত।” 


৪২৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


উপনিষদ, বেদাস্ত-স্ুত্র, নারদের ভক্তি-সুত্র, বাইবেল ইত্যাদি নান৷ 
ধর্মপুস্তকের যে কোন একখানি অবলম্বন করিয়া! কথ। আরম্ভ করিতেন। 
প্রথম দিন তিনি বাইবেল হাতে করিয়া আসেন ও বলেন, “ছাত্রদের 
সকলেই খৃষ্টান, তাই তাহাদের ধর্মপুস্তকের দ্বারাই তিনি ক্লাস আস্ত 
করিবেন । 

আবার শুধু ক্লাসের সঙ্গেই তাহার দৈনিক শিক্ষাদানের কার্য শেষ 
হইত না। প্রতিদিন বৈকালে বেড়াইবাঁর সময়, আহারের সময় এবং 
কোন কোন দিন ছাত্রদের জন্য তাহার সখের রন্ধনের কালেও, ক্ষ 
ক্ষদ্রে ঘটনা অবলম্বনে তিনি তাহার শিক্ষা চালাইতেন। ইহা ব্যতীত, 
প্রতিদিন সান্ধ্য ভোজনের পরে ছাত্রের সকলেই উপরের তলায় 
(ম্বামীজীর ঘরের সম্মুখস্থ ) বারান্দায় আসিয়! জড় হইতেন। অল্প 
পরেই স্বামীজীর ঘরের দরজ। খুলিত এবং তিনি বাহিরে আসিয়া 
তাহার নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিতেন । এই সময়ে তিনি অন্ততঃ ছুই 
ঘণ্টাকাল এবং প্রায়ই আরও অনেক অধিক রাত্রি পর্যন্ত ছাত্রদের সহিত 
কাটাইতেন। (পূর্ণিমার ছুই এক দিন পূর্বে ) এক উজ্জ্বল জ্যোতসা 
রজনীতে তিনি চন্দ্রান্ত পর্বস্ত তাহাদের নিকট কথ। বলেন। সেদিন 
বক্তা ও শ্রোতাগণ সকলেই এত তন্ময় হইয়! পড়িয়াছিলেন যে 
তাহাদের খেয়ালই হয় নাই যে কত সময় কাটিয়৷ গেল। 

এইভাবে দ্রিনের পর দিন স্বামীজীর নিকট জ্ঞানভক্তির কথা 
শুনিয়া ও তাহার দেহ-মন নিঃস্যত অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবধারায় 
সুন্নাত হইয়া, তাহার ছাত্রগণের প্রাণে সত্বরই অতি মহৎ অভিলাষ 
সকল জাগিয়। উঠিল। এবং সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া স্বামীজী 
তাহাদের সকলকেই মন্ত্রদীক্ষা দিলেন । এবং তাহাদের মধ্যে 
“পাঁচজনকে ব্রহ্মচর্ধ ও ছুইজনকে সন্যাসও দান করিলেন। যে দুইজন 
সন্ন্যাস পাইলেন, তাহাদের একজন হইতেছেন লিওন ল্যাগুস্বার্গ, 
অপর জন হইতেছেন একটি (আমেরিকার নাগরিক অধিকার প্রাপ্ত) 
ক্ষরাসী মহিলা, নাম ম্যাডাম মেরী লুই (1/50910 18116 [:05136)। 
ইহাদের সন্ন্যাস নাম হয় যথাক্রমে ত্বামী কৃপানন্দ ও স্বামী অভয়ানন্দ | 
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স্বামীজীর এই প্রথম আমেরিকান শিষ্য কয়টি সংখ্যায় বারোজন 
ছিলেন। এবং তাহাদের উক্তরূপে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা, ব্রচ্ষচর্য 
ও সন্যাস দিয়া তিনি তাহার আমেরিকার কাজ স্থায়ী করিবার 
আকাঙ্ক্ষিত পথ মুক্ত করেন। এই স্ৃষ্ষর কাজটি সুসম্পন্ন করিবার 
জন্য তিনি যে শক্তি ও শ্রম খরচ করেন, তাহা! বিপুল । অবসর তিনি 
প্রায় লইতেন না। অবিশ্রাম শিক্ষাদানের সঙ্গে, তিনি ফাক পাইলেই 
গভীর ধ্যান অথবা নিবিষ্ট শীস্ত্রাধ্য়নে রত হইতেন। আবার, এ 
সকলের মধ্যেই তিনি ছাত্রদের লইয়া! সময়ে সময়ে অনাবিল আমোদ- 
কৌতুকও করিতেন । এইভাবে থাউজ্যাণ্ড আউল্যাওড পার্কের এ কষুত্র 
বাড়ীতে তিনি যে শান্তি, শক্তি ও আনন্দময় অপূর্ব আধ্যাত্মিক 
আবহাওয়া স্থ্টি করিয়াছিলেন, তাহ তাহার ছাত্রদের উন্নতি খুবই 
সহজ ও ক্ষিপ্র করিয়। তুলে । যাহার এ আবহাওয়ায় বাস করিয়। ধন্য 
হইয়াছিলেন, তাহাদের কেহ কেহ তাহাদের একালের অভিজ্ঞতার 
বর্ণন! রাখিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ তাহা! হইতেই আমাদের উপরি- 
প্রদত্ত তথ্যগুলি সংগৃহীত। বর্ণনাগুলি দীর্ঘ । তাই, অবস্থা সুস্পষ্ট 
করিবার জন্ত আমর! উহ।র কয়েকটি হইতে আরও কিছু তথ্য নিম্নে 
সংক্ষিপ্তভাবে সনিবেশিত করিলাম । 

ছাত্রী মিস্‌ ওয়াল্ডো লিখিয়াছেন, “যে সকল ভাগ্যবান লোক 
নিউ ইয়র্ক হইতে সেপ্ট লরেন্স নদের এ দ্বীপে আসিয়া স্বামীর সঙ্গে 
ছিলেন, তাহাদের নিকট এ আনন্দের সময়টি যে কি ছিল (ও এখনও 
আছে) তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না । তখন তাহারা 
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের এক অসাধারণ স্থযোগ পান। স্বামী 
তাহার সকল প্রাণ দিয়া আদিষ্ট পুরুষের হ্যায় শিক্ষা দিতেন । 

“এই সকল উপদেশের নোট লওয়। সম্ভব ছিল ন|। উহা শুধু 
তাহার শ্রোতাদের হুৃদয়েই রক্ষিত হইয়া আছে । অনেক সময়ে তিনি 
যেন আমাদের উপস্থিতির কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং তাহার চিন্তা- 
প্রবাহে বাধা জন্মাইবার ভয়ে আমর! রুদ্ধস্বাসে থাকিতাম। এ সময়ে 
তিনি তাহার আসন হইতে উঠিয়া বারান্দার উপরে পায়চারি করিতে 
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করিতে ঝড়ের মত বাশ্মিতার এক উৎকৃষ্টতম প্রবাহ ঢালিতে 
থাকিতেন। : | 

“আবার এই ক্লাসের সময়েই তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক 
শান্ত ও অধিক মিষ্ট। তাহার সহিত বাস করিয়া আমরা অনুক্ষণ 
অনুপ্রাণিত থাকিতাম। সকাল হইতে রাত্রি পর্যস্ত এ একই ভাব । 
অনেক সময়ে তিনি রহস্তপ্রিয় হইতেন, কিন্তু তখনও তাহার জীবনের 
মূল সুর ঠিকই থাকিত। তাহার শিক্ষা আমাদের নিকট নৃতন ও 
সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ধরনের থাকায়, তাহা আত্মস্থ করিতে আমা 
সময় লাগিত। কিন্ত তজ্জন্য তাহার ধৈর্ধ কখন মষ্ট হইত না। তাহার 
উত্সাহও কমিত না। বৈকালে তিনি আমাদের সহিত নিকটতরভাবে 
কথা বলিতেন এবং তখন আমরা সাধারণতঃ অনেক দুর পর্যন্ত 
বেড়াইতে যাইতাম |” 

ছাত্রী মিসেস্‌ ফাক্কে (14015. 701) ও মিস্‌ ক্রিষ্টিন (1155 
010715017০ ) ডেট্রয়েটের অধিবাসী | তাহারা স্বামীজীর নিউ 
ইয়র্কের ক্লাসের কোন খবর রাখিতেন না । কিস্তু অতি আশ্চ্ধভাবে 
তাহার! তাহার থাউজ্যাণ্ড আইলাও পার্কের ক্লাসে যোগ দিতে সক্ষম 
হন। ঘটনাটি বর্ণন1 করিয়া মিসেস্‌ ফাঙ্কে লিখিয়াছেন-- 

“ম্বামীজী যখন ডেট্রয়েটে যান তখন তাহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে 
দেখ! করিবার স্যোগ আমাদের (আমার ও আমার বন্ধু মিস্‌ ক্রিষ্টিনের) 
ছিল না। কিন্তু আমরণ তাহার বক্তৃতা শুনিয়াছিলাম এবং তাহ 
আমাদের অন্তরে ধ্যান-চিন্ত। করিয়া আমরা স্থির করি, যেভাবে হয় 
তাহাকে আমরা! খু'জিয়া বাহির করিব, এমন কি, প্রয়োজন হইলে এ 
জন্য আমরা! সার! পৃথিবী ঘ্বুরিব। দেড় বশসর কাল আমরা তাহার 
সন্ধান হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম এবং আমাদের মনে হইয়াছিল 
তিনি হয়তো! ভারতে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু একদিন বৈকালে 
একটি বন্ধু আমাদের বলিলেন, তিনি এখনও এদেশেই আছেন এবং 
এই গ্রীষ্ম তিনি থাউজ্যাণ্ড আইল্যাও পার্কে কাটাইতেছেন। শুনিয়া 
আমরা স্থির করিলাম, আমরা তাহাকে খু'জিয়! বাহির করিয়া তাহার 
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নিকট শিক্ষা প্রার্থনা করিব এবং তছুদ্দেন্যে আমরা পরদিনই সকালে 
রওনা হইলাম । 

“অতি ক্লান্তিকর অনুসন্ধানের পর আমরা তাহার সন্ধান পাইলাম। 
তখন অন্ধকার রাত্রি, বৃষ্টি হইতেছিল । একটি ঠিকা লোক তাহার 
লগ্ন হাতে করিয়া আমাদের পধ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল। 
আমাদের তখন ভয় হইতেছিল, যিনি আমাদের অস্তিত্বের 
খবর পর্যস্ত রাখেন না, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য 
কয়েক শত মাইল দুর হইতে আসা হয়তো একটা বোকামি 
হইয়াছে । আমরা কোন্‌ সাহসে তাহার বিশ্রামে বাপা জন্মাইতে 
যাইতেছি? যাহ! হউক, আমর! বৃষ্টি ও অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের 
উপর উঠিতে লাগিলাম। তাহাকে আমরা কি বলিব তাহা আমরা 
চিন্ত। করিয়। রাখিয়াছিলাম । কিন্তু তাহার জম্মুখে গিয়া আমর! সে 
সব ভুলিয়। গেলাম। আমাদের একজন বলিল, “আমর! ডেট্রয়েট 
হইতে আসিয়াছি, মিসেস পি-- আমাদের পাঠাইয়াছেন ।” অপর জন 
কহিল, “যীশু যদি এগ্লনও এই পৃথিবীতে থাকিতেন তাহা হইলে 
আমরা যেভাবে তাহার নিকট শিক্ষ। প্রার্থনা করিতাম, আমরা ঠিক 
সেইভাবে আপনার নিকট আসিয়াছি ৷ তিনি আমাদের প্রতি শাস্ত 
করুণার দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “শুধু যদি যীশুর স্তায় তোমাদের 
এখনই মুক্তি দ্বার ক্ষমতা আমার থাকিত ! তিনি ঈর্নড়াইয়া 
ক্ষণেকের জন্য একটু চিন্তা করিলেন এবং তারপর গৃহকক্রীকে বলিলেন, 
'এই মৃহিলারা ডেট্রয়েট হইতে আসিয়াছেন, ইহাদের উপরে লইয়া এই 
সন্ধ্যাটা! আমাদের সহিত কাটাইতে দিন।” আমর] সেদিন অনেক 
রাত্রি পরস্ত গুরুর কথা শুনিলাম এবং তারপর যখন আমরা তাহাদের 
সকলের নিকট বিদায় চাহিলাম, তখন পরদিন সকালে নয়টার সময় 
আমাদের আসিতে বলা হইল। তদনুসারে আমরা আসিলে, 
আমাদের অন্তরে অপার আনন্দ জাগাইয়া গুরু আমাদের গ্রহণ 
করিলেন এবং এ বাড়ীতে থাকিবার জন্য আমর সাদরে আমন্ত্রিত 
হইলাম ।” | 


৪৩২ ৃ স্বামী বিবেকানন্দ 


ইহার পরের ঘটনাবলী সম্বন্ধে মিসেম্‌ ফান্কে তাহার এক বান্ধবীর 
নিকট কয়েকখানি পত্রে লিখেন__- 

“সকাল ৮টা হইতে অনেক বাত্রি পর্যন্ত আমরা বিবেকানন্দের 
কথা শুনি। ও! তীহার শিক্ষ। কি মহান! কোন বাজে কথ। নয়, 
কোন ভূত, প্রেত বা সুক্ষমদেহীর কথা৷ নয়, শুধু ঈশ্বর, যীশু ও বুদ্ধ। 
আমি অনুভব করিতেছি আমি আর কখন পূর্বের ম্যায় হইব না, কারণ 
আমি সত্যের এক পলক দর্শন লাভ করিয়াছি । | 

“একবার ভাবিয়। দেখ, সকালে, রাত্রে ও প্রতিবার আহারের 
সময় বিবেকানন্দের মত লোকের কথ। শোন কি ব্যাপার ! বৈকালে 
আমরা অনেক দূর পর্ধস্ত বেড়াইতে যাই এবং তখন প্রত্যেকটি দৃশ্য 
বস্তু উপলক্ষ করিয়া তিনি আমাদের উপদেশ দেন। আবার এই 
স্বামীই কি স্ফৃতিযুক্ত ! কি কৌতৃক প্রিয়! আমরা এক এক সময়ে 
(আনন্দে) উন্মত্তপ্রায় হই। 

“এখানে থাকিয়া পত্র লেখার সময় কর! সুকঠিন। স্বামী শীত্ত্রই 
ইংলগ্ডে যাইবেন। তাই, আমরা একটুও অবকাশ লইতে পারি না। 
এমন কি, আমরা উপযুক্তভাবে পোশাক পরিবারও সময় পাই না, 
ভয়_-পাছে আমরা তাহার অতি মুল্যবান মুক্তার মত কথাগুলির 
একটিও হারাই । 

“আমর] তাহার কথার নোট লইবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু 
উহ শুনিতে শুনিতে আমি আত্মহার৷ হইয়া নোট লওয়ার কথ। 
ভুলিয়া! যাই। তাহার কণস্বর অদ্ভুত সুন্বর। উহার দিব্যবঙ্কার 
মানুষকে আত্মহারা করিয়! দেয়। যাহ! হউক, মিস্‌ ওয়াল্ডো৷ তাহার 
উপদেশের পরিপূর্ণ নোট লইতেছেন এবং তদ্বারা উহা রক্ষিত 
হইবে ।” 

মিসেস্‌ ফাঙ্কের সঙ্গিনী ভগ্মী ক্রিষ্টিন লিখিয়াছেন, “আমরা (আমি 
ও মিসেস্‌ ফাঙ্কে ) থাউজ্যাণ্ড আইল্যাও পার্কে ৬ই জুলাই, শনিবার, 
পেঁঁছিয়াছিলাম। তাহার পূর্বেই স্বামী বিবেকানন্দ সোমবার দিন 
তাহার কতিপয় ছাত্রদের দীক্ষা দেওয়া স্থির করিয়াছিলেন । রবিবার 
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বিকালে তিনি আমাদের বলিলেন, "আমি তোমাদের এখনও ভাল করে 
জানি না, তাই তোমর! দীক্ষার উপযুক্ত কিনা ততসম্বন্ধে আমি নিশ্চিত 
নই ।', তারপর তিনি কতকটা সংকোচের সহিত কহিলেন, 'আমার 
একটা ক্ষমতা আছে-_লোকের মন পড়বার ক্ষমতা | উহা আমি কচি 
ব্যবহার করি । তোমর! যদি অনুমতি দাও, তা হলে আমি তোমাদের 
মন প'ড়ে দেখব। কারণ, অপর সকলের সঙ্গে আমি আগামী কাল 
তোমাদেরও দীক্ষ। দিতে চাই । আমর! সানন্দে মত দিলাম । এই 
মন পড়ার ফলে তিনি নিশ্চয়ই জন্তু হইয়াছিলেন। কারণ পরদিন 
অপর সকলের সহিত তিনি আমাদেরও মন্ত্রদীক্ষ! দিয়া শিষ্য করিয়। 
লইলেন। পরে আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি 
আমাদের মন পড়িয়া কি দেখিতে পাইয়াছিলেন । উত্তরে তিনি 
বলেন, তিনি দেখিয়াছেন আমরা ধর্মে নিষ্ঠাবান হইব এবং আমরা 
আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিব। আমাদের একজন প্রাচ্য দেশ 
সকলে প্রচুর ভ্রমণ করিবে ও একজন ভারতের সঙ্গে অচ্ছেগ্কভাবে 
সংযুক্ত হইবে । এবং আমরা যে সকল গৃহে বাস করিব, যে লোকদের 
দ্বারা পরিবৃত থাকিব এবং যে সকল প্রভাব আমাদের জীবনকে 
প্রভাবিত করিবে তাহাও তিনি বর্ণনা করেন। (এইভাবে ) 
আমাদের জীবনের যে সকল ছোট-বড় ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী তিনি 
করিয়াছিলেন, তাহ! প্রায় সবই ঘটিয়াছে।” 

এই বিষয়টি বর্ণনা করিয়। ভগ্নী ক্রিষ্টিন লিখিয়াছেন, “দীক্ষার পরে 
যেসকল অপূর্ব সপ্তাহ আসিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু লেখা কঠিন । 
কারণ, তখন আমাদের মন যে উচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছিল, মাত্র তাহা 
ফিরিয়া! পাইলেই আমাদের এ অভিজ্ঞত। পুনরায় ধারণায় আনা জস্ভব 
হুইত। আমর আনন্দে পরিপূর্ণ ছিলাম । এবং আমরা বুঝি নাই 
যে আমরা তাহার আলোকেই বাস করিতেছি । যে উচ্চধাম তাহার 
স্বাভাবিক আবাসভূমি ছিল, তিনি আমাদের সেখানে তুলিয়া লইয়া- 
ছিলেন। তাহার প্রথম বড় আকাঙক্ষ। ছিল, আমাদের মুক্তির পথ 
দেখান--আমাদের মুক্ত করা । করুণার স্বরে তিনি বলিতেন, “আহা, 

২৮ 
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আমি যদি তোমাদের শুধু স্পর্শ দ্বারাই মুক্ত করে দিতে পারতাম |! 
তাহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্ট ছিল, তাহার আমেরিকার কাজ চালাইবার জন্য 
আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষণ দেওয়া । তাহার উপরের বারান্দায় তিনি 
প্রায়ই আমাদের প্রত্যেককে ডাকিয়া বক্তৃতা দিতে বলিতেন। উহা 
এক কঠিন পরীক্ষা ছিল। কিন্তু উহা এড়াইবারও কোন উপায় ছিল 
না। এই সকল খোলাভাবের সান্ধ্য সম্মিলনে রাত্রি বাড়িলে তিনি 
প্রায়ই ভাবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতেন । এবং তখন রাত্রি 
দুইটা বাজিলে বা তদধিক হইলেও কিছু আসিয়া যাইত না। তখন 
আমাদের নিকট স্থান-কাল লোপ পাইত। । 
“রাত্রের এই সকল অধিবেশনে তিনি উপরের বারান্দার এক 
প্রান্তে তাহা র ঘরের দরজার নিকট একখানি বড় চেয়ারে বসিতেন। 
তখন কোন কোন দিন তিনি গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইতেন। এ সকল 
সময়ে আমরাও ধ্যান করিতাম, অথব। নিস্তব্ধভাবে বপিয়া থাকিতাম । 
ধ্যান দীর্ঘ সময় স্থায়ী হইলে তিনি তাহার পরে সেদিন আর কথা 
বলিতেন না। যেদিন উহ! অল্লক্ষণ স্থায়ী হইত, সেদিন তিনি উহার 
পরে আমাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিতে বলিতেন এবং প্রায়ই আমাদের 
একজনকে উহার উত্তর দ্রিতে আহ্বান করিতেন । আমর ভূল করিতে 
থাকিলে, তিনি পরিশেষে অল্প কয়েকটি কথায় বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া 
দিতেন। আমর আমাদের কোন নূতন ধারণা বা দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে 
তাহার সমর্থন চাহিলে তিনি কয়েকবার আমাদের আরও চিন্ত 
করিবার জন্য ফিরাইয়া দিতেন এবং আমরা আমাদের ক্ষমতার শেষ 
সীমায় পৌছিলে, তিনি আমাদের ভূল দেখাইয়া দিতেন। এইরূপ 
ধৈর্য ও দাক্ষিণ্যের সহিত তিনি আমাদের শিক্ষণ দিতেন। এ ছিল, 
একটি মহ! আশীবাদের মত | 
“থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড পার্কে যাহারা তাহার চারিপার্থে জড় 
হইয়াছিলেন, তাহার। ছিলেন একটি বিচিত্র দল। এবং এদছ্বীপে 
পৌছিয়া যে দোকানির নিকট আমরা খোঁজ লইতে গিয়াছিলাম সেও 
বলিয়াছিল--“হ, এ পাহাড়ের উপর কতকগুলি অদ্ভুত ধরনের লোক 
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বাস করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে বিদেশী বলে মনে হয় ।' এই 
দলে তিন বন্ধু ছিলেন__মিস ওয়াল্ডো, মিস্‌ এলিস্‌ (055 1115 ) 
ও ডাঃ রাইট । তাহার। একত্রে স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের ক্লাসে যোগ 
দিয়াছিলেন। আমরা নৃতন আসিয়াছিলাম, তাই ডাঃ রাইট গ্ভীর- 
ভাবে আমাদের বলেন, তাহার। গত ত্রিশ বসর ধরিয়। দর্শনশাস্ত্বের 
প্রত্যেকটি বক্তৃতা শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহার কিছুই ইহার ( অর্থাৎ 
স্বামীজীর কথার ) কাছে ্াড়াইতে পারে না। বস্তুতঃ এদ্বীপেকি 
মহান বাক্য সকল উক্ত হইয়াছিল! কি ভাবের আবহাওয়া স্থষ্টি 
হইয়াছিল, কি শক্তি বিকশিত হইয়াছিল! এ ছিল একটি স্বর্গীয় 
অভিজ্ঞতা ! এবং তাহ! লক্ষ করিয়াই মিম্‌ ওয়াল্ডে। বিস্ময়ের মহিত 
বলেন, “এ পাবার জন্যে আমর কি পুণ্য করেছিলাম ? আর আমরা 
গ্রত্যেকেই এরূপ অনুভব করিয়াছি । 

“ প্রতিদিন গৃহকার্ধ শেষ হইবার পর) আমরা ক্লাসঘরে অর্ধ- 
বৃত্তাকারে বসিয়া অপেক্ষা করিতাম। তখন ভাবিতে থাকিতাম, 
আজ আমাদের জন্ত অনস্তধামের কোন্‌ দ্বার উন্মুক্ত হইবে? কোন্‌ 
দিব্য দৃশ্রাজি আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে? আর 
প্রতিদিনই আমাদের প্রাপ্তি আশাতিরিক্ত হইত। বিবেকানন্দের 
মনের ক্ষিগ্র উধ্বগতিগুলি তাহার সহিত আমাদেরও অতীক্দ্রিয় রাজ্যে 
লইয়া! যাইত । এবং পরবর্তীকালে আমাদের কোন প্রকার উপলব্ধি 
হইয়া থাকুক বা না থাকুক, আমরা এ সময়ে প্রতিশ্রুত দিব্যধাম 
দেখিয়াছিলাম । আমরাও দিব্য দর্শনের উচ্চ শিখরে উন্নীত হইয়া- 
ছিলাম এবং তারপর এই পৃথিবীর ছ্ুঃখ-কষ্ট আর কখন আমাদের 
নিকট সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া মনে হয় নাই । 

“তিনি যখন দেখিতেন তাহার শিক্ষা আমাদের মনের উপর কি 
গভীর দাগ কাটিয়াছে, তখন তিনি হাসিয়া বলিতেন--'তোমাদের 
কেউটে সাপে কামড়িয়েছে। তোমাদের আর পালাবার উপায় নেই ।, 
আবার কখন ব। বলিতেন, আমি তোমাদের আমার জালে ধরে 
ফেলেছি । তোমর! (তা থেকে ) আর কখন বের হতে পারবে না” 1” 


স্বামী বিবেকানন্দ 


৪৩৬ 


৬ই আগষ্ট তারিখে স্বামীজী তাহার শেষ ক্লাস করেন। তৎপরদিন 
ণই আগষ্ট, বুধবার, তিনি নিউ ইয়র্কে রওনা হইয়া যান 
এই শেষ দিনটির ঘটনা সম্পর্কে মিসেস্‌ ফাক্কে তাহার পৃবৌক্ত 
বান্ধবীর নিকট লিখেন, “এই দিন সকালে কোন ক্লাস ছিল ন1 । 
তাই, এ সময়ে স্বামীজী আমার ও ক্রিষ্টিনের সহিত কিছুক্ষণ 
একাকী থাকিতে ইচ্ছ। করিয়। আমাদের তাহার সহিত বেড়াইতে 
যাইতে বলিলেন । আমরা আধ মাইল দূরবর্তী একটি বনাচ্ছন্ 
নির্জন পাহাড়ের উপর গিয়া উঠিলাম। সেখানে তিনি একটি 
নীচু শাখ।-বিশিষ্ট বৃক্ষ বাছিলেন এবং আমরা উহার নীচু শাখাগুলির 
তলে বসিলাম। কিন্তু আমাদের প্রত্যাশিত উপদেশের পরিবর্তে 
তিনি হ্ঠা বলিলেন, “আমরা এখন ধ্যান করব। আমরা 
বোধিদ্রমতলের বুদ্ধের হ্যায় হব।” ধ্যানে বসিয়া তিনি ব্রোঞ্জের 
মু্তির শ্তায় নিশ্চল হইয়া গেলেন। তারপর প্রবল বড়-বৃষ্টি আরন্ত 
হইলে, আমি তাহাকে আমার ছাতার দ্বারা যতট। সম্ভব রক্ষা করিতে 
লাগিলাম কিন্তু তিনি তাহার সমাহিত অবস্থায় উহার কিছুই টের 
পাইলেন না। ইতিমধ্যে আমরা দুরে শব্ধ শুনিতে পাইলাম । 
এবং অপর সকলেও ছাতা ও বৃষ্টির জাম! লইয়া আসিয়। পড়িলেন। 
স্বামীজী চক্ষু মেলিয়া দুঃখের সহিত চারিদিকে চাহিয়া! দেখিলেন, 
কারণ আমাদের তখনই ফিরিতে হইল । 

“রাত্রি নয়টার সময় তিনি স্টীমারযোগে ক্লেটন রওন। হইলেন । 
সেখান হইতে তিনি রেলগাঁড়ীতে নিউ ইয়র্ক যাইবেন ও তথা হইতে 
ইংলগড যাত্রা করিবেন | 

«এই শেষের সমস্ত দিনটি তিনি যার-পর-নাই কোমল ও ন্নেহশীল 
হইয়া ছিলেন। এবং স্টীমারটি যখন নদীর বাঁক ঘুরিতেছিল, তখন 
তিনি বালকের স্তায় আনন্দভরে তাহার হ্যাট দোলাইয়া আমাদের 
নিকট হইতে বিদায় লইলেন।” 

স্বামীজীর থাউজ্যাণ্ড আইল্যাও পার্কের অমুল্য উপদেশাবলীর 
অধিকাংশেরই কোন নোট লওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে উহার 


ন্মাটাশ আমেরিকার পূর্বাঞ্চলে ওয় পর্যায় ৪৩৭ 


কতকাংশের নোট তাহার কয়েকটি ছাত্রী, প্রধানতঃ মিস্‌ ওয়াল্ড, 
'লইয়াছিলেন। এবং তাহা পরে 40501601215 নাষে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত কর! হয়। এ পুস্তকের বঙ্গানুবাদ (উদ্বোধন 
কার্যালয় হইতে ) “দেববাণী নামে বাহির হইয়াছে। স্বামীজীর 
অতুলনীয় রচন! “06 90778 0£ 009 98101058517)” ( সন্ন্যাসী 
গীতি” ) একদিন এক প্রবল ভাবের আবেশে থাউ্জ্যাও আইল্যা্ড 
পার্কেই রচিত হয়। 


উনত্রিশ 


প্রথমবার ইততগে গমন 
( ১৮৯৫, আগস্ট- নভেম্বর ) 


প্রায় পূর্ণ ছই বসরকাল বিপুল পরিশ্রমের পর, স্বামীজী তাহার 
আমেরিকার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য থাউজ্যাণ্ড আইল্যাওড পার্কে 
যে শিশ্তয গ্রহণ ও তাহাদের শিক্ষাদানের কার্য সমাপন করিলেন, তাঁহা। 
তাহাকে যারপরনাই ক্লান্ত করিয়া তুলিলেও তাহার অন্তরকে অনেক 
হালক! করিয়া দিল। তিনি এখন মনে করিতে পারিলেন, তাহার 
আমেরিকার কাজ চালাইবার ভার তাহার এ শিষ্য গণের উপর রাখিয়া! 
তিনি কিছুদিনের জন্য ইংলগু ভ্রমণে যাইতে পারেন। এবং আশা 
করিলেন, এ জন্য তাহার যে সমুদ্র-যাত্রা করিতে হইবে তাহা তাহার 
বলাস্ত মস্তিফ ও স্সায়ুমণ্ডলীকে পুনরায় স্থুস্থ করিয়া তুলিবে । 

ইংলণ্ে যাইবার কথা অনেক দিন ধরিয়া তাহার মনে উদয় 
হইতেছিল। তবে তজ্জন্ত কোন উপযুক্ত স্থযোগ তিনি ইতিপূর্বে 
দেখিতে পান নাই। কিন্তু এখন (১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের 
শেষে ) তাহার আমেরিকার কার্ধভার গ্রহণ করিবার লোক তৈয়ারী 
হইয়াছে । এবং ( উহার কিছু পূর্বেই ) ইংলণ্ডের একটি সন্তান্ত মহিলা, 
মিস্‌ হেনরিয়েট! মুলার (ইহার সহিত স্বামীজীর পূর্বে আমেরিকায় 
সাক্ষাৎ হইয়াছিল ), তাহাকে তাহার অতিথি হইয়া লণ্ডন আসিবার, 
জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আর স্বামীজী আসিতেছেন জানিয়া। 
লণ্ডনের মিঃ ই টি স্টাডিও (ইহার সহিত স্বামীজীর পত্রালাপ 
চলিতেছিল ) তাহাকে আসিতে লিখিয়! তাহার সহিত বাস করিতে 
অনুরোধ জানাইয়াছেন । আবার, এই সময়েই স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের 
বন্ধু মিঃ লেগেট তাহাকে তাহার সহিত প্যারিসে বেড়াইতে যাইবার 
জন্য আমন্ত্রণ করিলেন । পর পর এতগুলি নিমন্ত্রণ পাইয়। স্বামীজা 
উহ! ভগবানেরই প্রেরিত মনে করিয়! সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন । 
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১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট তারিখে স্বামীজী মিঃ লেগেটের 
সহিত নিউ ইয়ক হইতে প্যারিস যাত্রা করেন। প্যারিসে তিনি 
মোট এক সপ্তাহকাল বাস করেন। এ সময়ে তিনি সেখানে মিঃ 
ল্েগেটের সহিত ( মিস্‌ ম্যাকলাউডের বিধবা ভগ্নী ) মিসেস স্টাজিসের 
বিবাহে উপস্থিত থাকেন এবং প্যারিসের গির্জা, ক্যাথেড়ীল, মিউজিয়াম, 
কলা-ভবন, ইত্যাদি দর্শন করেন। ইহা ব্যতীত, তিনি মিঃ লেগেটের 
কতিপয় বিদ্বান বন্ধুদের সহিত পরিচিত হন ও তাহাদের সহিত ধর্ম, 
দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলাপ করেন। 

প্যারিস'হইতে স্বামীজী লণ্ডনে পৌছিলে, মিস মুলার, মিঃ স্টাডি 
ও অপর বন্ধুগণ তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। সেখানে অল্প 
কয়েকদিন বিশ্রামের পর, তিনি প্রথমে মিস মুলারের বাড়ীতে ও 
তৎপর মিঃ স্টান্ডির গৃহে থাকিয়া প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় ছোট 
ধরনের ক্লাস চালাইতে লাগিলেন । এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, 
অনেকে এই “হিন্দু যোগীকে' দর্শন করিতে আসেন এবং সংবাদপত্র 
সকল তাহার সহিত তাহাদের প্রতিনিধিগণের সাক্ষাতের বিবরণ 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহ! ব্যতীত, লগুনের জনসাধারণ 
যাহাতে তাহার বাণী শুনিতে পায়, তজ্জন্ত তাহার বন্ধুগণ প্রিনসেস্‌ 
*$লে ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যাকালে তাহার একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা 
করেন। বক্তৃতাটির বিষয় ছিল '“আত্মজ্ঞান”। উহা শ্রবণ করিবার 
জন্য লগ্নের কতিপয় মনীষী সহ বহু লোক সভায় উপস্থিত হন। 
বক্তৃতাটি সকলকেই মুগ্ধ করে এবং পরদিন সকালে খবরের কাগজ- 
গুলিতে উহার উচ্চ প্রশংসা বাহির হয় । 

এইভাবে স্বামীজী লণ্ডনের কয়েকটি ক্লাব, পাবলিক হল ও ধনী 
লোকের বৈঠকথানায় ক্লাস গ্রহণ করিয়া অথব! বক্তৃতাদি দিয়! সমস্ত 
অক্টোবর ও নভেম্বর মাস অতিবাহিত করিলেন । এই সকল কার্ধের 
ব্যবস্থ। করিতে মিঃ স্টাডি তাহাকে প্রচুর সাহায্য করেন । মিঃ স্টাডি 
বিদ্বান, পদস্থ ও সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন । এবং প্রথম জীবনে 
তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া আলমোড়ায় থাকিয়। কিছুকাল কঠোর 
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তপস্তাও করিয়াছিলেন। তাহার নাম তাহার বন্ধুগণকে স্বামীজীর 
ক্লাসে আসিতে আকৃষ্ট করে । এবং তিনি স্বামীজীকে লগ্ুনের বনু 
সম্ত্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দেন। বস্তৃতঃ 
তাহারই যত, চেষ্টা ও অর্থসাহায্যে স্বামীজীর লগ্ুনের কাজ দ্রেত 
প্রসার লাভ করে। নিউ ইয়র্ক হইতে রওন! হইবার সময় 
স্বামীজীর ধারণা ছিল, এবার তিনি শুধু লগ্ুনের ক্ষেত্রটি দেখিয়! 
ও বুঝিয়া আসিবেন। কিন্ত সেখানে আসিয়া দেখিলেন, তিন 
সপ্তাহ না যাইতেই তিনি নিউ ইয়র্কের ম্যায় এখানেও কঠোর 
পরিশ্রমে নিযুক্ত হইর! পড়িয়াছেন। ক্লাস, বক্তৃতা, আলোচনা, 
প্রশ্োত্তর দান, সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও অপর সমাগত ব্যক্তিবের 
সহিত দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি অবিশ্রাম চলিতে লাগিল। আর 
উহারই মধ্যে যাহারা তাহার নিকট শিক্ষার জন্য আসিতেন, 
তাহাদের তিনি সর্বরকমে ও সবোত্তমভাবে সাহায্য করিতে চেষ্টা 
করিতেন । 

এইরূপ অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফলে স্বামীজীর লগ্ডনের কার্য যেরপ 
দাড়াইল, তৎসম্বন্ধে তিনি তাহার ১৮ই নভেম্বর তারিখের এক পত্রে 
তাহার একটি মাদ্রাজী শিষ্তের নিকট লিখেন, “ইংলগ্ডে আমার কাজ 
সত্যই চমণ্ডকার হইয়াছে । দলে দলে লোক সকল আমার নিকট 
আসিতেছে, কিন্তু অত লোককে আসন দিবার জায়গা আমার নাই। 
তাই তাহারা, এমন কি, সন্ত্রস্ত মহিলারা পর্যন্ত, জোড়াসন করিয়! 
মেঝেতে বসেন ।""*আগামী সপ্তাহে আমার চলিয়া যাইতে হইবে এবং 
তজ্জন্য তাহারা খুবই ছুঃখিত।..'অবিশ্রাম কাজ করার ফলে আমি 
সত্যই ক্লাম্ত। আমার যে কঠোর শ্রম করিতে হয়, তাহা আর 
কোনও হিন্দু করিলে তাহার মৃত্যু ঘটিত ।..'দীর্ঘ বিশ্রামের জন্য আমি 
ভারতে আসিতে চাই।**” 

দেখা যায়, লগ্নে স্বামীজী হিন্দুধর্মের গুরুত্বপূর্ণ তত্বসকল ও 
বিশেষভাবে বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধেই অধিক আলোচন! করেন। এবং 
তাহার উদ্দেন্ত সম্বন্ধে তিনি একটি সংবাদপত্রের (76 ড/৪৮- 
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10110115061 3926666 ) প্রতিনিধির নিকট বলেন, “আমি কোনও 
দল গঠন করিতে বা দলীয় মত প্রচার করিতে আসি নাই । আমি 
আসিয়াছি শুধু বেদান্তের সর্বজনীন সত্য সকল বুঝাইয়া দিতে, 
যাহাতে সকলেই তাহা নিজ নিজ ধর্ম বা মত-বিশ্বাসের উপর প্রয়োগ 
করিতে পারে ।” তাহার মহান শিক্ষ। ও উদার আধ্যাত্মিক ভাবে মুগ্ধ 
হইয়া মিঃ স্টাডি তাহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন । এবং 
অনেকে, এমন কি, কতিপয় সত্যপ্রিয় ধর্মধাজকও, বেদান্তের প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়। উহার তত্ব সকল নিজ নিজ মত বিশ্বাসের উপর প্রয়োগ 
করিতে সচেষ্ট হইলেন। তবে এইরূপে স্বামীজীর দ্বারা বু লোক 
নানাভাবে প্রভাবিত ও উপকৃত হইলেও তাহার প্রথমবার ইংলগ্ডে 
আগমনের সর্বপ্রধান ঘটন। হইতেছে তাহার একটি অল্পবয়স্কা, মেধাবী 
ও অতি তেজস্বিনী আইরিশ নারীর সহিত সাক্ষাৎ ও তাহার মনের 
উপর এক গভীর ছাপ অঙ্কন । এই মেয়েটি এই সময়ে ছিলেন তাহার 
নিজেরই স্থাপিত লগ্তনের একটি স্কুলের প্রধ।ন। শিক্ষিকা, নাম মিস্‌ 
মারগারেট নোবল্‌ (পরে, ভগ্নী নিবেদিতা )। এবং তাহার পরবর্তী 
জীবনের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন প্রধানতঃ তাহাকে 
আকৃষ্ট করিবার জন্যই ভগবান স্বামীজীকে আমেরিকা হইতে ইংলগ্ডে 
টানিয়৷ আনিয়াছিলেন | তাহাদের এই প্রথম সাক্ষাতের কাহিনীটি 
লক্ষণীয় ও তাহ সংক্ষেপে এইরূপ । | 

মিস নোব.ল্‌ আন্তরিকভাবে সত্যান্বেষী ছিলেন । তিনি ঈশ্বরেও 
বিশ্বীস করিতেন । কিন্তু জীবনের নান। ঘাত-প্রতিঘাতে এক রকমের 
সংশয়বাদী হইয়া! উঠিয়াছিলেন--সহজে কিছু গ্রহণ করিতেন না । 
কিন্ত আধ্যাত্মিক সত্য ও শান্তির জন্য তাহার বুকের ভিতর একটা মৃহু 
হাহাকার সর্দাই চলিত । 

মনের এই অবস্থায় একজন বন্ধু একদিন তাহাকে বলিলেন “লেডি 
ইজাবেল মাগ্‌পসন্‌ (1:৪5 [5৪৮০] 21981865501) ) কয়েকজন বন্ধুকে 
তার বাড়ীতে যেতে বলেছেন__সেখানে এক হিন্দু সন্ন্যাসী কিছু 
বলবেন। তুমি যাবে 1” সিসেম্‌ ক্লাবের. মাধ্যমে মিষ্‌ নোবল্‌ 
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লেডি মার্গসনের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়াছিলেন । তাই, শুধু কৌতৃহল- 
বশতঃই তিনি এই নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন । 

নির্ধারিত দিনে মিস্‌ মোবল্‌ লেডি মার্গসনের বাড়ীতে গেলেন । 
এবং সেখানে যাহা দেখিলেন ও শুনিলেন তৎসম্বন্ধে তাহার নিজের 
বিবরণ এইরূপ : 

'সেদিন নভেম্বর মাসের এক হিমেল রবিবারের অপরাহ্ন এবং 
স্থানটি ছিল লগ্নের পশ্চিমাংশের একটি ( সৌখীন ) ড্রইং রুম | 
স্বামীজী অর্ধবৃত্তাকারে উপবিষ্ট শ্রোতাদের সম্মুখে বসিয়া, তীহার 
পশ্চাতে অগ্নিকুণ্ড। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্নের উত্তর দিয়া যাইতৈ- 
ছিলেন, আর মাঝে মাঝে তাহার কথার দৃষ্টান্ত দিয়া সংস্কত শ্লোক 
সুর করিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন। আমরা অভ্যাগতগণ সংখ্যায় 
মাত্র পনর-ষোল জন ছিলাম এবং আমাদের মধ্যে তিনি গেরুয়া 
আলখাল্লা ও কোমরবন্ধ পরিয়া! এক দুরদেশের বাত্তাবহরূপে বসিয়া- 
ছিলেন ও মধ্যে মধ্যে "শিব ! শিব!” ধ্বনি করিতেছিলেন। আর 
তাহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়। ছিল অন্তরের একটি শান্ত গরিমাময় ভাব 1, 

এই সন্ধ্যার কথোপকথনের কিছু বিবরণ মিস নোবল্‌ তাহার 
£ [0021৬195061 ৪3 ] ১৪৬৮ 17110” নামক বিখ্যাত গ্রন্থে 
দিয়াছেন । উহ শ্রবণকালে তিনি অনুভব করিতেছিলেন স্বামীজীর 
কথাগুলি অপূর্ব, অমূল্য ও বিশেষভাবে অনুধাবনের যোগ্য । তাহা 
হইলেও, তাহার মন এই সময়ে ছিল সংশয়বাদী। এবং অপর 
অভ্যাগতগণের অধিকাংশও ছিলেন এরূপ--ধর্ন সম্বন্ধীয় কোন প্রচারে 
আস্থ। স্থাপন করিতে অনিচ্ছক। তাই, সেদিন ডুইং রুমের আসর 
ভাঙ্িলে, তাহারা সকলেই যাইবার পূর্বে আমন্ত্রয়িতা লেডি মার্গসন্‌ 
ও তাহার স্বামীর সহিত কথ। বলিতে গিয়া গর্ধের সহিত একে একে 
মত প্রকাশ করিলেন, “বক্তার কথাগুলিতে নূতন কিছু নেই। এ 
সবই পূর্বেই বলা হয়েছে ।” 

কিন্তু তাহা হইলেও, মিম নোব-ল্‌ স্বামীজীর আকর্ষণ হইতে 
রেহাই পাইলেন না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমন 
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একটি নূতন মন ও সংস্কৃতির বার্তা এভাবে অগ্রাহ করা শুধু 
অনুদারতাই নয়, অন্তায়ও বটে। এবং তিনি মনে মনে স্বীকার 
করিলেন, "যদিও ওর এক একটি উপদেশ পৃথকভাবে নানা স্থানে 
শোনা গিয়েছে, তা হলেও আমি এমন একটি মনীষী পূর্বে আর কখন 
দেখিনি, ঘিনি মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে আমার প্রাণের সমস্ত শ্রেষ্ঠ 
আদর্শগুলিকে প্রকাশ করতে পেরেছেন ।? 

ন্বতরাং তিনি স্বামীজীর কথা আরও শুনিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া 
উঠিলেন। এবং উক্ত প্রথম সাক্ষাতের পর স্বামীজী আর যে ছুইটি 
বক্তৃতা দিলেন, তাহা তিনি আগ্রহের সহিত শুনিলেন ও তাহার 
নোট লইলেন। ইহা ব্যতীত, লেডি মাগ্ণন্‌ আরও যে সকল ঘরোয়া 
বৈঠকের ব্যবস্থা করিলেন, তাহার একটিও যাহাতে বাদ না যায় 
তাহার ব্যবস্থাও তিনি করিয়া লইলেন। এইভাবে যত্বের সহিত 
স্বামীজীর উপদেশগুলি শ্রবণ, অধ্যয়ন ও অনুধাবন করিয়া তিনি 
বুঝিলেন উহা! সবই. স্ুসম্বন্ধ । তাহা হইলেও, তাহার তেজস্বী ও 
সংশয়বাদী মন, পরীক্ষ! বা উপলব্ধির অভাবে, সবই সত্য বলিয়। 
মানিতে পারিল না । তাই, সমগ্রভাবে উহ! তিনি সন্দেহের চক্ষেই 
দেখিতে লাগিলেন । 

কিন্তু ইহা সত্বেও স্বামীজীর ব্যক্তিত্বের দুর্বার আকর্ষণী শক্তি 
তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। এবং স্বামীজী ইংলগ ত্যাগ করিবার 
পূর্বেই তিনি তাহাকে “আচার্ধদেব* বলিয়। সম্বোধন করিতে আরম্ত 
করিলেন । এই সন্বন্ধে মিস্‌ নোবল্‌ পরে লিখিয়াছেন, “তিনি যে 
বীরের ধাতে গড়া তাহ! আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং তাহাকে 
তাহার ত্বদেশবাসীগণের জন্য পরিকল্পিত কাজে সাহায্য করিতে আমি 
ইচ্ছুক হইয়াছিলাম। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে তাহার মত-বিশ্বাস আমি 
তখনও মানিয়া লই নাই । তবে ইহা! বুঝিয়াছিলাম যে, তিনি যদি 
কখন দেখেন যে তাহার মত-বিশ্বীসের কোন অংশ অসত্য, তাহা। হইলে 
তিনি তখনই তাহ। পরিত্যাগ করিবেন। এবং এই বিষয়ে ও মাত্র 
এই পর্যস্তই আমি তখন তাহার শিষ্য হইয়াছিলাম। আমার জানা 
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জগতের অন্ত যেকোনও মনীষী ব৷ প্রতিভাশালী ব্যক্তির চাইতে তিনি 
যে বহুগুণে বড় ছিলেন, তাহ! আমি তখনও কিছু বুঝিতে পারি 
নাই ।; | 

এই সময়ে ত্বামীজীর আমেরিকার শিষ্কগণ তাহাকে সত্বর 
আমেরিকায় ফিরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চিঠি লিখিতেছিলেন। অন্ত 
দিকে, তাহার ইংরেজ বন্ধুগণ তাহাকে স্থায়ীভাবে লগ্ডনে থাকিবার 
জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া 
স্বামীজী উপস্থিত আমেরিকায় যাওয়াই স্থির করিলেন | এবং তত্টীঙ্গে 
( মিঃ স্টাডি প্রভৃতি ) কয়েকটি বন্ধুর উপর তাহার লঙুনের কার্ষ চালু 
রাখিবার ভার অর্পণ করিয়া, তিনি তাহাদের কথ দিলেন যে, আগামী 
গ্রীষ্মে তিনি পুনরায় ইংলণ্ডে আসিয়া তাহার এ আরব্ধ কাজ 
চালাইতে থাকিবেন। 

২৭শে নভেম্বর তারিখে স্বামীজী লণ্ডন হইতে আমেরিকায় রওন। 
হন ও ৬ই ডিসেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্কে পৌছেন। 


তিরিশ 


আমেরিকা ভমণের শেষ চারি মাস ঃ 


আমেরিকার কার্য সংগঠন ও বিদ্বায় 
(১৮৯৫১ ডিসেম্বর-_-১৮১৬, এপ্রিল ) 


অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে, স্বামীজী লগ্ন হইতে ফিরিবার সময় 
ক্লান্ত ছিলেন । তহছপরি পথে ছুরস্ত ঝড়ঝঞ্চায় জাহাজ প্রবলভাবে 
আন্দোলিত হইতে থাকায়, তিনি (এইবারই প্রথম) সমুদ্রত্রমণ'জনিত 
অসুস্থতায় (988-31010755 ) বিশেষ কষ্ট পান। তাহা হইলেও, 
নিউ ইয়র্কে পৌছিয়া৷ তিনি মাত্র অল্প কয়েকদিন বিশ্রাম লইয়াই 
আমেরিকার কার্ধ সম্পূর্ণ করিতে উদ্ভোগী হইলেন । তাহার এইবার- 
কার এই অবশিষ্ট কাজের ইতিহাস সংক্ষেপতঃ এইরূপ | 

তিনি লগ্ন হইতে ফিরিবার পূর্বেই তাহার নিউ ইয়র্কের বন্ধুগণ 
সেখানে তাহার থাকার ও ক্লাস করিবার জন্য ২২৮নং ওয়েট 
থার্টিনাইন্থ, ছ্বীটে কয়েকখান! ঘর ভাড়া করিয়াছিলেন। ইহার 
দুইখানি ঘর খুবই বড় ছিল। স্বামীজী এখন স্বামী কৃপানন্দকে 
লইয়। সেখানে থাকিতে ও ক্লাস করিতে আরম্ভ করিলেন । 

লগ্ডন গমনের জন্য তিনি যে কয় মাস (১৭ই আগষ্ট হইতে ৫ই 
ডিসেম্বর, ১৮৯৫ ) অনুপস্থিত ছিলেন, তখন তাহার শি্ঠাগণ, বিশেষ- 
ভাবে স্বামী কৃপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ও মিম্‌ ওয়াল্ডো, তাহার 
আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের কাজ বিশেষ কৃতকার্ধতার সহিত 
চালাইয়াছিলেন। তাহারা নিউ ইয়র্কে নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে 
একটি করিয়া বেদান্তের সভা আহ্বান করিয়াছেন এবং তাহাতে 
বনু লৌক যোগ দিয়াছে। তদ্যতীত, তাহার! ঘ্বামীজীর বাণী অপর 
নান! শহরেও প্রচার করিয়াছেন এবং বাফেলো, ডেট্রয়েট প্রভৃতি 
স্থানে নৃতন আলোচনা-কেন্ত্র সকল স্থাপন করিতেও সক্ষম 
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হইয়াছেন । শিষ্যদের এই কর্মততপরতায় স্বামীজী বিশেষ আশাম্িত 
হইয়াছিলেন। এবং স্থির করিয়াছিলেন যে, শীত অন্তেই ( অর্থাত, 
আর মাত্র চারি মাস পরেই ) তিনি তাহার আমেরিকার কার্ষভার 
তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে যাইবেন ও তথা হইতে 
দীর্ঘ বিশ্রামের জন্য ভারতে ফিরিবেন। তাই এ উদ্দেশ্টে তিনি এখন 
দ্রুত তাহার আমেরিকার কার্ধ সমাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তিনি প্রথম তিন মাস--অর্থাৎ, ডিসেম্বর (১৮৯৫), জানুয়ারী 
ও ফেব্রুআরি (১৮৯৬)-_নিউ ইয়র্কে কাটাইলেন। এ সময়ে তিনি 
সাধারণতঃ প্রতিদিন দুইবার করিয়া ক্লাস লন, তাহার কর্মযোগ, 
রাজযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ এই চারিখানি অমূল্য গ্রন্থ রচন। 
করেন, সাক্ষাৎকামী অগনিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন এবং 
কোন প্রবেশমূল্য না লইয়া ছুই প্রস্থ রবিবাঁসরীয় বক্তৃতা দেন। 
প্রথম প্রস্থের বক্তৃতাগুলি তিনি দেন একটি অপেক্ষাকৃত ছোট হলে 
(77510610091) 77811) | সেখানে মাত্র ছয়শত লোক বসিতে ও 
আর তিনশত লোক দাড়াইতে পারিত এবং দাড়াইবার জায়গাও না৷ 
পাইয়া প্রায় আরও তিনশত লোক ফিরিয়া যাইত। তাই, তাহার 
দ্বিতীয় প্রস্থ বক্তৃতার সময় অপর একটি খুব বড় হল ( [801501. 
90016 81:91) ) ভাড়া করা হ্য়। এই হলটিতে পনর শতের 
অধিক লোক বসিতে পারিত। এই ছুই প্রস্থ বক্তৃতাগুলির কয়েকটি 
স্বামীজীর “ভ্ঞানযোগ” নামক পুস্তকে সন্নিবেশিত কর। হয়। নিউ 
ইয়র্কের এই সকল বক্তৃতা ব্যতীত, স্বামীজী এইকালে হা্টফোর্ড শহরে 


১। এই চারিখানি পুস্তক মধ্যে একমাত্র "রাজযোগ”ই স্বামীজীর স্বহস্তে 
'লিখিত। বাকী তিনখানির মধ্যে “কর্মযোগ” ও “ভক্তিযোগ” তাহার ক্লাসের 
ভাষণের দ্বারা রচিত। এবং “জ্ঞানযোগ” তাহার কতকগুলি সাধারণ বক্তৃতার 
সংগ্রহ মাত্র। স্বামীজী নিজ হস্তে "রাজযোগ” অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
সাধন করেন। পরে তাহার “জ্ঞানযোগ”ও বহুল পরিমাণে পরিবধিত হয়। 
তিনি দ্বিতীয়বার লগুনে গিয়! যে সকল বক্তৃতা দেন তাছার অনেকগুলি 
'্উছাতে সন্নিবেশিত হয় 
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€ 201313001০9 ) দুইটি এবং ব্রকলিন এখিক্যাল এ্যাসোসিয়েসনে 
আর একটি বক্তৃতা দেন। 

স্বামীজী তাহার বক্তৃতা ও ক্লাসের ভাষণ সকল উপস্থিত মত 
দিতেন এবং উহা! রক্ষ। করিবার জন্য তিনি নিজে কোন চেষ্টা করিতেন 
না। তাই, ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাহার শিষ্য ও বন্ধুগণ 
তাহার বক্তৃতা ও ভাষণ সকল রিপোর্ট করাইবার জন্য একটি উপযুক্ত 
স্টেনোগ্রাফার নিযুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। কিন্তু পর পর ছুইজন 
স্টেনোগ্রাফার রাখিয়া তাহারা দেখিলেন যে, স্বামীজীর বক্তৃতার 
বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় না৷ থাকায় উহারা তাহাকে অনুসরণ করিতে 
পারিতেছেন না । পরিশেষে দৈবক্রমে ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দের জানুআরি 
মাসের মধ্যভাগে জে জে গুডউইন (]. 7. 30০01) ) নামে ইংলও 
হইতে নবাগত একজন অল্পবয়স্ক ও অবিবাহিত ইংবেজ স্টেনোগ্রাফার 
পাওয়া গেল এবং তিনি স্বামীজীর বক্তৃতা ও ক্লাসের ভাষণ সকল 
পরিপূর্ণ ও নিভূরলভাবে লিখিয়া লইতে সক্ষম হইলেন । 

শুধু ইহাই নহে। স্বামীজীর সংস্পর্শে আসিয়া গুডউইন 
অত্যল্লকালের মধ্যে সংসারে বিরাগসম্পন্ন হইয়া তাহার নিকট হইতে 
দীক্ষা লইলেন এবং ফেব্রুআরি মাসের শেষের দিকে স্বামীজী তাহাকে 
ব্রহ্ষচ্য দান করিলেন। গুডইনের গুরুভক্তির কোন সীমা ছিল না৷ 
তিনি স্বামীজীর বক্তৃতা ও ভাষণগুলি লইয়! দিবারাত্র পরিশ্রম 
করিতেন। প্রতিদিন এগুলি সঙ্কেতলিপিতে লিখিয়া লইয়া, তিনি 
উহা! এ একদিনেই টাইপ করিয়৷ সংবাদপত্রে ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া 
দিতেন। ইহা! ব্যতীত, তিনি স্বামীজীর কায়িক সেবাও করিতেন । 
এবং তাহার সহিত তিনি ১৮৯৬ খুষ্টাব্বের মার্চ মাসে ডেব্রয়েট ও 
বোষ্টনে এবং পরে ইংলণ্ডে ও ভারতে যান। ভারতে গিয়া তাহার 
মৃত্যু হয়।( ১৮৯৮, ২রা জুন )। স্বামীজী তাহাকে বিশেষ স্নেহ 
করিতেন ও তাহার সম্বন্ধে অনেক সময়ে বলিয়াছেন, “আমার বিশ্বাসী 
গুডউইন (195 1510010] 0০010) )1৮ গুডউইনের মৃত্যু 
হইলে তিনি ছুঃখের সহিত বলেন, “আমার ডান হাত ভেঙ্গে গেল। 
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আমার ক্ষতি অমেয় |” বস্ততঃ স্বামীজীর বক্ৃতাবলী প্রধানতঃ 
গুডউইনই রক্ষা করেন এবং তাহারই পুণ্যকর্মের ফলে আমরা তাহার 
সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর (০091091906 ০0110 ) অতুলনীয় বক্তৃতা সকল 
পাঠ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেছি। 

যাহ! হউক, স্বামীজী তাহার পূর্বোক্ত দ্বিতীয় প্রস্থ রবিবাসরীয় 
বক্তৃতা ২৪শে ফেব্রুআরি তারিখে শেষ করেন। তৎ্পূরে ২০শে 
ফেব্রুআরি, বৃহস্পতিবার, তিনি কতিপয় যুবক ও যুবতীকে 
ন্ত্রীক্ষা দেন। এবং উহার পূর্ববর্তী বৃহস্পতিবার (১৩ই ফেব্রুআরি) 
তিনি ডাঃ স্ট্রীট, নামে একজন ভক্তিমান শিষ্যকে সন্ন্যাস) দিয়া 
যোগানন্দ নাম দান করেন। আর এই সময়েই তাহার রাজযোগ, 
কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ সন্বন্বীয় ক্লাসের ভাষণও শেষ হয়। এবং 
গুডউইন তাহা টাইপ করিয়। পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তুত 
করিয়। রাখেন | 

এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে ইহার পরের সংবাদ স্বামীজীর ছুইখান। পত্র 
হইতে পাওয়া যায়। তিনি তাহার ২৯শে ফেব্রুআরি তারিখের এক 
পত্রে লিখিয়াছেন, “ কর্মযোগ' প্রকাশিত হইয়াছে, 'রাজযোগ' 
ছাপা হইতেছে।” তৎপর তিনি তাহার ১৭ই মার্চ তারিখের একখানি 
পত্রে লিখেন, “ 'ক্নযোগ” 'রাজযোগ'? ও 'জ্ঞানযোগ" এবং তাহার 
রবিবাসরীয় বক্তৃতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে ।” ক্তিযোগ? এইগুলির 
অল্প. পরেই বাহির হয় । 

উক্ত পত্র ছইখানি হইতে আরও জানা যায় যে, এই পুস্তকগুলি 
প্রকাঁশ করিবার জন্য নিউ ইয়র্কে একটি কমিটি গঠিত হয়। এবং 
তাহারাই এ সকল সম্কেতলিপিতে লেখাইবার, টাইপ করাইবার ও 
ছাঁপাইবার সকল খরচ দেন। এই জন্ স্বামীজী এ পুস্তকগুলির 
সকল স্বত্ব এ কমিটিকে দান করেন । কমিটির প্রধান অর্থসাহায্যকারী 


'ছিলেন মিসেস বুল ও মিসেস লেগেট ৷ 


১।..ডাঃ দ্ীট স্বামীজীর নিউ ইয়র্কের ক্লাসের একজন উৎসাহী ছাত্র ছিলেন ॥ 
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এই পুস্তক কয়খানি প্রকাশ হইলে স্বামীজীর ঘাড়ের একটি বড় 
বোঝা নামিয়া যায়। এই জন্য তিনি কিরূপ ব্যাকুল ছিলেন তাহ! 
তাহার ১৮৯৫ বুষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের একখানি পত্র হইতে 
বোঝ। যায়। এ সময়ে তিনি একটি বক্তৃতা দিবার জন্য হার্ভার্ড 
( বিশ্ববিগ্ঠালয়ের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের ) ফিলজফিক্যাল ক্লাবের দ্বারা 
নিমন্ত্রিত হইলে, তাহা রক্ষা করিবার উপস্থিত অস্থবিধ! সম্বন্ধে তিনি 
এ পত্রে লিখেন, “আমি ( ধর্মের প্রধান মার্গগুলি সম্বন্ধে) কয়েকখানি 
পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, যাহা আমি (এ দেশ হইতে ) চলিয়া 
গেলে এখানকার কাজের ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে । আমি 
যাইবার পূর্বে চারিখানি ছোট বই আমার দ্রুত শেষ করিতে হইবে |” 

যাহ। হউক, স্বামীজী তাহার রবিবাসরীয় বক্তৃতা সমাপ্ত করিবার 
পর, তিনি তাহার আমেরিকার কার্ষের জন্য এক দিকে যেমন উক্তরূপে 
তাহার বই কয়খানি প্রকাশ করিলেন, অন্তদিকে তেমনি (এ কার্ষেরই 
দায়িত্ব বহনের জন্য) তিনি নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইট (77175 
ড৬০৪167 9০901665 ০ টি€আ্ম ০1) নামে একটি প্রতিষ্টান 
গঠন করিলেন। ইহার কাজ হইল বেদান্ত প্রচার করা, উহা। 
ব্যবহারিক জীবনে অনুশীলন কর এবং উহার তত্বসকল সকল ধর্মের 
উপর প্রয়োগ কর।। তাই, এই সোসাইটি সকল ধর্মের লোককেই 
ইহার সদন্ত হইতে সাদর আহ্বান জানাইলেন । এবং পরধর্ম-সহিষুতা, 
ও সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়। গ্রহণ কর! ইহার মুল কর্মনীতি হইল । 
ইহার সভ্যগণ “বৈদাস্তিক” ( ৬ ৪৭৪0105 ) বলিয়। পরিচিত হইলেন 
এবং তাহারা নিয়মিতভাবে একত্রিত হইয়া ইহার কার্য চালাইতে 
লাগিলেন । এই প্রতিষ্ঠানটি আজিও বিদ্যমান আছে ও রামকৃষ্ণ 
মিশনের সাধুগণের সাহায্যে পরিচালিত হইতেছে । 

এইভাবে নিউ ইয়র্কের প্রধান কাজগুলি সুসাধিত হইলে, স্বামীজী 
আমন্ত্রিত হইয়। মাচ মাসে ছুই সপ্তাহের জন্য ডেট্রয়েটে গিয়া সেখানে 
ক্লান করেন ও বক্তৃতা দেন। ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা; 
ইতিপূর্বে ডেট্রয়েটের ঘটনাবলী আলোচনাকালে দিয়াছি। 

২৯ 
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ডেউ্রয়েট হইতে ত্বামীজী ( সম্ভবতঃ নিউ ইয়র্ক হইয়1 ) বোষ্টন ও 
উহার উপকগস্থিত ক্যামব্রিজে যান । আমরা দেখিয়াছি, ক্যামত্রিজের 
হার্ভার্ড বিশ্ববিগ্ঠালয়ের ফিলজফিক্যাল বিভাগের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের 
ক্লাবে (01500802 [1711050101)1091 99016 01771855910 
[07915615105 ) বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে একটি বক্তৃত। দিবার জন্য তিনি 
গত ডিসেম্বর মাসে (১৮৯৫) আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এখন এ 
আমন্ত্রণ রক্ষার্থ ই তিনি সেখানে গিয়া ২৫শে মাচ তারিখে এ বক্তৃতা 
দেন। বক্তৃতাটি এত উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল যে উহা! শ্রবণ করিয়া। এ 
বিশ্ববি্ালয়ের কর্তৃপক্ষ তাহাকে সেখানে প্রাচ্য-দর্শনের চেয়ার গ্রইণ 
কৰিতে অনুরোধ করেন । কিন্ত স্বামীজী সন্ন্যাসী বলিয়৷ উহা! গ্রহণ 
করিতে অস্বীকার করেন। 

জান। যায়, এ বক্তৃতাটির পূর্বে বা পরে স্বামীজী বোষ্টনে আরও 
একটি বক্তৃত। দিয়াছিলেন। (বিষয়__সর্বজনীন ধর্মের আদর্শ : [76 
[02815 ০01 ৪. 00710152158] 7২০110101) ) | 

বোষ্টন হইতে স্বামীজী চিকাগো যান এবং সেখানে কিছুদিন 
থাকিয়৷ ক্লাস গ্রহণ করেন ও সম্ভবতঃ কয়েকটি বক্তৃতাও দেন । এবার 
তাহার চিকাগেো৷ যাইবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হেল পরিবার ও শহরের 
অপর বন্ধুগণের সহিত আমেরিকা ত্যাগের পূর্বে একবার শেষ সাক্ষাৎ 
করিয়া যাওয়। । ঃ 

চিকাগেো। হইতে স্বামীজী এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে নিউ 
ইয়র্কে ফিরিলেন। এবং আমেরিকা ত্যাগের পূর্বে তিনি তাহার ধনী 
শিষ্ত ও বিশ্বস্ত বন্ধু মিঃ লেগেটকে তাহার নব-গঠিত নিউ ইয়র্ক বেদান্ত 
সোসাইটির সভাপতি করিলেন । সোসাইটির অপর পদগুলিতেও 
তাহার অপর দীক্ষিত শিষ্যগণই নিযুক্ত রহিলেন। উহার এই কালের 
উৎসাহী কমীদের মধ্যে মিস্‌ মেরী ফিলিপৃস্ঃ মিসেস্‌ আর্থার স্মিথ, 
মিঃও মিসেস ওয়ালটার গুড ইয়ার এবং বিখ্যাত গায়িকা মিস্‌ এমা 
থার্সবি প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । | 

স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালে এই সোসাইটির কার্য যাহাতে উত্তম- 
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ভাবে চলিতে পারে তজ্জন্ত তিনি গত কয়েকমাস ধরিয়া তাহার 
উপযুক্ত শিষ্যগণকে বিশেষভাবে প্রস্তত করিতেছিলেন। এবং তাহার 
ফলাফল লক্ষ্য করিয়া তিনি এখন মিস্‌ ওয়াল্ডোকে (পরে, সিষ্টার 
হরিদাসী ) রাজযোগ শিক্ষাদানের ভার ও ক্ষমতা অর্পণ করিলেন। 
এবং স্বামী কৃপানন্দ, অভয়ানন্দ, যোগানন্দ ও কতিপয় ত্রদ্মচারীকে 
বেদান্ত প্রচারে নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন । এই সকল ব্যতীত, 
তিনি তাহার আমেরিকার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্ত আরও একটি 
পাকা ব্যবস্থা করিলেন । 

ইংলণ্ডে থাকিতে তিনি সেখানে তাহার অনুপস্থিতিকালে কাজ 
করিবার জন্য তাহার একটি সন্ন্যাসী গুরুভাইকে লগ্নে আসিতে চিঠি 
লিখেন ও তাহার খরচ বাবদ কিছু টাকাও পাঠান। তারপর তিনি 
সেখানে থাকিতেই অপর এক পত্রে লিখেন, তাহার আমেরিকার 
কাজের জন্যও আর একজন সন্ন্যাসীকে দরকার হইবে । এখন তাহার 
আমেরিকা ত্যাগের সংকল্পে সে প্রয়োজন জরুরী হইয়াছে । তাই, 
কিছুদিন পূর্বে তিনি শিশ্তগণের অনুরোধে স্বামী আরদানন্দকে 
আবশ্যকীয় উপদেশ সহ অবিলম্বে লগ্নে রওনা হইতে লিখেন । এবং 
তিনি আমেরিক। থাকিতেই তাহার রওন। হইবার সংবাদ পাইয়। স্থির 
করেন যে, তিনি লগ্নে পৌছিয়া তাহাকে সেখানে কিছু শিক্ষা ও 
শিক্ষণ দিয়। আমেরিকায় পাঠাইবেন। এইভাবে তিনি সকল দিক 
দিয়া তাহার অনুপস্থিতির সময়ে আমেরিকার কাজ চালাইবার 
ন্ব্যবস্থা করেন । এবং তারপর তিনি শিল্ ও বন্ধুগণের নিকট হইতে 
বিদায় লইয়। ও গুডউইনকে সঙ্গে করিয়৷ ধার্য দিনে (১৫ই এপ্রিল, 
১৮৯৬ ) ইংলণ্ডে রওনা হইলেন । 


এই যাত্রার সঙ্গে স্বামীজীর জীবনের একটি বড় অধ্যায় শেষ 
হইল। পৌনে তিন বৎসর পূর্বে তিনি নামহীন, পরিচয়হীন ও সম্পূর্ণ 
নির্বান্ধব অবস্থায় আমেরিকার চিকীাগে! মহানগরীতে প্রবেশ 
করিয়াছিলেন। নূতন অপরিচিত দেশ, _অতুল পাধিব শক্তি, এসব 
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ও জ্ঞান-গরিমার ওঁজ্জল্যে ঝল্মল্‌ করিতেছে । চতুর্দিকে প্রাচ্ধ, 
ভোগের অপার জস্ভার; জনগণ ক্ষিপ্র, সাহসী, কর্নতৎ্পর, 
মহাবৃদ্ধিমান । দেখিয়া স্বামীজী বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন । তিনি 
কোন্‌ দুর্বল, নিরন্নের দেশ হইতে এই মহৈশ্র্ষশালী দেশে ধর্ম প্রচার 
করিতে আসিয়াছেন ! 

কিন্তু তবুও তিনি ফিরেন নাই-_ফিরিতে পারেন নাই। কারণ, 
তিনি আসিয়াছিলেন তাহার গুরু ও ঈশ্বরের আদেশে এবং তাহার 
নিজ অন্তরেরও এক অপার অহেতুক করুণার প্রেরণায় । লক্ষ্য-_ 
ভারত ও সর্বজগতের কল্যাণের জন্য বেদান্ত সত্যের দ্বারা সমগ্র পৃথিবী 
বিজয় । তাই, ঘোর নেরাশ্ঠের মধোও দৃঢ় থাকিয়া তিনি তাহার 
উদ্দেশ্য সাধনের পথ খু'জিতে লাগিলেন । 

অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে ও ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার সে পথ 
কিভাবে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইয়াছিল তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়? 
আসিয়াছি। তাহার প্রথম পায়ে আমরা দেখিয়াছি তিনি এক 
বিস্ময়কর ক্ষমতা! প্রকাশ করিয়া চিকাগোর ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্ম ব! 
বেদান্তের বিজয় পতাকা উডডীন করেন। এবং তারপর তিনি বিদ্যুৎ- 
গতিতে আমেরিকার স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া বক্তৃতা দিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। আমেরিকার সবশ্রেণীর জনগণ মন্্রমুগ্ধের হ্যায় 
তাহার বার্ত। শুনিল, হিন্দুধর্ম ও বেদান্ত যে কি তাহা জানিল এবং 
জানিয়। তাহার জয়ধ্বনিতে দিক মুখরিত করিল। তাহার এই জয়- 
যাত্রার পথে যে কোন বাধা উঠে নাই তাহা নয় । কিন্তু তাহা সবই 
তাহার প্রবল শক্তিক্োতের খরপ্রবাহে তৃণের ম্যায় ভাপিয়া গেল। 
তিনি জয়ী হইলেন। 

এ জয়ের উপস্থিত ফল কি দেখা গেল? আমেরিকার শত শত 
নরনারীর হৃদয়ে তাহার নিক্ষিপ্ত এক নুতন আধ্যাত্মিক শক্তিবীজ 
অস্কুরিত হইয়| উঠিল.। তাহারা ভারতের এই সন্ন্যাসীর নিকট হইতে 
আরও জ্ঞান, আরও নিকট তর শিক্ষা ও সাহায্য কামনা করিতে আরম্ভ 
করিল। এই আশ্চর্য পরিণতি শুধু যে তাহার বক্তৃতার বাহ্‌ উৎ্কর্ধতার, 
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দ্বার! সম্ভব হইয়াছিল তাহা নয়। তাহার বক্তৃতার সহিত ছুটিয়া 
চলিত ( ইহা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি ) তাহার প্রাণ বা! প্রাণের 
কর্বার আধ্যাত্মিক শক্তি। এবং এই মহা প্র।ণ-শক্তিরই স্পর্শ-প্রভাবে 
ভাহার শ্রোতাগণ নিমেষেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে এক উচ্চ অজান। 
অনুভূতির লোকে আরোহণ করিত। এই আশ্চর্য বিষয়টি সন্বন্ধে 
আমেরিকার বহু নরনারী তাহাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতার বর্ণশা 
রাখিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তত্বরপ আমরা এখানে উহার মাত্র একটি 
হইতে কিছু উদ্ধৃতি নিয়ে দিলাম । 

মিসেম এল ভুইলার উইল্কক্স (115. [119 ড/1)6০16 
৬/1100% ) আমেরিকার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক। ১৯০৭ 
শ্বীষ্টাব্ধে তিনি আমেরিকার একটি সংবাদপত্রে লিখেন__ 

“বারো বৎসর পূর্বে এক সন্ধ্যায় আমি শুনিলাম, আমার নিউ 
ইয়র্কের বাড়ীর সন্নিকটে বিবেকানন্দ নামে ভারতের একজন দার্শনিক 
বক্তৃতা দিবেন । 

“কৌতৃহলবশতঃ আমি ও আমার স্বামী এ বক্তৃতা শুনিতে 
গেলাম এবং শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়! দশ মিনিট না যাইতেই আমর। 
এমন এক নুক্ষস, প্রাণময়, আশ্চর্য স্তরে উন্নীত হইলাম যে, আমর! 
মন্ত্রমুগ্ধ ও প্রায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া বক্তৃতার শেষ পর্যন্ত বসিয়৷ রহিলাম । 

“বক্তৃতাটি যখন সমাপ্ত হইল, তখন আমরা জীবনের দৈনন্দিন 
খাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে নূতন সাহস, নূতন আশ।, নুতন বল, 
ও নৃতন বিশ্বাস লইয়া বাহিরে আসিলাম। আমার স্বামী বলিলেন, 
“এই সেই দর্শন ভগবানের সেই ধারণ।ঃ সেই ধর্ম, যা আমি খুজে 
€ড়াচ্ছি। এবং তারপর মাসের পর মাস তিনি আমার সহিত স্বামী 
বিবেকানন্দের পুরাতন ধর্মের ব্যাখ্য। শুনিতে ও তাহার আশ্চর্য মন 
হইতে সত্যের মণি সকল এবং শক্তি ও আত্মনির্ভরতার চিন্তা সমূহ 
কুড়াইতে গিয়াছেন। এই সময়টা ছিল সেই ভীষণ আধিক বিপর্যয়ের 
ভয়ঙ্কর শীতকাল, যখন বন্ধ ব্যাক্ক ফেল পড়িয়াছে, স্টকের দাম নাষমাত্র 
ধড়াইয়াছে, ব্যবসায়ীগণ নৈরাশ্ঠের অন্ধকারে ঘুরিয়া রেড়াইতেছে এবং 


888 স্বামী ৷ববেকানন্দ 


মনে হইতেছে সমস্ত জগতে যেন একটা ওলটপালট ঘটিয়াছে। (এই 
অবস্থায়) কখন কখন ছুঃশ্চিন্তা ও উদ্বেগে কয়েকটি বিনিদ্র রজনী 
কাটাইবার পর আমার স্বামী আমার সহিত স্বামী বিবেকানন্দের 
বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছেন এবং তাহা শুনিয়। বাহিরে আপিয়। শীতের 
অন্ধকারে রাস্তায় চলিতে চলিতে হাসিয়া বলিয়াছেন, “এখন সব ঠিক 
হয়ে গেছে। আর ছুৃশ্চিন্তা করবার কিছু নেই। আর আমিও 
আত্মার এ একই উচ্চতর অনুভূতি ও প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া আমার 
কর্তব্য ও সখের কাজগুলির মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছি।” | 

এইভাবে স্বামীজী নিজ অমেয় আধ্যাত্মিক শক্তির প্রবাহ ছুটাইয়া 
আমেরিকার জীবনে এক যুগান্তর আনিবার পথ করিলেন বটে । কিন্তু 
এই অপরিমিত শত্তি-খরচের গুরুশ্রমে তিনি নিজে-তীহাঁর দেহ- 
যন্ত্রের দিক দিয়া নিঃশেষ হইয়। চলিলেন। ১৮৯৩ শ্রীষ্টাব্দের জুলাই 
মাসে তিনি যখন প্রথম আমেরিকায় পৃদার্পণ করিয়াছিলেন, তখন 
তিনি ছিলেন পুর্ণ যৌবনের স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্যের অপূর্ব মুতি। 
আর তাহার মাত্র পৌনে তিন বৎসর পরে তিনি যখন ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের 
১৫ই এপ্রিল তারিখে দেশে ফিরিবার পথে দ্বিতীয়বার ইংলগ্ডে যাত্রা 
করিলেন, তখন তিনি গুরুতররূপে ক্লান্ত, অন্স্থ ও ভগ্রস্বাস্থ্য | 
অত্যধিক পরিশ্রমে ও অপরিমিত শক্তিব্যয়ে তাহার স্সায়ুগুলি এমন 
ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে তীহার স্বাস্থ্য আর ফিরিতে পারে নাই। 
আমেরিকার ডাক্তারগণ বলেন তিনি স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভূগিতেছেন । 
তথাপি দেখা যাইত, তাহারই মধ্যে প্রয়োজন হইলেই তিনি বিপুল 
উদ্যমে তাহার কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন । 

যাহ! হউক, আমর] দেখিয়াছি বসরাধিক কাল নিরবচ্ছিন্নভাকে 
নান। স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বক্তৃতা দিবার পর, তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 
জানুআরি মাসে তাহার কার্ধধারা পরিবর্তন করিয়া নিউ ইয়র্ক শহরে 
থাকিয়৷ ( লোক তেয়ারীর জন্য ) নিয়মিতভাবে ক্লাস করিতে. আরম্ভ 
করেন। এবং তৎসঙ্গেই তাহার আমেরিকার কার্ষের দ্বিতীয় স্তর 
আরস্ত হয়। এই স্তরের কার্ধে তিনি যে সফলতা লাভ করেন তাহ! 
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অতীব বিশ্ময়কর। মাত্র ৭৮ মাস ক্লাস করিয়াই তিনি ভোগৈস্বর্ষপূর্ণ 
আমেরিকার মাটিতে ভারতীয় ধারায় অন্ততঃ দ্বাদশ জনকে মন্ত্রশিষ্য 
করিলেন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে ব্রহ্ষচর্য ও ছুইজনকে 
সন্ন্যানও দিলেন । এবং তগুপর ১৮৯৬ শ্বীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে 
ইংলগ্ডে যাত্রা করিবার পূর্বে, তীহার দীক্ষিত ও ব্রহ্মচর্য-প্রাপ্ত শিষ্কের 
সংখ্যা হয় প্রায় দ্বিগুণ কি আরও বেশী এবং সন্ন্যাসী শির 
সংখ্য। হয় তিন। 

ইহা ছাড়া, আহমরিকায় এইকালে তাহার সমর্থক, সাহায্যকারী বা 
অনুগামী ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল অগণিত। ইহাদের মধ্যে খ্যাতনামা 
কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, চিকিত্সক, আইনজীবী প্রভৃতি নান৷ 
শ্রেণীর অনেক পদস্থ ও প্রভাবশালী -ব্যক্তিও ছিলেন। এই সকল 
হইতে স্মুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, স্বামীজীর প্রচার আমেরিকার উপর কি 
গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । এবং আমরা দেখিতে পাই, এ 
প্রভাব আজিও এক অক্ষয় আশীবাদের মত এ দেশের মানসিক ও 
আধ্যাত্বিক জীবনে সমভাবে ক্রিয়াশীল হইয়া! আছে। 

দেখা যায় ১৮৯৫-৯৬ শ্রীষ্টাব্ডে স্বামীজী পূর্বোক্তরূপে নিউ ইয়র্কে 
ক্লাস করিয়া ও মাঝে মাঝে বক্তৃতা দিয়া যে আশ্চর্য সফলত। অর্জন 
করেন, তাহার বর্ণনা ও প্রশংসায় নিউ ইয়র্কের সংবাদপত্রগুলি মুখর 
হইয়া উঠে এবং তৎসন্বন্ধে তিনি নিজে (১৮৯৬ গ্রীষ্টাব্দবের ১৭ই 
ফেব্রুমারি তারিখের ) এক পত্রে লিখেন, "আমি আমেরিকান 
সভাতার প্রাণকেন্দ্র নিউ ইয়র্কে জাগাইতে পারিয়াছি। কিন্ত 
ইহার জন্য আমার প্রচণ্ড সংগ্রাম করিতে হইয়াছে ।***আমার যাহ! 
কিছু ছিল তাহা প্রায় সবই আমি এই নিউ ইয়র্কের কাজে ও 
( প্রথমবার ) ইংলগ্ডে গিয়া ব্যয় করিয়াছি । এখন কাজের অবস্থ। 
এরূপ দাড়াইয়াছে যে উহা! আপনিই চলিতে থাকিবে ।” 

তাই অন্বস্থ হইলেও, এই সফলতার তৃপ্তি লইয়াই তিনি 
(ভারতবর্ষে কিরিবার পথে) দ্বিতীয়বার ইংলগ্ডে যাত্রা! করেন। 
তাহার আশ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্্র লগুনেও যদি তিনি নিউ 
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ইয়র্কের স্যায় সাফল্য অর্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে ইংরেজিভাষা- 
ভাষী পাশ্চাত্য জগতের সমস্ত জনগণের নিকট তাহার বাণী 
পৌছাইবার পথ স্মুগ্রশস্ত হইবে এবং কালে-যথাসময়ে-_তাহা। 
তাহাদের নিকট ও পৃথিবীর সর্বত্রই পৌছিবেই। 


একত্রিশ 
কামীজীর আমেরিকা-বাসকাজীন 


কয়েকটি অবশিষ্ট কথ। 


প্রথমবার আমেরিকায় আসিয়! স্বামীজী পৌনে তিন বগুসর 
€ ১৮৯৩ শ্রীষটাব্ের ২৭/২৮ জুলাই হইতে ১৮৯৬ সনের ১৪ই এপ্রিল 
পর্বস্ত ) বাস করেন। "মাঝে মাত্র সাড়ে তিন মাস ( ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দের 
১৭ই আগস্ট হইতে €৫ই ডিসেম্বর পর্বস্ত ) ইংলও ভ্রমণের জন্য বাহিরে 
ছিলেন। তাহার এই আমেরিক! বান ও থাকার জয়-যাত্রার 
কাহিনী আমর! যথাসস্তব ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। এবং এ বর্ণনা যাহাতে সরল ও স্বচ্ছ থাকে তজ্জন্ত 
আমর! একালের কতকগুলি আনুসঙ্গিক ঘটন। উহাতে উল্লেখ করি 
নাই। তাই, এখন এই অধ্যায়ে এ সকলের কিছু কিছু যথাসম্ভব 
সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিয়া আমরা আমেরিকার কাহিনী সম্পূর্ণ 
করিবার প্রয়াম পাইলাম । 

ভারতবর্ষে ফিরিয়া স্বামীজী তাহার কতিপয় অন্তরঙ্গ 
শিষ্যের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন, আমেরিকা থাকাকালে তাহার 
মধ্যে কতকগুলি সুক্ষ শক্তি বা অনিমাদি বিভূতি প্রকাশ পায়। তবে 
তিনি তাহা কচিৎ ব্যবহার করিয়াছেন এবং তাহাও গুরুতর প্রয়োজন 
ব্যতীত কখন করেন নাই। তিনি ইচ্ছ৷ করিলেই শুধু স্পর্শ দ্বারাই 
লোকের জীবনের গতি পরিবর্তন করিয়া দিতে পারিতেন। দুরে যাহ 
'ঘটিতেছে তাহা! তিনি দেখিতে পাইতেন এবং লোকের চিন্তা ব! 
অভিসন্ধি সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিতেন। অনেক সময়ে তাহার 
ছাত্রগণ যে সকল প্রশ্ন, সমস্তা বা সংশয় তাহার দ্বারা মিটাইয়া 
লইতে ইচ্ছা! করিয়াছেন, তাহা তাহার। মুখে প্রকাশ করিবার পূর্বেই 
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তিনি তাহার জবাব ও মামাংসা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হ্হা 
ব্যতীত, তিনি অপরের অতীত জীবন অধ্যয়ন করিতে পারিতেন। 
এবং দৃষ্টি মাত্রে লোকের সঞ্চিত মনোভাবগুলি বুঝিতে পারিতেন। 

আমর! পূর্বে প্রনঙ্গক্রমে দেখিয়াছি, স্বামীজী থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ 
পার্কে কিভাবে মিসেস্‌ ফাঙ্কে ও মিম্‌ ক্রিষ্টিনের মন অধ্যয়ন করিয়া- 
ছিলেন। ইহার আর একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ । চিকাগোর একটি ধনী 
নাগরিক স্বামীজীর কথিত যোগ-শক্তিতে বিদ্রেপের সহিত অধিশ্বাম 
প্রকাশ করিয়া তাহাকে তাহা প্রমাণ করিতে আহ্বান করেন। বলেন, 
“মশাই, আপনি যা বলছেন তা যদি সত্য হয়, ত। হ'লে আমার মনের 
গঠন বা! অতীত জীবন বলুন।” স্বামীজী মুহুর্তের জন্য একটু ইতস্তঁতঃ 
করিয়া, এ লোকটির চোখের উপর চোখ রাখিলেন এবং এমন অন্তর্ভেদী 
দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়। রহিলেন যে ভদ্রলোকটি নিমেষে ভয় 
পাইয়। বলিয় উঠলেন, “ম্বামীজী, আপনি আমার কি করছেন? 
আমার মনে হচ্ছে আমার সমস্ত আত্ম মথিত হচ্ছে এবং আমার 
জীবনের সকল গোপন জিনিসই উজ্জ্বল রঙে উপরে উঠে আসছে ?” 
তাহাকে এরপ সন্ত্রস্ত দেখিয়া স্বামীজী সম্ভবতঃ সেদিন এ কার্য হইতে 
বিরত হন। কারণ ঘটনাটির বিবরণ এখানেই শেষ হইয়াছে । 

যাহা হউক, এরূপ সব শক্তিবিকাশের মূল্য যে খুব বেশী তাহা 
নয়। স্বামীজী বলিতেন উহা! আধ্যাত্মিকতার কোন লক্ষণ নয় এবং 
তিনি নিজে এ সকল শক্তি ব্যবহার করিতে বরাবরই উদাসীন 
রহিয়াছেন। তাহ! হইলেও এ সংক্রান্ত আর একটি কাহিনী নানা 
কারণে এখানে উল্লেখযোগ্য । 

জগদ্বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ড (98191) 
72117172106) এবং এরূপ বা ততোধিক খ্যাতিসম্পন্ন। ফরাসী গায়িকা 
ম্যাডাম এমা কাল্ভে (01598106 71018 (৪1৬৪)১, বিভিন্ন কারণে 
১। এইকালে কাল্ভের অতুলনীয় গ্লীতাভিনয়ের মোহচ্ছটায় সমস্ত পাশ্চাত্য 


জগৎ তাহার পদানত। এবং তিনি সর্বত্রই স্থানীয় উচ্চতম শ্রেনীর ব্যক্কিগণের 
' দ্বারা নিমন্ত্রিত ও আপ্যায়িত হইতেছিলেন । 
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গ্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সার! বার্নহার্ড ( গুণমুগ্ধ জনগণের 
দেওয়া নাম--01১৪ 10151172 581581 ) স্বামীজীর নিকট তাহার 
প্রচারিত দর্শনের মহান শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করেন। আর ম্যাডাম 
কালভে উহার আরও উচ্চ প্রশংসার সহিত তাহার জীবনের একটি 
মর্মস্পর্শী কাহিনী রাখিয়া গিয়াছেন। কাহিনীটি সংক্ষেপতঃ এই-_- 

১৮৯৪ শ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি অপের। কোম্পানির সহিত 
ম্যাভাম কালভে চিকাগো আসেন । তখন নানা ব্যক্তিগত কারণে 
তাহার মন ছিল গুরু তররূপে ক্ষতবিক্ষত । তছুপরি চিকাগে! আসার 
অল্প পরেই তাহার একমাত্র কন্ত। হঠাৎ একদিন আগুনে পুডিয়া৷ মার! 
যায়। ইহাতে কালভে একেবারে ভাঙ্গিয়৷ পড়েন এবং মনের অসহ্য 
ছুঃখ-অবসাদে আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ঠিক এই সময়েই 
তাহার একটি চিকাগোর বাঙ্গবী তাহাকে এ কার্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া 
শাস্তির জন্য স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দিতে থাকেন। 
স্বামীজী তখন তাহাদের বাড়ীতেই (সম্ভবতঃ হেলদের বাড়ী নয়) 
অবস্থান করিতেছিলেন। পরিশেষে কালভে একদিন স্বামীজীর 
সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এ বাড়ীতে যান এবং এ সাক্ষাতের 
বর্ণনা! তিনি নিজে এইভাবে দিয়াছেন : | 

“আমি এমন একটি লোককে জানার সৌভাগ্য ও আনন্দ লাভ 
করিয়াছি, যিনি সত্যই ঈশ্বরের সঙ্গে চলিতেন-__এক মহান পুরুষ, 
খষি, দার্শনিক ও খাঁটি বন্ধু। আমার আধ্যাত্মিক জীবনের উপর 
তাহার প্রভাব ছিল স্থগভীর । তিনি আমার সম্মুখে নৃতন দৃষ্টিক্ষেত্র 
সকল খুলিয়। দিয়া আমার আধ্যাত্মিক ভাব ও আদর্শসকল প্রসারিত 
ও একাভূত করিয়া দিয়াছেন। আমার আত্মা চিরদিন তাহার নিকট 
কৃতজ্ঞ থাকিবে । 

“এক বতসর তিনি যখন, চিকাগোতে বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখন 
আমি সেখানে ছিলাম । এবং এ সময়ে আমি শরীর-মনে অত্যন্ত 
অবসন্ন থাকায়, আমি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা স্থির করিলাম 
কারণ, আমি দেখিয়াছিলাম আমার কয়েকটি বন্ধুকে তিনি কিভাকে 
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সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার সাক্ষাতের জন্য একটি দিন ধার্ধ 
করা হইল এবং আমি তাহার বাসায় পৌছিলে আমাকে অবিলম্বে 
তাহার বসিবার ঘরে লইয়া যাওয়া হইল । আমাকে পূর্বেই বলিয়া 
দেওয়। হইয়াছিল, তিনি আমার সহিত কথা না বল পর্বস্ত আমি যেন 
কোন কথা না বলি। তাই আমি একটু কালের জন্য নীরবে তাহার 
সম্মুখে দাড়াইয়া রহিলাম। তিনি তখন ধ্যান করিবার.ভাবে বসিয়। 
ছিলেন, তাহার গৈরিক পোশাকটি সরলরেখায় মেঝের উপর ঝুলিয়! 
পড়িয়াছিল, তাহার পাগড়িপরা মাথাটি সাম়্ের দিকে ঝুঁকিয়া ছিল 
এবং তাহার চোখ ছুটি ছিল ভূমির উপর নিবদ্ধ। একটু পরে তিনি 
চোখ না তুলিয়াই বলিলেন, “বাছা, কি (ভীষণ) কষ্টদায়ক অবস্থা 
তোমাকে ঘিরেছে! শান্ত হও, এ একান্ত প্রয়োজন ।' 

“তারপর এই লোকটি, যিনি আমার নামও জানিতেন না, অতি 
ধীর, অনাসক্ত ও অনুচ্চ স্বরে আমার জীবনের গোপন সমস্তা ও 
উদ্বেগগুলির কথ! বলিলেন। আর তিনি এমন সব কথা বলিলেন 
যাহা! আমার নিকটতম বন্ধুগণও জানিতেন না। আমার মনে হইল 
এ এক অদ্ভূত, অলৌকিক ব্যাপার ! 

“আমি পরিশেষে প্রশ্ন করিলাম, আপনি কি করে এসব কথা 
জানলেন? আমার বিষয় কে আপনাকে বলেছে ?' 

“তিনি ঈষৎ হাসিয়। আমার দ্িকে চাহিলেন, যেন আমি একটি 
শিশু ও বোকার মত একটি প্রশ্ন করিয়াছি । শান্তভাবে বলিলেন, 
“তোমার কথা কেউ আমাকে বলেনি। তুমি কি মনে কর, তা বলা 
প্রয়োজন ? আমি এসব একখানা খোলা বই'এর মত তোমার 
ভিতর পড়েছি ।' 

“পরিশেষে আমি বিদায়ের জন্ত উঠিয়। দাড়াইলে তিনি বলিলেন, 
“ও সব ভুলে যাও। আবার স্ফৃতি ও আনন্দযুক্ত হও। তোমার 
স্বাস্থ্য গড়ে তোলো । নীরবে হুঃখের কথা ভেবো না। তোমার 
অস্তরের আবেগগুলিকে কোন আকারের একটা শান্ত প্রকাশ দান 
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কর। তোমার আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য ইহা দরকার । তোমার 
ব্যবসার বিদ্যাও এ চায় ।; 
“তাহার কথা ও ব্যক্তিত্বের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়' 
আমি চলিয়া আসিলাম। আমার মনে হইল তিনি আমার মস্তিষ্ক 
হইতে সমস্ত দুশ্চিন্তা বাহির করিয়া লইয়াছেন এবং তৎস্থলে সেখানে 
তিনি তাহার পরিচ্ছন্ন ও শান্তিদায়ক চিন্তা সকল রাখিয়া দিয়াছেন । 
তাহার শক্তিশালী ইচ্ছার ফলকে ধন্যবাদ_আমি আবার সজীব ও 
গ্রফুল্প হইয়া উঠিলাম |...” 

ইহার পর ম্যাডাম কালভে স্বামীজীর সহিত নানা স্থানে আরও 
অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াছেন। এবং পূর্ব ইওরোপ, তুর্ষ ও 
মিশর প্রভৃতি দেশ ভ্রমণে তাহার সাথী হইয়াছেন । অনেক পরে 
স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ দর্শন করিতে তিনি একবার ভারতবর্ষেও 
আসিয়াছিলেন। 

উপরি-বণিত শক্তি সকল ব্যতীত, স্বামীজীর ভিতর এঁকালে আর 
একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের ক্ষমতাও প্রকাশ পায় | বক্তৃতা সফরকালে 
তাহার প্রায়ই সপ্তাহে বারো হইতে চৌদ্দটি বা আরও অধিক সংখ্যক 
বক্তৃতা দিতে হইত। ইহাতে 'একদ্িকে তাহার শরীর-মন যেমন 
ভয়ানকভাবে ক্লান্ত হইয়া পড়িত, অন্যদিকে তেমনি তাহার শ্রোতাদের 
প্রতিদিন নৃতন কথ শুনানোও একট! কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিত। 
পরিশ্রাস্ত দেহ-মনের অবসাদের মধ্যে তাহার অনেক সময়ে অনুভব 
হইত তাহার মস্তিফও যেন নিঃশেষ হইয়া! গিয়াছে । তাই চিন্তিত 
হইয়া ভাবিতেন, “কি করি। কালকের বক্তৃতায় কি নূতন কথ 
বলব !” এই রকম সব সময়ে তিনি নানা অত্যাশ্চর্ধ উপায়ে সাহায্য 
পাইয়াছেন। কখন কখন তিনি গভীর রাত্রে শখ্যায় শুইয়! শুনিতেন, 
পরের দিন যে সকল চিন্তার উপর ত্বাহার বক্তৃতা করিতে হইবে তাহা 
একটি কণ্ঠস্বর উচ্চৈঃম্বরে তাহাকে বলিয়া দিতেছে । এক একদিন 
মনে হইত এ স্বর যেন দূর হইতে আমিতেছে এবং তারপর ক্রমশঃ 
নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে । আবার কোন কোন দিন উহা! 
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শুনিয়া মনে হইত, কেহ যেন তাহার পার্থে থাকিয়া বক্তৃতা দিয়! 
যাইতেছে । অপর অনেক রাত্রে তিনি শুনিতেন ছুইটি কণ্ঠস্বর তাহার 
সম্মুখে নান। বিষয়ে সুদীর্ঘ তর্ক-আলোচনা করিতেছে এবং পরের 
দিন তিনি দেখিতেন তাহার বক্তৃতায় তিনি এ সকল কথাই বলিয়। 
যাইতেছেন। কখন কখন এ সকল তর্ক-আলোচনায় এমন সব কথ! 
থাকিত যাহ! তিনি পূর্বে কখন চিন্তা বা শ্রবণ করেন নাই। 

এরূপ হইলেও, স্বামীজী বলিতেন, এঁ সকল ব্যাপারের মধ্যে 
অলৌকিক কিছু নাই । উহা! মনের উচ্চতর বৃত্তি সকলেরই স্বতঃস্ফূর্ত 
বিকাশ, তাই সম্পূর্ণরূপে মানসিক। এ সকল সময়ে মনই ট 
গুরু হইয়। কাজ করিয়া যায় । কিন্তু তিনি এই ব্যাখ্যা দিলেও দেখ! 
যায়, ঘটনার পরের দিন পার্থখের ঘরের লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাস 
করিয়াছে, “স্বামী, কাল রাত্রে আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন? 
আমরা অবাক হয়ে শুন্ছিলাম আপনি উচ্চৈঃস্বরে ও উৎসাহের সঙ্গে 
কথা বলছেন।” তাহাদের এই কথ শুনিয়া স্বামীজী শুধু হাসিয়াছেন; 
কোন স্তুস্পষ্ট উত্তর দেন নাই। তবে তিনি তাহার শিষ্যদের 
বুঝাইয়াছেন, এ সকল ঘটন। আত্মারই অপার শক্তির নিদর্শন মাত্র, 
উহাতে অলৌকিক কিছু নাই। 

পূর্দেশীয় লোক বলিয়া, অনেক অপরিচিত আমেরিকান তাহাকে 
নিগ্রো মনে করিত । এই ভুলের বশে, তাহার বক্তৃতা সফর- 
কালে কোন কোন স্থানের হোটেলওয়ালার! তাহাকে তাহাদের 
হোটেলে স্থান দিতে অস্বীকার করিয়াছে । এবং এই কারণে তাহার 
বক্তৃতা কোম্পানির ম্যানেজার অনেক স্থানে তাহার থাকার জন্য 
অন্ত বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আমেরিকার উত্তরাংশের কোন কোন 
নাপিতের দোকানেও এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। অনেক পরে তাহার 
একটি পাশ্চাত্য শিষ্য তাহাকে প্রশ্ন করেন, এ সকল ঘটনার সময়ে 
তিনি কেন নিজের প্রকৃত পরিচয় দেন নাই । তাহাতে তিনি বলেন, 
“আর একজনের ক্ষতি করে ওপরে ওঠ।! আমি সে জন্তে পৃথিবীতে 
'আমিনি 1” স্বামীজীর অন্তরের এই অপার সহানুভূতির আর একটি, 
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ন্রন্দর দৃষ্টান্ত এই । একস্থানে স্বামীজী যখন রেলগাড়ী হইতে 
নামিলেন, তখন রেলের একটি নিগ্রে। কুলি দেখিতে পাইল যে একটি 
অভ্যর্থনা সমিতি তাহাকে সংবর্ধনার সহিত গ্রহণ করিয়া লইল। 
ইহাতে সে স্বামীজীর নিকট আসিয়৷ বলিল, “আমি শুনেছি আপনাতে 
কিভাবে আমার একজন স্বজাতীয় বড় হয়েছে, তাই আমি আপনার 
সঙ্গে করমর্দন করতে চাই ।” ইহাতে স্বামীজী সাগ্রহে তাহার হাত 
দুইটি ধরিয়া বললেন, “ভাই, তোমাকে ধন্যবাদ! তোমাকে 
ধন্যবাদ !” 

অন্যদিকে দেখা যায়, কেহ তাহার কোন উপকার করিলে তিনি 
তজ্জন্য সর্বদাই কৃতচ্তর থাকিতেন। আমেরিকাবাসের প্রথম দিকে 
যাহারা তাহাকে আশ্রয় দিয়াছেন ও সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের 
তিনি সুযোগ পাইলেই প্রতিদানে কিছু দিবার চেষ্ট। করিতেন । এবং 
এ সকল বন্ধুদের উপহার দিবার জন্য তীহার অভিপ্রায়ানুসারে 
জুনাগড়ের দেওয়ান ও মহীশৃরের মহারাজা ভারত হইতে মাঝে মাঝে 
কাশ্মীরী শাল, মূল্যবান ভারতীয় কার্পেট, রেশমী কাপড় ও মস্লিন 
থান প্রভৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়াছেন। ইহা! ছাড়া, তাহার ছুই- 
একখানি পত্র হইতে জানা যায়, তিনি তাহার অতি প্রিয় হেল 
ভগিনীগণকে আমেরিকার কোন কোন স্থান হইতে ছুই একটি সৌখীন 
জিনিস কিনিয়! উপহার পাঠাইয়াছেন। অবশ্য এই সকল সৌখীন 
জিনিন তিনি তাহার গৃহী বন্ধুদেরই দিয়াছেন। তাহার ত্যাগ- 
তপন্ত।-পরায়ণ প্রিয় আমেরিকান শিষ্যদের তিনি ভারত হইতে 
আনাইয়৷ দিয়াছেন তাহাদের আবশ্যকীয় রুদ্রাক্ষের মাল! ও কুশাসন। 

আমর! দেখিয়াছি, ভারতবাসী বলিয়া স্বামীজীর অন্তরে এক 
প্রবল গর্বানুভৃতি ছিল । তাই দেখা যাইত, আমেরিকাতে তাহার 
সম্মুখে তাহার দেশের নিন্দা করিয়া! কেহ কখন নিস্তার পায় নাই। 
তিনি বজ্রের ম্যায় অত্যুগ্র ভাষায় তাহার মাথার উপর ভাঙিয়! 
পড়িয়াছেন। তাহার এই গভীরভাবে আত্তরিক ও সুতীব্র দেশগ্রীতি 
দেখিয়া আমেরিকার অনেকে মুগ্ধ, বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়াছেন। একটি 
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সংবাদপত্র লিখেন, “তাহার দেশগ্রীতি অতি তীত্র। তিনি যেভাবে 
তাহার “আমার দেশের” কথা বলেন তাহা যারপরনাই মর্মস্পর্শী । এই 
একটি বাক্য হইতেই বোঝা যায়, তিনি শুধু সন্ন্যাসী নন, তিনি 
তাহার ত্বদেশবাসীগণের আপন লোক ।” 

তবে ইহা স্মরণীয় যে, স্বামীজীর এই দেশগ্রীতি ও তাহার 
অন্তরের সকল ভাব ও সকল সুরই ছিল এক মহাসমন্বয়ে অবস্থিত। 
এবং তাহার সকল কাঞ্জ ও সকল কথারই মুল ভিত্তি ছিল শক্তি। 
তাই, আমেরিকাতে তিনি শুধু ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। তিনি 
তৎসঙ্গে ছিলেন শক্তি-সঞ্চারক ও আরও বেশী। তিনি সৌধানে 


£ বিচরণ করিয়াছেন চিরজয়ী যোদ্ধার ন্যায় । কখন একটি স্থান হইতেও 


তাহার পরাজয়ের বার্ত। পাওয়া যায় নাই। কোন একটি লোকও 
তাহার সম্মুখে মাথা নত না করিয়া থাকিতে পারে নাই। এবং 
তাহার বক্তৃতা, কথোপকথন ও সব কিছুতেই শোন। যায় একটা যুদ্ধের 
দুন্দুভি। তাহার প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি যুক্তি যেন একটা অস্ত্র 
নিক্ষেপ। এবং যুদ্ধ-বিজয়ী বীরের হ্যায়ই তিনি আমেরিকাতে 
বেদাস্তের বিজয়-পতাকা উডভ্রীন করিয়াছেন । বস্ততঃ তিনি প্রকৃতই 
ছিলেন যোদ্ধ/-সন্র্যাসী ( আ৪11101-00010)। যেখানে গিয়াছেন 
সেখানেই একটি তোলপাড় উঠিয়াছে। এবং বহু স্থানে তিনি আখ্যা 
পাইয়াছেন--05010015 [71000১৮ 41121000106 018001 
4১0 018607 05 [)15106 [1201 ইত্যাদি । 
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দ্বিতীয়বার ইংলষ্ে 
( ১৮৯৬১ এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর ) 


আমরা দেখিয়াছি, ১৮৯৬ শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তারিখে স্বামীজী 
গুডউইনকে সঙ্গে করিয়া নিউ ইয়র্ক হইতে দ্বিতীয়বার ইংলগ্ডে যাত্রা 
করেন। পাঁচ ছয় দিন পরে ( ইংলও্ডের রাজধানী) লগ্নে পৌঁছিয়া 
তিনি দেখিলেন তাহার গুরুভাই স্বামী সারদানন্দ তীহার পূর্বেই 
কলিকাতা হইতে (১লা এপ্রিল তারিখে ) সেখানে আসিয়া মিঃ 
স্টাভির অতিথি হইয়া আছেন । এখন তাহারা দুইজনে ৬৩নং সেন্ট 
জর্জেন রোডে মিস্‌ মুলার ও মিঃ স্টাডির অতিথিরূপে বাস করিতে 
লাগিলেন। | 

স্বামীজী লগ্ডনে পৌছিতেই তাহার পূর্ববারের পরিচিত বন্ধুগণ 
আগিয়া তাহাকে সাদরে তাহাদের অভ্যর্থনা জানাইলেন । এবং 
তাহাদের লইয়৷ মে মাসের (১৮৯৬) প্রারস্তেই তিনি উক্ত সেন্ট 
জর্জেস্‌ রোডের বাড়ীতে জ্ঞানযোগের কব্লাস চালাইতে আরম্ত 
করিলেন। অত্যল্পকালের মধ্যেই তাহার ও তাহার শিক্ষার খ্যাতি 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং নূতন নূতন লোক (ইহাদের মধ্যে 
অনেক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিও ছিলেন ) আসিয়া! তাহার সহিত দেখ! 
করিতে বা তাহার ক্লাসে যোগ দিতে লাগিলেন। এই ক্লাস সপ্তাহে 
গাঁচ দিন বসিত। . তন্মধ্যে শুক্রবার সায়াহেরর ক্লাসটি প্রশ্থোত্তরের জন্য 
নির্দিষ্ট ছিল। অপর চারি দিন স্বামীজী উপরিকথিত জ্ঞানযোগ ব্যতীত 
ক্রমে রাজযোগ ও তগুপর ভক্তিযোগ সম্বন্ধেও শিক্ষ। দিতেন । গুডউইন্‌ 
তাহার ক্লাসের সমস্ত বক্তৃতাই সঙ্কেতলিপিতে লিখিয়া লইতেন। 

অন্যদিকে, মে মাস অস্ত স্বামীজী ( নিউ ইয়র্কের হ্যায়) লগুনেও 
কতকগুলি রবিবাসরীয় ব্তৃত। দিতে আরভ্.করিলেন। ইহার প্রথম 

05 


$৬% ত্বামী বিবেকানন্দ 
তিনটি বক্তৃতা তিনি দেন পিকাডিলির একটি গ্যালারিতে (07) ০৫ 


0০ 29116010165 06 00০ [০5৪91 11759010006 06 [81180615 11 
ড/৪০-0010৩15 )। এই বক্তৃতা তিনটির বিষয় ছিল: (১) 
ধর্মের প্রয়োজনীয়তা (0176 135055105 0 [২1121017 )১ (২) 
একটি সর্বজনীন ধর্ধ (৬ 010156158] [২611£107 ) এবং (৩) 
সত) ও আপাত-প্রতীয়মান মানুষ (77106 17২6৪] ৪110 4১010না€10 
1৪1 )। বক্তৃতাগুলি অতি উচ্চাঙ্ের ও উচ্চ-প্রশংসিত হওয়ায়, জুন 
মাসের শেষ হইতে জুলাই মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রিন্সেদ্‌ হলে 
তাহার আর একপ্রস্থ রবিবাসরীয় বক্তৃতার ব্যবস্থা কর! হয়। এইকার 
তিনি ভক্তিযোগ, ত্যাগ (2২60 0100180100)) ও উপলদ্ধি 
€ 7২681158000) জন্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই উভয়বারের 
€ রবিবাসরীয় ) বক্ৃতাগুলি তাহার সমগ্র গ্রস্থাবলীতে (০00071265 
০713 ) সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

দেখা যায়, উত্তরূপে ক্লাস চালাইয়া, ( রবিবাসরীয় ) বক্তৃতা দিয়! 
ও সমাগত লোকদিগের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়াই স্বামীজীর কাজ 
শেষ হইত না । বনু ক্লাব, সোসাইটি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বৈঠক- 
খানায়ও বক্তৃত। দিবার জন্য তিনি নিমন্ত্রিত হইতেন এবং এ সকল 
নিমন্ত্রণ তিনি সাধ্যানুপারে রক্ষা করিতেন । জানা যায়, তিনি এই- 
ভাবে সিসেম ক্লাবে এবং মিসেস্‌ এনি বেসাণ্ট, মিসেস্‌ মার্টিন ও 
মিসেস্‌ হান্ট প্রস্ভৃতির বাড়ীতে বক্তৃতা দিয়াছেন । এই সকল স্থানের 
বক্তৃতার বর্ণনায় মিঃ এরিক হ্যামণ্ড (17, 7010 8800 1001) ) 
লিখিয়াছেন, “তাহার শ্রোতাগণ তাহার বক্তৃতা শুনিয়। আরও শুনিবার 
আকাঙ্ক্ষা করিতেন। একস্থানে বক্তৃতার শেষে একটি খ্যাতিযুক্ত 
পন্ককেশ দার্শনিক স্বামীকে বলেন মহাশয়, আপনি চমণ্কার বক্তৃতা 
দিয়েছেন! এবং তজ্জন্য আমি আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ 
জানাই, কিস্ত আপনি আমাদের নূতন কিছু বলেননি । উত্তরে 
স্বামীর সঙ্গীতময় উচ্চ কণ্ঠস্বরের বঙ্কার ঘরের ভিতর ছড়াইয়া৷ পড়িল, 
মহাশয়, আমি আপনাদের নিকট সত্য কীর্তন করেছি। এবং তা, 
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অর্থাৎ সত্য, ম্মরণাতীতকালের পাহাড় যত প্রাচীন, মানবজাতি, স্ব 
বর্ষা এবং মহান ঈশ্বর যত প্রাচীন, ঠিক তত প্রাচীন । আমি যদি 
তা এমন ভাষায় বলে থাকি, যা এ বিষয়ে আপনাদের চিন্তা করতে 
প্রবৃত্ত করবে, আপনাদের এ চিন্তানুযায়ী জীবন-যাপন করতে উদ দ্ধ 
করবে, তা হলে আমি তা বলে কি ভালো করি না? (কথাগুলি 
বলার সঙ্গে সঙ্গে ) শুনুন, শুনুন” রব ও উচ্চতর করতালি ধ্বন হইতে 
বোঝা গেল স্বামী কিরূপ পরিপূর্ণভাবে তাহার শ্রোতাদের হৃদয় জয় 
করিয়া ফেলিয়াছেন। একটি উপস্থিত মহিল। ( যিনি পূর্বে স্বামীজীর 
আরও অনেক বক্তৃতা শুনিয়াছেন) বলিলেন, "আমি সারাজীবন 
নিয়মিত ভাবে গির্জার অনুষ্ঠান সকলে যোগ দিয়েছি। এ সবের 
প্রাণহীন একঘেয়ে ভাব ওগুলিকে নিক্ষল ও বিশ্বাদপূর্ণ করে 
রেখেছিল ।-""কিস্তু স্বামীকে শোনা অবধি ধর্মের ভিতর আলোক 
সঞ্চারিত হয়েছে। এবং তা ( এখন ) সত্য, প্রাণবন্ত ও আনন্দময় 
অর্থপুর্ণ এবং আমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে রূপাত্তরিত+ 1» 

জানা যায়, লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রগণও এইকালে স্বামীজীর নিকট 
যাতায়াত করিতেন ও নানা বিষয়ে তাহার উপদেশ চাহিতেন । 
ফলে, লগ্ন হিন্দু এাসোসিয়েসনের উদ্ভোগে ১৮ই জুলাই তারিখে 
ইংলও ও আয়ারল্যাণ্ডের ভারতীয় অধিবাসীগণের যে সামাজিক 
সম্মিলন হয়, তাহাতে তাহাকেই সভাপতি করা হয়। এই সম্মিলনে 
তাহার বক্তৃতার বিষয় ছিল “116 17118005 210 19০17 1০০১% 
€ হিন্দুজাতি ও তাহ।দের অভাব সমূহ )। এই সভায় অনেক ইংরেজ 
মহিলা ও ভদ্রেলোকও উপস্থিত ছিলেন । 

এইকাল্সের একটি স্মরণীয় ঘটনা এই। অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
জগদ্বিখ্যাত বেদবিৎ অধ্যাপক ম্যাক্স মূলারের আমন্ত্রণে শ্বামীজী 
২৮শে মে তারিখে তাহার সহিত দেখা করিতে যান। অধ্যাপক পুর্ব 
হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের অপূর্ব জীবন ও শিক্ষার বিষয় কিছু 
কিছু, জানিতেন ও তাহার উপর বিশেষ ভক্তিসম্পন্ন ছিলেন |. তিনি 
স্বামীজী ও তাহার সঙ্গী মিঃ স্টার্ডিকে যত্বপূর্বক আহার কুরান ও 
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তাহাদের অক্সফোর্ডের কয়েকটি কলেজ ও একটি লাইব্রেরি দেখান । 
এবং স্বামীজী যখন বিদায় লইলেনঃ তখন তিনি তাহার সহিত স্টেশন 
পর্যস্ত আসিলেন ও তাহার হেতু সম্বন্ধে বলিলেন, “রামকৃষ্ণ পরমহংসের, 
একটি শিষ্কের দর্শন মানুষ রোজই পায় না ।” 
অধ্যাপক স্বামীজীর নিকট ঠাকুরের বিষয় আরও জানিতে চাহেন 
এবং তাহার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি বই লিখিতেও ইচ্ছা 
প্রকাশ করেন। তাই, স্বামীজী স্বামী সারদানন্দকে ভারতবর্ষে পত্র 
লিখিয়। ঠাকুরের বাণী ও তাহার জীবনের ঘটনা সকলের যতটা) সম্ভব 
ংগ্রহ করিতে উপদেশ দেন। তাহা জোগাড় করিয়! অধ্যাপককে 
দেওয়া হইলে, তিনি অবিলম্বে তাহার ঈগ্সিত পুস্তক লিখিতে আরক্ত 
করেন। এই বইখানি [176 [76 2100. 9551053 0৫ 911 
[২9101510151)1)9% (শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী) নামে প্রকাশিত 
হয়।১ ইহা ইংরেজি ভাষা-ভাষী লোকদের মধ্যে স্বামীজীর প্রভাব 
ও কাজকে দ্ঢ়তর করিতে বিশেষ সাহায্য করে । 
স্বামীজীর দ্বিতীয়বার লগ্ডনে অবস্থানকালের আর একটি বিশেষ 
ঘটন। হইতেছে-_তাহার মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ ও 
তাহাদিগকে শিষ্ঠরূপে গ্রহণ। এই ছুই স্বামী্ত্রী আস্তরিকভাবে 
সত্যকামী ছিলেন এবং সত্যের অন্বেষণে তাহার নান। সম্প্রদায়ের মত- 
বিশ্বাসও আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনটিই তাহাদের 
সন্তোষ দান করিতে পারে নাই। স্বামীজী দ্বিতীয়বার লণ্ডনে আসার 
অল্প পরেই তাহার! একটি বন্ধুর নিকট হইতে জানিতে পারিলেন ফে; 
একটি হিন্দ প্রচারক প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে ক্লাস গ্রহণ করিবেন। শুনিয়। 
তাহারা আগ্রহের সহিত এ কব্লাসে যাইতে লাগিলেন । সেখানে 
স্বামীজীর ভাষণগুলি তাহাদের মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিল, 


১। ইহা ছাড়া, শ্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের অল্প পরেই অধ্যাপক ম্যাক্স 
যুলার “4১ 6৪] 01810810097 নামে শ্রীরাম সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও প্রকাশ 
করেন। এই প্রবন্ধের উপাদান দমকল অধ্যাপক নিজেই পূর্বে সংগ্রহ 
করিক্লাছিলেন । ূ 


বত্রিশ দ্বিতীরবার ইংলগ্ডে ৪৬৯৮ 


তাহা মিস্‌ ম্যাকলাউডের (ইনি এই সময়ে আমেরিকা হইতে 
ইংলগ্ডে আগিয়াছিলেন ) একটি বর্ণনা হইতে জানা যায়। তিনি 
বলিয়াছেন, 

“স্বামীর একটি ভাষণশেষে বাহিরে আসিয়া মিঃ (ক্যাপ্টেন ) 
সেভিয়ার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এই যুবককে জানেন ? 
খুঁকে দেখে যা মনে হয় উনি সত্যিই কি তাই?" ই “তা হলে 
'তে! লোকের ওঁকেই অনুসরণ কর] ও ওঁর সাহায্যে ঈশ্বর লাভ কর! 
উচিত। তারপর বাড়ি ফিরিয়া তিনি তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞ/স। 
করিলেন, “ভূমি কি আমাকে স্বামীর শিষ্য হতে মত দেবে ?” স্ত্রী উত্তর 
দিলেন; “ইযা” এবং তৎসঙ্গে প্রশ্বও করিলেন, “তুমি কি আমাকে 
স্বামীর শিষ্য হতে মত দেবে ?' মিঃ সেভিয়ার ন্নেহপূর্ণ রহস্তের সহিত 
বলিলেন, 'আমি জানি না? ।*"*” 

বস্ততঃ স্বামীজীর ভাষণ শুনিয়৷ তাহাদের ছুইজনেই অন্তরের 
অন্তরে যুগপৎ অনুভব করিতেছিলেন, “এই সেই লোক এবং এই সেই 
দর্শন যা আমরা সারা জীবন বৃথাই খুঁজে বেড়িয়েছি।” তারপর 
তাহার যেদিন প্রথম স্বামীজীর সহিত নিরালায় সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন, সেদিন তিনি মিসেস্‌ সেভিয়ারকে “মা” বলিয়। সম্বোধন 
করিলেন ও বলিলেন, “আপনাদের কি ভারতে যেতে ইচ্ছা করবে 
না? আমার সবোৌত্তম উপলান্ধ সকল থেকে আমি আপনাদের 
দেব।” সেই দিন হইতেই তাহার! তাহাকে শুধু গুরুই মনে. করিতেন 
না, তাহাকে তাহারা 'মাপন সন্তানের ন্যায়ও দেখিতেন। এবং 
এইভাবে তাহাদের মধ্যে যে অচ্ছেছ্ভ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ঃ তাহ। 
অচিরেই স্বামীজীর পাশ্চাত্য অভিযানের একটি উদ্দেখ্তকে এক অপু 
রূপ ও সফলত। দান করে। 

আমরা দেখিয়াছি আমেরিকা থাকিতেই স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়। 
গিয়াছিল।. তাই, লগ্ডনে তিনমাস কাল গুরুতর পরিশ্রম করিয়া 
তিনি ষারপরনাই ক্লান্ত ও নিঃশেষিত বোধ করিতে লাগিলেন । 
তাহার এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ার ও. মিষ্ 
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হেনরিয়েটা মুলার তাহাকে বিশ্রাম জন্য তাহাদের সহিত সুইজারল্যাপ্ডে 
যাইতে অনুরোধ করিলেন । এই সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল, তাই ছুটির 
সময় এবং স্বামীজীর ছাত্র ও অনুরাগী লোক সকল ইতিমধ্যেই লগ্ন 
হইতে সযুদ্রতীর বা শৈলাবাসে যাইতে আরস্ত করিয়াছিলেন । এই 
জন্ট স্বামীজী আগ্রহের সহিত তাহার উক্ত বন্ধুগণের প্রস্তাবে সম্মত 
হইলেন। বলিলেন, “আহা! তুষার দর্শন ও পার্বত্য পথে ভ্রমণের 
জন্য আমি ব্যাকুল 1” 


যথাসময়ে ছাত্র ও শিশ্তগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তিনি 
১৯শে জুলাই তারিখে একদিন বৈকালে তাহার উক্ত বন্ধুগণের সহিত 
লগ্ডন হইতে রওনা হইলেন। ডোভার ও ক্যালে হইয়! তাহারা 
গ্রথমে প্যারিসে গেলেন এবং সেখানে একরাত্রি থাকিয়৷ পরদিন তথা 
হইতে জেনেভা পৌছিলেন। জেনেভার বলসঞ্চারী শীতল বাতাস, 
হুদজলের গাঢ নীল রং বাড়ীগুলির চিত্রোপম সৌন্দর্য এবং তথাকার' 
আকাশ, প্রান্তর ও সম্পূর্ণ নৃতন পরিবেশ স্বামীজীর খুবই ভাল লাগিল। 
এখানে তিনি দুইদিন হুদে স্নান করিলেন ও একদিন চিলোনের দুর্গ 
দেখিতে গেলেন । মাত্র তিন দিন জেনেভাতে থাকিয়া, তাহার! তথা 
হইতে চল্লিশ মাইল দুরবর্তী বিখ্যাত বিশ্রীমস্থান স্তামুনিক্সে 
(018)0001) যান। সেখানে তুষার-মণ্ডিত মণ্ট ব্রাহ্ক পর্বতের 
অপূর্ব দৃষ্ঠ দেখিয়া স্বামীজী যারপরনাই মুগ্ধ হন । এবং এই প্রদেশের 
চাষীদের দেঁখিয়। তিনি বলেন, “এই সকল লোকদের হাব-ভাব ও 
পোশাক-পরিচ্ছদ অনেকট। হিমালয় পৰতবাসী চাষীদের ন্যায় ! যে; 
সকল ঝুড়ি (১৪561) এরা পিঠে করে নেয়, তা ঠিক আমার দেশে 
পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যবহৃত ঝুঁড়ির স্তায়।” ইহা ব্যতীত জান! যায়, এই 
আল্লস্‌ পর্বতমালার উপরে বাসকালেই তিনি সর্বপ্রথম সেভিয়ার 
দস্পততীর নিকট তাহার হিমালয়ের কোন স্থানে একটি মঠ করিবার 
আকার্ঞক্ষা প্রকাশ করেন। বলেন, “আহা! এই রকম একটি মঠই, 
আমি চাই, যেখানে আমি. কর্ম .হতে : অবসর. গ্রহণ. .করে ..জীরনের 
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অবশিষ্ট কাল ধ্যান-জপে কাটাতে পারব । এই মঠটি একটি ধ্যান 
ও কর্মের কেন্দ্র হবে । এখানে আমার ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিল্তাগণ 
একসঙ্গে থাকবে এবং আমি তাদের কর্মী হিসাবে শিক্ষণ দেব। 
শিক্ষণান্তে আমার ভারতীয় শিষ্যগণ পাশ্চাতা দেশে গিয়ে বেদান্ত 
প্রচার করবে, আর আমার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ ভারতের কল্যাণে তাদের 
জীবন নিয়োগ করবে ।” প্রস্তাবটি শুনিয়া মিঃ সেভিয়ার উৎফুল্ল 
হইয়া! উঠেন ও বলেন, “এ করতে পারলে খুবই চমতকার হবে, 
স্বামীজী। এ রকম একটি মঠ আমরা করবই।” আমরা পরে 
দেখিতে পাইব, সেভিয়ার দম্পতি তাহাদের এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করেন 
এবং এঁ কাজে তাহাদের জীবন উৎসর্গ করেন। 

স্তামুনিকৃন হইতে ভ্রমণকারীগণ লিটুল্‌ সেপ্ট বার্নার্ড গ্রামে যান ও 
তথ হইতে তাহার! (মিস মুলারের অনুরোধে ) কয়েক মাইল দুরবা 
একটি নির্জন ও তুষারাবৃত পাহাড়ে পরিবেষ্টিত গ্রাম্য-নিবাসে গিয়। 
ছুই সপ্তাহ থাকেন । 

এই শান্ত সুন্দর স্থানটিতে স্বামীজীর শরীর মনের সমস্ত ক্লান্তি- 
অবসাদ দুর হইল এবং তাহার স্বাস্থ প্রচুর উন্নতি লাভ করিল। 
ইহা! ছাড়া জান! যায়, এখানে তিনি সর্দাই এক অতি উচ্চ আগ্যাত্মিক 
ভাবে থাকিতেন। তৎসম্বন্ধে তাহার একজন সঙ্গী বলিয়াছেন, “এ 
সময়ে তিনি যেন এক অত্যুজ্জল আলোকে মণ্ডিত ছিলেন এবং একটা 
মহিমাময় শান্তি ও শান্তভাব তাহাকে ঘিরিয়া রাখিত। আমি আর 
কখন তাহাকে এরূপ অবস্থায় দেখি নাই। মনে হইত তিনি যেন 
শুধু একটা দৃষ্টি বা স্পর্শ দ্বারাই আধ্যাত্মিকতা সঞ্চার করিয়। 
দিতেছেন।” | 

এই নির্জন শান্তিময় স্থানের পার্বত্য 'পথে স্বামীজী তাহার 
বন্ধুগণের সহিত বেড়াইতে যাইতেন । তখন অনেক সময়ে তিনি 
নীরবে পথ চলিতেন, আর (তাহার ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া ) তাহার 
বন্ধুগণের মনে হইত তাহাদের উপর যেন একট! ধ্যান ও শাস্তির ভাব 
নামিয়া আসিয়াছে । একদিন এইভাবে বেড়াইবার সময়ে শ্বামীঙীর 
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পাহাড়ে চলিবার লাঠিগাছা রি একটা! বরফে ঢাকা গভীর ছিদ্রের 
মধ্যে ঢুকিয়! যাওয়ায়, তিনি খাড়া পাহাড়টির উপর হইতে পার্থর 
ভীষণ খাদের. মধ্যে পড়িয়া যাইতেছিলেন, কিস্তু অত্যাশ্চর্যভাবে রক্ষা 
পান। পরে সেদিন ফিরিবার পথে একটি ক্ষুত্র ভজনালয় দেখিয়া! 
তিনি বলিলেন, এসো আমরা মেরীর চরণে কিছু ফুল দি।” 
বলিয়া তিনি একটি বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া কিছু পার্বত্য ফুল তুলিয়া 
আনিলেন.এবং তাহা! তিনি ( নিজে অখীষ্টান বলিয়া আপত্তি হইবার 
ভয়ে ) মিসেস্‌ সেভিয়ারের হাতে দিয়া বলিলেন, "আমার অন্তরের 
ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরপ আপনি এইগুলি চট ণ 
দিন।” বলিয়া তিনি পুনরায় কহিলেন, “কারণ, ইনিও সেই বিশ্ব- 
জননী” 

এই ক্ষুদ্র গ্রামটিতে থাকাকালে স্বামীজী জার্মানির কিয়েল বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বিখ্যাত প্রাচ্যদর্শনবিদ্‌ অধ্যাপক ডাঃ পল ভয়সনের (191. 
[95] [06715561) ) নিকট হইতে একখানি আমন্ত্রণ পত্র পাইলেন । 
অধ্যাপক এ পত্রে তাহাকে তাহার কিয়েলের বাড়ীতে আসিয়৷ দেখা 
করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। তদনুসারে স্বামীজী 
কিয়েলে যাওয়। স্থির করিয়া তাহার স্ইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ দ্রুত শেষ 
করিতে উদ্ভোগী . হইলেন। তাহারা উক্ত গ্রামটি হইতে প্রথমে 
লুসার্ণ যান। . লুসার্ণ হইতে মিস্‌ মুলার জরুরী প্রয়োজনে লগ্নে 
ফিরিয়। গেলেন । এবং স্বামীজী মিঃও মিসেস সেভিয়ারের সহিত 
(মুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত সৌন্দধময় স্থান) জারম্যাট গমন করিলেন । 
তৎপর তাহারা এ স্থান হইতে স্তাফহসেন যান ও সেখানে রাইন 
নদের জলপ্রপাত দর্শন করেন। 

ইহার পর তাহার! জার্মানিতে প্রবেশ করিয়া পর পর হিডেল্বার্গ, 
কবলেন্জ, কলোন ও বালিনে. যান। হিভেল্বার্গে তাহারা ছুই 
দিন থাকিয়া! সেখানকার বিখ্যাত বিশ্ববিগ্ভালয় ও দুর্গ দর্শন করেন । 
কবলেন্জে তাঁহার! মাত্র একরাত্রি বাস করেন ও তৎপর তথা হইতে 
কলোনে গিক্ন! কয়েকদিন . থাকেন । কলোনের : স্ুবিখ্যাত বিরাট 
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গির্জ! দেখিয়। স্বামীজী বিস্মিত হন এবং একদিন সেখানকার উপাসনায় 
যোগ দেন। বালিনে গিয়া তিনি তথাকার প্রশস্ত রাস্তা, মনোরম 
উদ্ভান ও সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন সকলের বিশেষ প্রশংসা' করেন । 
বালিন হইতে তাহারা কিয়েলে যান ও সেখানকার একটি 
হোটেলে উঠেন । সংবাদ পাইয়। অধ্যাপক ভয়সন তাহাদের সকলকেই 
পরের দিন তাহার বাড়ীতে প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। 
অধ্যাপক একজন উৎসাহী বৈদান্তিক ছিলেন। তাই, পরদিন 
সকালে তাহারা তাহার বাড়ীতে আসিলে, তিনি পরম আগ্রহে 
স্বামীজীর সহিত বেদান্ত সন্বন্ধে নানা আলোচন। করিতে লাগিলেন । 
পরে একটি সামান্ত ঘটনা ঘটিল, যাহাতে অধ্যাপক না৷ বুঝিয়া৷ প্রথমটা! 
সম্ভবতঃ একটু ক্ষুপ্রই হইয়াছিলেন। স্বামীজী তাহার লাইব্রেরী ঘরে 
বসিয়া! একখানি কবিতার বই পড়িতেছিলেন। অধ্যাপক তখন 
তাহার নিকট কিছু বলিয়। কোন সাড়া পাইলেন না। পরে স্বামীজী 
যখন ইহা! জানিতে পারিলেন, তখন তিনি তাহার নিকট ক্ষমা চাহিয়া 
বলিলেন, তিনি পাঠে এত নিবিষ্ট ছিলেন যে তাহার কথা শুনিতে 
পান নাই। অধ্যাপক তাহার এই কৈফিয়তে প্রথমট। সন্তুষ্ট হইতে 
_পারিলেন ন।। কিন্তু পরে স্বামীজী যখন এ বইখানি হইতে কবিত। 
সকল আবৃত্তি করিয়৷ তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তখন তাহার 
বিশ্ময়ের আর অবধি রহিল না। এবং এ বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে 
ভারতীয় যোগীগণ কিরূপ পরিপূর্ণভাবে তাহাদের মনের একাগ্রতা 
সাধন করেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বামীজী বলেন, তিনি তাহার 
নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারেন যে এঁ অবস্থায় 
একখানি জ্বলস্ত অঙ্গার. হাতের উপর রাখিলেও তাহা৷ টের পাওয়। 
যায় না। ূ 
এই সময়ে কিয়েলে একটি প্রদর্শনী চলিতেছিল। তাই, চা 
খাইবার পর অধ্যাপক স্বামীঞ্জী ও তাহার সঙ্গীদের উহা! দেখাইতে 
লইগ্জ| গেলেন। সেখানে কিছু সময় জার্মানির শিল্প, কল৷ ইত্যাদি 
অধ্যয়নে কাটাইয়া।, তাহার ফিরিয়া আসিলেন। অধ্যাপকের 
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প্রস্তাবানুসারে তাহার। পরদিন তাহার সহিত কিয়েল বন্দর ও অন্তান্ত 
দর্শশীয় স্থান সকল দেখিতে যান। 

এইভাবে প্রায় ছুইমাস কাল ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়! স্বামীজী 
এখন লগ্নে ফিরিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া! উঠিলেন। ডাঃ ভয়সন 
তাহাকে আরও কয়েক দিন কিয়েলে থাকিতে অনুরোধ করিলে তিনি 
তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, তিনি সত্বর ভারতে ফিরিতে মনস্থ 
করিয়াছেন, তাই তৎপূর্বে তাহার লগ্ডনের কাজের ভিত্তি 'দৃঢ়তর 
করিতে হইবে । এই কথ শুনিয়। অধ্যাপক আর আপত্তি না ক্রিয়া 
বলিলেন, বেশ, আমি আপনার সঙ্গে হ্যামবৃর্গে দেখা করবা এবং 
সেখান থেকে আমর। একত্রে হল্যা্ড হয়ে লগ্নে যাব। সেখানে আমি 
আপনার সঙ্গে অনেক সময় আনন্দে কাটাতে পারব, আশ! করি ।” 

যথাসময়ে অধ্যাপক ভয়সন স্বামীজীর সহিত হ্যামবুর্গে মিলিত 
হইলেন । এবং তথ। হইতে ইংলগডে যাইবার পথে তাহার! হল্যাণ্ডের 
রাজধানী এ্যামস্টারডামে তিন দিন থাকিয়া সেখানকার মিউজিয়াম, 
কল! গৃহ ও দেখিবার মত অপর স্থান সকল দর্শন করিলেন । 


১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে (অর্থাৎ, প্রায় পূর্ণ ছুই মাস পরে) লগ্নে - 
ফিরিয়া স্বামীজী মিঃ ও মিসেম্‌ সেভিয়ারের সহিত তাহাদের 
হ্যাম্পস্টেডের বাড়ীতে গেলেন এবং অধ্যাপক ডয়সন সেন্ট জন্স্‌ 
উডে তাহার বন্ধুদের সহিত রহিলেন। 

কয়েকদিন হ্যাম্পস্টেডে কাটাইয়৷ স্বামীজী তাহার কার্ধারস্ত 
করিলেন। প্রথম ছুই সপ্তাহে তিনি মিম্‌ মুগারের উইম্বিল্ডনের 
বাড়ীর (4১101619986, তি10£আনগ (3৫619 ) বৈঠকখান! 
ঘরে দুইটি ভাষণ দিলেন । এবং ৮ই অক্টোবর হইতে তিনি (নিয়োক্ত 
স্থানে) নিয়মিতভাবে ক্লাস করিয়া ব্যক্তিগত ও সাধারণভাবে 
রাজযোগ ও ধ্যানাভ্যাসের শিক্ষা দিতে লাগিলেন । লগুনের সকলেই 
যাহাতে তাহার কথ! ও বক্তৃতাগুলি শুনিবার স্যোগ পায়, তজ্জন্য মিঃ 
জ্টাডি ৩৯ নং ভিক্টোরিয়া স্ট্রটে একটি স্ুবৃহত ঘর ভাড় 
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করিয়াছিলেন। এই ঘরে ছই শতাধিক লোক ধরিত। স্বামীজী 
এখন এই ঘরেই তাহার ক্লাসের ভাষণ ও সাধারণ বক্তৃতা ছইই দিতে 
লাগিলেন । এই সময়ে তাহার ও ( তাহার আহ্বানে ) তাহীর 
শবাগত গুরুভাই স্বামী অভেদানন্দের বাসের জন্য মিঃ ও মিসেস্‌ 
সেভিয়ার সন্নিকটস্থ ১৪নং গ্রে কোট গার্ডেন্সে (৬7550001051 ) 
একটি, ফ্লাট ভাড়া লইয়াছিলেন। 

পূর্বের ন্যায় এবারেও স্বামীজী তাহার সাধারণ বক্তৃতাগুলি বেদাস্ত 
সম্বন্ধেই দেন। এবং উহার প্রায় সমস্তগুলিই তাহার “জ্ঞানযোগ” 
শামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই বক্ততাগুলি১ পাঠ করিলে 
বোঝা যায়, উহা কিরূপ স্বচ্ছ, জ্ঞানোজ্ল, কবিত্বময় ও এক হজ্বে 
প্রভাবযুক্ত। স্বামীজীর মুখে উহা শুনিতে শুনিতে তাহার 
শ্রোতাগণের মনে হইত কথাগুলি যেন বজ্জের ন্যায় এক দুর্বার শক্তির 
সহিত তাহাদের উপর বধিত হইতেছে ও উহার প্রভাবে তাহারা 
নিমেষে এক অজানা উর্ধধলোকে নীত হইয়াছেন। “মায়া' বিষয়ক 
একটি বক্তৃতা শ্রবণকালে তাহার সমস্ত শ্রোত। এত উর্ধ্বে উন্নীত হন 
যে, তাহার! নিজেদের ব্যক্তিত্ব ভুলিয়া এক মহা বিশ্বচৈতন্তানুভৃতিতে 
সমাহিত হইয়৷ পড়িয়াছিলেন । এই সকল সময়ে তাহার শ্রোতাগণ 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেন যে, শিক্ষক তাহার মুখোচ্চারিত বাকোর 
দ্বারা তাহার নিজ অনুভূতি সকল তাহার ছাত্রদের মধ্যে সংক্রামিত 
করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত দেখ! যায়, এই সকল বক্তৃতাই 
স্বামীজী দিয়াছিলেন উপস্থিত মত, বিন! প্রস্তুতিতে | এবং তিনি 





১। এইগুলির বিষয় এই-_মায়া ও ভ্রাস্তি ( 11258 ৪100 [11005100 )১. 
মায়া ও ইশ্বর-ধারণার ক্রমবিকাশ (1458 ৪150 0১6 চ৮০146002) ০6 6১6 
07506161019 ০৫ 0০), মায় ও মুক্তি (1558 ৪150 71660029), ব্রক্মা ও 
সি (১৩ /9501066 2100 7487165090107, ), সর্ববস্ততে ঈশ্বর দর্শন (030৭ 
10 55615015105 ), উপলব্ধি ( [২6911891107 ), বহর মধ্যে একত (0910 
£0 11/515185 ), আত্মার স্বাতন্তয (7168000 ০? (1১6 ৪০০] ), ব্যবহারিক 
বেদাস্ত (:8০0681 ড/808/7/৪- চারিটি বক্তৃতায় দমাপ্ত )। 
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যে সত্যই প্রকট জ্ঞানমূতি ছিলেন, এই অমূল্য বক্তৃতা গুলিই তাহার 
'একটি অতি সুস্পষ্ট নিদর্শন. 

এই বক্তৃতাগুলি স্বামীজী দেন অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে 
(১৮৯৬)। আবার এই সময়েই তিনি বহু বৈঠকখানা, ক্লাব এবং 
লণগ্ডন ও অক্সফোর্ডের বিশিষ্ট সুধীগণের আসরেও বক্তৃতা করেন। 
সিসেম ক্লাবে তিনি কয়েকবার বর্লেন। এই সকলের মাধ্যমে 
তাহার এডোয়ার্ড কার্পেন্টার, ফ্রেডারিকু মায়ার্স, ক্যানন উইলবারফ্রোর্স 
প্রভৃতি বনু বিখ্যাত লোকের সঙ্গে সাক্ষা হয়। এবং ক 
উইলবারফোর্স তাহাকে তাহার ওয়েষ্টমিন্স্টারের বাড়ীতে সাদরে 
অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছেন এবং নিজে সযত্বে বেদান্ত অধ্যয়ন 
করিতেও রত হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত, অনেক প্রসিদ্ধ ধর্মযাজকগণও 
স্বামীজীর সহিত দেখা করেন ও বেদান্তের তত্ব সকলের দ্বার। বিশেষ 
ভাবে প্রভাবিত হন। অন্যদিকে, স্বামীজী নিজেও কখন কখন গির্জায় 
গিয়৷ তাহার চিস্তাবলীর সমর্থক উদ্দার ধর্মযাজকগণের বক্তৃতা শুনেন । 

অন্যদিকে, আমর! দেখিয়াছি অধ্যাপক ডয়সন শুধু তাহার সঙ্গ 
লাভের জন্যই তাহার সহিত জার্মানি হইতে ইংলগ্ডে আসিয়াছিলেন। 
তিনি ছুই সপ্তাহকাল লঙগনে থাকিয়া রোজই, দিনে ব! রাত্রে, 
স্বামীজীর নিকট আপিয়। তাহার সহিত বেদান্তের তত্ব সকল 
আলোচনা করিতেন ও তদ্বারা এ বিষয়ে নিজের ধারণ। সকল 
পরিচ্ছন্ন ও ুসংস্কৃত করিয়া লইতেন। আবার ঠিক এই জময়েই 
অধ্যাপক ম্যাক্স মূলারও নান। বিষয়ে তাহার সহিত পত্রালাপ করিতে 
রত ছিলেন । এইভাবে খ্যাত-অখ্যাত বনু লোকের আসা-যাওয়। ও 
পত্রালাপের প্রয়োজন তাহাকে নিয়তই মিটাইতে হইত। এবং 
বস্ততঃ আমেরিকার ম্যায় ইংলগ্ডেও তাহার কাজের যেন কোন অস্ত 
ছিল না। . 

আমরা দেখিয়াছি তাহার অনুপস্থিতিকালে তাহার আমেরিকার 
কার্য পরিচালনার জন্ত তিনি স্বামী সারদানন্দকে ভারত হইতে 
ইংলণ্ডে আনাইয়াছিলেন। তৎপর .তিনি তাহাকে যথোচিত শিক্ষণ 
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ও উপদেশাদি দিয়া জুন মাসের শেষের দিকে (২৭শে জুন, ১৮৯৬) 
গুডউইনের সহিত আমেরিকায় পাঠাইয়া দেন। এবং তশসঙ্গেই 
(তিনি সত্বর দেশে ফিরিবেন বলিয়া) তীহার ইংলগ্ডের কার্ধ 
পরিচালনা করিবার জন্য তিনি ভারতে জরুরী সংবাদ পাঠাইয় স্বামী 
অভেদানন্দকে লণ্ডনে আনয়ন করেন। তাই, এখন তাহার এই 
নবাগত গুরুভাইটির শিক্ষণের প্রতিও তাহার মন দিতে হইল। 
এই শিক্ষণ তিনি যে কিযত্ব ও আগ্রহের সহিত দিতে লাগিলেন, 
তাহা নিয়ের ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতে সুস্পষ্ট হইবে । 
. ২৭শে অক্টোবর তারিখে বুম্স্বেরি স্কৌয়্যারের একটি ক্লাবে তাহার 
বক্তৃতা দিবার কথ! ছিল। কিন্তু তাহা তিনি নিজে না দিয়া স্বামী 
অভেদানন্দকে দিতে বলিলেন । এবং কথাঁট1 সভায় ঘোষণা করাইয়। 
তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহার বক্তৃতা শুনিলেন। যখন 
দেখিলেন যে স্বামী অভেদানন্দ বেশ কৃতকার্ধতার সহিত তাহার এ 
বক্তৃতা শেষ করিলেন, তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না । 
এবং এ আনন্দের বশেই তিনি উঠিয়। ধ্াড়াইয়া শ্রোতাগণকে 
বলিলেন, “আমার প্রিয় গুরুভাই এই প্রথম ইংরেজিতে ও ইংরেজ 
শ্রোতাগণের সমক্ষে বক্তৃতা দ্রিলেন 1” এবং তাহার এই মন্তব্যে যে 
করতালি ধ্বনি উঠিল, তাহাতে তিনি আরও উল্লসিত হইলেন । 
ঘটনাটি বর্ণন! করিয়। এরিক হ্যামণ্ড লিখিয়াছেন, “এই সময়ে তিনি 
যেন ইহাই চিন্ত| করিয়াছিলেন ও সত্য বলিয়! জানিয়াছিলেন, আমার 
যদি মৃত্যুও ঘটে তাহ হইলেও এই সকল প্রিয় ওষ্টপুট হইতে , আমার, 
বার্ত। ধ্বনিত হইতে থাকিবে ও জগৎ তাহ শুনিবে ।” 

যাহ! হউক, আমেরিকার পত্র ও খবরের কাগজের কাটিং ইত্যাদি 
হইতে ম্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, তাহার আমেরিকার কাজ এখন: 
কুগ্রতিষ্ঠিত। যাহাদের হাতে এ কাজ তিনিন্তত্ত করিয়া আসিয়া- 
ছিলেন তাহারা উহা! উত্তমভাবেই চালাইতেছেন। তৎসঙ্গে স্বামী 
সারদানন্দ সেখানে যাওয়ায় তাহা আরও ুষ্ঠু ও স্ুনিয়ন্ত্রিত ভাবে 
চলিতেছে । আমেরিকায় পৌছিবার অল্প পরেই, তিনি গ্রীনএকার: 
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লশ্মিলনের একজন শিক্ষকরূপে আমন্ত্রিত হইয়া সেখানে বেদান্ত সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দিয়াছেন ও “স্বামীর পাইনের” তলে বসিয়া যোগদর্শন সমূহের 
ক্লাস লইয়াছেন। এই সম্মিলনের কাজ শেষ হইলে, তিনি বোষ্টন, 
ক্রকলিন ও নিউ ইয়র্ক হইতে আমন্ত্রিত হইয়া এ সকল স্থানেও বিশেষ 
কৃতকার্ধতার সহিত বক্তৃতা দিয়াছেন। এবং পরিশেষে তিনি নিউ 
ইয়র্কে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিয়া নিয়মিতভাবে থাকার বেদান্ত 
সোসাইটির ক্লাস গ্রহণ ও বেদাস্ত প্রচারের কার্ধ করিতে রত 
হইয়াছেন । ফলে, নিউ ইয়র্কের কতক লোকের মধ্যে তাহার এ 
প্রভাব ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। এবং বিশেষভাবে" তাহার 
ছাত্রগণ তাহার শিক্ষায় খুবই সন্তোষ লাভ করিয়াছে । ইহা! ব্যতীত, 
স্বামীজীর আরও একটি বিশেষ আনন্দের ব্ষিয় হইয়াছিল, তীাহারই 
ইচ্ছানুসারে তীহার সর্বাপেক্ষ। উন্নত ও ক্ষমতাশালী শিষ্য মিস্‌ ওয়াল্ডে। 
তাহার নিজের একটি পুথক ক্লাস গঠন করিয়া তাহা৷ বিশেষ দক্ষতার 
| সহিত চালাইতেছিলেন। তছ্‌পরি, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে 
(১৮৯৬) স্বামী সারদানন্দ যখন কার্ধোপলক্ষে ক্যামব্বিজে গিয়াছিলেন. 
তখন মিস্‌ ওয়াল্ডোই নিউ ইয়ক বেদাস্ত সোসাইটির ক্লাসগুলিও গ্রহণ 
করিতে আরম্ভ করেন । 

আমেরিকার কাজের ন্যায়, স্বামীজী গাজা তাহার ইংলওর 
কাজের ফল দেখিয়াও বিশেষ আশান্বিত হইলেন। এখানে তাহার 
অনুপস্থিতিকালে তাহার আরব্ধ কার্য চালাইবার জন্য তিনি অত্ন্গ 
কালের.মধ্যে মিঃ স্টাডি, মিস্‌ মুলার, মিস নোবল্‌ প্রভৃতি কয়েক জন 
উৎসাহী ও কর্মদক্ষ কর্মী পাইয়াছিলেন। তাহার! সকলেই ছিলেন 
তাহার শিষ্য বা শি্ের সায় অনুগামী । আর এ সঙ্গে তিনি ভারত 
হইতে স্বামী অভেদানন্দকে আনাইয়া তাহাদের সাহায্যে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । ইহা ব্যতীত, একটি আশ্চর্য ব্যাপারও তিনি লক্ষ্য 
করিলেন। ইংলও তাহার নিকট হইতে শুধু গ্রহণই করিল না, দ্ানও 
করিল--এক অমূল্য ও'অবিশ্মরণীয় দান। সে তাহার চারিটি মহাপ্রাণ 
সম্ভানকে ভারতের সেবার জন্য তাহার হাতে তুলিয়া দিল । তাহাদের 
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নাম--গুডউইন, মিঃ ও. মিসেস সেভিয়ার এবং মিস মারগারেট 
এলিজাবেথ নোবল্‌ (পরে ভগ্নী নিবেদিতা )। ভারতের সেবায় 
ইহাদের প্রত্যেকের আত্মবলিদান চিরমহিমান্থিত হইয়া আছে। মিঃ 
ও মিসেস্‌ সেভিয়ার বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবার এবং (ত্রচ্মচারী ) 
গুডউইন সন্ন্যাসী হইবার আকাঙক্ষা। লইয়া স্বামীজীর সহিত ভারতবর্ষে 
রওনা হন। সেখানে গিয়া (১৮৯৭, জানুআরি ) গুডউইন স্বামীজীর 
ভারতে প্রদত্ত বক্তৃতা সকল রক্ষা করিয়া ভারত-কল্যাণে এক মহাকাজ 
সবসম্পন্ন করেন। এবং মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ 
করিয়া ভারত ও জগতের হিতার্থে হিমালয়ের ক্রোড়ে মায়াবতীতে 
অদ্বৈত আশ্রম নামে তাহাদের জঙ্কল্লিত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 
এইভাবে নিজ নিজ বিধিনির্দিষ্ট কার্ধ সমাপনের অল্প পরেই গুডউইন 
১৮৯৮ শ্রীষ্টাব্বের জুন মাসে এবং মিঃ সেভিয়ার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসে ভারতের মাটিতেই দেহ রক্ষা! করেন । মিঃ সেভিয়ারের 
মৃত্যুর পর মিসেম্‌ সেভিয়ার বহু বসর মায়াবতী ও শ্ঠামলাতালে বাস 
করেন। পরে বার্ধক্যহেতু ইংলণ্ে ফিরিয়া যান ও সেখানেই তাহার 
দেহত্যাগ হয় ( ১৯৩১ )। 

মিস নোব.ল্‌ ইহাদের এক বশসর পরে ভারতে আসেন (১৮৯৮, 
জানুআরি )। তাহার কাহিনী আরও উজ্জ্বল--আরও মর্মস্পর্শী ৷ 
আমরা দেখিয়াছি স্বামীজী প্রথমবার ইংলও্ডে আসিলে মিস্‌ নোব ল্‌ 
তাহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তাহাকে “আচার্ধদে* বলিয়া সন্বোধন 
করেন বটে, কিন্তু তাহার শিক্ষা তখনও মানিয়৷ লইতে পারেন নাই। 
তারপর স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে আসেন, তখন তিনি 
তাহার ও তাহার শিক্ষার অনুধ্যানের ফলে বহুল পরিমাণে 
রূপান্তরিত। তিনি তখন অন্তরে অন্তরে তাহার অনুগামী হইয়া 
চলিতে একাস্ত ইচ্ছক। কিন্তু তাহার মনের সংশয়-সন্দেহ তখনও 
কাটে নাই । তাই, শুক্রবারের প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে তিনি তাহাকে 
গ্রশ্ন করিতে থাকিতেন ঠিক প্রতিপক্ষের স্তায়। তবে স্বামীজী 
তাহার সকল প্রশ্মেরই জবাব দিতেন সযতে একটা চাপা স্নেহ ও 


৪৮৭ খ্বামী বিবেকানন্দ 


আশার সঙ্গে। কারণ, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন এটি যে-সে মেয়ে 
নয়। ইহার তেজ, বুদ্ধি, একান্তিকতা, নেহ-করুণা ইত্যাদির কোন 
তুলনা নাই। তাই ভাবেন, ইহাকে কি (সেভিয়ার দম্পতির হ্যায় ) 
'ভারতের কাজের জন্য পাওয়। যায় না? অন্যদিকে, মিস্‌ নোব ল্‌ও 
প্রধানতঃ তাহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই তাহার নিকট হইতে নিকটতর 
হইতে লাগিলেন । এবং তাহার মনে হইত তাহার জীবন স্বামীজীর 
কোন কাজেই চির-সংযুক্ত থাকিবে । এই অবস্থায় স্বামীজী |একদিন 
কথোপকথনকালে হঠাৎ তাহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমার 
দেশের মেয়েদের জন্যে আমার পরিকল্পনা! আছে। এবং আমার মনে 
হয় তাতে তুমি আমাকে অনেক সাহায্য করতে পারো», মিস্‌ 
নোবল্‌ জানিতেন এ আহ্বান তিনি পূর্বেই তাহার অন্তরে 
শুনিয়াছেন। তাহা হইলেও, তিনি সেদিন কোন সাড়া দিতে 
পারিলেন না। তারপর কয়েকদিন চিন্তার একটা ঝড়-ঝঞ্চার মধ্যে 
অতিবাহিত করিয়া, তিনি ( সম্ভবতঃ মনের ক্লান্তি ও সঙ্কোচের বশে) 
তাহার সিদ্ধান্ত স্বামীজীকে জানাইবার জন্য মিস্‌ মুলারকে অনুরোধ 
করিলেন। মিস মুলার একদিন জন্ধ্যাকালে (নভেম্বর, ১৮৯৬ ) 
তাহাদের উভয়কে নিজ বাটিতে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়৷ স্বামীজীকে 
বলিলেন, 'মারগারেট আপনার কাজে জীবন উৎসর্গ করতে চায়।” 
শুনিয়া বিস্মিত স্বামীজী শুধু কহিলেন, “আমার নিজের কথা এই, 
আমার দেশবাসীদের মধ্যে আমার এই আরব্ধ কাজ করতে প্রয়োজন 
হলে আমি ছ্ুশো বার জন্মাব।” ইহার পর মিস্‌ নোব.ল্‌ লণ্ডন হইতে 
ভারতে রওন! হইবার কিছু পূর্বে স্বামীজী তাহাকে অপর নানা কথার 
মধ্যে লিখেন, “ভারতের জন্যে দরকার একটি সিংহিনীর। এবং তুমি 
ঠিক সেইরূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন। ত। হলেও, এ কাজে 
বিদ্ব ও কষ্ট-অস্থবিধা আছে। তাই, কর্ে ঝাঁপ দেবার পূর্বে তুমি ভাল 
করে চিত্ত ক'রো। আর কাজে নেমে যর্দি বিফল হও বা কখন কর্মে 
বিরক্তি আসে, তা হলেও আমার দিক থেকে নিশ্চয় জেনো-্তুমি 
ভারতবর্ষের কাজ কর বা ন! কর, তুমি বেদাস্ত ধরে থাক বা ত্যাগ 
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কর, আমি. আমরণ তোমার পাশে থাকব। হীতীর ফাত বেরিয়ে 
আসে, কিন্তু তা আর কখন ফিরে ভিতরে যায় না। মানুষের কথাও 
ঠিক তেমনি ।  , 

অর্থাৎ, এই স্বেচ্ছায় উৎসগিতা৷ মহাতেজস্থিনী মেয়েটিকে ভারতের 
জন্য গ্রহণ করিবার সময়েও স্বামীজী তাহার স্বাধীনতা অক্ষ 
রাখিয়্াছেন। ভারতে আসিবার অল্প পরেই মিস্‌ নোবল্‌ স্বামীজীর 
নিকট হইতে ব্রহ্গচ্ধ গ্রহণ করিয়া! “নিবেদিত।” নাম প্রাপ্ত হন । এবং 
অচিরেই তিনি তাহার নিজেকে ও নিজের সব কিছুই গুরুর চরণে ও 
তাহার ঈশ্সিত ভারতমাতার সেবাকার্ষে নিবেদন করিয়া তাহার এ 
নাম সার্থক করেন । অবিশ্রাম কর্ম করিয়া তিনি শ্রান্ত, ক্লাস্ত ও 
ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়। মাত্র চুয়াললিশ বতমর বয়সে (দাজিলিডে ) দেহ 
রাখেন। কিন্তু ইহার মধ্যেই এক অপূর্ব কর্মময় নিফলুষ ও নিংস্বার্থ 
জীবন যাপনের ফলে, তিনি চিরকল্যাণময়ী দেবীর ন্যায় ভারত- 
বাসীদের এক মহান আদর্শে পরিণত হইয়াছেন । তাহার স্মৃতি আজ 
তাহাদের পক্ষে এক মহা অনুপ্রেরণা । ভারতের হিতে ও গুরুর 
বাণী রক্ষার্থ তাহার অবদান অবিস্মরণীয় ও অতুলনীয় । তাহার 
জীবনী সকলেরই পাঠ করা৷ অবশ্য কর্তব্য । | 

ইংলগ্ডের নিকট হইতে ভারতের জন্য এই সকল অমূল্য দান লাভ 
করিয়। ও পূর্ববণতরূপে সেখানকার কার্য পরিচালনার সুব্যবস্থা করিয়া, 
স্বামীজী ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে (১৮৯৬ ) ভারতবর্ষে রওনা হইবার 
দিন স্থির করিলেন। সংবাদ পাইয়া তাহার ছাত্রগণ বিষণ্ন হৃদয়ে 
তাহাকে তাহাদের বিদ্ায়-সংবর্ধনা জানাইবার জন্য ১৩ই ডিসেম্বর 
তারিখে পেপ্টারদিগের পিকাডিলির রয়াল সোসাইটিতে একটি সভা 
আহ্বান করিলেন। স্বামীজীকে দেখিবার জন্য ও তাহার শেষ বক্তৃত। 
শুনিবার জন্য সভায় অসম্ভব রকমের ভিড় হইল । সভাপতি 
মিঃ স্টার্ডি তাহাকে একটি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন । এবং 
আরও অনেক বক্তা, নারী ও পুরুষ, স্বামীজীকে তাহাদের অস্তরের 
সম্মান, ভালবাস ও কৃতজ্ঞতা জানাইয়! বন্তৃত। করিলেন । ম্বামীজী 
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'আবেগের সহিত অতি মর্মজ্পশী ভাষায় এ সকলের উত্তর দিলেন। 
এবং তারপর তাহার.বিষঞ্ঝ শ্রোতা ও বন্ধুদের আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 
“আবার দেখা হবে।” কিন্তু আমর! পরে দেখিতে পাইব, সে দেখা 
কেবল নামেই হইয়াছিল । 

ইহার পর নির্দিষ্ট দিনে (১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৬) স্বামীজী ও 
সেভিয়ার দম্পতি ডোভার ও ক্যালে হইয়। নেপ্ল্স্‌ পর্যস্ত স্থলপথে 
এবং গুডউইন সাউদামটন্‌ হইতে জলপথে ভারত অভিমুখে রওনা 
হইলেন। গুডউইনের জাহাজ নেপ্লুসে পৌছিলে, তাহারা সকলে 
একসঙ্গে এ জাহাজেই ভারতে যান । 


তেত্রিশ 


ভারতের পথে 
( ডিসেম্বর, ১৮৯৬-_জানয়ারি) ১৮১৭) 


আমরা দেখিয়াছি স্বামীজীর অনুপস্থিতিকালে তাহার পাশ্চাতা 
দেশের কাজ যাহাতে ্ুষ্টভাবে চলিতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা 
করিয়াই তিনি লণ্ডন হইতে ভারতে রওন| হইয়াছিলেন। তাই, 
তাহার এ কাজের গুরুদায়িত্ব হইতে তিনি এখন বহুল পরিমাণে মুক্ত । 
এবং তাহারই আনন্দে তিনি মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ারকে বলেন, 
“আমার এখন এক চিন্তা ভারতবর্ষ । আমি শুধু সেদিকেই 
চেয়ে আছি।” 

থাকিবারই কথা । কারণ, একদিকে ভারতের পুনরুথান সাধন 
যেমন তাহার জীবনের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্ঠ, অন্দিকে তেমনি তাহার 
আরব্ধ পাশ্চাত্য দেশের কাজের ভবিষ্যতও নির্ভর করিতেছে ভারতের 
এ কার্ষের সফলতার উপর | তাই, উক্ত উভয় কার্ষের জন্তই সবাগ্রে 
ও সবাধিক প্রয়োজন ভারতকে জাগ্রত করা, সবল করা, ক্রিয়াশীল 
করা। 

কিন্ত স্বদেশে থাকিয়া এই কাজ করা সম্ভব ছিল না। কারণ 
ভারত তখন ছিল সম্মোহিত, আত্মপ্রত্যয়হীন ও অর্থবলশূন্ত । তাই, 
গপ্রধানতঃ ভারতকে জাগাইবার জন্য ও তাহার আবশ্যকীয় অর্থ 
সংগ্রহের নিমিত্ত তিনি সর্বাগ্রে একাকী পৃথিবী-বিজয়ে বাহির 
হইয়াছিলেন। তিনি এখন তাহার এ বিরাট দিগ্বিজয়ের প্রথম 
অভিযানের কাজ স্ুসিদ্ধ করিয়া! দেশে কিরিতেছেন। ভারতের 
চিঠিপত্রাদি হইতে তিনি পূর্বেই সংবাদ পাইয়াছিলেন, ত্বাহার 
আমেরিকা ও ইংলগ্ডের কাজের অপূর্ব সাফল্যে তীহার দ্বদেশবাসীগণ 
কিরূপ উল্লদিত হইয়া তাহাকে অমাদরের সহিত অভ্যর্থম। করিবার 
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জন্য উন্ুখভাবে অপেক্ষা করিতেছে । তাই তিনি স্থির করিলেন» 
ভারতে পৌছিয়া তাহাদের সহিত প্রথম সাক্ষাতের উল্লাস-উৎসবের 
শুভক্ষণেই তিনি তাহাদের তাহার বাণী শুনাইবেন__তাহাদের 
পুনরুখানের বার্ত। গ্রচার করিবেন । 

ফলে, ইংলও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সম্বন্ধে অতি কঠিন চিন্তা 
সকল ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া তাহার মস্তিষ্ক জুড়িয়া বসিল। এ 
চিন্তামুখে তিনি দেখিলেন ভারতের ভূত, ভবিষ্যুৎ ও বর্তমান, লক্ষ্য 
করিলেন পাশ্চাত্য জগতের গরিমাময় বিকাশ ও তাহার ধ্বংলোনুখ 
গতি এবং তুলনা করিতে লাগিলেন উক্ত উভয় দেশের সভাতার 
দোষগুণ। তারপর এ স্থগভীর চিস্তাসকল ছাঁকিয়া তিনি বাহির 
করিলেন ভারতের বাঁচিবার পথ, তাহার পুনরুথানের উপায় ও তাহার 
সকল সমস্যার সমাধান । তাহার সার! জীবনব্যাপী প্রয়াসের ফল ! 
আমরা দেখিতে পাইব ভারতের মাটিতে পা দিয়াই তিনি উহা 
বজ্জনির্ধোষে তাহার স্বদেশবাসীগণকে শুনাইতে আরম্ভ করেন। 

উপরি-বণিত চিন্তা ও সমাধান সকল বুকে করিয়া স্বামীজী 
ইংলও হইতে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । তাহার 
এই ভ্রমণ পথের বিবরণ এইরূপ। লগুন হইতে ডোভার হইয়। 
ক্যালে পৌছিয়া,.তিনি ও তাহার জঙ্গীগণ (মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ার ) 
তথা হইতে রেলগাড়ীতে ফ্রান্সের মধ্য দিয়। ( ইটালির অন্তর্গত ) 
মিলানে পৌঁছেন । মিলান হইতে তাহারা! পর পর পিসা, ফ্লোরেন্স 
ও রোমে যান। মিলান ও পিসাতে স্বামীজী এ ছুই শহরের 
বিখ্যাত গির্জা প্রভৃতি দর্শন করেন ও উক্ত উভয় স্থানের পাথরের 
কাজের বিশেষ প্রশংসা করেন। সুন্দর ফ্লোরেন্স শহরে তাহারা? 
তথাকার কলাগৃহ ও এঁতিহাসিক স্মতিস্থান সকল দেখিয়া এবং উহার: 
উদ্ভান সকলে ভ্রমণ করিয়া বিশেষ প্রীত হন । 

ফ্লোরেন্দে একদিন উদ্ভান ভ্রমণকালে -চিকাগোর মিঃ ও মিসেস্‌ 
হেলের সহিত শ্বামীজীর হঠাত সাক্ষাৎ হয়। ইহাতে উভয় পক্ষই 
বিশেষ বিস্মিত ও আনন্দিত হন। এবং ম্বামীজী সেদিন কয়েক 
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ঘপ্টাকাল সাননে' তাহাদের সহিত পুরাতন দিনের স্মৃতি ও তাহার 
ভারতের কাজের পরিকল্পন। সম্বন্ধে নানা আলাপ-আলোচন। করেন । 

ফ্লোরেন্স হইতে স্বামীজী ও তাহার সঙ্গীগণ রোমে যান। এই 
অতীত গৌরবপূর্ণ স্তুবিখ্যাত প্রাচীন শহরটিতে তীহারা সাত দিন 
থাকিয়। উহার বহু দর্শনীয় স্থান, প্রাসাদ, সৌধ, গির্জ। ও স্মৃতিচিহ 
সকল দর্শন করেন। এ সকল দর্শনকালে স্বামীজী তাহার সঙ্গীদের 
নিকট রোমান সাআ্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস এমন জ্বলম্তভাবে 

তন করিতেন, যেন এ সকল সময়ে তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়। 

সব কিছু দেখিয়াছিলেন । 

রোমে স্বামীজী মিস্‌ এডওয়ার্ডস্‌ নামে একটি মহিলার বাড়ীতে 
মিস্‌ ম্যাকলাউডের ভাইৰি মিস্‌ এলবার্টা স্টাজিসের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন। এই ছুইটি মহিলাই স্বামীজী ও তাহার শিক্ষার উৎসাহী ভক্ত 
হইয়৷ উঠেন । এবং রোমের অনেক স্থান দর্শনকালে তাহার! স্বামীজী 
*৪ তাহার সঙ্গী মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ারের সহিত যোগদান করেন । 

রোম হইতে ভ্রমণকারীগণ নেপ্ল্সে যান। তাহাদের জাহাজ 
নেপল্‌্সে আসিতে তখনও কয়েকদিন বিলম্ব থাকায়, তাহারা এই 
শহরের দর্শনীয় স্থান ও ( মিউজিয়াম প্রভৃতি ) প্রতিষ্ঠান দেখিতে 
প্রবৃত্ত হন। এবং তখন তাহারা একদিন অদুরবর্তা ভিন্ৃভিয়াস 
আগ্নেয়গিরি ও অপর একদিন এ আগ্নেয়গিরির দ্বারা বিধ্বংসিত 
পম্পিয়াই (0101১611) নগর দর্শন করিতে যান । পরিশেষে নির্দিষ্ট 
দিনে গুডউইনকে লইয়। তাহাদের জাহাজ নেপ্ল্সে পৌছিল। এবং 
৩০শে ডিসেম্বর তারিখে (১৮৯৬) তাহারা সকলে মিলিয়! এ জাহাজে 
ভারতে রওন। হইলেন । 

নেপ্ল্স্‌ হইতে জাহাজ ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া স্ুয়েজ খালের 
দিকে চলিল | এই সময়ে একদিন রাত্রে স্বামীজীর একটি আশ্চর্য স্বপ্ন 
দর্শন হইল । তিনি দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ শ্বশ্রুধারী খষির হ্যায় পুরুষ 
তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছেন, “আমি যে জায়গাট। দেখাচ্ছি তা 
ভাল করে দেখ। তুমি এখন ক্রীট দ্বীপে । শ্রীষ্টধর্ম এখানেই প্রথম. 
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শ্রচারিত হয় 1” তারপর তিনি বলিলেন, “যে সকল থেরপুতিরা। 
(বৌদ্ধ থেরদিগের পুত্র, অর্থাৎ শিশ্ত ) এখানে বাস করতেন, আমি 
তাদেরই একজন । আমরা যে সকল সত্য ও আদর্শ প্রচার করতাম, 
তাই এখন শ্রীষ্টানগণ যীশুর প্রচারিত বলে প্রচার করছে। কিন্ত 
যাঁশু বলে কেউ কখনও জন্মগ্রহণ করেন নি। এ জায়গা খুঁড়লে 
তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ।” এই খষিকল্প পুরুষটি স্বামীজীর নিকট 
থেরপুতি ব্যতীত আরও একটি শব্দ উল্লেখ করিয়াছিলেন ।| কিন্তু 
স্বামীজী পরে আর সেটি স্মরণ করিতে পারেন নাই | যাহা | হউক, 
নিদ্রাভঙ্গে তিনি ছুটিয়া ডেকে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে একজন 
জাহাজের অফিসারকে জিজ্ঞাস করিয়া জানিতে পারিলেন, 'তখন 
মধ্যরাত্রি এবং জাহাজ ক্রীট দ্বীপ হইতে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দুরে 
অবস্থিত | 

এই আশ্চর্য এঁক্যে স্বামীজী চমকিত হন । বিশেষ, এই স্বপ্নের 
পূর্বে তিনি যীশু খ্বরীষ্টের এঁতিহাসিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে কখন কোন 
সন্দেহ পোষণ করেন নাই। স্বপ্নটি ত্বামীজীকে খুবই প্রভাবিত করে 
এবং উহার পর হইতে তিনি যীশু শ্রীষ্টের এঁতিহাসিক অস্তিত্বে আর 
আস্থা-রাখিতে পাবেন নাই । তাহা হইলেও দেখা যায়, এ ত্বপ্রের 
পরেও তিনি শ্রীষ্ট ও তাহার কাল্পনিক জীবনের কাহিনী সকলের উপর 
পূর্বের স্তায়ই অবিচল ভক্তিশ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিলেন। এবং একদিন একটি 
পাশ্চাত্য মহিলার প্রশ্নের উত্তরে বলেন, “মহাশয়া, নেজারেখের যীশুর 
জীবনকালে আমি যদি প্যালেস্টাইনে থাকতাম, তা হ'লে আমি তীর 
পা আমার চোখের জলে নয়, আমার বুকের রক্ত দিয়ে ধুয়ে দিতাম ।” 

স্বামীজীর এইবারকার ভারতের পথের আর একটি উল্লেখযোগ্য 
কাহিনী এই । ছুইজন খ্রীষ্টান মিশনারী তাহার সহযাত্রী ছিলেন । 
তাহার! তাহার সহিত হিন্দু ও খ্রীষ্টান ধর্মের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে চাহেন। কিন্তু তাহাদের তর্ক করিবার ধরণ ছিল যারপরনাই 
আপত্তিকর । তারপর প্রত্যেক বিষয়েই স্বামীজীর নিকট পরাজিত 
ইইক্সা তাহার! ধৈর্যহারা হইলেন এবং উদ্মত্তের স্তায় যা-তা বলিয়। 


তেত্রিশ ভারতের পথে ৪৮৭ 


হিন্দুদিগকে ও তাহাদের ধর্মকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিলেন । 
স্বামীজী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সহা করিলেন। তারপর তাহাদের 
একজনের নিকট অগ্রসর হইয়! তিনি দৃঢ়ভাবে তাহার গলাবন্ধ ধরিয়া 
বলিলেন, "তুমি যদি ফের আমার ধর্মকে গাল দাও, তা হলে আমি 
তোমাকে জাহাজ থেকে (সমুদ্রের ভিতর ) ছুড়ে ফেলব ।” ইহাতে 
মিশনারীটি ভয়ে কাপিতে আরম্ভ করিলেন এবং মিনতির স্বরে 
বলিলেন, “আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আর কখনও এমন কাজ করব. 
না” ইহার পর হইতে মিশনারীটি স্বামীজীর সম্মুখে বিশেষ নত 
হইয়। চলিতেন এবং তাহার পূর্বের দুর্ব্যবহার সংশোধনের জন্য অতি 
মিষ্ট আ৮রণের দ্বারা তাহাকে সন্তষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেন। 

জাহাজ এডেন বন্দরে পৌছিলে স্বামীজী তাহার ইংরেজ শিষ্যগণসহ 
তীরে নামিয়া৷ শহরের ভিতর বেড়াইতে গেলেন। তখন একত্থানে 
দুর হইতে একটি লোককে হু'কায় ত।মাক খাইতে দেখিয়া তিনি দ্রুত 
তাহার নিকট গিয়! তাহার সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন 
ও তাহার হু"কাটি চাহিয়। লইয়া পরমানন্দে তামাক খাইতে 
লাগিলেন । দেখিয়া মিঃ সেভিয়ার রহস্তের সহিত বলিলেন, “এখন 
আমর! বুঝতে পারলাম আপনি কেন আমাদের ফেলে অত তাড়াতাড়ি 
এগিয়ে এসেছিলেন 1” স্বামীজী বনু বসর ভু'কায় তামাক খান 
নাই। আর এ লোকটিও ছিল ভারতের একজন হিন্স্থানী পান- 
বিক্রেতা । তাই, সে ও তাহার হু'কাটি ছুইই তাহাকে প্রচুর আনন্দ 
দান করে। কিন্ত লোকটি যখন জানিতে পারিল স্বামীজী কে, তখন 
সে তাহার চরণে লুটাইয়৷ পড়িল। 

অতঃপর জাহাজ ' ক্রমশঃ ভারতের নিকটবর্তা হইয়া, ১৮৯৭ 
রীষ্টাব্দের ১€ই জানুআরি তারিখে কলম্বে। বন্দরে প্রবেশ করিল। 
তখন ডেক হইতে স্বদেশের দিকে তাকাইয়। ও তাহার বায়ুজলের 
স্পর্শ অনুভব করিয়া স্বামীজী আনন্দে অধীর হইলেন। 


চৌত্রিশ 


প্রতটাগজান ও জয়যাতা ৪ 


সিংহল, দক্ষিণ ভারত ও বঙদেশে 
( ১৫ই জানুআরি হইতে মার্চের ১ম ভাগ, ১৮৯৭) | 


্বামীজীর ধারণ! ছিল যে ভারতে পৌছিয়া তিনি নাসা গ্রচুর 
সমাদর ও সংবর্ধনা লাভ করিবেন। কিন্তু তাহা যে ভারতের প্রত্যেকটি 
শহর, নগর ও গ্রামব্যাপী হইবে তাহা তিনি কল্পনায়ও অনুমান করিতে 
পারেন নাই । ইউরোপ হইতে তাহার রওনা হইবার সংবাদ ভারতে 
পৌছিলে, তাহাকে যথোচিতভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কলম্মে 
হইতে মান্্রাজ পর্যন্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই কমিটি গঠন ও নান। 
রকমের নানা ব্যবস্থা পরিকল্পিত হয়। কিন্তু স্বামীজীর যাত্রাপথের 
উভয়পার্খস্থ গ্রাম ও ছোট ছোট নগরের সরল স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা সকল 
যেন আরও উচ্ছৃুসিত আকারে প্রকাশ পায়। দেখিয়া স্বামীজী বুঝিতে 
পারেন তিনি দেশের মর্ম স্পর্শ করিতে পারিয়াছেন এবং তীহার এই 
যাত্র! সত্য সত্যই একটি জয়যাত্রা ৷ ইহার বিবরণ সক্ষেপতঃ এইরূপ ৷ 

১৮৯৭ খৃষ্টানদের ১৫ই জানুআরি সন্ধ্যাবেলায় স্বামীজী ( তাহাকে 
অভার্থনা করিয়া লইবার জন্য সমাগত ) তাহার গুরুভাই স্বামী 
নিরঞ্জনানন্দ ও অপর কয়েকজনের সহিত একখানি স্টীম লঞ্চ হইতে 
কলম্বে। বন্দরে অবতরণ করিলেন । এবং তখনই তাহাকে স্থানীয় হিন্দ 
সম্প্রদায়ের এক প্রচণ্ড অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের সম্মুখীন হইতে হইল। 
চতুর্দিকে লোকে লোকারণ্য এবং উচ্চ জয়ধ্বনি, আনন্দ কোলাহল ও 
কবতালি শবে দিক মুখরিত। ব্যবস্থানুসারে অনারেবল পি কুমার- 
স্বামী ও তাহার ভ্রাতা অগ্রসর হইয়া স্বামীজীর গলায় মাল্যদান 
করিলেন। । তারপর তীহাকে ছুইটি তেজত্বী অশ্ব-বাহিত গাড়ীতে 


চৌত্রিশ প্রত্যাগমন ও জয়যাত্রা ৪৮২ 


করিয়। নির্দিষ্ট পথে এক বিরাট বিজয়-তোরণের মধ্য দিয়া একটি 
্থসজ্জিত প্যাগ্ডালের নিকট লওয়া হইল। সেখানে তিনি গাড়ী 
হইতে নামিয়। বিস্তৃত সাদা বস্ত্রের উপর দিয়া বাচধ্বনির মধ্যে হাটিয়া 
পতাকাদি-শোভিত এক বিরাট মিছিলে এ প্যাগ্ডালে প্রবেশ করিলেন 
ও অল্প পরে তথা হইতে ( সিকি মাইল দূরবত্তাঁ ) আর একটি সুসজ্জিত 
প্যাগডালে পৌছিলেন। সেখানে তিনি ও তাহার শিষ্যগণ পুষ্প-বৃষ্টির 
মধ্যে আসন গ্রহণ করিলে, অভ্যর্থনা সভার কার্য আরম্ভ হইল । 
সবপ্রথম একজন স্থদক্ষ বাগ্ভকার অতি মধুর সুরে 'বেহালা 
বাজাইলেন। তারপর একটি প্রাচীন তামিল ভজন ও স্বামীজীর 
সম্মানে রচিত একটি সংস্কৃত সঙ্গীত গীত হইলে, অনারেবল পি কুমার- 
স্বামী কলম্বোর হিস্দুদিগের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে সাদর অভ্যর্থনা 
জানাইয়া একটি মানপত্র পাঠ করিলেন । স্বামীজী বিপুল আনন্দ: 
ধ্বনির মাধ্য উঠিয়। উহার একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন এবং এ প্রথম 
স্থযোগেই তিনি তাহার মনের একটি বড় কথাকে রূপ দিয়া বলিলেন, 
“এই বিপুল সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কোন বড় রাজনীতিক, বা কোন বড় 
যোদ্ধা! বা কোন ধনকুবেরের জন্যে হয় নি, শুধু একটি ভিখিরী 
সন্ন্যাসীর সম্মানার্থে কর! হয়েছে । এবং তাতেই ধর্মের প্রতি হিন্দ 
মনের ঝৌক স্তুস্পষ্ট। তাই, জাতিকে বাঁচতে হলে ধর্মকেই তার 
মেরুদণ্ড করতে হবে ।” 

এই সভার প্যাণ্ডালটি ছিল স্বামীজীর অস্থায়ী বাসের জন্য নিমিত 
একটি বাংলোর সম্মুখে । তাই, অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান শেষ হইলে, তিনি 
সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন । সেখানে তাহাকে পুনরায় মাল্যদান 
করা হইল। এবং তাহাকে আর একবার দেখিবার জন্য বাহিরে 
জনতা অপেক্ষা! করিতে থাকায়, তিনি পুনরায় বাহিরে আসিয়া 
তাহাদের সকলকেই তাহার নমস্কার ও আশীরবাদ জানাইলেন। 

ইহার পরের কয়েকদিন স্বামীজীর ( এই সময় হইতে “বিবেকানন্দ 
লজ” নামে অভিহিত ) বাংলোটিতে দর্শনপ্রার্থী লোকের ভিড় নিয়তই 
লাগিয়া! রহিল | . এবং উহার চাপের মধ্যেই ১৬ই জানুআরি সন্ধ্যায় 


৪৯৩ ্ স্বামী বিবেকানন্দ 


তিনি “ক্লোরাল হলে" একটি বক্তৃতা দেন। এই সভায় দারুণ ভিড় 
হয়; বক্তৃতার বিষয় ছিল পুণ্যভূমি ভারত” | পরের দিন রবিবার 
সন্ধ্যাকালে তিনি একটি শিবমন্দির দর্শন করিতে যান। বহু লোক 
তাহার সঙ্গে যায় এবং পথে ঘন ঘন তাহার গাড়ী থামাইয়। তাহাকে 
মাল্যদান, ফলোপহার প্রদ্দান ও তাহার গায়ে গোলাপজল সিঞ্চন করা 
হয়। স্থানীয় প্রথানুসারে পথিপার্ের প্রতি গৃহদাবেই প্রজ্বপিত দ্বীপ ও 
ফল রক্ষিত ছিল। শিবমন্দিরে স্বামীজীকে “জয় মহাদেব” ধ্বনিতে 
অভ্যর্থনা করা হয়। সেখানে তিনি পুজা দিয়া ও পুরোহিতের 
সহিত কিছু কথাবার্ত। বলিয়া তাহার বাংলোতে ফিরিয়! আসেন ও 
তথায় রাত্রি ছুইটা পর্যন্ত কয়েকটি ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করেন । 

সোমবার স্বামীজী মিঃ চেল্লিয়ার বাড়ীতে যান। এই উপলক্ষে 
তাহার বাড়ী অতি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত কর! হইয়াছিল। এবং 
স্বামীজী আসিবেন সংবাদ পাইয়া হাজার হাজার লোক সেখানে 
আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন । তাহার গাড়ী নিকটবতাঁ হইতেই 
তাহাদের সম্মিলিত কণ্ঠের তুমুল জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত হইতে 
লাগিল এবং অজভ্র পুষ্প ও পুষ্পমাল্য তাহার উপর বধিত হইতে 
লাগিল। স্বামীজী তাহার নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে তাহার গায়ে 
গঙ্গার পবিত্র বারি ছিটাইয়। দেওয়। হইল এবং তিনি সকলকে পবিত্র 
যক্্রভস্ম বিতরণ করিলেন । সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি রক্ষিত 
হইয়াছে দেখিয়া! তিনি উঠিয়া উহার সম্মুখে পরম ভক্তিভরে প্রণত 
হইলেন। পরে কয়েকটি ভজন গানের সহিত এই স্থুন্দর সভাটি 
শেষ হইল । 

এই দিনই জন্ধ্যাকালে ম্বামীজী কলম্বোর পারিক হলে বেদাস্ত- 
দর্শন সম্বন্ধে আর একটি বক্তৃতা দেন। 'বক্তৃতাটি যারপরনাই প্রাঞ্জল 
ও চিত্তাকর্ষক হয়। 

প্রথমে স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কলম্বো! হইতে স্টীমারে 
সোজা মান্রাজ যাইবেন। কিন্ত সিংহলে পৌছিয়! তিনি সিংহল ও 
দক্ষিণ ভারতের শহরগুলিতে যাইবার জন্ত এত টেলিগ্রাম পাইতে 
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লাগিলেন যে, তিনি পরিশেষে জলপথে ন৷ গিয়। স্থলপথে যাওয়াই 
স্থির করিলেন । তদনুসারে ১৯শে জানুআরি সকালবেলায় তিনি 
তাহার গুরুভাই ও ইংরেজ শিষ্গণ সহ কলম্বো হইতে রেলগাড়ীর 
একখান। স্পেসাল সেলুনে কাণ্ডি গম্ণ করেন। সেখানে এক বিপুল 
জনতা ভারতীয় ব্যাণ্ড বাগ্ধ সহ তাহাকে রেল স্টেশন হইতে একটি 
বাংলোতে লইয়া যায়। তথায় তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি 
মানপত্র পড়। হয় এবং তিনি সংক্ষেপে তাহার উত্তর দেন । 

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা তিনি মাতালে পৌছেন। এবং পরের 
দিন সকালে ( বুধবার, ২০শে জানুআরি ) তিনি তথা হইতে ঘোড়ার 
গাড়ীতে ছইশত মাইল দূরবর্তী জাফনা অভিমুখে রওনা হন। পথে 
একস্থানে একটি ছোট পাহাড় হইতে নামিবার সময় গাড়ীর সম্মুখের 
দিকের একটি চাক৷ ভাঙ্গিয়। যাওয়ায়, তাহারা সেখানে তিনঘণ্টাকাল 
অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। তৎপর একখান। গরুর গাড়ী পাইয়' 
তাহাতে মালপত্র সহ মিসেস্‌ সেভিয়ারকে উঠাইয়া দিয়া, অপর সকলে 
হাটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইভাবে কয়েক মাইল পথ 
চলিবার পর, তাহার আর কয়েকখানি গরুর গাড়ী পাইয়া তাহাতে 
উঠিয়! পড়িলেন | সেদিন রাব্রিট। তাহার! গরুর গাড়ীতেই কাটাইলেন 
এবং (কানাহারি ও তিনপানির মধ্য দিয়া ) পরদিন প্রায় আট ঘণ্ট। 
বিলম্বে বোদ্ধপ্রধান অনুরাধাপুরে পৌছিলেন। 

সেখানে (স্থানীয় হিন্দুদের সংবর্ধনার উত্তরে ) তিনি পবিভ্র 
বোধিক্রম তলে ছুই-তিন হাজার লোকের সম্মুখে একটি বক্তৃতা দেন। 
তখন দৌভাষীগণ সঙ্গে সঙ্গে তাহার উক্তিগুলি তামিল ও সিংহলী 
ভাষায় অনুবাদ করিয়৷ বলিতে থাকেন। এই বক্তৃতার বিষয় ছিল 
“উপাসনা” । কিন্তু বক্তৃতাটি খঁকছুক্ষণ চলিবার পর, বৌদ্ধদের একটি 
ধর্মান্ধ জনতা৷ স্বামীজীর চারিপার্্বে চাক, ঢোল, কানেস্তার! ইত্যাদি 
এমনভাবে পিটাইতে আরম্ভ করে যে তিনি তাহার বক্তৃতা হঠাৎ শেষ 
করিতে বাধ্য হন। এবং তৎুসঙ্গে তিনি হিন্দুদের শাস্ত থাকিতে 
অনুরোধ করিয়! বলেন, “ঈশ্বরকে শিব, বিষু বৃদ্ধ ইত্যাদি যে নামেই 
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'উপাসন! কর না কেন, তিনি সর্বক্ষেত্রেই এক এবং সকল ধর্ম একই 
'লক্ষ্যগামী। এই জন্য শুধু পরধর্ম সহিষ্ণুতাই নয়, বিভিন্ন ধর্ম 
সম্প্রদায়ের পরম্পরের প্রতি সহানুভূতি থাকাও প্রয়োজন 1” 
অনুরাধাপুর হইতে ( একশত কুড়ি মাইল দুরবত্তাঁ ) জাফ নার 
পথে বাবুনিয়া নামক স্থানে ত্বামীজী বিশেষভাবে সংবধিত হন এবং 
সেখানে তাহাকে একখানি মানপত্র দেওয়। হয । তিনি সংক্ষেপে 
তাহার উত্তর দেন । 
তারপর তাহার] সিংহলের সৌন্দর্যময় জঙ্গলের মধ্য দিয়া পুনরায় 
জাফ নার পথে চলিতে আরম্ভ করেন। পরদিন ভোরবেলায় ত্বাহারা 
€জাফনার সন্নিকটস্থ) এলিফ্যান্ট পাসে পৌঁছেন। সেখানে 
স্বামীজীকে ( ঘরোয়াভাবে ) অভ্যর্থনা করা হয়। তারপর এ স্থান 
হইতে একটি সেতুর উপর দিয়া তাহার! জাফ ন! দ্বীপে প্রবেশ করেন । 
জাফনার এক শত সন্তরান্ত ও নেতৃস্থানীয় হিন্দু শহর হইতে বারো 
মাইল দুরব্তা একটি স্থানে অগ্রসর হইয়া আসিয়া স্বামীজীর সহিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে একখানি ল্যান্ডতে উঠাইয়া এক বিরাট 
ঘোড়ার গাড়ীর মিছিলে জাফ না শহরে লইয়া যান। তখন বেল৷ 
সাড়ে এগারোটা | সেদিন স্বামীজীর সম্মানে শহরের প্রতিটি রাস্ত। 
ও প্রতিটি গৃহ সুসজ্জিত কর! হইয়াছিল। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় 
বাগ্ভাদি সহ মশাল আলোকের এক বিরাট মিছিলে তাহাকে (শহর 
হইতে ছুই মাইল দুরবর্তী ) হিন্দু কলেজের কম্পাউণ্ডে উত্তোলিত এক 
বিরাট প্যাগ্ডালে লইয়। যাওয়। হয় । এই দীর্ঘ পথটির ছুই ধারে শত 
শত কলাগাছ পুতিয়া, উহা! আলোকিত ও পত্র-পুষ্পের মাল্য ও 
পতাকার দ্বারা স্থুশোভিত করা হইয়াছিল । রাস্তার ছুই পারের 
প্রত্যেকটি বাড়ীর গেটও আলৌকাদির দ্বারা সঙ্জিত ছিল। 
মিছিলটিতে পনর হাজারের অধিক লোক যোগদান করে। পথে 
একস্থানে স্বামীজী গাড়ী হইতে নামিয়া ছুইটি মন্দিরে পূজা দেন । 
এবং রাত্রি দশটার সময় তিমি প্যাগ্ডালে পৌছেন। তাহার কয়েক 
“বণ্টা পূর্বেই প্যাগ্ডালটি এমনভাবে ভরিয়। গিয়াছিল যে, বহ্ছলোক 
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উহ্হার ভিতর প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। হিন্দু, বৌদ্ধ, রীজ্টান, 
মুষলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই সভায় যোগদান 
করেন। ট্রাভাঙ্কোরের অবসর-প্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মিঃ চেল্লাপ। 
পিল্লাই স্বামীজীকে গেট হইতে মঞ্চে লইয়া যান ও সেখানে তাহাকে 
মাল্যে ভূষিত করেন। তৎপর স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া একটি 
মানপত্র পাঠ কর] হয় এবং তাহার উত্তরে তিনি এক ঘণ্টাকালব্যাগী 
একটি বক্তৃতা দেন । 

ইহার পরের দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় স্বামীজী হিন্দু কলেজে 
চারি হাজীর লোকের একটি সভায় বেদান্ত সম্বন্ধে (এক ঘন্টা চল্লিশ 
মিনিট ব্যাপী) আর একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। উহ শুনিয়া 
শ্রোতাগণ সকলেই যারপরনাই মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত বোধ করেন। 
পরে সভার অনুরোধে মিঃ সেভিয়ার তিনি কেন হিন্দু হইয়াছেন এবং 
কেন স্বামীজীর সহিত ভারতে আসিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে কিছু বলেন । 

জাফ নার হিন্দু কলেজের এই বক্তৃতাটির সহিত স্বামীজীর সিংহল 
ভ্রমণ শেষ হয়। এই অল্প সময়েই এই দ্বীপের হিন্দুগণ তাহার দ্বার! 
এত প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত বোধ করিয়াছে যে, তাহার. ভ্রমণ 
পথের প্রত্যেক স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্য তাহার 
সঙ্ঘের একটি লোক পাঠাইতে তাহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা 
হইয়াছে । আর যে সকল শহরে তিনি যাইতে পারেন নাই, সে 
সকল স্থানেও যাইবার জন্য বহু আমন্ত্রণ-পত্র ও টেলিগ্রাম তীহার 
নিকট আসিয়াছে, কিস্ত সময়াভাবে এ সকল আমন্ত্রণ তিনি অস্বীকার 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আর তিনি রব্লান্তও ছিলেন। সিংহল- 
বাসীদের আদর-আপ্যায়ন সম্বন্ধে তাহার একজন সঙ্গী বলিয়াছেন, 
“ম্বামীজী আর কিছুদিন সিংহলে থাকলে: তারা তাকে আদর-যত্ের 
দ্বারাই মেরে ফেলতো। |” 


২৬শে জানুআরি সকালবেলায় স্বামীজী তাহার সঙ্গীগণসহ জাফন 
হইতে স্টামারে রওনা হইয়া বেল! ৩টার সময় (পঞ্চাশ মাইল দুরবতী) 


৪১৪ ত্বামী বিবেকানন্দ 


পান্বান রোডে পৌছেন। তাহার মন্ত্রশিষ্য রামনাদের রাজা ( ভাস্বর 
সেতৃপতি ) পূর্বে তাহাকে রামেশ্বর আসিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু 
স্টীমার পান্বান রোড ত্যাগ করিবার পূর্বেই রাজা স্বয়ং সেখানে আসিয়া 
তাহাকে স্টীমার হইতে তাহার স্টেটবোটে (রাজতরী ) নামাইয়। 
লইলেন। স্বামীজী এ বোটে প্রবেশ করিবামাত্র রাজা ও তাহার 
কর্মচারীবৃন্দ তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। স্বামীজীর সহিত 
রাজার এই সাক্ষাৎ বিশেষ মর্মস্পর্শী হয় এবং তখন স্বামীজী আবেগের 
সহিত বলেন, “পাশ্চাত্য দেশে যেতে যারা আমাকে সর্বপ্রথম উত্গাহ 
দিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, রাজা তাদেরই একজন। সুতরাং 
. ভারতবর্ষের মাটিতে আমি সর্বপ্রথম তার সঙ্গেই দেখ। করবো ইহাই 
ঠিক।” বোটখানি তীরে লাগিলে পাম্বানবাসীগণ গগনভেদী জয়ধ্বনি 
তুলিয়! তাহাকে তাহাদের সংবর্ধনা জানাইল। পরে সেখানেই একটি 
সুসজ্জিত প্যাণ্ডালে তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়৷ একটি মানপত্র 
পাঠ করা হইল এবং রাজ| নিজেও ব্যক্তিগতভাবে আবেগের সহিত 
তাহাকে তাহার একাস্তিক অভার্থনা৷ জানাইলেন | স্বামীজী তাহার 
সংক্ষেপ উত্তরে প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, “রাজনীতি, সামরিক শক্তি, 
বাণিজ্য-প্রীধান্ক ব' যান্ত্রিক প্রতিভা ভারতের জাতীয় জীবনের 
মেরুদণ্ড নয়। একমাত্র ধর্মই তার এ মেরুদণ্ড এবং উহ। একমাত্র 
ভারতই জগতকে দিতে পারে ।৮ পরিশেষে তিনি পাস্বানবাসীদের 
ধন্যবাদ দরিয়া ও রাজাকে তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহার 
বক্তৃতা শেষ করিলেন । 

সভা ভঙ্গ হইলে স্বামীজী রাজগাড়ীতে এবং রাজ ও তাহার কর্ম- 
চারীগণ হাটিয়! রাঁজবাংলে। অভিমুখে রওনা হইলেন । পথে বাজার 
আদেশে স্বামীজীর গাড়ীর ঘোড়। খুলিয়া লওয়া হইল এবং রাজ। ও 
তাহার প্রজাগণ একত্রে তাহা শহরের ভিতর দিয়া টানিয়া লইয়া 
'গেলেন | 

স্বামীজী তিনদিন পাশন্বানে ছিলেন । দ্বিতীয় দিন তিনি রাঁজ- 
. পাঁড়ীতে রামেস্বর শিবের বিরাট মন্দির দর্শনে যান। পাঁচ বদর 


চোঞিশ 7 প্রত্যাগমন ও জয়যাত্র। ৪৯৫: 


পূর্বে তিনি যখন এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি ব্লাম্ত, ক্ষতপদ ও 
অজ্ঞাত-অখ্যাত সন্ন্যাসী । কিন্তু এখন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন । 
তাহার গাড়ী মন্দিরের নিকটবর্তী হইতেই, বাণ, মন্দির-পতাকা৷ এবং 
বনু হাতী, ঘোড়। ও উট সহ একটি বিরাট মিছিল আসিয়া তাহাকে 
অভ্যর্থন৷ করিয়া লইল। সেদিন (পৃজান্তে ) স্বামীজী ও তীহার 
শিশ্তগণকে এ বিরাট মন্দিরের অদ্ভূত স্থাপত্য কার্ধ ও উহার সঞ্চিত 
মণি-রত্ব সকল দেখানো হইল। তৎপর সমবেত জনগণকে কিছু 
বলিবার জন্য স্বামীজী অনুরুদ্ধ হইলে, তিনি এ শিব মন্দিরের পবিত্র 
ভূমিতে ছাড়াইয়া “প্রকৃত উপাসনা” সম্বন্ধে একটি উদ্দীপনাময় বক্তৃতা 
দিলেন এবং তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, “সকল উপাসনারই সার 
কথা হচ্ছে পবিত্র হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা । যে শিবকে 
শুধু প্রতীকের মধ্যে নয়, দরিদ্র দুর্বল ও পীড়িতদের মধ্যেও দেখতে 
পায় সেই তীর প্রকৃত উপাসনা করে।” রামনাদের রাজ। তাহার এই 
বক্তৃতা শুনিয়া এত প্রভাবিত হইয়াছিলেন যে, পরের দিনই তিনি 
হাঁজার হাজার দরিদ্ুকে আহার করান ও বস্ত্র দান করেন। ইহা 
ব্যতীত, পান্বানের যে স্থানে স্বামীজী তাহার ইংরেজ শিষ্যগণ সহ 
স্টামার হইতে নামিয়। গ্রথম ভারতভূমি স্পর্শ করিয়াছিলেন, রাজা 
সেখানে চক্লিশ ফুট উচু একটি স্মৃতিস্তস্ত তুলিয়া তাহার গায়ে এ 
সংবাদ ক্ষোদদিত করাইয়া দেন। 

পাম্বান হইতে স্বামীজী ও তীহার শিষ্যগণ রামনাদের রাজার 
সহিত ২৯শে (বা ৩০শে ) জানুআরি সকালবেলায় ভারতের মুল 
ভূভাগে পৌছেন। এবং প্রাতরাশের পরে ভীহারা সমুদ্র-তীর হইতে 
গরুর গাড়ীতে রামনাদ অভিমুখে রওনা হন। পথে তিরুগ্ুল্লানিতে 
স্বামীজীকে ঘরোয়াভাবে অভ্যর্থনা করা হয় । জন্ধ্যাকালে রামনাদের 
সন্নিকটে আসিয়। তাহার! সকলে গরুর গাড়ী হইতে নামিয়া, স্টেট 
বোটে একটি হুদের ন্যায় বিশাল দীঘির অপর তীরে পৌছেন। লেখানে 
সহম্র সহজ লোক স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য তীরে 
অপেক্ষা করিতেছিল। এই অভ্যর্থনায় রাজা গ্রধান অংশ গ্রহণ 


৪৯৬ স্বামী. বিবেকানন্দ 


করেন এবং ম্বামীজীকে রামনাদ শহরের প্রধান নাগরিকদের সহিত 
পরিচয় করাইয়া দেন। 

স্বামীজী এ স্থানে পৌছিলে একটি কামান ধ্বনির দ্বারা তাহা 
সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল। এবং তিনি তীরে অবতরণ 
করিতেই তাহার অভ্যর্থনায় উচ্চধ্বনিতে বিলিতি ব্যাড বাজিয়া উঠিল 
ও অসংখ্য হাউইবাজি আকাশ রাঙা করিয়া তুলিল। তারপর তাহাকে 
একখানি স্টেটগাড়ীতে তুলিয়া, দেশী-বিলাতি বাচ্-সহ এক বিরাট 
শোভাযাত্রায় তাহাকে লইয়া সকলে রামনাদ শহরে প্রবেশ ৮৭ 
এই সময়ে রাজার দেহরক্ষীগণ তাহার ভ্রাতার নেতৃত্বে স্বামীজীর 
গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন এবং রাজা নিজে পায়ে হাটিয়। 
শোভাযাত্রা পরিচালনায় নিযুক্ত হইলেন । তখন রাস্তার উভয় পারে 
অসংখ্য মশাল জ্বলিয়া উঠিল এবং স্বামীজীর (দীঘিতটে অবতরণ 
কালের ন্যায় ) শহরে প্রবেশকালেও বিলিতি ব্যাণ্ডে বিজয়ী বীরের 
অভ্যর্থনা-সঙ্গীত বাজিতে লাগিল। এইভাবে অর্ধপথ অতিক্রান্ত 
হইলে, স্বামীজী রাজার অনুরোধে গাড়ী হইতে নামিয়া একখানি 
অতি স্থুন্দর রাজপালকিতে উঠিলেন । 

সেইদিন রাত্রেই রাজপ্রাসাদে সহত্র সহস্র লোকের সম্মুখে 
স্বামীজীকে রামনাদবাসীদিগের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা ও অভিনন্দিত 
করা হইল । স্বামীজী সভা-হলে প্রবেশ করিতেই, বিপুল জয়ধ্বনিতে 
ঘর ভরিয়া গেল। রাজ একটি বক্তৃতার দ্বারা সভার উদ্বোধন করিয়া 
তাহার ভ্রাত। রাজ দিনকর সেতুপতিকে মানপত্র পাঠ করিতে আহ্বান 
করিলেন । এবং তাহ! পঠিত হইলে, একটি কারুকার্য-খচিত বহুমূল্য 
ভারী সোনার আধারে উহা৷ স্বামীজীকে উপহার দেওয়া হইল । উত্তরে 
স্বামীজী অপূর্ব বাগ্সিতার সহিত .যে প্রাণ্ণমাতানে। বক্তৃতা দিলেন 
তাহার সর্বময় বার্তা ছিল-নব ভারতের উত্থান। তাহাতে তিনি 
তারম্বরে বলেন, “ভারত জাগিতেছে, সে আর ঘুমাইবে না । কেউ 
আর তাহাকে দাবাইয়াও রাখিতে পারিবে না। ভবিষ্যৎ ভারত 
তাহার অতীতের সকল মহিম! অতিক্রম করিয়া আরও মহান ও 


চৌত্রিশ গ্রত্যাগমন ও জয়যাত্রা ৪৯৭ 


গৌরবোজ্জল হইবে |” সভাভঙ্গের পূর্বে রাজা ঘোষণ! করিলেন, জন- 
সাধারণের মধ্য হইতে “মাদ্রাজ ছুতিক্ষ রিলিফ ফাণ্ডের” জন্য টাদা 
সংগ্রহ করিয়া স্বামীজীর রামনাদ আগমনের স্মৃতি রক্ষা করা হইবে | 

রামনাদ অবস্থানকালে স্বামীজী বহু সাক্ষাতকামীদের সহিত দেখা 
করেন, ক্রিশ্চিয়ান মিশনারী স্কুলবাড়ীতে একটি বক্তৃতা দেন এবং 
তাহার সম্মানে অনুষ্ঠিত একটি রাজদরবারে উপস্থিত থাকেন। এই 
দরবারে স্বামীজীকে তামিল ও সংস্কৃত ভাষায় আর ছুইটি মানপত্র 
দেওয়া হয়। উহার উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে তিনি 
রাজার গুণাবলীর জন্য তাহাকে “রাজি” উপাধি দান করেন। পরে 
রাজার অনুরোধে তিনি ফোনোগ্রাফ রেকর্ডের জন্য “ভারতে শক্তি- 
পূজার প্রয়োজনীয়তা” সম্বন্ধে আর একটি ছোট বক্তৃতা দেন । 

রামনাদ হইতে স্বামীজী রাজগাড়ীতে পরপর পরমকুডি, মনমাছুরা 
ও মাছুরায় যান। ইহার প্রথম ছুইটি স্থানে তিনি সহস্র সহস্র লোকের 
জনতা-কর্তৃক বিপুলভাবে সংবধিত হন এবং তাহারা তাহাকে এক 
বিরাট মিছিলে অভ্যর্থনাস্থানে লইয়! গিয়া মানপত্র দান করে। এই 
ছুইটি মানপত্রেরই স্বামীজী সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন। মনমাহ্রায় তাহার 
অভ্যর্থনার জন্য এক বিপুল আয়তনের প্যাণ্ডাল উত্তোলিত হইয়াছিল । 
এবং সেখানকার মানপত্র মনমাছুরা ও শিবগঙ্গ। শহরের জনগণের 
পক্ষ হইতে মিলিতভাবে দেওয়া হয়। মাছুরায় পৌছিয়া স্বামীজী 
রামনাদের রাজার মনোরম বাংলোতে তাহারই অতিথি হইয়া! বিশ্রাম 
গ্রহণ করেন । বৈকালে মাছুরা কলেজে তাহার অভ্যর্থনায় একটি সভা 
হয়। এ সভায় মাছুরার অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে একটি ভেলভেট 
'আধারে তীহাকে একখানি মানপত্র দেওয়া হয় এবং তাহার উত্তরে 
তিনি অগ্নিময় ভাষায় একটি প্রাণমাতানো বক্তৃতা করেন। মাছুরায় 
স্বামীজী মীনাক্ষীর বিরাট সুবিখ্যাত মন্দির দর্শন করেন। এবং তাহার. 
গুঁরুভাই স্বামী শিবানন্দ (ম্বামীজীর কতিপয় ত্যাগী শিষ্তাসহ ) এখানে 
আসিয়৷ তাহার সহিত মিলিত হন। 

মাহুরা হইতে স্বামীজী ট্রেনে কুস্তকোণমূ রওনা হন.। পথে যে 


৩২ 


৪১৮ স্বামী বিবেকানন্দ 


সকল স্টেশনে গাড়ী থামিবার. কথা, তাহার প্রত্যেক স্টেশনেই 
বহুলোকের জনত। সকল তাহাকে অভ্যর্থনা! করিবার জন্য অপেক্ষা 
করিতে থাকে । এমন কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম সকল হইতেও অনেক লোক 
এই অভ্যর্থনায় যোগ দিতে আসে । এবং প্রত্যেক স্টেশনেই তাহাকে 
মাল্য ও মানপত্র দান করা হয়। স্বামীজী তাহাদের এ সকল 
মানপত্রের প্রত্যেকটিরই সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন এবং ছুঃখ প্রকাশ করিয়া 
বলেন, সময়াভাবে তাহাদের অনুরোধানুসারে প্রত্যেক স্থানেই এক 
দিন করিয়া অপেক্ষা কর তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। ত্রিচিনোপলিতে 
রাত্রি চারিটার সময় প্রায় এক হাজার লোক স্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া 
তাহাকে একটি মানপত্র প্রদান করে। তাহ! ছাড়া, এঁ স্থানের 
জাতীয় উচ্চ বিগ্ভালয়ের কার্ধ-পরিষদ ও সমস্ত ছাত্র-সম্প্রদায়ের পক্ষ 
হইতে আরও ছুইটি পৃথক মানপত্র তাহাকে দেওয়া হয়। স্বামীজী 
এই তিনটি মানপত্রেরই সংক্ষেপে ও প্থকভাবে উত্তর দেন। ইহার 
পর, তাঞ্জোর স্টেশনের সংবর্ধনাও এইরূপ বড় রকমের হয়। 

কুম্তকোণমে পৌছিয়া স্বামীজী বিপুলভাবে অভ্যপ্ধিত হন। 
এখানে তিনি তিন দিন বিশ্রাম করেন। এবং তখন হিন্দু জনসাধারণ 
ও হিন্দু ছাত্রদের পক্ষ হইতে তাহাকে ছুইটি পুথক মানপত্র দেওয়। 
হয়। উত্তরে স্বামীজী “বেদান্তের মিশন” সম্বন্ধে তাহার একটি দীর্ঘ ও 
বিখ্যাত বক্তৃতা দেন । ্‌ 

কুস্তকোণম হইতে মান্দ্রাজ যাইবার পথেও স্বামীজী পূর্বের স্তায় 
প্রত্যেক স্টেশনেই সমভাবে অভ্যর্থনা পাইতে থাকেন । ইহার মধ্যে 
মায়াবরম স্টেশনের জনসমাবেশ সর্বাপেক্ষা অধিক ও বিপুল ধরনের 
হয়। এবং মিঃ ডি, এন আয়ারের নেতৃত্বে একটি ( অভ্যর্থন| ) কমিটি 
তাহাকে একটি মানপত্র উপহার দেন ও স্বামীজী তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর 
'দেন। গাড়ী স্টেশন ত্যাগ করিবার সময় “জয় স্বামী বিবেকানন্দ 
মহারাজজীকী জয়” ধ্বনিতে আকাশ কম্পিত হইতে থাকে। 

গাড়ী মাদ্রাজ হইতে কয়েক মাইল দূরে থাকিতে একটি স্ষুত্র 
স্টেশনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। গাড়ীখান। এই স্টেশনে 


এচৌন্রিশ প্রত্যাগমন ও জয়যাত্র। ৪৯৯ 


খামিবার কোন কথ! ছিল না। কিন্তু স্বামীজীকে দর্শন করিবার 
নিমিত্ত বু লোক সেখানে জড় হইয়! স্টেশন-মাস্টারকে উহা কয়েক 
ফিনিটের জন্য থামাইতে অনুরোধ করিল । স্টেশন-মাস্টার তাহাতে 
অস্বীকৃত হওয়ায়, গাড়ী আসিবার সময়ে শত শত লোক সটান হইয়া : 
রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িল। দেখিয়া স্টেশন-মাস্টার শঙ্কিত 
হুয়া উঠিলেন এবং গাড়ীর গার্ড অবস্থা বুঝিতে পারিয়৷ গাড়ী 
থামাইয়া দিলেন। তখন তাহার! সকলে ছুটিয়৷ স্বামীজীর গাড়ীর 
সম্মুখে গিয়া ভিড় করিয়া দাড়াইল ও তাহার জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ 
করিতে লাগিল। এই মর্মস্পর্শী ঘটনাটিতে স্বামীজী বিচলিত হইলেন 
এবং কয়েক মিনিটের জন্য জনতার সম্মুখে আসিয়া স্নেহের সঙ্গে হাত 
তুলিয়৷ তাহাদের আশীর্বাদ করিলেন ও সংক্ষেপে তাহাদিগকে তীহার 
অন্তরের ধন্যবাদ জানাইলেন । 
মাদ্রাজে স্বামীজীকে অভ্যর্থন। করিবার আয়োজন-উত্তেজন। তিনি 
সেখানে পৌছিবার কয়েক অপ্তাহ পূর্বেই আরম্ত হইয়াছিল । 
বিরাট-_অদৃষ্টপূ আয়োজন । শহরের বড় বড় সমস্ত রাস্তাগুলিকে 
সুসজ্জিত করিয়া তাহার উপর মোট সতরটি বিরাট বিজয়-তোরণ 
উত্তোলিত করা হয়। এবং উহার গায়ে গায়ে অভ্যর্থন। ও সংবর্ধনা- 
স্ুচক বাণী সকল লিখিত হয়, যথা 1,019 1156 (১০ ৬61১6191016 
৬1৬27181002)% “৬/610010706) 721005 0£ 7৬2,৮79], 
[71911010521 06 7068০6,” 17591 (1560055 01 £১৬৪126৫ 
[1119,” ইত্যাদি । এইভাবে লিখিত সংস্কৃত শ্লোকের মধ্যে একটি 
ছিল “একং সদ্ধিপ্র। বন্থুধা বদ্দত্তি।” আর প্রত্যেকের মুখে তাহার 
নাম। স্বুল, কলেজ, হাইকোর্ট, রাস্তা, বাজার-_সর্বত্রই লোকের 
মুখে প্রশ্ন “ত্বামী বিবেকানন্দ কবে আসিতেছেন ? এবং শহরের 
সংবাদপত্রগুলিতেও তাহার সম্বন্ধীয় সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ গ্রচুর 
পরিমাণে বাহির হইতেছিল। 
_.-৬ই ফেব্রুআরি সকাল সাড়ে সাতটার সময় স্বামীজী মাদ্রাজ 
স্টেশনে পৌছিলেন। কিন্তু তাহার বহু পূর্বে 'শেষ রাত্রি হইতেই 


রি ত্বামী বিবেকানন্দ 


হাজার হাজার লোক--বালক, বৃদ্ধ, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, ব্যবসায়ী 
প্রভৃতি সবশ্রেণীর হিন্দুগণ এবং অনেক নারীও-_ফুল, মাল্য ও পতাকা 
ইস্তে রেল স্টেশনের দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অত্যধিক 
ভিড়ের দরুণ প্লাটফর্মে প্রবেশ টিকিটের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা হইল । 
সমস্ত প্লাটফর্মটি লোকে ভরিয়া গেল এবং সেখানে উপস্থিত ব্যক্তি- 
দিগের মধ্যে অনারেবল বিচারপতি শ্রীসুত্রন্ষণ্য আয়ার প্রভৃতি 
মান্রাজের প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণই ছিলেন । গাড়ী স্টেশনে 
থামিতেই সমবেত জনতা বিপুল জয়ধ্বনি ও করতালিশব্দে ১৯৭ 
তাহাদের সংবর্ধনা! জানাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারতীয় ব্যাওপার্টি 
একটি আনন্দস্থচক বাজনা বাজাইতে আরম্ভ করিল। স্বামীজী গাড়ী 
হইতে নামিলে, অভ্যর্থনা কমিটির সভ্যগণ অগ্রসর হইয়া তাহাকে 
সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাহার সঙ্গে ছিলেন তাহার 
গুঁরুভাই স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ এবং তাহার ইংরেজ 
শিষ্য মিঃজে জে গুডউইন। মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ার পূর্বদিন 
(কলম্বোর ঝোঁদ্ধ ও স্বামীজীর ভক্ত) মিঃ ও মিসেস হ্যারিসনের 
সহিত মাদ্রাজ আসিয়াছিলেন। 

গাড়ী হইতে অবতরণকালে স্বামীজীর একট] প্রাথমিক সংবর্ধনার 
জন্য প্লাটফর্মটি পত্র, পুষ্প ও পতাকার দ্বার! সুসজ্জিত করিয়া উহার 
মেঝের উপর লাল বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া দেওয়। হইয়াছিল । এবং 
উহার এক পার্থে একটি মঞ্চ ও উহা! হইতে বাহির হইবার পথের 
সম্মুখে একটি বিরাট বিজয়-তোরণ নিমিত করা হইয়াছিল। এ 
তোরণের উপর লেখা ছিল-_- ৬/০1০০7)০ 00 602 9/21221 
ডট 121.21781)09” | ম্বামীজীকে মঞ্চের উপর লওয়! হইলে, সেখানে 
মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তারপর 
একটি শোভাযাত্রা বাগ ও জয়ধ্বনির মধ্যে তাহাকে লইয়। প্ল্যাটফর্দের 
উপর দিয়া উক্ত তোরণের সম্মুখে আসিল। সেখানে তাহাকে 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত পরিচয় করাইয়৷ দেওয়া হইলে, একটি 
অতি সুষ্ঠ বাঁধ্বনির.সহিত তাহাকে মালযদান করা হইল। তখন 


চৌত্রিশ প্রত্যাগমন ও জয়যাত্র। ৫০৯ 


অনারেবল বিচারপতি শ্রীস্ুব্রক্ষণ্য আয়ার স্বামীজী ও তাহার 
খরুভাইদের লইয়া একখান গাড়ীতে উঠিয়া বহু সহস্র লোকের 
এক স্মুদীর্ঘ মিছিলে (এটনি মিঃ বিলিগিরি আয়াঙ্গারের বিরাট 
 প্প্রাাদোৌপম বাড়ী) “ক্যাস্ল্‌ কার্নান” অভিমুখে রওন! হইলেন । 
ত্বামীজীর মান্রাজ অবস্থানকালে এই বাড়ীতে তাহার থাকিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মিছিল চলার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় ক্রমশঃ 
অধিক হইতে অধিকতর হইতে লাগিল। এবং স্বামীজীর গাড়ী 
ঘন ঘন থামাইয়া লোকদের (স্থানীয় প্রথানুসারে ) তাহাকে ফল, 
নারিকেল ও কপূর উপহার দিবার সুযোগ দিতে হইতেছিল। 
ইহা ব্যতীত, তাহার গাড়ীর উপর পুষ্প বৃষ্টি অবিশ্রান্তভাবেই 
চলিতেছিল । 

এইভাবে ধীরে ধীরে চলিয়৷ স্বামীজী একস্থানে গাড়ী হইতে 
নামিয়া (সিটি স্টেবল্সের বিপরীত দিকে অবস্থিত ) একটি খোলা 
প্যাপ্ডালে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন ও সেখানে তাহাকে মাল্য ও 
কয়েকটি মানপত্র দান করা হইল । তৎপর মিছিল পুনরায় অগ্রসর 
হইতে থাকিলে, ছাত্রগণ এক অবসরে তাহার গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়! 
নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে বেল! সাড়ে 
নয়টার সময় গাড়ী একটি বিরাট বিজয়-তোরণের মধ্য দিয়! ক্যাস্ল্‌ 
' কার্নানে প্রবেশ করিল। তখন সেখানে বাড়ীর মেয়ের! স্বামীজীকে 
ধূপ, দীপ ও পুষ্প দ্বারা আরতি করিয়া গ্রহণ করিলেন। পরে 
হাইকোর্টের উকীল শ্রীকৃষ্ণমাচারিয়ার “মাদ্রাজ বিদ্বানমনোরঞ্রিনী 
সভার” পক্ষ হইতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি মানপত্র পাঠ 
করিলেন । তৎপর ক্যানারিজ ভাষায় স্বামীজীকে আরও একটি 
মানপত্র দেওয়া হইল। পরিশেষে বিচারপতি শ্রীন্ব্রক্ষণ্য আয়ার 
তাহাকে (পথশ্রান্তির পর) বিশ্রাম করিবার স্থযোগ দিবার জন্য 
সকলকে চলিয়! যাইতে অনুরোধ করিলেন। তদনুনারে সকলে 
বিদায় হইলে, শ্বামীজীকে ক্যাস্ল্‌ কার্নানের দ্বিতলে একটি জমকালো- 
ভাবে সজ্জিত সুবৃহ্ড ঘরে থাকিতে দেওয়। হইল। 


৫5 | ত্বামী বিবেকামন্ 


. এই সকল বিবরণ দিয়া মাত্রীজের একটি প্রধান সংবাদপক্র 
লিখেন শোভাযাত্রার পথে পথে গাড়ী থামিলে স্বামীজী যে অভ্যর্থনা 
পান তাহা রাজ-অভ্যর্থনার চাইতে কম নয়” “শহরের প্রথম কাল 
হইতে মাদ্রাজ কখন কোন ইউরোপীয় বা ভারতীয় ব্যক্তির জন্য 
: এইরূপ উৎসাহ-উদ্দীপনাময় অভ্যর্থনা দেখে নাই। মাদ্রাজে এই 
পর্বস্ত যত সরকারী অভ্যর্থনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই 
স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যর্থনার সমতুল্য হইতে পারে নাই ।৮ : 

যাহা হউক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে স্বামীজীকে মানপত্র দিবার 
ও তাহার বক্ৃত৷ প্রদানের একটি প্রোগ্রাম অবিলম্বে প্রস্তুত কর! 
হইল। তাহাতে স্থির হইল, তিনি তাহার প্রথম বক্তৃতা দিবেন 
মান্রাজের হিন্দু অধিবাসীগণের মানপত্রের উত্তরে । এবং তারপর 
তিনি নিম্নলিখিত বিষয়ে পর পর আর চারিটি বক্তৃতা দিবেন £ 
(১) আমার যুদ্ধনীতি ( ৯ই ফেব্রুআরি )) 
(২) ভারতের মহাপুরুষগণ ( ১১ই ফেব্রুআরি ); 
(৩) ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ ( ১৩ই ফেব্রুআরি ) ৮ 
(৪) ভারতের ভবিষ্যৎ ( ১৪ই ফেব্রুআরি )। 
স্বামীজী এই প্রোগ্রাম অনুমোদন করেন। তৎুসঙ্গে তিনি 
ত্রিপ্রিকেন সাহিত্য সোসাইটিতে “আমাদের বর্তমান কর্তব্য” সম্বন্ধে 
আর একটি বক্তৃতা দিতে সম্মত হন। ইহ। ব্যতীত জান। যায়, তিনি 
কক্যাস্ল কার্নানে' ছুইদিন সকালবেলা আসরে বসিয়া জিজ্ঞাস 
ব্যক্তিদের প্রশ্বের উত্তর দেন, একদিন একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের 
_(চেন্নাপুরী অন্নদান সমাজম্‌ ) বাৎসরিক সভায় সভাপতিত্ব করেন ও 
“দান' সম্বন্ধে একটি ছোট বক্তৃতা দেন এবং অপর একদিন “মাদ্রাজ 
সমাজ-সংস্কার” এ্যাসোসিয়েসনের বাড়ী পরিদর্শন করেন । 
দেখা যায়, ম্বামীজী মাদ্রাজে (৬ই ফেব্রুআরি হইতে ১৪ই 
ফেব্রআরি পর্বস্ত ) মোট নয়দিন ছিলেন । এ সময়ে ইংরেজি; সংস্কৃত, 
_ ঘামিল ও তেলেগু ভাষায় মোট চবিবিশটি মানপত্র তাহাকে দেওয়া 
হয়। তন্মধ্যে উপরি-কথিত প্রোগ্রাম অনুমারে তাহার মাদ্রাজ 


চৌত্রিশ প্রত্যাগমন ও জয়যাত্রা! রতি 


আসার তৃতীয় দিন ( ৮ই ফেব্রুআরি ) ভিক্টোরিয়া হলে তাহাকে 
মাদ্রাজের হিন্দু অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে একটি ও খেতড়ির 
মহারাজ কর্তৃক প্রেরিত তাহার নিজ পক্ষের একটি, মোট ছুইটি 
মানপত্র দেওয়া হয় । এই সভার সভাপতিত্ব করেন স্তার ভি ভান্তম্‌ 
আয়াঙ্গার ও মানপত্র পাঠ করেন মিঃ পার্থসারথি আয়াঙ্গার। কিন্তু 
সভা আরম্ভ হইবার পূর্বেই হলটি এমনভাবে ভরিয়া গিয়াছিল যে, 
উহাতে আর তিল ধারণের জায়গ৷ ছিল না। তাই, বাহির হইতে 
এক বিপুল জনতা অনবরত চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, “খোলা 
জায়গায় সভা করা হউক" এবং উহাতে সভার কার্ধে বাধা পড়িতেছিল । 
এই অবস্থায় অত লোককে নিরাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়৷ স্বামীজী 
বাহিরে আসিয়া জনতার সম্মুখে দীড়াইলেন । কিন্তু তখন এমন 
ভীষণ জয়ধ্বনি উখিত হইতে লাগিল যে, তাহার কথা আর শোনা 
গেল না। তখন তিনি বাধ্য হইয়া একখানি গাড়ীর উপর হইতে 
(তাহার রহস্যপূর্ণ ভাষায় ) “গীতা-ফ্যাসানে” বক্তৃতা দিতে আরম্ভ 
করিলেন। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ বলার পরেই গোলমাল এত অধিক 
হইতে লাগিল যে, তিনি উপস্থিত লোকদিগকে তাহাদের উৎসাহের 
জন্য ধন্যবাদ দিয়া ও এ উৎসাহ স্থায়ী করিবার উপদেশ দিয়া 
বলিলেন “এই সভার কার্য আর চালানো অসম্ভব হয়েছে । - এখন 
বিদায়। আমার এই বক্তৃতা আমি পরে কোন উপলক্ষে দিব ।” ইহার 
পর তিনি পূর্বোক্ত প্রোগ্রাম অনুসারে আর চারিটি বক্তৃতা! দেন 
নির্ধারিত ৯ই, ১১ই, ১৩ই ও ১5ই ফেব্রুআরি তারিখে । 

স্বামীজীর মাদ্রাজ অবস্থানকালের আর কয়েকটি অতিরিক্ত সংবাদ 
অধ্যাপক স্ুন্দররাম আয়ার: দ্িয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, স্বামীজী 
মাদ্রাজ আসার অল্প পরে তিনি একদিন তাহার ভক্তগণের অনুরোধে 
জয়দেবের একটি গান গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন, প্রতিদিন বনু 
পুরুষ ও নারী দর্শনপ্রার্থী নিয়ত আপিয়। তাহার সহিত সাক্ষাণ 
১। আমরা দেখিয়াছি, পরিব্রাজকরূপে” ভারত ভ্রমণকালে ম্বামীজী 
'তিবান্জামে ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । | রী 


৫০৪ স্বামী বিবেকানন্দ 


করিয়াছেন এবং বিশেষভাবে আস্ত্রান্ত ঘরের মহিলাগণ যেন কোন 
দেবমন্দিরে আসিতেছেন এইভাবে. আদিতেন ও ভূমিতে পড়িয়া 
সাষ্টাঙ্গে তাহাকে প্রণাম করিতেন । ইহা ব্যতীত, ক্যাস্ল্‌ কার্নানে 
লোকের ভিড় সব্দাই লাগিয়া! থাকিত এবং কোন কারণে স্বামীজী 
বাহিরে আসিলে তাহার! দল বাঁধিয়া সটান মাটিতে পড়িয়। তাহাকে 
তাহাদের প্রণতি জানাইতেন। এই সকল নারী-পুরুষের অনেকেই 
বিশ্বাস করিতেন স্বামীজী ( সম্বন্ধস্বামী বা) শিবের অবতার । | 

পরিশেষে ইহা লক্ষণীয়, মাদ্রাজে স্বামীজী যে সকল ব্ৃতা 
দিয়াছেন, তাহাতেই তিনি সর্বপ্রথম ভারতের প্রতি তাহার বাণীকে 
একটি সজ্জিত রূপ দান করিয়াছেন। আর তাহার মধ্যেই রহিয়াছে 
জ্বলস্ত ভাষায় অস্কিত ভারতবর্ষের আদর্শ ও জীবনোদ্দেশ্ঠের সুনির্দিষ্ট 
পরিচয় ও তাহার জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ কল্যাণ, অভ্যুদয় ও কর্তব্য 
সাধনের পথ-নির্দেশ। এই অমূল্য বক্তৃতাগুলি তাহার “1০০৫1 
0 030107010 6০ 4109018% ( বাংল! “ভারতে বিবেকানন্দ” ) 
শামক পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 

দেখা যায়, মাদ্রীজ অবস্থানকালে স্বামীজী আমেরিক! হইতেও 
তিনখান। সংবর্ধন। পত্র পান। ইহার প্রথমখান] ডাঃ জেন্স্‌, অধ্যাপক 
রাইটন অধ্যাপক জেমূস্‌, অধ্যাপক রয়স্‌ প্রভৃতি আমেরিকার কয়েকজন 
শ্রেষ্ঠ মনীষীর দ্বারা স্বাক্ষরিত। দ্বিতীয়খানা বক্রকলিন এখিক্যাল 
এ্যাসোসিয়েসনের লিখিত ৷ তৃতীয় খান! স্বামীজীর ডেট্রয়েট শহরের 
বেয়াল্লিশ জন বিশেষ বন্ধুর প্রেরিত | এই তিনখান। পত্রের দ্বিতীয়খান 
মাদ্রাজে ছাপাইয়! জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয় । 

১৫ই ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজী তাহার জঙ্গীগণ সহ মান্্রাজ 
হইতে স্টামারে কলিকাতা! রওনা হন। তৎপূর্বে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর 
(তিলক তাহাকে পুণা যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
স্বামীজী এত ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে এ আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। তিনি জাহাজে উঠিবার পূর্বে আর্ধবৈশ্ঠ 
জাতীয় কতিপয় ব্যবসায়ী সমুন্রতীরে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
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তাহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে একখানি মানপত্র দেন। অনারেবল মিঃ 
স্থবব। রাউ তাহাদের পক্ষ হইতে স্বামীজীকে এ মানপত্র প্রদান 
করেন । 


স্বামীজীর জন্মভূমি বাংলায় তাহাকে যথাযোগ্যভাবে অভ্যর্থন। 
'করিবার জন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজাকে সভাপতি করিয়া! একটি অভ্যর্থন। 
সমিতি গঠন কর হইয়াছিল। এবং এ সমিতি এ কার্ষের জন্ত 
আবশ্যকীয় সকল ব্যবস্থাই যথাসময়ে করিয়া রাখিয়াছিলেন । 

২০শে ফেব্রুআরি তারিখে স্বামীজীর স্টীমার খিদিরপুরে পৌঁছিল। 
সেখানে একখান। স্পেশাল ট্রেন তাহাকে পরদিন সকালে শিয়ালদহ 
স্টেশনে লইয়। যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। তদনুসারে পরের 
দিন সকাল সাড়ে সাতটার সময় স্বামীজী তাহার সঙ্গীগণ সহ এ 
গাড়ীতে উঠিলেন । এই সময়ে কয়েক দিনের বিশ্রাম ও সমুদ্র 
ভ্রমণের ফলে তাহার শরীর অনেকটা ভাল হইয়াছিল । 

গাড়ী পৌছিবার অনেক পূর্ব হইতেই শিয়ালদহ ষ্টেশন লোকে 
লোকারণ্য। শেষ রাত্রি হইতে হাজার হাজার লোক সেখানে 
আসিয়া জড় হইতেছিল। গাড়ী হুইসিল দিয়া স্টেশনের নিকট 
আসিতেই তাহাদের সম্মিলিত কে এক বিপুল জয়ধ্বনি উখিত 
হইল। গাড়ী থামিলে স্বামীজী উঠিয়। দাড়াইয়৷ হাত জোড় করিয়া 
জনতাকে তাহার নমস্কার জানাইলেন। তৎপর তিনি গাড়ী হইতে 
নামিতেই তাহার পদধুলি লইবার জন্য সামনের লোকদের মধ্যে 
একট! হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। তখন অভ্যর্থনা সমিতির নরেন্দ্রনাথ 
'সেন-প্রমুখ সভ্যগণ বহু কষ্টে ভিড় ঠেলিয়। স্বামীজী এবং মিঃও মিসেস্‌ 
সেভিগ্নারকে তাহাদের জন্ত নির্দিষ্ট গাড়ীর নিকট লইয়া গেলেন। 
তখন জনগণের নিকট হইতে দ্বামীজীর গলায় অতি সুন্দর ও স্মগন্ধি 
ফুলের অপর্যাপ্ত মালা পড়িতে লাগিল । তাহাদের উৎসাহ উদ্দীপনা 
দেখিয়] স্বামীজীর চোখে জল দেখা দিল। 

এই দিন দ্বামীজীর কয়েকজন সন্ন্যাসী গুরুভাইও স্টেশনে ভিড়ের 


8০৬ খ্বামী বিবেকানন্দ 


মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তখন তাহাদের সহিত তাহার মিলন 
সম্ভব হয় নাই। স্বামীজী মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ারকে লইয়া ঠাহার 
ল্যান্ডতে উঠিতেই ছাত্রগণ উহার ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরাই 
তাহ টানিয়া লইতে নিযুক্ত হইল। তখন এক বিরাট শোভাযাত্রা 
তাহাকে রিপন কলেজ অভিমুখে লইয়া চলিল। এই শোভাযাত্রার 
সম্মুখভাগে একটি ব্যাড পার্টি বাজন৷ বাজাইয়া আগে আগে যাইতে 
লাগিল এবং পিছনের ভাগে একটি সংকীর্তনের দল ধর্মসঙ্গীত 
গরাহিতে গাহিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শোভাঘা্রাটির গমনপণ্র 
রাস্তাগুলি ফুল, পাতা ও পতাকার দ্বারা সুশোভিত কর। হইয়াছিল । 
এ পথের মাঝে সাকুর্লার রোডের উপর একটি, হ্যারিন রোডের উপর 
একটি এবং রিপন কলেজের সম্মুখে একটি, এই মোট তিনটি বিজয়- 
তোরণ উত্তোলিত কর! হইয়াছিল এবং উহাদের গায়ে যথাক্রমে 
লিখিত ছিল--410911, ১৬/2])1]1,% 185৪. [২2/00807151078৮ এবং 
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অভ্যর্থনা কমিটি পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে স্বামীজীর 
আগমনের এক সপ্তাহ পরে তাহাকে কলিকাতা ও বাংলার অপর নানা 
স্থানের অধিবাসীগণের পক্ষ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা করা 
হইবে। তাই, শোভাযাত্র! রিপন কলেজে পৌছিলে, তাঁহাকে সেদিন 
সেখানে ঘরোয়। ধরণে অভ্যর্থনা কর! হয় এবং তিনি খুব সংক্ষেপে 
তাহার উত্তর দেন। উহার অল্প পরে তিনি তাহার সঙ্গীদের লইয়া 
গাড়ীতে বাগবাজার রওনা হইলেন। সেখানে শ্রীপশুপতিনাথ 
বোসের (রাজপ্রাসাদের ম্যায় বিরাট ) বাড়ীতে তাহাদের ভোজের 
নিমন্ত্রণ ছিল। বৈকাল চারিটার সময় তিনি পূর্ব ব্যবস্থানুসারে তাহার 
ইউরোপীয় শিষ্যদের লইয়া কাশীপুরের গঙ্গাতীরবর্তা গোপাল লাল 
লীলের বাগান-বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। সেখানেই তাহাদের উপস্থিত 
'মত থাকিবার বন্দোবস্ত কর! হইয়াছিল । কাধতঃ স্বামীজী দিনের বেলায় 
এই বাড়ীতে ও রাত্রে আলমবাজার মঠে থাকিতেন। পূর্বের বরাহনগর, 
মঠ. ১৮৯২ সনের শেষ ভাগে আলমবাঞ্জার উঠিয়া আসিয়াছিল। 
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২৮শে ফেব্রুআরি (১৮৯৭) তারিখে শোভাবাজারের 
( পরলোকগত রাজ স্তার রাধাকান্ত দেব বাহাছুরের ) রাজবাটীতে 
স্বামীজীকে আনুষ্ঠানিক ভাবে কলিকাতা শহরের মানপত্র দেওয়া হয়! 
সভায় অন্ততঃ পাচ হাজার সুশিক্ষিত লোক উপস্থিত ছিল। এবং 
তাহাদের মধ্যে রাজ।, মহারাজা, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী, পদস্থ লোক, শত 
শত কলেজের ছাত্র এবং কতিপয় খ্যাতিসম্পন্ন ইওরোগীয়ও ছিলেন । 
রাজ! বিনয়কৃ্ণ দেব বাহাছুর সভাপতির আমন গ্রহণ করেন ও সভায় 
স্বামীজীকে সব-ভারতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়৷ পরিচয় করাইয়া 
দেন। অভ্যর্থনার মানপত্রখানি একটি রৌপ্য আধারে করিয়। 
স্বামীজীকে দেওয়! হয় এবং তাহার উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা করেন 
তাহা তাহার বাগ্মিতা ও দেশপ্রাণতার এক অপূর্ধ নিদর্শন বলিয়া 
খ্যতি লাভ করিয়াছে । এই বক্তৃতার কয়েকদিন পরে স্বামীজী ষ্টার 
থিয়েটারে আর একটি উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটির বিষয় 
ছিল--“সবাবয়ব বেদীস্ত।” 

এই কালে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানাইয়া, অথবা 
একবার যাইবার জন্য আমন্ত্রণ লইয়! নান। শহর হইতে বহু টেলিগ্রাম 
আসিত। কলিকাতার কোন না কোন ধনী ব্যক্তি প্রায়ই তাহাকে 
নিমন্ত্রণ করিয়। আহার করাইতেন। আর তাহাকে দেখিতে ও তাহার 
কথ! শুনিতে সারা দিন ধরিয়া শত শত যুবক, কলেজের ছাত্র, 
অধ্যাপক ও নানাশ্রেণীর উচ্চ-শিক্ষিত ও পদস্থ লোক সকল গোপাল 
লাল শীলের বাগানবাড়ীতে ও অনেকে রাত্রেও আলমবাজার মঠে 
আসা-যাওয়| করিত। তাই, এই কালে তাহার আদৌ কোন বিশ্রাম 
ছিল না। ফলে, তাহার স্বাস্থ্য পুনরায় যারপরনাই খারাপ হইয়া 
উঠিল ও অবিলম্বে তাহার পূর্ণ বিশ্রাম লওয়া একাত্ত আনশ্যক 
হইল । 


পঁয়ত্রিশ 


ভারতের কাজে 
( ১৮১?--১৮১৯) 


১৮৯৭ 


স্বামীজী যখন কলম্বো হইতে এক দিক-উজ্জললকরা জয়যাত্রায় নিজ 
জন্মস্থান কলিকাতায় পৌছেন ও তথাকার জনগণের উচ্ছৃসিত আদর- 
আপ্যায়নে সংবধিত হইতে থাকেন, তখন তিনি যে কি ভীষণভাবে 
ক্লান্ত ও নিঃশেষিত বোধ করিতেছিলেন, তাহা তাহার এই কালের 
একখানি পত্র হইতে জানা যায়। তিনি ২৫শে ফেব্রুআরি (১৮৯৭) 
তারিখে আলমবাজার মঠ হইতে মিসেস্‌ বূলের নিকট একখানি পত্রে 
লিখেন, “আমি ক্লান্ত-_এতই ক্লান্ত যে, যদি বিশ্রাম না! পাই, তবে 
আর ছ-মাসও বাচব কিন। সন্দেহ !” 

তাহা! হইলেও দেখ। যায়, এ ক্লান্ত দেহমনেই তিনি সমগ্র ১৮৯৭ 
সন (ও তৎপর ১৮৯৮ ও ১৮৯৯ সনেও ) প্রচ্বেগে ভারতের পুনরু- 
থানের কার্ধে নিযুক্ত থাকেন। অবশ্য, এই কার্ধের প্রথম উদ্চোগ- 
আয়োজন তিনি (১৮৯৪-৯৬ সনে ) আমেরিক! থাকিতেই আরম্ত 
করেন। এ সময়ে বহুমংখ্যক চিঠিপত্রের দ্বারা তিনি অগ্নিময় ভাষায় 
তাহার গুরুভাইদের ও তাহার মান্রাজের শিশ্তগণকে এ মহান কার্ধে 
তাহার সহায় হইতে ও তাহাদের জীবনোৎসর্গ করিতে আহ্বান 
জানাইতে থাকেন। তাহার এ আহ্বানে সাড়। দিয়! তাহার মান্রাজী 
শিশ্গণ ( তাহারই উৎসাহ ও অর্থ-সাহায্যে ) ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্ষের ১৪ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে পক্রক্মাবাদিন্” নামে একখানি ইংরেজি পাক্ষিক 
€ পরে মাসিক ) পত্রিকা বাহির করিয়া তথ্বার! ভারতবর্ষে তাহার ভাব 
ও শিক্ষা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ম্বামীজীর প্রিয় শিশ্ঠ 


পঁয়ত্রিশ ভারতের কাঁজে--১৮৯৭ ৫৩৯ 


আলাসিঙ্গা পেরুমল এই পত্রিকার সম্পাদক হন। পরে ১৮৯৬ 
্রষ্টাব্ষে মান্বাজ হহতে “প্রবৃদ্ধ ভারত” নামে এরূপ আরও একখানি 
ইংরেজি পত্রিকা বাহির করা হয় এবং ম্বামীজীর পরম ভক্ত ও 
মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ ডাক্তার নঞ,৩ও রাও উহার সম্পাদক হন। ইহা 
ছাড়া, স্বামীজী যখন যেরূপ উপদেশ দিতেন, তাহার মান্রাজী শিষ্যগণ 
তখন সেই ভাবেই চলিবার ও কার্ধ করিবার যথাসাধ্য প্রয়!স 
পাইতেন। 

অন্যদিকে, স্বামীজীর সন্যাসী গুরুভাইগণ ছিলেন তাহার নিঃসজ 
কর্মময় জীবনের প্রধান আশা ও ভরসাস্থল। এবং তাহারা না 
জানিলেও, তিনি জানিতেন যে তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনের আরদ্ধ সকল 
কার্ধের ভারই তাহাদের শিরে তুলিয়৷ দিয়৷ তাহার এই ধরাধাম হইতে 
বিদায় লইতে হইবে । তাই, তাহাদের উপর তিনি চালাইতেন 
একটি অপ্রতিহত দাবী । আর তাহারাও, নিজেদের অন্তরে প্রশ্ন ও 
আপত্তি থাকিলেও, স্বামীজীর এ দাবী কখনও অগ্রাহ করিতে পারেন 
নাই। তাই দেখা যায়, তাহারা স্বামীজীর আদেশে তাহাদের অতি 
প্রিয় তীর্থ-্রমণ ও সাঁধন-ক্ষেত্র সকল হইতে একে একে মঠে ফিরিয়! 
আসিয়াছেন। তাহাদের ছুই জন-স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী 
অভেদানন্দ-যথাক্রমে আমেরিকা ও ইংলগ্ডের প্রচার-কার্ষে যোগ 
দিয়াছেন এবং স্বামী অখগ্ডানন্দ খেতড়িতে ও স্বামী শিবানন্দ 
মান্রাজে কিছুকালের জন্য জন-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়াছেন। আর 
সর্বোপরি তাহাদের সকলেই নিজেদের সংঘটিকে দৃঢ়তর করিতে ও 
স্বামীজীর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন । 

তবে, ভারতে-_স্বামীজীর অনুপস্থিতিতে-_-এই সকল প্রারম্ভিক 
কাজ ছিল সামান্ত প্রস্তুতি ও অপেক্ষাকালীন কাজ । তাই, ইহার 
মধ্যে তেমন বড় কিছু ফুটিয়৷ উঠিতে পাঁরে নাই । এবং কি স্বামীজীর 
গুরুভাইগণ, কি তাহার মান্রাজী শিশ্তগণ, সকলেই তাহার প্রত্যাগমন: 
ও প্রত্যক্ষ পরিচালনার জন্য উন্ুখখভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন । 

তারপর পরিশেষে যখন তিনি দেশে ফিরিলেন, তখন তিনি সত্যই 


4৫১৩ স্বামী বিবেকানব্দ 


ভারতের বুকে একটি বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন। এবং তাহার 
'আগমন-বার্তা ভারতের সর্বত্রই উচ্চশব্রে ধ্বনিত হইতে লাগিল। 
আর সঙ্গে সঙ্গে _তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া--তিনি ভারতের 
পুনরুখানের কার্ষে নিযুক্ত হইলেন। এই কাজ তিনি কিভাবে কত 
ধারায় আরম্ভ ও সম্পূর্ণ করেন, আমরা এখন নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে 
লক্ষ করিব । 

১। দেখ। যায়, স্বদেশে পদার্পণ করিয়াই স্বামীজী সর্বপ্রথম 
ভারতকে বজ্রনির্ধোষে শুনাইয়াছেন তাহার বাঁচিবার ও পুনরুথানের 
পথের বার্তা । এই কাজে তিনি তীহার প্রথম অবতরণ স্থান টলন্থো 
হইতেই বক্তৃতার পর বক্তৃতা ছিতে দিতে মান্রাজ আসেন ও সেখানে 
আরও কয়েকটি অপূর্ব বক্তৃতায় এই বিষয়ে তাহার বুকের বোবা! বহুল- 
পরিমীণে লাঘব করিতে সক্ষম হন। পরে কলিকাতায় ও উত্তর 
ভারতের নানাস্থানে আরও কতকগুলি বক্তৃতা দিয়া তিনি তাহার এই 
বাণী প্রদানের কাজ সম্পূর্ণ করেন। এই মহাবীর্ধপূর্ণ ভারতীয় 
বক্তৃতাবলী ভারতের জাতীয় জীবনের মুলনীতি সম্বলিত 3০32] 
বা বেদস্বরূপ। ইহা ভারতকল্যাণ সাধনে অবতীর্ণ সত্যত্রষ্টা খষির 
দ্রান। এবং ইহার নির্দেশিত পথে চলিয়াই ভারত লাভ করিবে 
তাহার প্রাধিত কল্যাণ, উন্নতি ও অভ্যুদয় । 

২। ভারতে ফিরিবার পর স্বামীজীর দ্বিতীয় বড় কাজ হইতেছে 
তাহার ত্যাগী গুরুভাইদের তাহার স্বমতে আনিয়। তাহাদের ভারতের 
ও জগতের সেবায় নিযুক্ত করা । আমরা দেখিয়াছি এ প্রচেষ্টা তিনি 
আমেরিক। থাকিতেই করিয়াছেন এবং তাহার আংশিক কৃতকার্ধতাও 
আমর] লক্ষ করিয়াছি। তাহা হইলেও তাহার গুরুভাইগণ ছিলেন 
প্রাচীনপন্থী এবং ঠাকুরকেও এ মতাবলম্বী মনে করিয়! তাহারা অন্তরে 
অন্তরে এ পথই আকড়াইয়! ছিলেন । তাই, দেশ বা জগতের প্রতি 
তাহাদের কোন দৃষ্টি ছিল না। এবং স্বামীজীর আকর্ষণ ও তাহার 
প্রতি নিজেদের অন্তরের অহেতুক ভালবাসার টানে তাহারা পূর্বেই 
তাহার.নিরদেশমত কিছু কিছু কাজ করিলেও, তাহাদের জীবনের লক্ষ্য 


শপঁয়ত্রিশ ভারতের কাজে--১৮৯৭ ৫১৬ 


ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন_সংসার-সম্পর্কহীন হইয়া ত্যাগ, তপস্তা্দি সহায়ে 
আত্মকল্যাণ ও আত্মমুক্তি সাধন । এজন্য স্বামীজী তাহার আমেরিকার 
চিঠিপত্রাদিতে তাহাদের মাঝে মাঝে যেমন বিদ্ঞপ ও তিরস্কার 
করিয়াছেন, এখানে আসিয়াও ঠিক তেমনই করিতে লাগিলেন । এবং 
তৎসঙ্গে তাহাদের নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন_ আত্মা চিরমুক্ত, 
চিত্তশুদ্ধির দ্বার নিজের মনের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইলেই তাহ অনুভব 
করা যায়। এবং এই চিত্তশুদ্ধি লাভের উপায় শুধু পূজা ও জপ- 
ধ্যানাদ্দি তপস্তাই নয়, আরও নান! উপায়ে তাহা লাভ করা যায়। 
তন্মধ্যে জীবসেবা, দেশের সেবা ও জনকল্যাণ সাধন একটি প্রশস্ত এবং 
বর্তমান যুগের বিশেষ উপযোগী ও প্রয়োজনীয় পথ । দেশমাতার 
আহ্বানে ও সর্জগতের প্রয়োজনে এই পথ চালু করিবার জন্যই 
তাহার ও শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম | শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতের মূর্ত 
বিগ্রহ হইলেও, তিনি জন্ম লইয়াছিলেন নৃতনকে গ্রহণ করিতে, 
তাহার রক্ষার উপায় করিতে, তাহাকে পথনিদেঁশ দিতে । তাই, এই 
মহান অবতারপুরুষের জগত-কল্যাণের ত্রতে নিযুক্ত না হইয়া, শুধু 
আত্মমুক্তির পিছনে ছোট তাহার শিষ্যগণের পক্ষে যারপরনাই 
নিন্দনীয়। তিনি তাহাদের শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার দ্বারাই 
'তাহাদের মুক্তি সুনিশ্চিত হইয়া আছে। এবং তাহাদের কর্তব্য 
আর সব কিছু পরিত্যাগ করিয়৷ তাহার জীবনোদ্দেগ্ত সফল করিতে 
নিযুক্ত হওয়া । এইরূপ নানাভাবে বিষয়টি বুঝাইয়া স্বামীজী তাহাদের 
পরিশেষে বলিলেন, ঠাকুর তাহার কার্ধসম্পাদন করিবার সকল ভার 
এবং তৎসঙ্গে তাহাদের সকলের ভারও তাহার উপর দিয়াছেন । তাই, 
তাহাদের কত্তব্য তাহার নির্দেশ অনুসারে চল। ও কাজ করা । 
স্বামীজীর এই ব্যাকুল আহ্বানে ও তাহার উপর তাহাদের 
আন্তরিক বিশ্বাস-ভালবাসার টানে, তাহার! পরিশেষে তাহার ইচ্ছার 
নিকট পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন ও তিনি যাহ। বলেন তাহাই 
করতে সম্মত হইলেন । এবং তৎসঙ্গেই স্বামীজীর ভারত ও জগৎ 
-কল্যাণের কার্ধ পরিচালনা করিবার বহু-ঈশ্সিত মহাযন্ত্ররামকু্ঝ 


৫১২ স্বামী বিবেকানন্দ 


সন্ন্যাসী সঙ্ঘ--ক্রিয়মান হইল | এই অমোঘ ও অব্যর্থ যন্ত্রটি তাহার 
কাজে লাগাইবার সক্কল্প তিনি ভারত-ত্যাগের পূর্বেই করিয়াছিলেন । 
এবং তিনি নিয়ত খ্রপ্ন দেখিয়াছেন ঠাকুরের স্থষ্ট এই মহাযন্ত্রটি তাহার 
অভাবেও শতাব্দির পর শতাব্দি ধরিয়! তাহার আরন্ধ কার্য অবিচলিত 
ভাবে ও পরম সার্থকতার সহিত করিয়া! যাইতেছে । এখন তাহার সে 
স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হইল । রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সংঘ তাহার কার্যভার 
মাথায় তুলিয়! লইল। 

৩-৪। উক্তরূপে স্বামীজী যখন তাহার সন্্যাসী গুরুভাইদের 
সংঘবদ্ধভাবে তাহার কার্ষে যোগ দিতে সম্মত করান, তখন ্ 
বস্তুতঃ তাহার অনেক পূর্ব হইতেই ) তিনি তাহাদের দ্বারা তাঁহার 
কার্ধপরিচালনার ন্ুব্যবস্থার জন্য আরও দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কবিতে 
বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন । এবং সে কাজ দুইটি হইতেছে রামকুষ্জ মঠ 
ও মিশনের প্রতিষ্ঠ।। একটি মঠ ( অর্থাৎ বরাহনগর ও পরে আলম- 
বাজার মঠ ) অবশ্য পূর্ব হইতেই ছিল। কিন্তু উক্ত উভয়স্থানেই উহা! 
ছিল নামহীন, সম্বলহীন ও অতি পুরাতন জীর্ণ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে 
অবস্থিত। এরূপ স্থানে থাকিয়৷ সঙ্ঘ হিসাবে বৃদ্ধি লাভ করা বা 
কোন বৃহৎ কাজে নিযুক্ত হওয়া উহার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল ন। 
তাই, স্বামীজী মঠটিকে নিজস্ব ও বিরাট কার্ধোপযোগী স্ুপ্রশস্ত জমি- 
বাটীতে সংস্থাপিত করিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু এ জন্য আবশ্যকীয় 
টাকা ও উপযুক্ত জমি সংগ্রহ করিতে এবং এ সংগৃহীত জমির উপর 
নূতন মঠবাড়ী নির্মাণ করিতে প্রায় ছুই বসর সময় লাগে। তৎপর 
তাহার অকাস্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমে যে নৃতন মঠ ( বর্তমান বেলুড় মঠ) 
পরিশেষে স্থাপিত হয়, তাহ বিপুল বৃদ্ধি ও বিস্তারের সম্ভাবনাযুক্ত 
( ইহা এখন আমরা সুস্পষ্টভাবেই দেখিতে পাইতেছি ) এক অপূর্ব 
প্রতিষ্ঠান। এবং উহার প্রতিষ্ঠাতেই স্বামীজীর ভারত ও সর্বজগতের 
কাজের অক্ষয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় । এই মঠ-নির্মাণের ইতিহাস আমরা, 
পরে যথাস্থানে দেখিতে পাইব । 

এইভাবে নূতন রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করিতে অনিবার্ধভাবে কিছু, 


| 


পয়ত্রিশ : ভারতের কাজে--১৮১৭ ৫১৬ 


বিলম্ব ঘটিলেও, রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করিতে ত্বামীজীর সেরূপ কোন 
বিলম্ব হয় না। এই মিশন প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত এইরূপ । 

কোন কারণে কলিকাতা থাকা আবশ্যক হইলে, স্বামীজী বাগ- 
বাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন। এরূপ এক সময়ে উক্ত 
মিশন স্থাপনের জন্য তিনি ১৮৯৭ গ্রীষ্টাব্দের ১লা মে বৈকালবেলা এ 
বাড়ীতে ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তগণের একটি সভা আহ্বান 
করেন। সকলে উপস্থিত হইলে তিনি এঁ সভার কার্ধারস্ত করিয়! 
বলিলেন, “নান! দেশ ঘুরে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, সংগঠন 
ব্যতীত কোন স্থায়ী বড় কাজ করা অসম্ভব । তাই, স্বদেশে ও 
বিদেশে ঠাকুরের কার্য পরিচালনার জন্য একটি সংঘ গঠন করা 
আবশ্যক | আমরা ঠাকুরের নামে কেহ সন্ন্যাসী, কেহ বা গৃহী 
হয়েছি। তাই, এই সংঘ ঠাকুরের নামেই হওয়া উচিত |” 

স্বামীজীর এই প্রস্তাব উপস্থিত সকলেই উৎসাহের সহিত সমর্থন 
করিলেন। এবং তৎপর সভায় প্রস্তাবিত সংঘের নাম, উদ্দেশ্য এবং, 
কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইল, তাহার মর্ম 
সংক্ষেপতঃ এই £-- 

“এই সংঘের নাম রামকৃষ্ণ মিশন হইবে । এবং ইহার উদ্দেশ" 
হইতেছে মানবকল্যাণের জন্য শ্রীরামকষ্জ যেসকল সত্য প্রচার 
করিয়াছেন তাহা। প্রচার করা ও লোক সকলের এঁহিক, মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এ সকল সত্য অনুশীলন করিতে 
তাহাদিগকে সাহায্য করা, ইত্যাদি। 

“এ উদ্দেশ্ঠ-সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ মিশন জনগণকে তাহাদের এহিক- 
পারমার্থিক কল্যাণপ্রন্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি 
লোককে উপযুক্ত শিক্ষণ দিবে ; শিল্প, কলা ইত্যাদির উন্নতিসাধন 
করিবে ; এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাখ্যানুযায়ী বেদান্ত ও অপর ধর্মভাব 
সকল প্রচার করিবে |. | 

“সন্ন্যাসী ও লোকশিক্ষার কাজে জীবনোত্সর্গ করিতে ইচ্ছুক 
গৃহীদের শিক্ষণ দিবার জন্য মিশন ভারতের বিভিন্ন অংশে মঠ ও 


৪০. 


৫১৪ : স্বামী বিবেকানন 


আশ্রম স্থাপন করিবে ও তাহাতে শিক্ষণপ্রাপ্ত কমাদের নানাস্থানে 
গিয়। ঘুরিয়। ঘুরিয়া কাজ করিবার আবশ্যকীয় অর্থা্দি সংগ্রহ করিবে। 
ইহ! ব্যতীত, মিশন ভারতের বাহিরের দেশসমূহে বেদান্ত প্রচারের 
কেন্দ্র খুলিবার জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত সন্ন্যাসীগণকে প্রেরণ করিবে । 

'এই মিশনের লক্ষ্য ও আদর্শ আধ্যাত্মিক ও জনকল্যাণমূলক 
এবং রাজনীতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। যাহারা 
প্রীরামকৃষ্ণের জীবনোদোশ্ঠে বিশ্বাসী, অথবা যাহারা উপরিবিধিত 
লক্ষ্য ও কার্য সকলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাহারাই এই মিশনের 
সভ্য হইতে পারিবেন |? | 

এই প্রস্তাবগুলি পাশ হইলে, মিশনের পদাধিকারী সকল নয 
কর] হইল। স্বামীজী মিশনের সাধারণ সভাপতি এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
€ স্বামী যোগানন্দ উহার কলিকাতা কেন্দ্রের যথাক্রমে সভাপতি ও 
সহকারী সভাপতি হইলেন । এই সভায় এবং ৫ই মে তারিখের আর 
একটি সভায় আরও স্থির হইল যে, প্রত্যেক রবিবার বলরামবাবুর 
বাড়ীতে মিশনের সভ্যদ্দের একটি করিয়া সভা হইবে এবং এ সভায় 
নানা বিষয় আলোচিত হইবে । তদনুসারে ৯ই মে তারিখে মিশনের 
প্রথম সাধারণ সভ। হয় এবং স্বামীজীর অনুপস্থিতির জন্য স্বামী 
ব্রক্মানন্দ্ সভায় সভাপতিত্ব করেন। এইভাবে প্রায় ছুই তিন বৎসর 
যাব এ বাড়ীতে মিশনের সভাদি হয়। এবং তৎপর অনিবার্ধভাবে 
একটি পরিবর্তন আসে । 

আমরা পরে দেখিতে পাইব, ১৮৯৯ সনের ২র! জানুআরি তারিখে 
স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠ চালু হয়। তৎপর ১৯০১ ৯১--- 
তিনি একখানি ট্রাস্ট দলিলের দ্বার। এ মঠ পরিচালনের ভার কতিপয় 
€ মঠবাসী সন্ন্যাসী) ট্রাস্সীর হস্তে অর্পন করেন। এবং তাহাতে 
উল্লেখ থাকে যে, এই মঠের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে-_-একদল 
সন্ন্যাসীকে আত্ম-সাক্ষাতকার লাভ করিতে ও জগৎকে সর্ধপ্রকারে 
সেবা! করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে শিক্ষণ দেওয়া দেখা যায়, 
€১৮৯৯ সনে ) এই কেন্দ্রীয় মঠটি স্থাপিত হওয়ার অল্প পরেই 


গাঁয়ত্বিশ ভারতের কাজে--১৮১৭ ১৪ 


বামকষ্ণ মিশন সংঘটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠীনরূপে কাজ করিতে বিরত হন 


এবং উহার করণীয় জনহিতকর ও সেবামূলক সকল কার্যই বেলুড় মঠের 
কর্তৃপক্ষই করিতে আরম্ভ করেন। 


কিন্তু ক্রমে কাজ ও দায়িত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা অনুভব 
করিতে লাগিলেন যে, জনহিতকর, সেবামূলক ও ধর্সপ্রচার সম্বন্ধীয় 
কার্ধগুলির জন্য রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান থাকা 
বাঞ্ছনীয়। তদনুসারে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা রামকৃ্জ মিশন নামে 
একটি সংঘ ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২১ আইন অনুসারে রেজিদ্রি করেন। ইহা 
স্বামীজী কর্তৃক ১৮৯৭ জনে, প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্জ মিশন সংঘের নীতি ও 
উদ্দেশ্ঠ লইয়াই গঠিত হয় এবং মঠের ট্রার্সীগণ ইহার পরিচালক নিযুক্ত 
হন। এইভাবে এই সময় হইতে মঠের সন্ন্যাসীগণ রামকৃঞ্চ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশন এই ছুই মুতিতে দুইটি পৃথক ধারায় তাহাদের কার্য 
করিয়া আসিতেছেন । 

৫-৬। ভবিষ্যতের এই বিরাট প্রতিষ্ঠান ছুইটি স্থাপনের ব্যবস্থ। 
করিয়াই স্বামীজীর নিশ্চিন্ত হইবার উপায় ছিল না। তিনি জানিতেন, 
তিনি যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবেন তাহার সাফলা, স্থায়িত্ব ও 
আকাঙ্ক্ষিত বুদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন আত্মোসর্গ করিতে 
ইচ্ছুক দৃঢ় অঙ্কলপযুক্ত শিক্ষিত যুবকদের ৷ তাই, ভারতে ফিরিবার সঙ্গে 
সঙ্গেই এই লোক সংগ্রহের কাজই তীহার প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। এই বিষয়ে মাদ্রাজ ও বাংলার যুবকগণই ছিল তাহার 
আশার স্থল। তাই, আসিবার পথে যে স্বল্প কয়েকদিনের জন্ত তিনি 
মাদ্রাজ ছিলেন, তখনই তিনি সেখানকার যুবকদের তাহার কাজের 
সহায় হইতে উদাত্তকণ্টে আহ্বান জানাইয়া আসিয়াছিলেন। তারপর 
কলিকাতায় আসিয়া তিনি তথাকার যুবকদের শুধু. যে এইভাবে 
আহ্বানই করেন তাহা নয়। তাহারা যখন দলে দলে আসিয়া 
তাহার সহিত ( গোপাল লাল শীলের বাগানবাড়ীতে, আলমরাজার 
ঠে বা বলরামবাবুর বাড়ীতে ) দেখা করিতে লাগিল, খন তিনি 
সানন্দে ও অক্লান্তভাবে তাহাদের সকল প্রশ্সের জবার কিনেন এরং 
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তাহাদের মধ্যে যাহার! অবিবাহিত তাহাদের তিনি ব্রক্ষচর্য পালন 
করিয়। ইহজীবনেই সত্যলাভ করিতে এবং দেশ ও জগতকল্যাদে 
জীবনোতসর্গ করিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন । আর এই 
উৎসাহ তিনি দিতেন তাহার স্বাভাবিক অগ্নিময় ভাষায় এবং উহার 
সহিত জড়িত থাকিত তাহার দেহমন হইতে বিচ্ছুরিত প্রচণ্ড 
আধ্যাত্মিক শক্তি ও গ্রভাব। যাহার! উহা৷ শুনিত তাহারা অনিবার্ধ- 
ভাবে উহার দ্বারা (এরূপ নূতন জীবন লাভের জন্য) উদ্দীপ্ত ও 
অনুপ্রাণিত বোধ করিত। | 

কতিপয় উপযুক্তক্ষেত্রে অতি সত্বরই ইহার ফল ফলিল। 'কয়েক- 
জন শিক্ষিত যুবক ( আলমবাজার ) মঠে যোগদান করিলেন । ' ইহার 
পূর্বে ম্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে থাকিতেই অপর চারিটি যুবক মঠে 
যোগ দিয়! ত্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিতেছিল। তিনি এখন 
তাহাদের জন্ন্যাস দিলেন ( এপ্রিল, ১৮৯৭ )। ইহাদের নাম স্বামী 
বির্জানন্দ, গ্রকাশানন্ৰ, নির্ভয়ানন্দ ও নিত্যানন্দ। ইহার পর মে 
মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৮৯৭) স্বামীজী -তাহার গৃহীভক্ত শরচ্চন্দ্ 
চক্রবর্তী ও মঠের নৃতন ( অদীক্ষিত ) ব্র্গাচারী সুধীর মহারাজকে 
( পরে, স্বামী শুদ্ধানন্দ) দীক্ষা দেন। এই সময়ে এবং ইহার পর 
স্বামীজী ভারতে থাকিতেই আর যাহারা মঠে যোগ দেন, তাহারাও 
বিভিন্ন সময়ে দীক্ষা, ত্রহ্ষচর্ধ ও সন্যাস প্রাপ্ত হন। জানা যায়, 
তাহাদের কয়েক জনের নাম হইতেছে--স্বামী স্ুরেশ্বরানন্ৰ, 
বিমলানন্ব, বোধানন্দ, স্বরূপানন্দ, কল্যাণানন্দ ও সোমানন্দ। 
ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনজন মঠ আলমবাজারে থাকিতে এবং অপর 
সকলে উহা! ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ( বেলুড় গ্রামের ) নীলাম্বর বাবুর বাগান- 
বাড়ীতে স্থানাস্তরিত হইলে, উহাতে যোগ দেন। 

অগ্যদিকে, এই সকল নবাগত ও নবদীক্ষিত যুবকদের আগমন ও 
দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই স্বামীজী আরম্ভ করিতেন তাহাদিগকে একটি 
অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও শিক্ষণ দিবার কাজ, যাহাতে তাহার! 
তাহার আরন্ধ ও ঈশ্সিত কার্যগুলি সুষ্ঠভাবে চালাইতে সক্ষম হয়? 
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এএই কাজ তিনি কিভাবে, কত যত্র ও পরিশ্রমের সহিত করিতেন 
ভাহা আমরা তাহার ১৮৯৮ খষ্টাব্ষের কার্ধাবলী আলোচনাকালে 
দেখিতে পাইব। বস্ততঃ তিনি আশ! ওবিশ্বাস করিতেন, এই সকল 
মহান আত্মত্যাগী যুবকদের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারাই ভারত ও জগত 
কল্যাণের জন্য তাহার কর্সপ্রবাহ যুগ হইতে যুগান্তরে পৌছাইয়। 
দিবে । এবং দেখাও. যায়, এইভাবে তিনি যে লোক সংগ্রহ ও 
লোক তৈরী করিবার কাজ শুরু করেন, তাহা (তাহার এ আশা ও 
বিশ্বাসকে সত্যে পরিণত করিয়। ) আজিও তীাহারই অগ্নিময় বাণীর 
আকর্ষণ-প্রভাবে ও তাহার নির্দেশিত পথেই অব্যাহত গতিতে 
চলিয়। আসিতেছে । যে সাফল্যের সহিত তাহ চলিতেছে, তাহার 
অতি সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখ! যায়-_মঠ ও মিশনের চমকপ্রদ বৃদ্ধি ও 
বিকাশে, চতুর্দিকে উহাদের অপ্রতিহত বিস্তারে | 


স্বামীজীর স্বাস্থ্য ও কর্ম সংক্রান্ত ১৮৯৭ খুষ্টাব্দের অন্যান্য ঘটনাবলীর 
বিবরণ এইরূপ | আমর। দেখিয়াছি তিনি যখন প্রথম কলিকাতায় 
পৌছেন, তখন তিনি ভয়ানকভাবে ক্লান্ত ছিলেন । এবং উহার হেতু 
সম্বন্ধে তিনি (২৮শে এপ্রিল তারিখে ) মেরী হেলের নিকট লিখেন, 
“ছুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতিপূর্বে ইংলগ্ডের কঠোর পরিশ্রমে র্লান্ত হয়েছি, 
আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় 
একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছি।” শরীরের এই অবস্থায় উপরিবর্ণিত 
€ গুরুতর চিন্তা ও শ্রমসাধ্য ) কাজগুলিতে নিযুক্ত হওয়ায় তাহার 
শরীরের অবস্থ। এমন দাড়াইল যে, ভাক্তারগণ তাহাকে অবিলম্বে পূর্ণ 
বিশ্রাম লইতে উপদেশ দিলেন | এবং তাহাদের পরামর্শে ই তিনি মার্চ 
মাসের মাঝামাঝি সময়ে (১৮৯৭) দাজজিলিঙে রওন। হইয়া! গেনেন। 
আর তাহার সঙ্গে গেলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী 
ব্রিগুণাতীত, মিঃ গুডউইন এবং স্বামীজীর তিনজন মাদ্রাজী : শিষ্য 
( আলাসিঙ্গা পেরুমল, জি জি নরসিংহাচার্ধ, ও সিঙ্গারাভেনদু 
মুদেলিয়ার ) | এই শেষোক্জ তিনজন মান্রাজ হইতে স্বামীজীর সহিত 
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কলিকাতায় আসিয়া আলমবাজার মঠে অবস্থান করিতেছিলেন ? 
ইছ ব্যতীত, মিঃ ও মিসেস সেভিয়ার স্বামীজীর পূর্বেই দার্জিলিঙে 
গিয়াছিলেন। স্বামীজী সেখানে পৌছিয়া মিঃ ও মিসেস্‌ এম্‌ এন্‌ 
ব্যানাজীন্ধি অতিথি হইলেন । এবং বর্ধমানের মহারাজার “রোজ 
ব্যাঙ্ক” নামক বাড়ীর কতকাংশও তাহার ও তাহার সঙ্গীগণের 
ব্যবহারের জন্ত ছাড়িয়৷ দেওয়। হইল। | 

এখানে স্বামীজী প্রায় এপ্রিল মাসের শেষ পর্ধস্ত থাকেন।। মাকে 
ছুইবার কলিকাতায় আসেন। প্রথমবার তিনি আসেন ২১ মার্চ 
তারিখে খেতড়িরাজের অনুরোধে । রাজা সত্বরই ইংলগ্ডে ঘাওয়! 
স্থির করিয়াছিলেন। তাই, স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে, 
কলিকাতায় আসিয়া, তাহাকে সেখানে আসিতে তার করেন । 
স্বামীজী আসিলে তিনি তাহাকেও তাহার সহিত ইংলগ্ডে যাইতে 
অনুরোধ করিলেন । কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া। 
ডাক্তারগণ তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন না। এবং বলিলেন, 
এখন তাহার কোন বই পড়া বা কোন গুরুতর চিন্ত। করাও অনুচিত । 
কাজেই স্বামীজীর আর ইংলণ্ড যাওয়। হইল না। এবং খেতড়ির 
মহারাজকে একদিন আলমবাজার মঠে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়। তিনি 
দাঞজিলিও. ফিরিয়া গেলেন । 

পরে এপ্রিল মাসে তিনি ছুই সপ্তাহের জন্য পুনরায় কলিকাতায় 
আসেন এবং তখন পুধোক্তরূপে স্বামী বিরজানন্দ প্রমুখ চারজনকে 
সন্ন্যাস দান করেন ও মঠের যুবকদের শিক্ষা দিতে থাকেন । অতঃপর 
তিনি পুনরায় দাঞ্জিলিঙ গিয়া এপ্রিল মাসের একদিন কি ছুইদিন 
থাকিতে কলিকাতায় ফিরিয়া! আসেন ও ১ল। মে তারিখে রামকৃষ্ণ 
মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এবং তাহারই ছুই-এক দিন পরে তিনি 
( পুর্বোল্লিখিতন্ধূপে ) শরচ্চ্দ্র চক্রবর্তী ও সুধীর মহারাজকে দীক্ষ 
প্রোদ। 

খা হউক, পূর্ণ একমাসকাল দাজিলিতে থাকিয়া খামীজী 
. ছযুস্ষট। জুই বোধ কদ্ধিলেন। এই খ্বাস্থ্যোক্সতি সম্পূর্ণ করিবরি 
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জন্ত তিনি ডাক্তারদের উপদেশে ৬ই মে ' তারিখে ( ১৮৯৭) 
কলিকাতা হইতে আলমোড়া রওন। হইয়। গেলেন । সঙ্গে কয়েকজন 
গুরুভাই ও শিষ্য! সেখানে একবার যাইবার জন্য সেখানকার 
অধিবাসীগণও তাহাকে পুনঃপুনঃ আমন্ত্রণ জানাইতেছিলেন। 

ইহার কিছু পূর্বে মিস্‌ মুলার ইংল্যাও্ড হইতে কলিকাতায় আসিয়া 
স্বামীজীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এবং তারপর তিনি ও 
গুডউইন আলমোড়ায় চলিয়া যান। স্বামীজী কাঠগোদামে 
পৌঁছিয়া দেখিলেন সেখানে গুডউইন ও আলমোড়ার কতিপয় 
ভদ্রলোক তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । 
বৈকালে ত্তাহারা আলমোড়ার সন্নিকটস্থ লোদিয়ায় পৌছিলেন। 
সেখানে একটি বিপুল জনতা স্বামীজীকে অভ্যর্থন। করিয়া লইবার 
জন্য উপস্থিত ছিল। তাহাদের অনুরোধে তিনি একটি সজ্জিত 
ঘোড়ার উপর উঠিয়া এক বিরাট মিছিলে আলমোড়া শহরে প্রবেশ 
করিলেন । সেখানে একটি সুবৃহৎ প্য।গালে তাহাকে তিনটি মানপত্র 
দেওয়া হইল। প্রথমটি অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে এবং দ্বিতীয় 
ও তৃতীয়টি যথাক্রমে লালা বন্্রী সা ও একজন পণ্ডিতের পক্ষ হইতে । 
প্রথম মানপত্রটি হিন্দি ভাষায় এবং তৃতীয়টি সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
হইয়াছিল। স্বামীজী সংক্ষেপে এই মানপত্র তিনটির উত্তর দেন এবং 
তাহাতে তিনি আবেগের সহিত ভারতীয় চিন্তার উপর হিমালয় 
পর্বতমালার আধ্যাত্মিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন, 
প্রাণের একান্ত আকাঙক্ষ। সত্বেও উহাদের শাস্তিময় গভীর নিস্তব্ধতার 
মধ্যে জীবন যাপন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। উহাদের 
দর্শন মাত্রেই মনে জাগে উহাদের এক শাশ্বত বাণী-ত্যাগ |, 

আলমোড়ায় স্বামীজী (তাহার ভক্ত ও ব্যবসায়ী) লাল! বন্ত্রী সার 
আতিথ্য গ্রহণ করেন। এখানে তিনি সমাগত ব্যক্তিদের সহিত 
ধর্সালোচনা করিতেন, সঙ্গের গুরুভাই ও শিষ্যদের নানা বিষয়ে 
শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন এবং দেশবিদেশের নান। স্থানে দ্বনেক 
চিঠিপত্র লিখিতেন। ইহা ব্যতীত, স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত গুচুর 
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পরিমাণে ব্যায়াম করা, পাহাড়ে ওঠা-নামা এবং ঘোড়ায় চড়িয়া বদর 
পরধস্ত দৌড়ানো ছিল তাহার নিত্যকর্ম। আর এ সঙ্গে স্বযোগ 
হইলেই তিনি তাহার গুরুভাই ও শিষ্যদের সহিত নান৷ রঙ্গরস ও 
হাসিতামাসাতেও সময় কাটাইতেন । এইভাবে কিছুদ্দিন চলিয়! তাহার 
শরীরের খুবই উন্নতি সাধন হইল । এবং তিনি ২৯শে জুন তারিখের 
এক পত্রে স্বামী ব্রদ্মানন্দকে লিখেন, “ঘোড়ায় চড়িয়া বিশ-ত্রিশ মাইল 
ছুটিয়া আসিয়াও ক্লান্তিবোধ হয় না ।” | 

এদিকে স্বামীজী কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের নানাস্থানে যাইবার ১৩ 
জরুরী আমন্ত্রণ পাইতেছিলেন। তাই, প্রায় পৌনে তিনমাস কাল 
আলমোড়ায় থাকিয়! এবার স্বাস্থ্যোদ্ধারের কার্ধ সম্পূর্ণ হইয়াছে মনে 
করিয়া তিনি উত্তর ভারত ভ্রমণে যাওয়া স্থির করিলেন । তখন 
বন্ধুগণের অনুরোধে তিনি যাইবার পূর্বে আলমোড়া জিল! স্কুলে 
দুইটি ও স্থানীয় ইংরেজ অধিবাসীগণের আমন্ত্রণে ইংলিশ ক্লাবে একটি, 
এই মোট তিনটি বক্তৃতা দেন। উদ্ভোক্তাদের অভিপ্রায়ানুসারে 
তিনি জিলা! স্কুলের বক্তৃতা দুইটির একটি ইংরেজিতে ও অপরটি 
হিন্দিতে দেন। এই ছুইটি বক্তৃতাই শ্রোতাদের উচ্চ প্রশংসা লাভ 
করে। ইংলিশ ক্লাবের বক্ততাটিতে আলমোড়া শৈলাবাসের সমস্ত 
ইংরেজ অধিবাসীগণ উপস্থিত ছিলেন। এবং একজন প্রত্যক্ষদশী 
লিখিয়াছেন, “এ বক্তৃতায় স্বামীজী যখন জীবাত্া ও ঈশ্বরের সম্পর্ক 
বর্ননা করিতেছিলেন, তখন মনে হইতেছিল বক্তা, বক্তৃতা ও 
শ্রোতাগণ--এ সবই যেন একটি মহাভাবানুভূতিতে এক হইয়! 
গিয়াছে।” 

নান! স্থান হইতে প্রাপ্ত নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ স্বামীজী ( কতিপয় শিশ্য 
ও গুরুভাইকে অঙ্গে করিয়া) আলমোড়া হইতে রওন। হইয়া ৯ই 
আগস্ট তারিখে বেরিলী পৌঁছেন ও তারপর তথা হইতে পর পর 
আনম্বীলা, অসৃতসর, রাওয়ালপিত্ডি ও মারী হুইয়! কাশ্মীরে যান ।' 
বেরিলীতে স্বামীজী (৯ই আগস্ট হইতে ১২ই আগস্ট পর্যন্ত মেট.) 
.ডারদিন থাকেন। সেখানে একটি অভ্যর্থনা. সমিতি .ভোহাকে. ও 
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তাহার সঙ্গীগণকে স্টেশন হইতে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া (তাহাদের 
জন্য নির্দিই্ই বাসস্থান ) স্থানীয় ক্লাব হাউসে লইয়া যান। কিন্তু 
সেইদিন রাত্রেই স্বামীজীর জ্বর হয়। তবে ততসত্বেও তিনি এখানে 
প্রচুর ধর্মালোচনা করেন, ১০ই আগস্ট সকালবেল। আর্ধ সমাজের 
অনাথ আশ্রম দেখিতে যান এবং তণপরদিন ছাত্রদের সহিত একটি 
প্রেরণাময় কথোপকথনে নিযুক্ত হন ও ফলে তাহার ব্যবহারিক 
বেদাস্ত ও জীবসেবার ভাবগুলি কার্ধে পরিণত করিবার জন্য তখনই 
একটি ছাত্র-সমিতি গঠিত হয়। এই দিন দুপুরবেলা আহারের পর 
স্বামীজী বলেন, তিনি আর মাত্র পাচ-ছয় বগুসর বাঁচিবেন । 

১২ই আগস্ট তারিখে স্বামীজী বেরিলী হইতে আম্বালায় যান ও 
সেখানে এক সপ্তাহ থাকেন। আম্বালা রেল স্টেশনে বু লোক 
তাহাকে অভ্যর্থন করিতে আসেন এবং তাহাদের মধ্যে মিঃ ও মিসেস্‌ 
সেভিয়ারও ছিলেন ! তাহারা সিমল। ভ্রমণে গিয়াছিলেন এবং তথা 
হইতে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আন্বালায় আসেন । 
অসুস্থতা সত্বেও ম্বামীজী আম্বালায় রোজই প্রায় সারাদিন হিন্দু, 
মুসলমান, ব্রাহ্ম ও আরধসমাজী প্রভৃতি নান সম্প্রদায়ের লোকের 
সহিত ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতেন । ১৬ই তারিখে লাহোর 
কলেজের একটি অধ্যাপকের অনুরোধে তিনি ফোনো গ্রাফ রেকর্ডের 
জন্য একটি ছোট ভাষণ দেন এবং তত্পরদদিন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 
একটি সভায় দেড় ঘণ্টাকালব্যাপী একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। 
তাহাতে তিনি মাতৃভূমি ভারতের পুনরুথানের জন্য তাহার পরিকল্পন৷ 
প্রাণস্পূর্শী ভাষায় বিবৃত করেন। বক্ৃতাটি সকলকেই মুগ্ধ ও 
অনুপ্রাণিত করে এবং শ্োতাগণ ঘন ঘন করতালি ধ্বনির দ্বারা 
তাহাকে তাহাদের সংবর্ধনা! জানান । 

২০শে আগস্ট তারিখে স্বামীজী তাহার সঙ্গীগণ এবং মিঃ ও মিসেস 
সেভিয়ার সহ অমৃতসরে পৌঁছেন। সেখানকার রেলস্টেশনে তাহাকে 
বিপুল সম্মানের সহিত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান অসুস্থতার 
জন্য তিনি সেখানে মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্ট। থাকিয়া নিকটবর্তাঁ ধরম্শাল। 
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শৈলাবাসে চলিয়া যান। ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত সেখানে থাকিয়! তিনি 
অস্বতসরে ফিরিয়া আসেন ও ছুইদিন সেখানে থাকেন । তখন 
আর্ধসমাজের স্থানীয় নেতৃবর্গের সহিত ধর্মসন্বন্ধে তিনি নানা বিষয় 
আলাপ-আলোচনা করেন। 

অমৃতসর হইতে স্বামীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত রাওয়ালপিপ্ডি 
হইয়া মারী যান ও সেখানে ৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত থাকেন। মারীতে 
স্বামীজী এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ উককীল মিঃ হংসরাজের অতিথি হন। 
সেখানে তিনি নানা আমন্ত্রণ সত্বেও অসুস্থতার জন্য কোন "বক্তৃতা 
দিতে সক্ষম হন না। তবে কয়েকটি আলাপ-আলোচনায় তিনি 
তাহার প্রধান চিন্তাগুলি ও ভারতের জন্য তাহার কার্ধপরিকল্পনা 
সমাগত লোকদের নিকট বিবৃত করেন। 

মারী হইতে স্বামীজী সঙ্গীগণ সহ কাশ্মীর যান। পূর্বে ঠিক ছিল 
মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারও তাহার সহিত সেখানে যাইবেন । কিন্ত 
মারীতে মিঃ সেভিয়ার হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায়, তাহাদের ছুইজনের 
আর যাওয়া হইল না। তাই, মিঃ সেভিয়ার স্বামীজীকে ( রওন। 
হইবার পূর্বদিন ) তাহার কাশ্মীর যাত্রার ব্যয় বাবদ আট শত টাক। 
পাঠাইয়া দেন। স্বামীজী তাহার অর্ধেক রাখিয়া, বাকী অর্ধেক 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত বোধে ( তাহাকে দেখিতে গিয়। ) ফেরত দিয়, 
আসেন। 

৮ই সেপ্টেম্বর স্বামীজী সঙ্গীগণ সহ টাঙ্গায় করিয়া ( মারী হইতে), 
বারমুল্লা পৌঁছেন এবং তথা হইতে নৌকায় শ্রীনগর রওনা হন। 
১০ই সেপ্টেম্বর সেখানে পৌছিয়া তিনি বিচারপতি খষিবর' 
মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন । তৎপর ১২ই সেপ্টেম্বর তিনি 
রাজপ্রাসাদে যান। সেখানে ছুইজন উচ্চ রাজকর্মচারী তাহাকে 
সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু মহারাজা এই সময়ে জন্মুতে 
থাকায় তাহার সহিত তাহার দেখ। হয় না। তবে মহারাজার ত্রাত।' 
রাজা রাম সিং পরদিন তাহাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিরায় 
আমন্ত্রণ জানাইলেন। তদমুসারে স্বামীজী আসিলে, তিনি তীহাকে- 
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একখানি চেয়ারে বসাইয়! নিজে রাজকর্মচারীদের সহিত মেঝের উপর 
বসিলেন। এবং ছুই ঘণ্টাকাল তাহার কথা শুনিয়া রাজা এত মুর্ 
হইলেন যে, তিনি নিজ হইতে তাহার ভারতের কার্ধে অর্থসাহায্য 
করিবার আন্তরিক ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। 

ইহার পর স্বামীজী কাশ্মীরের নান। দর্শনীয় স্থান সকল দেখিয়া, 
শহরের সন্ত্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়৷ এবং 
সাধুঃ পণ্ডিত, ছাত্র ও উচ্চ রাজকর্মচারী প্রভৃতি বহু সমাগত লোকদের 
সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন । এই 
সময় রাজ! অমর সিং'এর উজির স্বামীজীর ব্যবহারের জন্য একখানি 
হাউসবোট দেন। তাহাতে করিয়া স্বামীজী পাম্পুর ও অনন্তনাগ 
এবং শেষোক্ত স্থান হইতে পায়ে হাটিয়! মার্তও গিয়। কয়েকটি প্রাচীন 
মদ্দির দর্শন করেন । মার্তও হইতে তিনি অচ্ছাবল যান। 

এইভাবে প্রায় একমাসকাল কাশ্মীরে থাকিয়। স্বামীজী ফিরিবার 
পথে নৌকায় বারমুল্লায় আসেন ও অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে 
মারীতে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ( কাশ্মীরবাসের ফলে ) 
তিনি বেশ সুস্থ ও সবল হইয়! উঠিয়াছিলেন। 

এইবার মারীতে স্বামীজী কখনও নিবারণ বাবুর, কখন বা মিঃ ওঁ 
মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হইয়া থাকেন। ১৪ই অক্টোবর সেখান- 
কাঁর বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী অধিবাসীগণ তাহাকে অভ্যর্থন৷ করিয়া 
একখানি মানপত্র দান করেন । ইহার উত্তরে স্বামীজী যে ভাষণ দেন 
তাহাতে সকলেই যারপর নাই মুগ্ধ ও আনন্দিত হন । 

১৫ই অক্টোবর তারিখে ত্বামীজী মারী হইতে রাওয়ালপিপ্ডি যান । 
সেখানে তিনি মিঃ হংসরাজের অতিথি হন। এবং ছুই দিন পরে 
স্বজন সিংএর বাগানে “হিন্দুধর্ম” সম্বন্ধে ছুই ঘণ্টাকালব্যাগী একটি 
বক্তৃতা দেন। ইহা ব্যতীত, লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎড করাঃ 
কথোপকথনে নিযুক্ত হওয়া ও নানাস্থানে আহারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা, 
ইত্যাদি কাধে তিনি এখানে সর্ধদাই ব্যস্ত থাকিতেন। 

শবে অক্্রোবর রাত্রে তিনি কান্মীরের মহারাজার আসন্্রপে 
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( গুডউইন ও অপর সঙ্গীগণ সহ) জন্মু যান ও তথায় রাজ-অতিথি 
হুইয়া থাকেন। ২৩শে অক্টোবর মহারাজার সহিত তাহার প্রায় 
চারঘণ্টাকাল ব্যাপী একটি সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। তখন 
সেখানে মহারাজার ছুই ভাই ও প্রধান রাজকর্মচারীগণও উপস্থিত 
ছিলেন । এই আলোচনাকালে স্বামীজী প্রসঙ্গক্রমে বলেন, “সমাজের 
অর্থহীন নিয়মগুলি আকড়াইয়া থাকা এক মহা নিবুদ্ধিতা। আমাদের 
গত সাতশ বছরের দাসত্বের মুল কারণ হচ্ছে, ধর্মের সত্য আদর্শ স্কল 
সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণ! ও অন্ধভাবে সকল প্রকারের কুসংস্কারঙঁলি 
অনুসরণ করে চলা |” এবং ইহা তিনি ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দ্বারা 
দেখাইয়া বলেন, “আজকাল ব্যভিচারাদি প্রকৃত পাপানুষ্ঠানে আমাদের 


জাত যায় না। যত পাপ, যত সামাজিক অপরাধ সব খাগ্ঠসম্পর্কিত।” 


তারপর তিনি সমুদ্রযাত্রা! ও শিক্ষ। সমাণ্ত করিবার জন্য বিদেশ ভ্রমণের 
আবম্তকতা বুঝাইয়া, ইউরোপে ও আমেরিকায় বেদান্ত প্রচারের 
সার্থকতা, তাহার জীবনোদ্ধেশ্ট এবং ভারতের জন্য তাহার কার্ধ- 
পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কথা বলেন। এবং পরিশেষে এই 
বলিয়। তাহার বক্তব্য শেষ করেন, "আমার দেশের হিত করার ফলে 
যদি আমার নরকে যেতে হয়, তাও আমি এক মহা সৌভাগ্য মনে 
করব।” 

পরের দিন ( ২৪শে অক্টোবর ) স্বামীজী সাধারণের সমক্ষে একটি 
বক্তৃতা দেন। বক্ততাটি শুনিয়া মহারাজা এত সন্তুষ্ট হন যে, তিনি 


তাহাকে তত্পরদিনই আর একটি এবং তাহার পর আরও দশ-বারো 


দিন জন্মুতে থাকিয়া! একদিন অন্তর একটি করিয়া বক্তৃতা দিতে 
অনুরোধ করেন । মহারাজার ইচ্ছানুসারে স্বামীজী ২৫শে অক্টোবর 
€ৈকালে ছুই ঘন্ট! কালব্যাগী একটি বন্তৃত! দেন।- ইহার পরের.তিন 
দিন তিনি প্রধানতঃ দর্শনকামী ব্যক্তিদের সহিত ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় 
মানা-রিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। এই সকল ব্যতীত, জন্মু 
অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল পাওয়ার হাউস, লাইব্রেরি: 


ি-দেওয়ালি উত্বের আলোক-সঙ্জ! দর্শন করেন।। " এবং জানঃ।যায়, 
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জন্মুতে তিনি প্রধানতঃ হিন্দী ভাষায় কথ৷ বলিয়াছেন ও বক্তৃতা 
দিয়াছেন । 

ইতিমধ্যে শিয়ালকোট হইতে একদল প্রতিনিধি তীহাকে তথায় 
প্যাইবার জন্য এক জরুরী আমন্ত্রণ লইয়া আসায়, স্বামীজী ২৯শে 
অক্টোবর তারিখে মহারাজার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শিয়ালকোট 
রওন] হইয়া যান। বিদায় দিবার সময় মহারাজা তাহাকে বিশেষ 
ভাবে অনুরোধ করিয়া! বলেন, তিনি যখনই জন্মু বা কাশ্মীর আসিবেন 
তিনি তখনই যেন তাহার অতিথি হন । 

শিয়ালকোটে ম্বামীজী লালা মুলঠাদ, এম এ, এল্এল্‌ বিঃ 
মহাশয়ের অতিথি হন। এবং সেখানে তিনি ব্যবস্থানুসারে ছুইদিন 
থাকেন ও ছুইটি বক্তৃতা! দেন--একটি ইংরেজিতে ও একটি হিন্দীতে। 
দেখা যায়, এই বক্তৃতা ছুইটিতে এবং তাহার এইকালের সকল 
বন্তৃতাতেই স্বামীজী একটি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিতেন এবং 
তাহ! হইতেছে ধর্মকে ব্যবহারিক জীবনে কার্ধকরী কর! | এবং তাহার 
এ কথানুসারে কাজ করাইবার জন্য, তিনি যেখানে যাইতেন সেখানেই 
তাহার শ্রোতাগণকে স্থানীয় প্রয়োজনানুষায়ী প্রতিষ্ঠান সকল গড়িয়া 
তুলিতে প্রেরণা ও উৎসাহ দিতেন। এইভাবে তাহার প্রেরণায় 
শিয়ালকোটে অবিলম্বে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য শহরের 
প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন কর! হয়। লালা 
মূলটাদ এ কমিটির সেক্রেটারি হন। 

শিয়ালকোট হইতে স্বামীজী লাহোর যান। লাহোরের রেল 
স্টেশনে এক বিপুল জনতা৷ তাহাকে অভ্যর্থনা করে। তারপর তাহাকে 
গাড়ীতে করিয়া প্রথমে রাজা ধ্যান সিং'এর প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয় 
এবং পরে তিনি তথা হইতে তাহার বাল্যবন্ধু ও “লাহোর ট্রিবিউনের” 
সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়ীতে গিয়া থাকেন। লাহোরে 
স্বামীজী মোট দশ দিন ছিলেন । এবং এ সময় মধ্যে তিনি তিনটি 
বক্তৃতা দেন। . প্রথমটি দেন €৫ই নভেম্বর (১৮৯৭) ধ্যান সিং'এর 
পুরাতন প্রাসাদ-প্রাঙ্গনে ( ব্ষয়--হিন্দুর্সের সাধারণ ভিত্তিসমূহ ) ৮ 
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দ্বিতীয় বক্ৃতাটি দেন ৯ই নভেম্বর প্রফেসর বোসের সার্কাস প্যাগ্ডালে 
€ বিষয়--ভক্তি )। এবং তৃতীয় বক্তৃতা দেন ১২ই নভেম্বর (বিষয়-_ 
বেদান্ত )। কয়টি বক্তৃতাতেই খুব ভিড় হয়। তৃতীয় বক্তৃতাটির 
উদ্যোক্তা ছিলেন লাহোরের চারটি কলেজের ছাত্রগণ। বক্তৃতাটি 
দীর্ঘ ও অত্যুত্কষ্ট এবং উহা! দিতে স্বামীজীর ছুই ঘণ্টা সময় 
লাগিয়াছিল। এই স্তুবিখ্যাত বক্তৃতাটি লাহোরে প্রবল উৎসাহ- 
উদ্দীপন স্থষ্টি করে । এবং শহরের যেসকল ছাত্র প্রায় সকল সময়েই 
স্বামীজীর নিকটে থাকিত, তাহাদের দ্বারা তিনি উহা! অবিলম্বে বাস্তব 
জীবনে প্রয়োগ করাইবার ব্যবস্থা করেন। তাহার উপদেশে তাহীরা 
তাহার উপস্থিতি-কালেই স্থানীয় ছুঃস্থ, গাড়িত ও অশিক্ষিত দরিদ্রদের 
সাহায্য, শুআীষ! ও নৈশ শিক্ষা-দান করিবার উদ্দেস্টে একটি অসাম্প্র- 
দ্ায়িক সংঘ স্থাপন করে । 

লাহোরে স্বামীজীর বু লোকের সহিত দেখাসাক্ষাৎ ও পরিচয় 
হয়। বিশেষভাবে তিনি সেখানে আর্ধসমাজী ও সনাতনী হিন্দুদের 
মধ্যে সন্তাব স্থাপনের প্রয়াস পান ও তাহাতে অন্ততঃ তখনকার জন্য 
সাময়িকভাবে কৃতকার্ধ হন । এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাকে 
সমভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন এবং দলে দলে তাহার কথা শুনিতে 
আসিতেন। 

সমতল প্রদেশের গরমে স্বামীজীর স্বাস্থ্য এই সময়ে ভাল 
'াইতেছিল না। তাই, লাহোরে মাত্র দশ দিন থাকিয়া তিনি সঙ্গের 
সকলকে লইয়! দেরাছুন চলিয়া গেলেন । দেরাছুনে স্বামীজী বেশ 
শীস্ত পরিবেশেই ছিলেন ও তখন সঙ্গের শিহ্গণকে ব্রক্মসৃত্রের 
রামানুজভাষ্য পড়াইতে রত হন । 

কিন্তু এই সময়ে খেত ডির মহারাজা তাহাকে একবার খেত্‌ড়ি 
'ঘাইবার জন্য পুনঃপুনঃ আমন্ত্রণ করিতে থাকেন। তাই, তিনি 
দেরাছ্নে মাত্র দিন দশেক থাকিয়া! খেত.ড়ি অভিমুখে রওনা হইলেন । 
পথে তিনি দিল্লী, আলোয়ার ও জয়পুরে অবতরণ করেন । 

দিল্লীতে শ্বামীজী ধনী ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া, তীহার 
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পরিব্রাজক জীবনে পরিচিত হাতরাসের নটকৃষ্ের অতিথি হইয়! 
খাকেন। এখানে তিনি একদিন বহু সন্রাস্ত ব্যক্তির আসরে সুদীর্ঘ 
আলাপ-আলোচনা .করেন। তত্বযতীত, তিনি মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ার 
সহ সঙ্গের শিষ্য ও গুরুভাইদের লইয়। দিল্লীর মোগল আমলের সমস্ত 
স্মৃতিসৌধ সকল দর্শন করেন। সঙ্গের একজন বলিয়াছেন, “( এই 
সময়ে ) তিনি আমাদের সম্মুখে অতীতকে পুনজীঁবিত করেন। এবং 
তখন আমরা সত্যসত্যই বর্তমান ভুলিয়া অতীতকালের মহাশক্তিশালী 
মৃত রাজা ও সম্রাটদের সহিত বাস করিয়াছি ।” 

দিল্লী হইতে স্বামীজী আলোয়ার যান। সেখানে তাহাকে বিপুল- 
ভাবে অভ্যর্থনা করা হয় এবং তাহার অনুগামীগণের চেষ্টায় মহারাজার 
একটি বাড়ীতে তাহার থাকিবার ব্যবস্থা হয়। মহারাজা এই সময়ে 
'আলোয়ারে না থাকায়, প্রধান রাজকর্মচারীগণ তাহার সহিত দেখা- 
সাক্ষাৎ করেন। তবে এইবার তাহার এখানে আসিবার প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল তাহার পুরাতন বন্ধু ও শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করা । 
এই সাক্ষাৎ ও পুনমিলনের কয়েকটি ঘটনা খুবই মর্মস্পর্শা ! দৃষ্টাস্ত- 
স্বরূপ, রেল স্টেশনে যখন স্বামীজীর অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠান চলিতেছিল, 
তখন তিনি দেখিতে পাইলেন তাহার একটি ভক্তিমান দরিদ্র শিষ্য 
সামান্ত পোশাকে কিছু দুরে দাড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই 
তিনি এ অনুষ্ঠানের মধ্যেই তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, 
“রামানেহী ! রামানেহী 1” এবং তারপর তাহার নির্দেশে আন্রাস্ত 
লোকদের ভিড় ঠেলিয়! তাহাকে তাহার কাছে আনা হইলে, তিনি 
তাহার কুশল জিজ্ঞাস! করিয়! তাহার সহিত পুবের ম্যায় খোলাভাবে 
আলাপ করিতে লাগিলেন । 

এই শ্রেণীর আর একটি ঘটনা! অতি করুণ। পূর্ববারে স্বামীজী 
'আলোয়ারের একটি দরিদ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া 
তাহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । এবারে তিনি নিজেই 
তাহাকে সংবাদ পাঠাইলেন যে তাহার হাতের চাপাটি খাইতে তাহার 
বড়ই ইচ্ছ। হইয়াছে । বৃদ্ধা আনন্দে অধীর হইয়! ম্বামীজীর জন্য 
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আহার্ধ প্রস্তুত করিলেন এবং পরিবেশনকালে হুঃখের ভরে কহিলেন 
বাবা, আমি গরীব, আমি তোমাকে ভাল খাবার কোথা থেকে 
দেব?” স্বামীজী তৃপ্তির সহিত এ খাবার খাইতে খাইতে শিষাদের 
নিকট বলিতে লাগিলেন, “দেখ, এই বৃদ্ধ। স্ত্রীলোকটি কি ভক্তিমতী ও 
কিরূপ মাতৃভাবাপন্ন ! এর হাতের তৈরী এই মোটা চাপাটিগুলি কি 
সাত্বিক !* এবং তাহার দারুণ অভাবের বিষয় জানিয়া, তিনি 
ফিরিবার সময় তাহার অজ্জঞাতে বাড়ীর অভিভাবকের হাতে একখানি 
একশত টাকার নোট গুজিয়। দিলেন । ৃ 
কয়েকদিন আলোয়ারে থাকিয়া! স্বামীজী জয়পুর গেলেন ও 
সেখানে “খেত ডভি হাউসে: বিশ্রাম লইলেন। তারপর তথা হইতে 
তিনি (নব্বই মাইল দুরবর্তাঁ) খেতড়ি রওনা হইলেন। খেত.ডিরাজ 
নিজে বার মাইল অগ্রসর হইয়া! আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা ও তাহার 
পাদবন্দনা করিলেন । তাহার! খেত্‌ড়ি পৌছিতেই, ক্ষুত্র রাজ্যটি ছুইটি 
সম্মিলিত আনন্দোুসবে মাতিয়া উঠিল । ইহার একটি ছিল খেত.ডি- 
রাজের সম্মান ও সংবর্ধনার জন্য । কারণ, তিনি মাত্র অল্প কিছুদিন 
পূর্বে ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়াছিলেন। অপরটি ছিল 
রাজগুরু স্বামীজীর আগমন ও অভ্যর্থনা! উপলক্ষে | এই উৎসবে জায়- 
গিরদার ও গ্রজাগণ বিপুল ভোজ, আলোকসজ্জা ও বাজি পোড়াইবার 
ব্যবস্থা করেন। তাহাদের পক্ষ হইতে রাজা ও স্বামীজীকে পৃথক 
পৃথক মানপত্র দেওয়া হয় এবং তাহারা উভয়ে উহার যথাযোগ্য 
উত্তর দেন। 
ইহার পর ১১ই ডিসেম্বর তারিখে স্থানীয় স্কুলে একটি বিরাট সভা 
হয়। তাহাতে রাজা ও স্বামীজীকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে, 
মানপত্র দেওয়া হয়। এই মানপত্রগুলির মধ্যে একটি ছিল রাজার 
সম্মানার্থ দ্বয়ং স্বামীজীর প্রদত্ত । তিনি কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশনের 
পক্ষ হইতে এই মানপত্রটি প্রদান করেন।" ইহার উত্তরে রাজা বলেন, 
“স্বামীজীর উপদেশেই রাজ্যে জনসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক 
উন্নতিসাধন করা হইয়াছে এবং বর্তমানে স্বাস্থ্রক্ষার ব্যবস্থা! সকলের 


গায়ত্রিশ ভারতের কাজে-্”১৮৯৭ ৫২৯ 


উন্নয়নের চেষ্টা কর! হইতেছে পরিশেষে স্বামীজী একটি বক্তৃতায় 
রাজ। ও গ্রজাগণকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলেন, “ভারতের উন্নতির জন্য 
আমি যে সামান্ত কাজ করিতে সক্ষর্ম হইয়াছি, তাহা! রাজার সহিত 
আমার সাক্ষাৎ ন! হইলে কর! সম্ভব হইত ন1 1৮ 

প্রথানুসারে এই অভ্যর্থনা সভায় প্রজাগণ পাঁচটি বৃহৎ পাত্র ডি, 
মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া! রাজাকে উপহার দেন। উহার অধিকাংশই রাজা 
রাজ্যের বিছ্বালয়সমূহের উন্নতি-সাধনের জন্য দান করিলেন। ইহার 
পর, প্রজ! ও রাজকর্মচারীগণ সকলেই একে একে আসিয়া স্বামীজীকে 
গ্রণাম করিয়। প্রত্যেকে ছুই টাক! করিয়! তাহাকে প্রণামী দিলেন । 
স্বামীজীর খেত.ড়ি ত্যাগকালে, মহারাজা তাহার কলিকাতার মঠের 
জন্য তিন হাজার টাকা দান করেন। এ টাকা স্বামী সদানন্দ ও স্বামী 
সচ্চিদানন্দের দ্বারা মঠে পাঠানো হয় । 

খেতডড়িতে স্বামীজী তাহার শিষ্য ও গুরুভাইগণ সহ মহারাজার 
একটি মনোরম বাংলোতে অবস্থান করিতেছিলেন। এ বাংলোর 
হলে তিনি ২০শে ডিসেম্বর তারিখে “বেদান্ত” সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাব্যাপী 
একটি অতি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তবে অসুস্থ শরীরে এক ঘণ্টা 
বক্তৃতা দিবার পর র্লান্তিবশতঃ তাহার কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইতে 
হইয়াছিল। তারপর তিনি আর আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি 
খেত.ডিবাসীগণের মনে একটি স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে । এইদিনকার 
সভায় কয়েকটি ইওরোপীয় নরনারীও উপস্থিত ছিলেন । 

এইভাবে প্রায় একপক্ষকাল খেত.ড়ি থাকিয় স্বামীজী জয়পুরে 
ফিরিয়! আসিলেন। রাজাও তাহার সঙ্গে এ পর্যন্ত আসিলেন। 
জয়পুরের অধিবাসীগণের অনুরোধে (রাজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ) 
একটি সভায় স্বামীজী একটি বক্তৃতা দেন। 

.জয়পুর হইতে ্বামীজী কিষেণগড়, আজমীড়, যোধপুর ও ইন্দোর 
হইয়! খাণ্ডোয়। যান। যোধপুরে স্বামীজী তথাকার দেওয়ান রাজা 
স্তার প্রতাপ সিংএর অতিথি হইয়া প্রায় দশদিন থাকেন। 
খা্োয়াতে তিনি ডাহার পূর্ব-পরিচিত হরিদাস চ্যাটার্জির অতিথি 
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হন। সেখানে তাহার প্রবল জর হয়, তবে অল্লেই সারিয়া! উঠেন । 
খাণ্ডোয়াতে প্রায় এক সপ্তাহ থাকিয়া স্বামীজী কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করেন ( ১৮৯৮, জানুআরি )। খাণ্ডোয়া-ত্যাগের পূর্দিন 
রাত্রে হরিদাসবাবু তাহার নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু যে 
কারণেই হউক স্বামীজী তীহাকে দীক্ষা দেন না এবং নান! উপদেশ 
দিয়া এ চেষ্টা হইতে বিরত করেন । 

খাণ্ডোয়া-ত্যাগের সঙ্গেই স্বামীজী তাহার ভারতবর্ষের ক তা- 
অভিযান শেষ করেন । ্‌ 


১৮৯৮ 


এইভাবে ভারতকে তাহার বাণী শুনাইবার কাজ শেষ হইয়া 
আসিলে, স্বামীজী তাহার সঙ্কল্লিত ( কলিকাতার ) মঠটি অবিলম্বে 
স্থাপনের জন্য যারপরনাই ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন। তিনি দেখিতে- 
ছিলেন, তিনি অসুস্থ ও ক্লীন্ত”__জীবনের স্বল্প কয়েকটি অবশিষ্ট 
বগুসরের দিনগুলি দ্রুত ফুরাইয়! আসিতেছে । এবং উহারই মধ্যে 
তাহার জীবনের কাজ স্থায়ী করিবার জন্য তাহার মঠ তৈরী ও লোক. 
তৈরীর কার্য ছুইটি পাকাপাকিভাবে সম্পূর্ণ করিতে হইবে । আবার, 
উহার প্রথমটি না হইলে, দ্বিতীয়টিকে সুসম্পন্ন বা স্থায়ী করা অসম্ভব 
ছিল। তাই, মঠ-স্থাপনের জন্য স্বামীজী তাহার উত্তর ভারতের 
ব্তৃতা-সফরের শেষের দিকে অধীর হইয়া উঠেন। লাহোর হইতে 
স্বামী ব্রহ্মানন্দকে এক পত্রে (১১ই নভেম্বর, ১৮৯৭) তিনি লিখেন, 
“এবার লেকচারাদি আর নয়।-****"মঠ না করে আর কথা নয় ।” 
এবং &ঁ স্থান হইতেই অন্ত এক পত্রে (১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭ ) একটি 
স্ত্রীতক্তের নিকট তিনি লিখেন, “কলিকাতায় এক মঠ হইলে আমি 
নিশ্চিন্ত হই। এত যে সার! জীবন ছুঃখ-কষ্টে কাজ করিলাম, সেটা 
€মঠ হইলে) আমার শরীর যাওয়ার পর নির্বাণ যে হইবে না, সে 


ভরসা হয়।” : 
কিন্তু এই 'মঠের যে বিরাট পরিকল্পনা তাহার মন্তিষে রচিত 
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হইয়াছিল, তাহা কোন অল্প পরিমাণ অর্থের দ্বার! কার্ষে পরিণত 
করা সম্ভব ছিলনা । তাই, তাহার প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের জন্ত 
তাহার চিন্তারও অবধি ছিল না । এবং প্রধানতঃ এ উদ্দেশ্য লইয়াই 
তিনি খেতড়িরাজ, লিম্বডির ঠাকুর" সাহেব প্রভৃতির আমন্ত্রণে 
রাজপুতানা, কাধিয়াওয়াড় ইত্যাদি স্থানে যাইবার সন্কল্ল করেন। 
কিন্তু আমর দেখিয়াছি তিনি রাজপুতানার পরে খাণ্তোয়। গিয়াই তথ। 
হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। অন্ুস্থ শরীরে কষ্ট করিয়া আর 
ভ্রমণ করেন নাই । 

ইহার হেতু এই। অনেক চেষ্টা-অনুসন্ধানের পরে, এই সময়ে 
(কলিকাতার সঙ্নিকটস্থ ) বেলুড় গ্রামের গঙ্গাতীরে মঠের উপযোগী 
স্বপ্রশস্ত জমির সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। এবং ভগবানের ইচ্ছায় 
উহ]! ক্রয় করিবার ও উহার উপর মঠ নির্নাণ করিবার আবশ্যকীয় 
টাকার ব্যবস্থাও হইয়া গিয়াছিল। জমি কিনিবার অধিকাংশ টাকা 
দেন স্বামীজীর ইংরেজ শিল্তা ও বন্ধু মিস্‌ মূলার। স্বামীজী কলিকাতায় 
ফিরিয়া এ টাকার সাহায্যে বেলুড়ের গঙ্গাতীরে একটি একতলা পাকা 
বাড়ী সহ প্রায় পনর একর জমি খরিদ করিলেন (১৮৯৮; ফেব্রুআরি) | 
তগুপর উহার উপর মঠ স্থাপন জন্য প্রয়োজন হইল আরও তিনটি 
কার্ধের সুসাধন ! প্রথম, ক্রীত জমি উচুনীচু ও খানাখন্দময় থাকায় 
উহ! ভরাট করিয়া সমান করা; দ্বিতীয়, ক্রীত একতল! পাকা-বাঁড়িটি 
বে-মেরামতে থাকায় উহ! মেরামত করা ও উহা মঠবাড়ীরূপে ব্যবহারের 
জন্য উহা'র উপর একটি নূতন তলা! (অর্থাৎ, দ্বিতল ) সংযোগ করা? 
এবং তৃতীয়, মঠের জন্ত একটি মন্দির নির্মাণ করা। এই তিনটি 
কাজের প্রথম ছুইটি স্বামীজী তাহার লগ্ডনের শিশ্তগণের নিকট হইতে 
পূর্বে প্রাপ্ত টাকার দ্বারাই স্থুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন। আর 
তৃতীয় কাজটির টাকা আসিল, স্বামীজীকে মঠের জন্য তাহার ভবিষ্যৎ 
ভাবন৷ হইতে মুক্ত করিয়া, সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক হইতে । স্বামীজীর 
আমেরিকান শিষ্যা ও জননীত্বরূপা মিসেস্‌ ওলি বুল তাহার. মঠ 
স্থাপনের কার্ষের সাহায্যের জন্ত .এই সময়ে একটি মোটা টাকা 
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তাহাকে দিলেন। এই টাকাই ছিল স্বামীজীর প্রাপ্ত সর্বাপেক্ষা বড়, 
দ্ান। এবং ইহার একাংশের দ্বারা তিনি মঠের মন্ৰির নির্াণ 
করিলেন এবং বক্রী অংশের দ্বার! মঠের ব্যয় নির্বাহার্থ একটি স্থায়ী 
ফাণ্ড বা এনডাউমেন্ট স্থাপন করিলেন । এই এনডাউমেন্ট সহ সমস্ত 
মঠ-বাড়ীর নির্মাণে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয় । 

মিস্‌ মূলারের টাকা পাওয়ার অল্প পরেই মিসেস্‌ বুলের টাকা! 
স্বামীজীর নিকট পৌছে। তাহা হইলেও, উপরি-বর্মিত কাজ কয়টি 
সম্পূর্ণ করিতে নয়-দশ মাস সময় আবশ্যক হয়। তাই, এ সকল কার্য 
দেখাশুনা করিবার ্থুবিধার জন্য স্বামীজী জমি ক্রয়ের সঙ্গে! সেই 
আলমবাজার মঠ (এ ক্রীত জমি হইতে অদুরবর্তা ) বেলুড়ের 
নীলাম্বরবাবুর রি াগগানবাড়ীতে উঠাইয়া আনিলেন ( ১৮৯৮, 
ফেব্রুআরি )। 

অন্যদিকে দেখা যায়, স্বামীজী যখন উক্তরূপে মঠ প্রতিষ্ঠার কার্ধে 
ব্যস্ত, তখন (এবং বস্তুতঃ খাণ্তোয়া হইতে কলিকাতায় ফিরিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই ) তিনি পূর্বের শ্তায় উদ্দামভাবে তাহার লোক তৈরীর 
কার্ধেও নিযুক্ত হন | আলমবাজার মঠে, বলরাম বাবুর বাড়ীতে এবং 
বেলুড়ের উক্ত নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া মঠ-বাঁড়ীতে-__ইহার যেখানে 
যখন তিনি রহিয়াছেন, তখন সেখানেই তিনি মঠের যুবক অন্ন্যাসী 
ও ব্রহ্মচারীগণকে শিক্ষা দিতে রত হইয়াছেন। নিয়মিত ক্লাস 
গ্রহণ পূর্বক শাস্ত্র ব্যাখ্যা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং নানা বিষয়ে উপদেশ, 
কথোপকথন ও বক্তৃতাদির দ্বারা তিনি তাহাদের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের 
জ্ঞান ও আদর্শের সহিত স্থপরিচিত করাইয়! দিবার প্রয়াস পাইতেন। 
মাঝে মাঝে তিনি তাহাদের তাহার সমক্ষে বন্তৃতা দিতেও আহ্বান 
করিতেন । আবার, কখন কখন তাহাদের সহিত একত্রে তিনি 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান, সঙ্গীত বা অধ্যয়নে কাটাইতেন। আর তগুসঙ্গে 
স্বযোগ হইলেই, তিনি তাহাদের কায়িক শ্রমের কাজেও নিযুক্ত 
করিতেন। ইহা! ব্যতীত, তাহার এই শিক্ষাদানের কার্ষের কোন 
বিরাম-বিরতি ছিল না। এমন কি, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন উত্তর” 
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ভারত ভ্রমণ জন্য কলিকাতা হইতে অনুপস্থিত ছিলেন, তখনও তিনি 
তাহার এই কাজ বন্ধ হইতে দেন নাই। তখন ইহা চালাইবার ভার 
তিনি স্থযোগ্য স্বামী তুবীয়ানন্দের উপর রাখিয়া যান এবং তাহার 
দ্বারা ইহ! অতি উত্তমভাবে চালিত হইয়াছে দেখিয়৷ তিনি যারপরনাই 
সন্তুষ্ট ও আশান্িত হন। অবশ্য তাহার এই অমূল্য কাজটি কিভাবে, 
কত ধারায় চলিত তাহার খু'টিনাটির মধ্যে প্রবেশ করিবার স্থুযোগ 
আমাদের নাই | তবে সংক্ষেপতঃ ইহা ছিল আত্মোন্রতি ও আত্মবোৎ- 
সর্গের এক মহোজ্জল ও মহা উদ্দীপনাময় বনুমুখী শিক্ষা । ইহার লক্ষ্য 
ছিল আত্মার মুক্তি ও জগতের হিত। ইহার তুলন। ছিল ন।। 

মঠের যুবক সন্ন্যাসী-ব্রক্মচারীগণকে এইরূপ সর্বতোমুখী শিক্ষাদানের 
কার্ষের সঙ্গে, আবার সত্বরই আসিয়া! জুটিল স্বামীজীর কয়েকটি 
পাশ্চাত্য শিষ্যাকেও তাহাদের উপযোগী শিক্ষ। দিবার দায়িত্ব । 
স্বামীজীর আইরিশ শিষ্য মিস্‌ মার্গারেট নোব.ল্‌ ১৮৯৮ খৃষ্টানদের ২৮শে 
জানুআরি তারিখে কলিকাতায় আসেন। তাহার প্রায় ছুই সপ্তাহ 
পরে ৮ই ফেব্রুআরি তারিখে ভারতবর্ষ দর্শনের নিমিত্ত (আমেরিকা 
হইতে স্বামী সারদানন্দের সহিত ) কলিকাতায় আসিয়৷ পৌছেন 
মিসেস্‌ ওলি বুল ও মিস্‌ ম্যাকলাউড । তাহার মঠের নূতন জমির 
উপরিস্থিত খোলামেল। একতল৷ বাড়ীটি দেখিয়৷ সেখানে থাকাই পছন্দ 
করেন। এবং উহা! যথোচিতভাবে মেরামত ও আসবাবপত্রাদির দ্বার] 
সজ্জিত হইলে, মার্চ মাসের প্রথম দিকে তাহারা এ বাড়ীতে আসিয়। 
বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে স্বামীজী তাহার 
গুরুভাইদের সহিত নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটিয়! বাড়ীতে থাকিতেন। 
সেখান হইতে তিনি প্রতিদিন সকালে আসিয়া এ মহিল! দুইটির সঙ্গে 
দুই-তিন ঘণ্টা সময় কাটাইয়া যাইতেন। অল্প কয়েকদিন পরে 
তাহার! স্বামীজীর নিকট শুনিলেন যে মিস্‌ মার্গারেট নোব.ল্‌ও তখন 
কলিকাতাতেই (সম্ভবতঃ পার্ক স্ীটে ) আছেন। শুনিয়া তাহার! 
তখনই মিস্‌নোবল্কে তাহাদের অতিথি হইয়৷ থাকিতে আমন্ত্রণ 
করিয়া পাঠাইলেন। ইহার পরের দিনই মিস্‌ নোব ল্‌ অেখানে 
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আসিয়া তাহাদের সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন । এবঙ 
তখন হইতেই আরস্ত হইল স্বামীজীর আর একটি উদ্দাম, উদ্দীপনাময় 
ও অতুযুচ্চ ধরনের মহামূল্যবান শিক্ষাদানের কার্য । এই শিক্ষার প্রধান 
বিষয় ছিল--এই পাশ্চাত্য মহিলা তিনটির নিকট ভারতকে ব্যাখ্যা 
করা, তাহার ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি কি মহান, কি গৌরবময়, কত 
যুগের কত সাধন! ও সত্যানুভূতির উপর প্রতিষ্টিত, কত অভিজ্ঞতা 
উহাদের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল, ইহা! তাহাদের বুঝাইয়া দেওয়া | আর 
শুধুব্যাধ্যাই নয়। ভারতকে ভালবাস, ভারতের নিকট) প্রণত 
হও, ভারতের ভালমন্দ সব কিছুকেই স্নেহ-গ্রীতির চক্ষে দেখো_এই 
আহ্বান ধ্বনিত হইতে থাকিত স্বামীজীর প্রতিটি কথায়, 'প্রতি 
আত্মভোলা৷ আবেগময় ভাষণে । অপুব বাক্যচ্ছটায় তিনি তাহাদের 
চোখের সম্মুখে ফুটাইয়! তুলিতেন ভারতের শতাব্দীর পর শতাব্দী, 
পুনীবিত করিয়া তাহাদের সামনে আনিয়া খাড়া করিতেন তাহার 
রাম, কৃষ্ণ, বৃদ্ধকে, তাহার গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দকে' তাহার 
শিবাজী, রাণা প্রতাপ, ঝাঁসীর রাণীকে, তাহার মহামহিমান্বিতা' 
অতুলনীয়। সীতাকে: তাহার প্রতিগৃহের ধর্ম ও কর্তব্যপরারণ| প্রতিটি 
নারীকে, তাহার সরল, ধর্মভীরু ও অতিথিসেবাপরায়ণ দরিদ্র চাষীকে | 
কি মহিম।, কি গরিম! ! কি প্রাণ উজ্জল কর! কাহিনী সকল! 

স্বামীজী প্রতিদিন সকালে এই মহিল! তিনটির কুটিরে আসিতেন 
ও উহার প্রাঙ্গনের বৃক্ষতলে বসিয়া কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া! তাহাদের 
এইরূপ কথ! সকল বলিতেন, আর মহিল! কয়টি স্তব্ধ, মুগ্ধ ও ভাবাচ্ছন্ন 
হইয়। তাহ। শুনিতেন। ইহাদের তিনজনকেই তিনি এইভাবে শিক্ষা 
দিতেন বটে, কিন্ত তাহার প্রধান লক্ষ্য ও নাড়াচাড়ার বিষয় ছিল 
মিস্‌ মারগারেট নোবল্‌। প্রধানতঃ তাহার জন্তই তাহার এই 
প্রাণপাত কর! শ্রম । 

মিস্‌ নোবল্‌ ভারতে আসিয়াছিলেন স্বামীজীর পরিকল্পিত 
ভারতের নারীদের কাজে জীবনোৎ্সর্গ করিতে । তাই, কলিকাতার 
জনসাধারণের নিকট তাহাকে পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে স্বামীজট 


পঁরত্রিশ . .:. ভারতের কাজে_-১৮১৮ ৫৬৫: 


১১ই মার্চ তারিখে ষ্টার থিয়েটারে তাহার জন্ত একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা 
করেন। স্বামীজী নিজে এই সভায় সভাপতি হন এবং একটি 'ছোট 
বক্তৃতার দ্বারা মিস্‌ নোব.ল্কে সভার নিকট পরিচয় করাইয়া! দেন। 
মিস্‌ নোবলের বক্তৃতার বিষয় ছিল “ইংলগ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক 
চিন্তার প্রভাব ।” এই সভায় স্বামীজীর আহ্বানে মিসেস্‌ বূল ও মিস্‌ 
মূলারও কিছু বলেন। মিস্‌ মুলার এই সময়ে কলিকাতাতেই 
ছিলেন। 

ইহার কয়েকদিন পরে (স্বামীজীর পরিচালনায় ) মিসেস্‌ বুল, 
মিস্‌ ম্যাকলাউড ও মিস্‌ নোব-ল্‌ ১৭ই মার্চ তাবিখে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন 
করিতে তাহার ১০।২ নং বোঁসপাড়া লেনের বাড়ীতে যান। ম' 
তাহাদের সাদরে গ্রহণ করিয়। বিশেষ আদর যত্ব করেন। তীহাকে 
দেখিয়! ও তাহার কথা শুনিয়। পাশ্চাত্য মহিলা কয়টি যারপরনাই মুগ্ধ 
ও প্রভাবিত বোধ করেন । বিশেষ, মিস্‌ নোবল্‌ তাহাকে আর কখন 
ভুলিতে পারেন নাই । 

ইহার পরের স্মরণীয় ঘটনা! হইতেছে ২৫শে মার্চ তারিখের | আমরা 
দেখিয়াছি ইংলণ্ডে থাকিতেই স্বামীজী মিস্‌ নোব.লের মেধা, বুদ্ধি ও 
আত্তরিকতায় আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে ভারতের নারীদিগের কাজে 
পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। এখন তাহার এ আকাঙক্ষ। পূরণ 
করিতে দু প্রতিজ্ঞ হইয়া মিস্‌ নোব.ল্‌ ভারতে আিয়াছেন। তাই, 
স্বামীজী কিছু মাত্র দ্বিধ! না করিয়া উক্ত ২৫শে মার্চ তারিখে (১৮৯৮) 
তাহাকে মঠের ঠাকুর ঘরে লইয়া ব্রক্মচর্ষে দীক্ষিত ও “নিবেদিতা” নাম 
দান করিলেন! দীক্ষার পূর্বে তিনি তাহাকে শিবপুজ। করিতে 
শিখাইলেন এবং দীক্ষার শেষে তাহার দ্বারা শ্রীবুদ্ধের চরণে পুষ্পাঞ্জলি 
দেওয়াইয়। বলিলেন, “যাও, এখন তাকেই অনুসরণ করে চল, যিনি 
বদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পরার্থে পাঁচ শতবার জন্মগ্রহণ ও জীবন দান 
করেছিলেন ।” 

নিবেদিতাকে ত্রহ্মচর্ধে দীক্ষিত করিবার চার দিন পরে, ২৯শে মার্চ 
তারিখে. স্বামীজী স্বামী শ্বরপানন্দ ও স্বামী সুরেশ্বরানন্বকে সন্ন্যাস 
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দন করেন। কিন্তু তাহার পরের দিনই (৬০শে মার্চ তারিখে ) 
তিনি বিশ্রাম লইবার জন্য কলিকাতা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন । 
ইহার হেতু এই । খাণ্ডোয়৷ হইতে ফিরিবার পর স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাল 
যাইতেছিল না। কিন্তু ততসত্বেও তিনি কোন বিশ্রাম লন নাই। 
দেখ! যায়, উপরি-বর্ণিত ক্লান্তিকর কাজগুলি ব্যতীত, তিনি আরও 
নান। কাজ করিতেন । তিনি ঠাকুরের গৃহীভক্তদের বাড়ীতে বাড়ীতে 
গিয়া তাহাদের সহিত দেখা করিতেন, মঠে বা বলরামবাবুর বাড়ীতে 
বছ লোক প্রতিদিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত এবং 'দেশ- 
বিদেশে তাহার বনু চিঠি-পত্রাদি লিখিতে হইত । আবার, অনেক 
ভক্ত নান। উপলক্ষে তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়! তাহাদের নিজেদের 
বাড়ীতেও লইয়া যাইতেন। এই শেষোক্ত ঘটনাগুলির একটি 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ৬ই ফেব্রুআরি তারিখে ( ১৮৯৮ ) 
স্বামীজী নিমন্ত্রিত হইয়া! সদলবলে রামকৃষ্ণপুর গিয়া ঠাকুরের গৃহীভক্ত 
নবগোপাল ঘোষের নবনিমিত বাড়ীর মন্বিরে ঠাকুরকে প্রতিষ্টিত 
করেন। তখন একটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে, যাহা! এই অনুষ্ঠানটিকে 
চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে । প্রতিষ্ঠা-কার্য সুসম্পন্ন করিয়' ত্বামীজী 
পূজাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলেন। এমন সময়ে এ অবস্থাতেই 
ঠাকুরের প্রসিদ্ধ প্রণাম মন্ত্রটি হঠাৎ আপনা হইতেই তাহার মনে রচিত 
হইয়! উঠে-_ 
স্থাপকায় চ ধর্মস্ত সবধর্মত্বরূপিণে । 
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥ 

যাহা হউক, এইভাবে অনুস্থ শরীরে নানা কাজে অবিশ্রাম 
পরিশ্রম করায় স্বামীজী পুনরায় অত্যন্ত ছূর্বল ও ক্লান্ত হইয়া! পড়িলেন । 
এবং ডাক্তারগণ তাহার শরীর পরীক্ষা! করিয়া বলিলেন, তাহার এখন 
কোন গুরু বিষয়ে চিন্তা করাও অনিষ্টকর | তাই, তাহাদের উপদেশে 
তিনি বিশ্রামের জন্য কলিকাতা হইতে পূর্বোক্ত ৩*শে মার্চ তারিখে 
দাজিলিঙ রওনা হইয়া গেলেন। সেখানে তিনি পূর্ববারে যে 
পরিবারের অতিথি হুইয়াছিলেন, এবারেও তাহাদের কাছেই রহিলেন। 


পর়ত্রিশ ভারতের কাজে--১৮৯৮ ৫৩৭ 


কিস্ত তাহার শরীর আংশিক ভাল হইতেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, 
কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিয়াছে এবং লোক সকল ভয়ে এখানে 
সেখানে পলাইয়! যাইতেছে। সংবাদটি পাইয়াই তিনি অবিলম্বে 
কলিকাতায় চলিয়। আসিলেন এবং যেদিন পৌছিলেন ( ৩রা মে, 
১৮৯৮), সেই দিনই তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য প্লেগ 
সম্বন্ধে ছুইটি ইন্তাহার (একটি বাংলায় ও একটি হিন্দীতে ) রচন! 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপর তাহার নিজ শিষ্য ও সেচ্ছাসেবক- 
গণকে প্লেগ-অধু্যুষিত অঞ্চলের পাড়ায় পাড়ায় পাঠাইয়। লোকদিগকে 
সাহস দেওয়া, রোগীদিগের সেবাশুশ্রুষ। কর! এবং বাড়ী ও রাস্তাগুলির 
ময়ল৷ পরিফার করা ইত্যার্দির কার্ধে নিযুক্ত করিলেন । জানা যায়, 
তিনি এই সকল কাজ করাইতে উদ্যোগী হইলে তাহার একজন 
গুরুভাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, “ম্বামীজী, এই কাজের টাকা 
কোথা থেকে আসবে 1” ইহাতে স্বামীজী দৃ়ভাবে উত্তর দেন, 
“কেন, দরকার হলে আমরা মঠের নূতন জমিটা বেচে টাকা তুলব । 
আমরা সন্ন্যাসী, গাছতলায় থাকব ও ভিক্ষা করে খাব।” অবশ্য 
সত্যসত্যই এইরূপ কোন চরম উপায় গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন 
হয় নাই। কারণ কার্ধারস্তের আবশ্যকীয় টাকা সহজেই জুটিয়! 
গিয়াছিল। তাহার উল্লিখিত দ্রুত ব্যবস্থার ফলে লোক সকল 
আশ্বস্ত হইল এবং স্বামীজীর উপর তাহাদের শ্রদ্ধা ও আস্থা বুল- 
পরিমাণে বাড়িয়। গেল। 

এবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই প্লেগের ভয় কাটিয়া গেল এবং 
গভর্নমেন্ট তাহাদের প্লেগের জন্য প্রচারিত আইনগুলি তুলিয়। 
লইলেন। তখন স্বামীজী তাহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণকে লইয়া 
হিমালয় ভ্রমণে যাওয়! স্থির করিলেন । এই সময়ে মিঃ ও মিসেস্‌ 
সেভিয়ার ভারতের নানাস্থান ভ্রমণান্তে আলমোড়ায় গিয়া বাস 
করিতেছিলেন এবং তাহারা স্বামীজীকে একবার সেখানে আসিবার 
জন্য পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন। তাই, স্বামীজী ১১ই মে (১৮৯৮) 
রাত্রে একটি বড় দল লইয়া হাওড়! ষ্টেসন হইতে আলমোড়ীয় রওন। 


8৩৮, স্বামী বিবেকানপ্া: 


হইলেন। তাহার এই দলে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্ব, নিরঞ্জনানন্ঃ 
সদানন্দ ও স্বরূপানন্দ, মিসেস্‌ বুল, মিস ম্যাকলাউড, ভগ্নী নিবেদিতা . 
এবং আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী মিসেস্‌ প্যাটারসন। মিসেস, 
প্যাটারসন ত্বামীজীর ভক্ত ও বন্ধু ছিলেন। একবার আমেরিকার 
একস্থানে স্বামীজী তাহার গায়ের রংএর জন্য হোটেলে জায়গ৷ 
পাইতেছেন না! শুনিয়া, মিসেস প্যাটারসন ক্রুদ্ধ হন এবং তখনই 
তাহাকে তাহার নিজ বাটীতে লইয়া রাখেন । | 

স্বামীজী তাহার উক্ত সঙ্গীগণকে লইয়া ১৩ই মে ভোরবেলায় 
কাঠগোদাম পৌছিলেন। তারপর তথা হইতে প্রথমে টা্গায় ও 
পরে ঘোড়া ও ডাণ্ডিতে নৈনিতাল আসিলেন। এই সময়ে খেত ডির 
মহারাজ! সেখানে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্বামীজী 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাহার পাশ্চাত্য শিল্তাগণকে 
তাহার সহিত পরিচয় করাইয়৷ দিলেন। তাহারা সকলেই মহারাজার 
আতিথ্য গ্রহণ করিয়! কয়েকদিন সেখানে রহিলেন ৷ তখন স্বামীজী 
নৈনিতালের সন্ত্রান্ত অধিবাসীগণের কয়েকটি আসরে নান! বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনা করেন। এখানে একটি মুসলমান ভদ্রলোক 
ত্বামীজীকে দেখিয়া ও তাহার কথাবার্তা শুনিয়া এত মুগ্ধ হন যে 
তিনি তাহাকে বলেন, “স্বামীজী, ভবিষ্যতে কেউ যদি আপনাকে 
অবতার বলে দাবী করে, তবে জানবেন তাদের মধ্যে আমিই-_-একটি 
মুদলমান-_হব সর্বপ্রথম |” 

কয়েকদিন খেতড়ির মহারাজার অতিথি হইয়া থাকিয়া ১৬ই 
মে তারিখে বৈকালে সকলে নৈনিতাল হইতে আলমোড়। অভিমুখে 
রওনা হুইলেন-_মেয়ের। ডাণ্ডিতে ও অপর সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া। । 
সঙ্গের মালপত্রগুলি কুলিরা লইয়! চলিল। আলমোড়ায় পৌছিয়া 
স্বামীজী তাহার গুরুভাই ও ভারতীয় শিল্তগণ সহ ( 41170101901) 
[30496 ) মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের অতিথি হইলেন । তাহার 
পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ এ বাড়ীর সন্নিকটেই একটি বাংলোতে রহিলেন। 
বেলুড়ের স্তায় আলমোড়াতেও স্বামীজী, প্রতিদিন সকালে মিসেস 


পঁয়ত্রিশ তারতের কাজে---১৮৯৮ ৫৩৯ 


বুল ও তাহার অতিথিগণপের এ বাড়ীতে একবার করিয়া আমিতেন ও 
তাহাদের সহিত কয়েক ঘণ্টা কাল কাটাইয়! যাইতেন। এবং তখন 
তিনি বেলুড়ের গঙ্গাতীরের স্তায় এখানেও তাহাদের নান। বিষয়ে, 
শিক্ষা দিতেন। তবে এই শিক্ষা ভগ্নী নিবেদিতার পক্ষে সত্বরই 
একটা বেদনাপ্রদ পর্যায়ে আসিয়! পড়িল। কারণ, স্বামীজী এই 
সময়ে তাহার জন্মলন্ধ পাশ্চাত্য দেশীয় সংস্কার ও ধারণ! সকলের উপর 
কঠিন আঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । উদ্দেশ্য, তাহার বৃদ্ধি ও 
বিকাশের পথ মুক্ত করা, তাহাকে ভারতমাতার নিজস্ব সম্তানে 
রূপান্তরিত করাঁ। কিস্ত তেজস্থিনী নিবেদিতা ছিলেন প্রবল 
স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতিসম্পন্না এবং তাহার স্বদেশে ও স্বসমাজে প্রাপ্ত 
শিক্ষা ও ধারণাগুলির উপর ছিল তাহার অবিচল শ্রদ্ধা । তাই, 
ইংলণ্ডের কোন আদর্শ, সংস্কার, সংস্কৃতি ও প্রথা যে কোন অংশে 
নিকৃষ্ট, দোষযুক্ত ব1 পরিত্যাজ্য, ইহ তিনি মানিয়া লইতে প্রস্তত 
ছিলেন না। ফলে, আলমোড়ায় অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি 
অপরিহার্ধভাবে তাহার গুরুর একটি বিদ্রোহী শিষ্ের ন্যায় হইয়। 
দাড়াইলেন এবং তাহার সহিত চলিতে লাগিল তাহার একট! মানসিক 
দ্বন্ব ও সংঘর্ষ । কিন্তু স্বামীজী তাহার এই অনুপম শিষ্যাটির কল্যাণ- 
সাধনে ছিলেন নির্মম__বদ্ধপরিকর | তাই, এই অবস্থাতেও তিনি 
তাহার মনের উপর আঘাত চালাইতে কিছুমাত্র শিথিল বা বিরত 
হইলেন না। শুধু তাহাই নহে। যে নিবেদিতা তাহার অপাধিব 
সেহ-ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া ও তাহাকেই আশ্রয়-অবলম্বন মনে করিয়া 
নুদুর ইংলগ্ড হইতে তাহার ভারতের কাজে জীবন নিবেদন করিতে 
আসিয়াছেন, তিনি এখন তাহার নিকট হইতে উদাসীনের ম্যায় আলগা 
হইয়া সরিয়া ঈ্লীড়াইলেন। তিনি তাহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া 
দিতে লাগিলেন, “নিবেদিতা, ভূমি সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। ভারতের, 
জন্য যে কাজ তুমি করিবে তাহা তোমারই দায়িত্ব এবং তাহাতে 
তোমার অবলম্বনীয় পথ তোমার নিজেরই বাছিয়। লইতে হইবে । 
আমি কেবল দুর হইতে তোমাকে সম্ভবমত সাহায্য করিব, কোন 


৫৪৩ স্বামী বিবেকানন্দ 


বিষয়ে আমার মত জানিতে চাহিলে তাহাও তোমাকে জানাইব, কিন্তু 
আমি কোন বিষয়েই কোন [নররশে তোমাকে দিব না।' ইহাও 
নিবেদিতার এক মহা নৈরাশ্য ও ব্যথা-বেদনার বিষয় হইল। যে 
বিপুল স্নেহ-অভয়ের ছায়াতলে দড়াইয়া তিনি কাজ করিবেন আশা 
করিয়াছিলেন, তাহ নিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল? 

নিবেদিত! চমকিত ও দিশেহারা হইলেন। দিনের পর দিন 
গুরুর কথার প্রতিবাদ করিয়া ও তাহার নির্মম আঘাত সকল! সহ 
করিয়া তিনি যারপরনাই ক্িষ্ট ও নিম্পিষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন। 
এবং তাহার বুকের এই ছুঃসহ ব্যথা-বেদনা রাখার কোন জায়গাও 
তিনি আর দেখিলেন না। তথাপি দেখা যায়, এই ঘোর নৈরাশ্ঠের 
মধ্যেও তাহার একথা একবারও মনে হয় নাই যে, ভারত ত্যাগ করি, 
গুরুকে অদ্বীকার করি, স্বদেশে ফিরিয়া যাই ও স্বস্তি লাভ করি। 
এইভাবে কিছুদিন গত হইলে, হঠাৎ একদিন অতি অপ্রত্যাশিতভাবে 
গুরুর অপার কৃপা তাহার উপর ঝরিয়া পড়িল। নিবেদিতার তীব্র 
মানসিক যন্ত্রণা ও তাহার অনুস্থ গুরুর সেবা ও শাস্তির প্রয়োজন লক্ষ্য 
করিয়া, মিস্‌ ম্যাকলাউড একদিন সকালবেলায় স্বামীজীকে নিবেদিতার 
অবস্থা জানাইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, “সত্বর এই অবস্থার একটা 
পরিবর্তন হওয়! দরকার |” স্বামীজী নীরবে সব শুনিলেন ও তখন 
কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। পরে সের্দিন সন্ধ্যাকালে 
ফিরিয়! আসিয়! তিনি ( নিবেদিতার সহিত বারান্দায় উপবিষ্ট ) মিস্‌ 
ম্যাকলাউডের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তোমার কথাই ঠিক। একটা 
. পরিবর্তন একান্ত আবশ্টক। আমি একা থাকবার জন্য বনে যাচ্ছি 
এবং যখন আমি ফিরব, তখন আমি শান্তি নিয়ে ফিরব |” 

তারপর তিনি ফিরিয়া ধাড়াইতেই দেখিলেন আকাশে প্রতিপদের 
নূতন চাদ । দেখিয়াই তিনি উৎফুল্ল হইয়া! বলিলেন, “দেখ, মুসলমানের! 
নুতন ঠাদকে বড় শুভ বলিয়া! মনে করে। এস, আমরাও এই নূতন 
ষাদের সঙ্গে নূতন জীবন আরম্ভ করি।” এবং এই কথা কয়টি 
বলিয়াই তিনি নিবেদিতার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন। 


পয়ন্িশ ভারতের কাজে-_-২৮১৯৮ ৫৪১ 


সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতার অন্তরে এক যুগাস্তর উপস্থিত হইল । নিমেষ 
না যাইতেই তিনি তাহার গুরুর চরণোপান্তে নতজানু হইলেন ও এক 
অপূর্ব শান্তি ও পুনর্সিলনের মাধূর্ধে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। 
তাহার প্রাণের সকল ক্ষত নিরাময় হইল। সেদিন রাত্রে ধ্যানে 
বসিয়া নিবেদিতা দেখিলেন, তিনি এক অনন্ত মঙ্গলময় সত্তার 
অনুভূতিতে নিমগ্ন হইয়া আছেন। এবং বুঝিলেন, যে মহান 
মানবাত্মা নিজেকে তাহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিতেছেন, তাহাকে কোন 
কিছুর দ্বারা অস্পষ্ট করিয়া তোলা এক মহা নির্বুদ্ধিতা। তাহার যে- 
সকল কথার অর্থ ও উদ্দেশ্ত তিনি আজ বুঝিতেছেন না, তাহা পরে 
যথাসময়ে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন। এবং বুৰিয়া অপার কল্যাণ 
লাভের অধিকারী হইবেন । 

এইরূপে গুরুর অমোঘ স্পর্শে নিবেদিতা শাস্তিলাভ করিলেন এবং 
নিজেকে সত্যসত্যই তাহার মানস কন্যা বলিয়া! অনুভব করিতে 
লাগিলেন। এই অনুভূতির আনন্দেই তিনি গুরুর চরণে পরিপূর্ণভাবে 
আত্মসমর্পণ করিলেন এবং এইদিন হইতেই নিবেদিত! পরম শ্রদ্ধার 
সহিত তাহার গুরুর প্রতিটি বাণী ও উপদেশ ধরিতে, বুঝিতে ও. 
নির্ভুল অর্ধোপলব্ধির সহিত আত্মস্থ করিতে সচেষ্ট হইলেন। এবং 
তাহারই ফলঘ্বরূপ তিনি তাহার গুরুর বু অমূল্য বাণী ও উপদেশ 
যে শক্তি, সৌন্দর্য ও বিশ্বস্ততার সহিত জগৎকে দান করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন, শুধু তাহাই তাহাকে চির অমর করিয়া রাখিবার পক্ষে 
যথেষ্ট। এবং বস্তৃতঃ এ বিষয়ে স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় 
বনু শিষ্য, বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে আর একজনকেও নিবেদিতার 
সমকক্ষ বলিয়া! মনে করা যায় না| 

যাহা হউক, ভারতের জন্য নিবেদিতার চিত্ত জয় করিয়া, স্বামীজী 
তপন্তার্থ ২৫শে মে হইতে ২৮শে মে পর্যন্ত প্রতিদিন দশ ঘণ্ট। করিয়া 
বনে কাটাইলেন। ৩০শে মে তিনি মিঃ ও মিসেস্‌ সেভিয়ারের সহিত 
তাহাদের সন্কল্লিত হিমালয়ের মঠের জন্য জমি দেখিতে গেলেন। 
৫ই জুন (রবিবার) সন্ধ্যাকালে তিনি ফিরিয়া আমিলেন এবং একখানি 


৪২ | স্বামী বিবেকানন্দ 
পত্র হইতে সংবাদ পাইলেন যে পওহারী বাব! দেহ রাখিয়াছেন। এই 
সংবাদে স্বামীজী খুবই ব্যধিত হইলেন । কারণ এই মহাত্মার উপর 
তাহার একট! গভীর শ্রদ্ধ! ও ভালবাস! ছিল। কিন্তু ইহার ছুইদিন 
পূর্বে আর একটি আরও গুরুতর দুঃসংবাদ আলমোড়ায় নিবেদিতাদের 
নিকট পৌছিয়াছিল। কিন্তু তাহা এই দিন স্বামীজীকে বল্লা হইল 
না। পরদিন (৬ই জুন) সকালে তিনি মিসেস্‌ বূলের বাংলোতে 
আসিলে, তাহাকে জানানো হইল যে, ংরা জুন তারিখে গুড উইন 
উতকামণ্ডে আন্ত্রিক জরে (20610 21) মারা গিয়াছেন 
সংবাদটি স্বামীজী শান্তভাবেই শুনিলেন ও তৎপর তাহার পাশ্চাত্য 
শিল্াগণের সহিত নানা কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। এবং বিশ্বেষ 
ভাবে ভক্তি ও ত্যাগের কথাই অধিক আলোচন! করিলেন । 

কিন্তু প্রথম দিন সংবাদটি এইরূপ শীস্তভাবে গ্রহণ করিলেও, গুড. 
উইনের ছুঃসহ মৃত্যুব্যথা স্বামীজীকে সত্বরই অধীর করিয়া তুলিল। 
*এবং কয়েকদিন পরে তিনি নিবেদিতাদের নিকট আসিয়া! বলিলেন, 
“আলমোড়ায় আমি আর থাকবে৷ না । যেখানে আমি গুডউইনের 
মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি, সেখানে থেকে আমি তার স্মৃতি কিছুতেই ভূলতে ৷ 
পারছি না। এটা পুরুষোচিত নয়, এ মায়াও মানুষকে জয় করতে 
হবে।” ইহার পর সত্বরই স্থির হইল, স্বামীজী (কোন সেবক সঙ্গে না 
লইয়া ) শুধু তাহার পাশ্চাত্য শিশ্যা তিনটি সহ মিসেস্‌ বুলের অতিথি- 
রূপে কিছুকাল কাশ্মীরে বাস করিবেন। 

তদনুসারে--উক্তরূপে প্রায় একমাস কাল আলমোড়ায় থাকিয়া__- 
স্বামীজী তথা হইতে ১১ই জুন সকালবেলায় মিসেস বৃল, মিস 
ম্যাকলাউড ও নিবেদিতাকে লইয়৷ কাঠগোদাম রওনা হইলেন। 
পথে ১২ই জুন বৈকালে তাহারা ভীমতাল হ্ুদের উচ্চ তীরে বিশ্রাম 
করিলেন। পরদিন ১৩ই জুন কাঠগোদাম হইতে ট্রেনে উঠিয়া, ১৪ই 
জুন তাহারা পাঞ্জাবে প্রবেশ ক্রিলেন। এবং পরিশেষে রাওয়াল- 
'পিত্ডিতে ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া তাহারা তথা হইতে টাঙ্গার 
খানী পৌঁছিলে (১ই জুন ১৯৮) | 


পঁয়ত্রিশ ভারতের কাজে---১৮৯৮ ৫৪৩ 


মারীতে কয়েক দিন থাকিয়া, ১৮ই জুন তাহারা টাঙ্গায় পাষ্জাব 
সীমান্ত আতক্রম করিয়া কাশ্মীর প্রবেশ করিলেন এবং ২*শে জুন 
বারমুল্লায় পৌছিলেন। এ দিনই বৈকালে তাহারা তথা হইতে তিন- 
খানি হাউমবোটে (বাসোপযোগী নৌক! ) শ্রীনগর অভিমুখে রওনা 
হইলেন। ২২শে জুন তাহারা প্রীনগরে পৌছিলেন। এবং উক্ত 
২২শে জুন হইতে ২৫শে জুলাই পর্ধন্ত তাহার! হাউনবোটে বিলাম 
নদীর উপর (শ্রীনগর ও তাহার নিকটবর্তী স্থান সমূহে) বাস 
করেন। 

এইভাবে হাউসবোটে বাসকালে স্বামীজী পূর্বের স্ায় প্রতিদিন 
সকালে তাহার পাশ্চাত্য শিল্াগণের নিকট আসিয়। কয়েক ঘণ্টাকাল 
তাহাদের শিক্ষা দিতেন । দেখা যায়, তাহার সুদীর্ঘ ভ্রমণপথেও তিনি 
তাহার এই কার্ধ বন্ধ রাখেন নাই। হাওড়! হইতে আলমোড়া এবং 
আলমোড়৷ হইতে শ্রীনগর পর্যন্ত সমস্ত পথটিতে তিনি তাহার এই 
শিষ্ঠা। কয়টির নিকট ভারতের নানা এতিহাসিক ও পৌরাণিক কথা ও 
কাহিনী এবং তৎসমূহের আবশ্তকীয় ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে করিতে 
অগ্রসর হইয়াছেন। ইহার দ্বারা তিনি তাহাদের মনে ভারতের 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে উজ্জল ছবি অঙ্কিত করেন 
তাহা তাহাদের যারপরনাই মুগ্ধ করে। ভ্রীনগরে এবং কাশ্মীরের নানা 
স্থান দর্শনকালে এই শিক্ষা ক্রমে আরও তীব্রতর আকার ধারণ করে। 
পদে পদে এবং প্রতি ঘটন ও দর্শনীয় বস্তব হইতেই তিনি তাহাদিগকে 
'কিছু না৷ কিছু শিখাইতেন। আর যাহা শিখাইতেন তাহ! অনেক 
সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্য, ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও 
এহিক-পারমার্ধিক আদর্শের একটা তুলন! ও তন্ম'লক ব্যাখ্যার দ্বার 
সমৃদ্ধ থাকিত। আর তাহার সকল শিক্ষার ন্যায় এই শিক্ষাও ছিল 
তাহার অমোঘ অধ্যাত্ব শক্তি ও গ্রভাব মণ্ডিত। তাই, তাহার ইচ্ছা 
ও উদ্দেশ্ঠানুসারে তাহার এই শিক্ষার ফলে তাহার পাশ্চাত্য শিল্তা 
কয়টি দ্রুত রূপান্তরিত হইতেছিলেন। বিশেষভাবে ইহাদের মধ্যে 
গলাহাকে তিনি তাহার ভারতের কাজের জন্ টানিয়া লইয়াছিলেন, 
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সেই নিবেদিতা পরিপূর্ণরপে ভারতেরই নিজস্ব লোক হইয়া! 
দাড়াইলেন। গুরুর হ্যায় তাহার নিকটও ভারতের প্রতি ধুলিকণ! 
পবিত্র হইয়া উঠিল এবং ভারতের কল্যাণ ও ভারতের সেব' হইয়া 
দাড়াইল তাহার প্রার্থনীয়, বাঞ্ছনীয়, অপরিহার্য কর্ম | বস্ততঃ ঠিক 
গুরুর স্তায়ই নিবেদিতা ভারতের সঙ্গে মিশিয়৷ এক হইলেন। 

যে মহান শিক্ষার দ্বারা নিবেদিতা এই মহিমাময় পরিণতি লাভ 
করিয়াছিলেন তাহার খুটিনাটি বর্ণনা দিবার কোন চেষ্টা আমর করি 
নাই। কারণ উহার রূপের বৈচিত্র্য ও বহুমুখী ধারা সকল ল্লামাদের 
এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ফুটাইয়া তোলা অসম্ভব । তবে ভগ্নী নিবেদিতা 
নিজেই.এই শিক্ষার কিছু পরিচয় অতি উত্তম ভাবে ও কবিত্বময় ভাষায় 
তাহার ছুইখানি পুস্তকে দিয়াছেন। ইহার একখানির নাম 
«0655 0 90102 ৬/৪100211109 716) 0০ 95/21001 ড1৬61৪- 
39109” এবং অপরখানি হইতেছে তাহার স্ুবিখ্যাত গ্রন্থ “110৩ 
19565 93 [32৬7 171177% । এই ছুইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমর! 
সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি । এই ছুইখানি পুস্তকের বাংল। 
অনুবাদও “উদ্বোধন” কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

শ্রীনগর অবস্থানকালে স্বামীজী তাহার পাশ্চাত্য শিষ্যগণ সহ যে- 
সকল স্থান দর্শন করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান কয়টির নাম উল্লেখ- 
যোগ্য--(১) ক্ষীরভবানী ( ২৬শে জুন ), (২) (একটি ছোট পাহাড়ের 
উপরিস্থিত ) তখ.ত-ই-ম্থলেমান নামক একটি ক্ষুদ্র মন্দির (২৯শে জুন) 
এবং (৩1৪) নূর মহলের শালিমারবাগ ও নিশাৎবাগ (৪8ঠ1 জুলাই )। 
এই স্থানগুলির মধ্যে ক্ষীরভবানীর কথা আমরা পরে আর একটু 
বিস্তৃতভাবে পাইব। 

আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস ৪ঠ1 জুলাই তারিখে আমেরিকান 
শিল্া ছুইটিকে চমণ্কৃত করিবার উদ্দেশ্টে, স্বামীজী (নিবেদিতার 
সহযোগিতায় ) গোপনে একটি আমেরিকান জাতীয় পতাকা তৈয়ার 
করান ও “]:0 03 7০01৮) ০6 0015” (8ঠ1 জুলাই'এর প্রতি) শীর্ষক 
একটি কবিতা রচনা করেন। উক্ত উৎসবের দিন ( ৪ঠা জুলাই ) 
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প্রত্যুষে খাবারের নৌকায় চা পানের ব্যবস্থা কর! হইয়াছিল 
এবং আমেরিকান মহিলা ছুইটি এ নৌকায় আসিতেই এ পতাকাটি 
নৌকার পুরোভাগে জুড়িয়া৷ দেওয়া হইল। এই ক্ষুন্র উৎসবটিতে 
যোগ দিবার জন্য স্বামীজী একস্থানে যাওয়! স্থগিত রাখিয়াছিলেন এবং 
উৎসবকালে তীহার শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরপ তিনি নিজে তাহার পৃবৌক্ত 
কবিতাটি পাঠ করেন । 
৬ই জুলাই তারিখে মিসেস্‌ বুল ও মিস্‌ ম্যাকলাউড কোন কাজে 
গুলমার্গ গেলেন। স্বামীজী কিছু পথ তাহাদের সঙ্গে যান। তারপর 
১০ই জুলাই তারিখে শুধু আমেরিকান মহিলা ছৃইটি ফিরিয়। 
আসিলেন। তখন অনুসন্ধান লইয়৷ তাহার! জানিতে পারিলেন যে, 
স্বামীজী একাকী ও কপর্দকহীন অবস্থায় সোনমার্গের পথে অমরনাথ 
রওনা হইয়। গিয়াছেন । 
ঘটনাটি লক্ষণীয় । কাশ্মীরে আশা অবধি স্বামীজীর অন্তরে 
একট। প্রবল ত্যাগ-তপস্তার ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। এবং 
তাহারই বশে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়৷ তাহার হাউসবোটে 
গ্রায়ই একদিকে চলিয়। যাইতেন ও ছুই-এক দিন একাকী তপন্তামগ্ন 
থাকিয়। পুনরায় ফিরিয়া আসিতেন। ছুর্গম অমরনাথ তীর্থে যাইবার 
সন্কল্পও তিনি এ ভাবের বশবর্তাঁ হইয়াই কাহাকেও ন। জানাইয়া অতি 
গোপনেই করিয়াছিলেন | কিন্ত গ্রীষ্মের গরমে কতকগুলি হিমবাহ 
গলিয়! যাওয়ায় সোনমার্গের পথে অমরনাথ যাওয়া অসম্ভব হয় এবং 
১৫ই জুলাই তারিখে স্বামীজী মধ্যপথ হইতে ফিরিয়া আসেন । 
ইহার পর, ১৮ই জুলাই তারিখে তাহার! সকলেই তাহাদের হাউস- 
বোটে ইসলামাবাদ রওনা হইলেন । সেখানে ১৯শে জুলাই বৈকালবেলা 
তাহার! ঝিলাম নদী-তীরবর্তাঁ পাণ্ডে স্থান ( পাগডবদের স্থান ) মন্দির 
দর্শন করেন। তৎপর তাহার! এ নদী বাহিয়া আরও কিছুদূর গিয়া 
২*শে জুলাই অবস্তীপুরের ছুইটি বৃহৎ মন্বিরের ধ্বংসাবশেষ ও 
২১শে জুলাই বিজবেহার মন্দির দেখেন । তাহার পর ২২শে জুলাই 
তারিখে তাহাদের হাউসবোটগুলি ইসলামাবাদ ফিরিয়া আসে। 
৩৫ 
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পরদিন সকালে তাহারা ( অনেকগুলি কুলী প্রভৃতি সহ ) এ স্থান 
হইতে রওন। হইয়া প্রথমে মার্তগ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ( ২৩শে 
জুলাই ) এবং তারপর বেরীনাগে (২৪শে জুলাই ) ও অচ্ছাবলে 
( ২৫শে জুলাই ) জাহাঙ্গীরের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ও প্রমোদোগ্ভান 
সকল দর্শন করেন । অচ্ছাবলের প্রথম উদ্ভানটিতে মধ্যাহ্ন ভোজনের 
সময়ে স্বামীজী হঠাৎ বলিলেন, তিনি দুই-তিন হাজার যাত্রীদের সহিত 
অমরনাথ যাইতেছেন। এবং সেখানে শিবের চরণে উতসগিত্ত হইবার 
জন্য তিনি নিবেদিতাকেও তাহার সহিত যাইতে আমন্ত্রণ করিলেন । 
মিসেস্‌ বুল ও মিস্‌ ম্যাকলাউড ইহাতে হাসিয়া ও আনন্দ প্রকাশ 
করিয়! সম্মতি জানাইলেন। সেইদিন সন্ধ্যাকালে তাহার! ( ইস্লামা- 
বাদে ) তাহাদের হাউসবোটে ফিরিয়া আসিলেন ও স্থির করিলেন যে 
তাহার! সকলেই ( অমরনাথের পথে ) পহলগাম পর্যস্ত যাইবেন এবং 
স্বামীজী ও নিবেদিতার প্রত্যাগমণ পর্যন্ত মিসেস্‌ বুল ও মিস্‌ 
ম্যাকলাউড সেখানে অপেক্ষা করিবেন। 

তদনুসারে পরদিন বৈকালে ( ২৬শে জুলাই ) তাহার! 
( আবশ্যকীয় মালপত্র ও কুলি প্রভৃতি সহ ) বওয়ান রওনা হইলেন 
এবং তথা হইতে ২৮শে জুলাই তারিখে তাহারা পহলগামে পৌছিয়া 
সেখানে ( কয়েকশত,সাধু সহ) প্রায় তিন হাজার যাত্রীদের মধ্যে 
তাবু খাটাইয়া রহিলেন। এই পথে প্রত্যেক বিশ্রাম স্থানে ছোট-বড় 
তাবুগুলি অতি স্ুশৃঙ্খলার সহিত স্থাপিত হইত এবং এ গুলির 
মাঝখান দিয়া চলিবার প্রশস্ত রাস্তা সকল থাকিত। ইহা ছাড়া, 
যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে একটি বাজারও চলিত। 'ধী বাজারে চাল, ডাল, 
দুধ, মেওয়া প্রভৃতি পাওয়া যাইত। কাশ্মীর গভর্নমেন্টের একটি 
মুসলমান তহশীলদার তাহার কয়েকটি অধীনস্থ কর্মচারী সহ যাত্রীদের 
দেখাশুন! করিবার জন্ত স্বামীজীদের দলের সঙ্গে যাইতেছিলেন। 
তাহার! অতি অল্লেই স্বামীজীর, অত্যন্ত ভক্ত হইয়া উঠিলেন। এবং 
প্রতিদিনই তাহারা তাহার কথা শুনিতে আসিতেন ও পরিশেষে 
তাহার নিকট দীক্ষাও প্রার্থনা করেন । নিবেদ্দিতাও তাহার অমায়িক 
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ব্যবহারের দ্বারা যাত্রীদের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠেন। .একটি নাগা 
সাধু তাহাদের বিশেষ বন্ধু হন এবং সকল বিশ্রাম স্থানেই তাহাদের - 
খোঁজ-খবর লন । 

একাদশীর উপবাসের জন্ত যাত্রীদল পহলগামে একদিন অপেক্ষা 
করেন ( ২৯শে জুলাই )। তশপর ৩*শে জুলাই তারিখে ভোরবেলায় 
স্বামীজী ও নিবেদিতা অপর যাত্রীদের স্ায় পহলগাম হইতে রগুন! 
হইয়া প্রথমে চন্দনবাড়ীতে ( ৩০শে জুলাই ), তারপর (শেষ নাগের 
পরে-। তুষারমণ্ডিত গিরিচুড়া সকলের অন্তর্বতাঁ ১৮০০০ ফিট উচ্চ 
একটি স্থানে (৩১শে জুলাই ) এবং তৎপর কিছু নীচে নামিয়। 
পঞ্চতরণীতে ( ১লা আগস্ট ) তাব্‌ ফেলিয়া বিশ্রাম করেন। পরিশেষে 
রা আগস্ট তারিখে ভোর হইবার অনেক পূর্বে তাহারা পূর্ণিমার টাদের 
আলোর সাহায্যে ( পঞ্চতরণী হইতে ) অমরনাথের অভিমুখে রওন! 
হইলেন । পথে সূর্যোদয় হইল। তারপর একস্থানে ডাণ্ডি, ঘোড়া 
প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া তাহার] একটা খাড়। চড়াই ও তগপর একটি 
বিপদশঙ্কুল উত্ড়াই অতিক্রম করিয়। মাইলের পর মাইল বরফমণ্ডিত 
পথের উপর দিয়। হাটিয়া চলিলেন। পথের শেষ মাইলের বরফ 
গলিয়! একটি নদী হইয়াছিল। প্রথানুপারে প্রায় তিন হাজার যাত্রী 
এই অতি শীতল বরফগল! নদীর জলে স্নান করিলেন । এবং তারপর 
আরও একটি চড়াই'এর পর তীহারা দলে দলে অমরনাথের বিশাল 
গুহায় পৌছিতে লাগিলেন | 

অত্যধিক ক্লান্তিবশতঃ স্বামীজী কিছু পিছনে পড়িয়াছিলেন। তাই 
নিবেদিতা এ নদীর নিকট তীহাঁর জন্য অপেক্ষা! করিতেছিলেন। 
সেখানে পৌছিয়া শ্বামীজী নিবেদিতাকে অগ্রসর হইতে বলিয়া, 
নদীতে আসান করিতে গেলেন । এবং নিবেদিতা অমরনাথের গুহায় 
পৌছিবার আধঘন্টা পরে, তিনি ভন্মাচ্ছাদিত হইয়া এ গুহার মধ্যে 
প্রবেশ করিলেন । বিরাট বরফের লিঙ্গটি সুবিস্তৃত গুহার ( অন্ধকারের 
তায় ) গভীর ছায়াচ্ছন্ন স্থানে অবস্থিত। স্বামীজী শ্মিতসর্ধে এ 
শিবলিঙ্গের ছুই পার্থ হইতে ছুইবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন 1 
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সঙ্গে সঙ্গে তাহার অস্তরে এক প্রবল ভাবাবেগ উখিত হইল এবং 
তাহার মধ্যে তিনি এক অপূর্ব দর্শন লাভ করিলেন। তখন নিজেকে 
সামলাইবার জন্য তিনি মাত্র অল্প অয়েক মিনিট নি গুহ! হইতে 
বাহির হইয়া! আসিলেন। 
এই দর্শনটি সম্বন্ধে স্বামীজী বেশী কিছু কখনও প্রকাশ করেন 
নাই। তবে বলিয়াছেন, এ দিন তিনি অমরনাথের সাক্ষাৎ ও তাহার 
নিকট হইতে ইচ্ছামৃত্যুর বর লাভ করিয়াছিলেন । ইহা! ব্যাতীত জানা 
যায়, অমরনাথ আসিবার পথে তিনি তীর্থদর্শনের সমস্ত। খুটিনাটি 
নিয়ম পালন করিতে করিতে আসিয়াছেন। উপবাস, উ্ালাজপ, 
পঞ্চতরণীর পাঁচটি নদীরই বরফ-গলা জলে সান ইত্যাদি সকল. নিয়মই 
(সাধারণ যাত্রীর স্ঠায়) পালন করিয়াছেন। এবং নিবেদিতাকেও 
পথের সব কিছুই দেখাইতে ও বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ 
নিবেদিতার তীর্থ দর্শনের কাজ যাহাতে সম্পূর্ণ হয়, তৎপ্রতি তিনি 
প্রধর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। পরে তিনি তাহাকে বলিয়াছেন, “তুমি 
এখন বুঝতে পারছ না। তীর্থ তুমি করেছ এবং তা তার কাজ করে 
যাবে। কারণ তার ফল দেবেই। পরে তুমি আরও ভাল বুঝতে 
পারবে । এর ফল আসবেই ।” 

গুহা! হইতে বাহির হইয়া আসিয়া স্বামীজী ও নিবেদিতা 
( তাহাদের পূর্বোক্ত নাগা সঙ্গীটির সহিত ) নদী তীরবর্তা একটি 
শিলার উপর বসিয়! খাবার খাইলেন। তৎপর প্রত্যাবর্তনের পথে 
তাহার তাহাদের তাবৃগুলির নিকট আসিয়া, তাহা তখনই উঠাইয়া 
লইয়া আরও কিছুদুর অগ্রসর হইয়া একটি তুষারাবৃত স্থানে রাত্রি 
যাপন করিবার জন্য তাবু খাটাইলেন। পরদিন সূর্যোদয় হইলে 
তাহার! পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। এবং একস্থানে একটি 
অত্যন্ত সরু খাড়া পথ দিয়! নামিয়া আসিয়া তাহাদের প্রত্যাবর্তনের 
পথ খুবই সংক্ষেপ করিয়া লইলেন। নীচে গ্রামবাসীরা এই পথের 
যাত্রীদের জন্য আগুন জ্বালাইয়া চা ও চাপাটি তৈয়ার করিয়া রাখিতে- 
ছিল। সেই দিন বৈকালবেলা স্বামীজী ও নিবেদিতা পহলগাম, 
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পৌছিলেন। ইহার পরের দিন তাহারা মিসেস্‌ বুল ও মিস্‌: 
স্যাকলাউডের সহিত ইস্লামাবাদ রওনা হইলেন এবং ৯ই আগষ্ট 
সকালে শ্রীনগর ফিরিয়া আসিলেন। 

স্বামীজীর এইবার কাশ্মীর আগমনের একটি বিশেষ হেতু ছিল 
কাশ্মীরের মহারাজার আমন্ত্রণ। প্রথমবারের সাক্ষাৎকালীন 
কথাবাতানুসারে, মহারাজা স্বামীজীকে কাশ্মীরে আসিয়া একটি মঠ 
ও একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্ত একখণ্ড জমি পছন্দ করিতে 
অনুরোধ করেন । তদনুসারে স্বামীজী ঝিলাম নদীর তীরবর্তাঁ একটি 
অতি সুন্দর স্থান পছন্দ করেন এবং মহারাজ। তাহা তাহাকে দিতে 
উদ্ভোগী হন । 

পর্বে স্থির কর! হইয়াছিল যে, স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিগ্াগণ অগ্রে 
কাশ্মীর দেশটি দেখিবেন এবং তৎপর তিনি তাহাদের কোন নির্জন 
স্থানে লইয়া ধ্যান করিতে শিখাইবেন। এখন অমরনাথ হইতে 
ফিরিবার পর, স্বামীজীর নির্জনবাস ও ধ্যানবিষ্ট ভাব দেখিয়া! তাহার 
পাশ্চাত্য শিষ্যাগণও নির্জনে ধ্যানাভ্যাস করিতে উদ্গ্রীব হইলেন । 
স্বামীজী এ বিষয়ে তাহাদের উৎসাহিত করিয়া পূর্বোক্ত ভাবী মঠের 
জমিতে তাবু ফেলিয়া, কিছুদিন সেখানে বাস করিতে উপদেশ দিলেন 
ও তগুসহ বলিলেন, হিদ্দুদের সংস্কারানুনারে কোন নূতন বাড়ীতে 
আগ্রে মেয়েদের দ্বার! মঙ্গলানুষ্ঠান করানে। খুবই শুভ-্চক। শুনিয়া 
মহিল! কয়টি বিশেষ উৎসাহের সহিত এ জমিতে তাবু খাটাইয়৷ বাস 
করিতে আরম্ভ করিলেন । 

স্বামীজী মাঝে মাঝে স্বল্প সময়ের জন্য তাহাদের এ আবাসে গিয়' 
তাহাদের সহিত কথাবার্তা. বলিলেও, তাহার মন এই সময়ে প্রায়ই 
থাকিত ধ্যানবিষ্ট, অথবা গভীর চিন্তামগ্ন। তাই, এইকালে তাহার 
নির্জনবান্নের আকাঙক্ষ। অতি প্রবল হইয়া উগিয়াছিল এবং তজ্জন্ত 
তাহার আদেশে তীহার হাউসবোট প্রায়ই কোন নির্জন স্থানে সরাইয়! 
রাখা হইত |. দেখা যায়, অমরনাথ হইতে ফিরিবার পরেও স্বামীজী 
কম্মেকদিন শিবের ভাবেই আচ্ছন্ন ছিলেন এবং প্রায় সময়েই তাহার 
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মুখে শিবের কথাই শোন। যাইত ॥ কিন্ত অল্প পরেই তাহার মধ্যে 
একট ভাবাস্তর আসিল এবং তাহার সমস্ত মনঃপ্রাণ সুখছুঃখ-ভালমন্দ- 
বিধায়িনী জগন্মাতার ধ্যান-চিস্তায় বিভোর হইয়া উঠিল। এই 
সময়ে তিনি অনুক্ষণ রামপ্রসাদের গান গাহিতেন। এবং তাহার 
হ]উসবোটের মুসলমান মাঝির চার বছরের শিশু কম্তাটিকে উমাজ্ঞানে 
প্রতিদিন পুজা করিতেন । একদিন তিনি তাহার পাশ্চাত্য শি্যা- 
গণের নিকট বলেন, “( আজকাল ) আমি যেখানেই গ্লাকি, ঘরে 
উপস্থিত একটি ব্যক্তির মতই আমি মায়ের উপস্থিতি অনুভব করি । 
আর টের পাই তিনি সর্দাই আমার হাত ধরে আছেন ও একটি কচি 
শিশুর মত আমাকে চালিত করছেন।” স্বামীজীর অন্তরের মায়ের 
এই প্রগাঢ় ভাবানুভূতি তাহার পাশ্চাত্য শিষ্যা কয়টিকেও প্রভাবিত 
করিল। এবং তাহারাও স্বামীজীর ন্যায় সকল বিষয় সম্পর্কেই 
বলিতে আরম্ভ করিলেন, “(কি হবে ন৷ হবে ) মাই ভাল জানেন।” 
সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে, একটি নৈরাম্ঠজনক সংবাদ 
হ্বামীজীর এই অতি গভীর ও অতি গাঢ় মায়ের ভাবানুভূতিকে চরমে 
তুলিয়! দিল। কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট তখন তাহাকে সরকারীভাবে 
জানাইলেন যে, তিনি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য যে জমি 
পছন্দ করিয়াছিলেন তাহ! মহারাজার আগ্রহ ও আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও 
তাহাকে দেওয়। গেল না। কারণ, এ বিষয় বিবেচনার জন্য দুইবার 
কাউন্সিলের কার্যতালিকায় দেওয়া হয় এবং ছুইবারই ইংরেজ 
রেসিডেণ্ট উহার আলোচন। নিষিদ্ধ করেন। কাশ্মীর আগমনের মুল 
উদ্দেশ্য এইভাবে ব্যর্থ হওয়ায় স্বামীজী যে আঘাত পাইলেন, তাহা 
তাহাকে জগন্মাতার স্ুভীষণ ভাব সকলের প্রতিই বিশেষভাবে 
মন নিবিষ্ট করিতে নিযুক্ত করিল। ফলে, তিনি এখন তাহার 
পাশ্চাত্য শিষ্তাগণের নিকট প্রায়ই নানাভাবে বলিতে লাগিলেন, 
“ম! ভালমন্দ সব কিছুতেই সমভাবে প্রকাশিত । তাই, আমরা! 
তাকে শুধু ভালর মধ্যে দেখব কেন? তিনি যে সর্ববিধ্বংসী .কাল, 
পরিবর্তন, অন্ত শক্তি। যেমন ভালোর মধ্যে, তেমনি মন্দের মধ্যে, 
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হুঃখ-কষ্ট-বিফলতার মধ্যে, ভয় ও ধ্বংসের মধ্যে তাঁকে চিনতে শেখ । 
শুধুই করুনাময়ী, সুখদাত্রী মায়ের উপাসন| ! সে তো হিসাবের 
কথা, ব্যবসা-বৃদ্ধির কথা । এসো, আমরা কিছুই কামনা না করে 
পরিপূর্ণা ভীষণরূপিনী মায়ের উপাসন! করি । তিনিই ব্রহ্ম। তার 
অভিশাপও একট। আশীর্বাদ"। হৃদয়কে শ্মশান করতে হবে, তবে তে! 
মা সেখানে আসবেন । ইত্যাদি ।” 

এই সর্বরূপা ভীষণ। মাঝেই তিনি এখন সর্বত্র ও সকল বিষয়েই 
অনুভব করিতে লাগিলেন । দারুণ ব্যাধি ও বেদনার মধ্যেও তীহাকে 
বলিতে শোন। যাইত, “তিনিই ( বেদনা-অনুভূতির ) ইন্ত্িয়। তিনিই 
বেদনা । এবং তিনিই বেদনা-দাত্রী। কালী! কালী! কালী!» 
ক্রমে এই স্ুভীষনার চিন্তা তাহার মনের উপর এমনভাবে চাপিয়' 
আসিল যে, উহার অনিবার্য ফলস্বরূপ হঠাৎ একদিন তাহার চোখের 
সামনে ফুটিয়া উঠিল এ ভয়ঙ্করার একটি মহাব্রাসসঞ্চারকারী রূপ-_ 
সষ্টির তুমুল তোলপাড়--জগন্যুতি মায়ের তাণ্ডব আনন্দ নৃত্য। এ 
অবস্থাতে তিনি যন্ত্র একটি কলম লইয়! মায়ের এই বিশ্বসন্ত্রাসী রূপ 
বর্ণনা করিয়! একটি কবিতা ( [911 0১০ 1/০7০) লিখিলেন এবং 
উহা! লেখা শেষ হইতেই তিনি ভাবাবেগে সমাধিমগ্ন হইয়া মেঝের 
উপর পড়িয়া গেলেন । 

এই ঘটনার পরে ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামীজী হঠাৎ একাকী 
ল্গীরভবানী চলিয়! গেলেন এবং যাইবার সময় আদেশ রাখিয়া! গেলেন 
যে, কেহ যেন তাহার অনুসরণ না করে। এইবার ক্ষীরভবানীতে 
তিনি এক সপ্তাহকাল ধরিয়৷ অতি কঠোর তপস্তা করেন। সেখানে 
তিনি উপবাসী থাকিয়! প্রতিদিন দেবীর সম্মুখে হোম করিতেন ও এক 
মন দুধ, চাল ও বাদামের দ্বারা ক্ষীর ব পায়স প্রস্তুত করিয়া কুণ্ডে 
ভোগ দিতেন। প্রতিদিন সকালে তিনি একটি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিশু 
কন্যাকে উমাকুমারী জ্ঞানে পূজা করিতেন। এবং রাত্রে গভীর ধ্যানে 
নিমগ্ন হইতেন। জান! যায়, গভীর রজনীতে ধ্যানকালে তিনি ক্ষীর- 
ভবানীতে অতি আশ্চর্য সব দর্শন লাভ করেন। তাহা তিনি তাহার 
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ছুই একজন গুরুভাইকে গোপনে জানাইলেও, তাহা ( জভ্ভবতঃ 
তাহারই উপদেশে ) কখন সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। 
ইহা ছাড়া আরও জান! যায়, স্বামীজী ক্ষীরভবানীতে জগন্মাতার 
কতকগুলি অত্যতূত বাণীও শুনিতে পান। তৎসম্বন্ধে তিনি কাশ্মীর 
থাকিতেই কয়েকটি কথ। তাহার পাশ্চাত্য শিষ্তাগণের নিকট প্রকাশ 
করেন। ভগ্নী নিবেদিতা তাহা নিম্ন-লিখিত ভাবে বর্ণন। করিয়াছেন । 

৬ই অক্টোবর তারিখে স্বামীজী ক্ষীরভবানী হইতে প্্রীনগরে 
ফিরেন। সেই দিন বৈকালে তিনি কতকগুলি গাদাফুল হাতে করিয়! 
আমাদের হাউসবোটে আমিলেন। এবং তাহা আমাদের প্রত্ব্যেকের 
মাথায় ছয়াইয়া আমাদের আশীর্বাদ করিলেন ও বলিলেন, “আমি 
এগুলি মাকে নিবেদন করেছিলাম ।” তারপর তিনি আসন গ্রহণ 
করিয়। ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, “আর “হরি ও নয়। এখন অবই 
মা।” একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, “আমার সকল 
স্বদেশপ্রেম চলে গেছে । এবং আমার সবই গেছে । এখন কেবল 
“মা, মা” 1৮ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, 
“আমার খুবই ভূল ধারণা ছিল। মা আমাকে বল্লেন, “যদি 
অবিশ্বাসীরা আমার মন্দিরে প্রবেশ করে ও আমার মুতি অপবিত্র 
করে, তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে 
রক্ষা করি? তাই, আমার আর কোন স্বদেশপ্রেম নেই। আমি 
এখন ( মায়ের ) একটি ক্ষুন্ত্র শিশু মাত্র ।” 

এই দৈববাণীটি শোনার উপলক্ষ এই । ক্ষীরভবানীর মন্দির 
মুসলমান আক্রমণকারীর ধ্বংস ও অপবিত্র করিয়াছিল । একদিন 
কথ! স্মরণ করিয়! স্বামীজী ক্ষোভের সহিত ভাবিতেছিলেন, 
“লোকে কেমন করে বিনাবাধায় এ হতে দিয়েছিল? আমি যদি 
তখন এখানে থাকতাম, আমি এ কিছুতেই হতে দিতাম না। আমি 
মাকে রক্ষা করবার জন্যে জীবন দিতাম 1” ঠিক এই সময়েই তিনি এ 
দৈববাণীটি শুনিতে পান। স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যাগণ বিস্ময়াভিভূত 
হুইঁয়া নীরবে তাঁহার কথাগুলি শুনিলেন। যাইবার পূর্বে তিনি 
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তাহাদের বলিলেন, “আমি এর অতিরিক্ত তোমাদের বলতে পারি ন।। 
তা বল বিধিসঙ্গত নয় ।” 

ক্ষীরভবানীতে স্বামীজীর শ্রুত আর একটি দৈববানীর কথাও 
জানা যায়। একদিন পৃজাকালে ক্ষীরভবানীর মন্দিরের ভাঙ্গাচোরা 
অবস্থা দেখিয়! স্বামীজীর মনে (নানা স্থানে মঠ নির্নাণের আকাঙ্ক্ষার 
সহিত ) এ পুরাতন ভগ্ন মন্বিরটির স্থলে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ 
করিবার আকাঙক্ষা জাগে । ঠিক তখনই তিনি সুস্পষ্টভাবে শুনিলেন 
মা তাহাকে বলিতেছেন, “বাছা, আমি ইচ্ছা করিলেই অসংখ্য মন্ৰির 
ও মঠ নির্সাণ করতে পারি। আমি ইচ্ছামাত্রে এই স্থানে এই 
মুহুর্তেই সাত-তলা সোনার মন্দির তুলতে পারি।” স্বামীজী পরে 
কলিকাতায় তাহার একটি শিষ্যের নিকট বলেন, “এই দৈববাণীটি 
শুনবার পর থেকে আমি আর কোন প্লান করি না। এ সব বিষয়ে 
মা যা ইচ্ছা করবেন তাইই হোক 1” 

ক্ষীরভবানী হইতে ফিরিয়া স্বামীজী তাহার পাশ্চাত্য শিক্যাগণের 
সহিত উপরিবর্ণিত প্রথম সাক্ষাতের সময়েই তাহার অবিলম্বে 
কলিকাতায় ফিরিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাই, তাহার ব্যবস্থা 
করা হইতে লাগিল। কিন্তু রওনা হইবার পূর্বে একটি ঘটনা ঘটিল 
যাহা স্বামীজীকে খুবই অশান্ত করিয়া তুলিল। একটি মুসলমান 
ফকিরের একটি চেল (ফকিরের নিষেধ সত্বেও) স্বামীজীর নিকট 
আসিত বলিয়৷ ফকির একদিন অত্যন্ত রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বলে, 
“তুই যার,কাছে যাস, তাকে পেটের অন্ুুখে ভুগে তিন দিনের মধ্যে 
কাশ্মীর ছেড়ে যেতে হবে ।” ফকিরের তুকতাক করার কিছু বিদ্যা 
ছিল। তাই, তাহার অভিশাপের ফল ফলিল। ইহাতে স্বামীজী 
এত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হন যে, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াই বিষয়টি 
্রীপ্রীমায়ের নিকট নিবেদন করেন ও তখন তাহার মুখের ছুই-একটি 
কথাতেই শান্ত হন। 

উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে (স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে ) সকলে 
শ্রীনগর হইতে বারমুল্লা রওনা হইলেন। পথে স্বামীজী প্রায় একাকীই 
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থাকিতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি তাহার হাউসবোট হইতে তীরে 
নামিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বেড়াইতেন, কচিৎ তাহার শিষ্যাগণের 
হাউসবোটে প্রবেশ করিতেন। তাহার স্বাস্থ্য এই সময়ে একেবারেই 
ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছিল। 
১১ই অক্টোবর তারিখে সকলে বারমুল্লা পৌছিলেন। স্থির 

হইয়াছিল, স্বামীজী পরদিন লাহোর রওনা হইয়া যাইবেন এবং তাহার 
শিষ্কাগণ কয়েকদিন পরে সেখানে গিয়। তাহার সহিত মিলিত হইবেন | 
যাত্রার দিন (১২ই অক্টোবর ) স্বামীজী তীহার শিষ্যাগণের নিকট 
হইতে বিদায় লইতে গিয়! তাহাদের নিকট কয়েক ঘন্টা ধরি অতি 
উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিলেন । মাঝে মাঝে মাতৃসঙ্গীত এবং 
বিশেষভাবে মা-কালীর গান গাহিয় তাহাদিগকে তাহার অর্থ বুঝাইয়া 
দিতে লাগিলেন । নিজ ভবিষ্যতের কথায় তিনি বলিলেন, গঙ্গাতীরে 
নগ্ন, নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক জন্ন্যাসীর জীবন ছাড়া তাহার কামনা করিবার 
কিছু নাই । 'ম্বামীজী' মরে গেছে । জগতকে শিক্ষা দিবার তিনি 
কে? তাকে দিয়ে মায়ের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু তারই মায়ের 
প্রয়োজন আছে। 

এদিন যথাসময়ে স্বামীজী লাহোর 'রওনা হইয়া গেলেন। 
তাহাকে তথা হইতে কলিকাতা লইয়৷ যাইবার জন্ স্বামী সদানন্দকে 
তার করিয়া আলমোড়া হইতে সেখানে আনা হইয়াছিল । কয়েক 
দিন পরে মিসেস বুল প্রভৃতিও সেখানে পৌছিলে, স্বামীজী স্বামী 
সদানন্দের সহিত কলিকাতায় রওন৷ হইয়া গেলেন এবং তৎপর তাহার 
পাশ্চাত্য শিহ্যাগণ ব্যবস্থানুসারে স্বামী সারদানন্দের সহিত দিল্লী, 
আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ স্থান সকল দেখিতে যাত্র। 
করিলেন। 


লাহোর হইতে রওনা হইয়া! ১৮ই অক্টোবর (১৮৯৮) তারিখে 
স্বামীজী বেলুড়ের ( ভাড়াটিয়া! ) মঠবাড়ীতে পৌছিলেন। এই সময়ে 
সাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা যারপরনাই খারাপ ছিল। শিবের ভাকে 
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আবিষ্ট হইয়া তিনি যন্ত্রের ম্যায় ছূর্গম অমরনাথের পথ অতিক্রম 
করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তাহাতে তাহার শরীরে যে চোট 
লাগিয়াছিল তাহা! তিনি এখনও সামলাইয়া উঠিতে পারেন নাই। 
তারপর ক্ষীরভবানীতে তিনি কয়েকদিন যে স্ৃতীত্র ধ্যান করিয়াছিলেন, 
তাহার ফলে তাহার বাম চক্ষের একস্থানে কিছু রক্ত এখনও জমিয়। 
ছিল। আর তাহার সেই তখনকার ধ্যানোন্মুখ আবিষ্টতা এই সময়েও 
তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি যখন তখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন 
হইয়া পড়িতেন। সমস্ত লক্ষ করিয়। তাহার গুরুভাইগণের আশঙ্ক। 
হইল, এই অবস্থা চলিতে থাকিলে তিনি যে কোনও মুহূর্তে নিধিকল্প 
সমাধিমগ্ন হইয়৷ দেহত্যাগ করিতে পারেন। 

এই অবস্থায় স্বামীজী কিছুদিন হাপানিতে ভূগিলেন। শঙ্ষিত 
হইয়। তাহার গুরুভাইগণ তাহাকে কলিকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার আর 
এল দত্তের দ্বারা পরীক্ষা করাইলেন। পরীক্ষান্তে ডাক্তার দত্ত ও 
তাহার সাহায্যকারী অপর ডাক্তারগণ সকলেই একমত হইয়1 বলিলেন, 
স্বামীজীর খুবই সতর্ক হইয়া থাকা উচিত। 

কিন্তু সতর্ক হওয়। স্বামীজীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। হয় কর্ণ, না 
হয় ধ্যান-সমাধি, মাত্র এই ছুইটিই ছিল তাহার স্বাভাবিক বিচরণ 
ক্ষেত্র । এবং এই ছুইটিকে একেবারে বাদ দিয়া বিরাম বিশ্রাম লওয়। 
তাহার ধাত-বিরুদ্ধ ছিল। তাই মঠে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার 
পূর্বের হ্যায় বিরামহীন কর্মও আরম্ভ হইয়াছিল। তবে ( ছুই-একটি 
হালকা কাজ ব্যতীত ) তাহার এবারকার প্রায় সকল কর্ণমই ছিল 
তাহার পৃবারন্ধ কাজগুলির পরিসমীপন বা তছুদ্দেশ্টে কৃত। আমরা 
নিয়ে তাহ। সংক্ষেপে লক্ষ করিবার প্রয়াস পাইলাম । 

স্বামীজী পূর্বে মঠে নৃতন ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদের যে শিক্ষা ও 
শিক্ষণ দ্রিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার অনুপস্থিতির জন্য 
কখন বন্ধ হয় নাই। ধ্যান-ধারণা, বেদ ও অপর নানা শাস্তরাধায়ন 
এবং জড়-বিজ্ঞানাদির শিক্ষা-গ্রহণ ইত্যাদি সবই নিয়মিতভাবে চলিয়া, 
আসিয়াছিল। এখন স্বামীজী মঠে ফিরিয়া এ কাজ পূবের হ্যায়, 
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নিজে পরিচালনা করিতে লাগিলেন ৷ জান! যায়, প্রথম দিন ( ১৮ই 
অক্টোবর) তিনি তাহার কাশ্মীরে রচিত তিনটি কবিতা (7:০0 ৮০ 
70170) 06 00], 70 006 £১৬/৪121590 [1918 ও [911 056 
1/0901১5) নিজে পড়িয়া সকলকে শুনান। তাহার পরের ছুই দিন 
€১৯শে ও ২০শে অক্টোবর ) তিনি হোম করেন। এবং তাহার 
পরের তিন দিন দুর্গাপূজার দিন থাকায়, এ তিন দিন তিনি তাহার 
সমাগত গৃহী শিষ্ত ও ভক্তগণের উপকারার্থে ব্যয় করেন । 

১লা নভেম্বর হইতে তিনি কখন মঠে, কখন কলিকাতায় 
বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিতে আরম্ভ করেন । €ই নভেম্বর তিনি 
মঠে কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি শ্রীখষিবর মুখোপাধ্যায় ও প্রধান 
মন্ত্রী শ্রীনীলাম্বর মুখোপাধ্যায়কে অভ্যর্থনা করেন । তশুপরদিন (৬ই 
নভেম্বর ) তিনি তাহার কাশ্মীর ভ্রমণের সঙ্গী পাশ্চাত্য শিষ্য। তিনটিকে 
মঠে নিমন্ত্রণ করিয়! খাওয়ান । তাহারা সকলেই ইতিমধ্যে তাহাদের 
উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করিয়৷ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 

উক্ত পাশ্চাত্য শিষ্যাকয়টির মধ্যে ভগ্ী নিবেদিতা সকলের আগে 
১লা নভেম্বর তারিখে একটা আবেগভরে একাকী কলিকাতায় 
ফিরেন। আলমোড়া ও কাশ্মীর ভ্রমণকালে গুরুর সাহচর্য, শিক্ষা ও 
উপদেশে তিনি এখন সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত । মনে মনে ও সর্বাস্তঃ- 
করণে নিজেকে গুরুর চরণে পৰিপূর্ণবূপে নিবেদন করিয়া দিয়া, তিনি 
এখন চাহিতেছিলেন ( তাহার গুরুরই আকাঙক্ষা পূরণ করিয়া ) 
তাহার জীবনের এক মহা পরিনতি-_-আমি ভুলিতে চাই আমি 
ইওরোগীয়, আমি অনুভব করিতে চাই আমি একজন খাঁটি ভারতবাসী, 
ভারতমাতার নিজস্ব কন্তা ও তাহার সেবায় চির-উৎসগিতা | তাই, 
তিনি হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিয়া, তথা হইতে সোজ বাগবাজারে 
বলরামবাবুর বাড়ীতে আসিয়। স্বামীজীর নিকট দাবী করিয়া বলেন, 
“আমি মায়ের বাড়ীতে মায়ের সঙ্গে থাকব ।” শ্রীশ্রীমা এই সময়ে এ 
বাড়ীরই নিকটবত্তা ১০২ নং বোসপাড়া লেনের বাড়ীতে থাকিতেন 
এবং তাহার সহিত তখন বাস করিতেছিলেন গোলাপমা, যোগীনম, 
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লক্ষমীদিদি, গোপালের মা' প্রভৃতি আচারনিষ্ঠ বিধবা সকল । তাহাদের' 
সকলের জীবনই ছিল নৈষ্টিক ব্রহ্মচারিণীর জীবন । তাই, তাহাদের" 
বাড়ীতে পাশ্চাত্যের একটি আইরিশ মেয়েকে স্থান দিতে তাহাদের 
রাজি করানো সহজ ব্যাপার ছিল না । কিন্তু মা ও স্বামীজীর চেষ্টায় 
তাহাদের সকল আপত্তি দূর হইল । এবং এ ১ল। নভেম্বর তারিখেই 
মায়ের বাড়ীতে একখানি ঘর খালি করিয়া নিবেদিতাকে পৃথকভাবে 
থাকিতে দেওয়! হইল । 

আমরা দেখিয়াছি নিবেদিতা ভারতে আসেন প্রধানতঃ ভারতের 
নাবীদিগের উন্নতিকল্লে কাজ করিবার উদ্দেশ্টে। এবং প্রথম হইতেই 
স্থির ছিল যে, তিনি এ জন্য সবপ্রথম যত সত্বর সম্ভব কলিকাতায় 
মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খুলিবেন। পরে তিনি ঠিক করেন যে 
স্কুলটির প্রথম পর্যায়ে উহা হইবে পরীক্ষামূলক, সুতরাং অস্থায়ী । 
এই স্কুলটি কিছুদিন চালাইয়৷ তিনি প্রথম আবিষ্কার করিবেন 
ভারতের নারীদিগের আধুনিক শিক্ষাদানের সর্বত্র প্রযোজ্য ও কার্যকরী 
ধারাগুলি কিরূপ হওয়! উচিত। এবং তারপর তাহার স্থায়ী স্কুলের 
কাজ আরম্ভ হইবে । এই বিষয়ে কলিকাতায়, আলমোড়ায় ও 
কাশ্মীরের নানাস্থানে স্বামীজীর সহিত তাহার যে আলাপ-আলোচন! 
হয়, তাহাতে স্থির হয় নিবেদিতা এই কাজ স্বাধীনভাবে ও 
কাহাকেও সহকারীরূপে না লইয়া একাকী ও খুব ছোটভাবে আরস্ত 
করিবেন । 

এখন কলিকাতায় ফিরিয়া নিবেদিত। যথাসত্বর তাহার শ্রী 
প্রস্তাবিত স্কুলটি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। এবং মার বাড়ীতে 
আসার আট-দশ দিন পরেই, তিনি তাহার এ স্কুল চালু করিবার 
উদ্বেশ্টে নিকটবতাঁ ১৬ নং বোসপাড়। লেনে উঠিয়া গেলেন । কিন্তু 
তখনও তিনি মায়ের সঙ্গ ছাড়িলেন না । প্রতিদিন সমস্ত বৈকাল- 
বেলাটা মার কাছে আসিয়া কাটাইতে লাগিলেন এবং পরে শ্রীষ্মকাল 
আসিলে তিনি মায়ের আদেশে প্রতিদিন রাত্রে তাহার (অপেক্ষাকৃত 
'শলীতল ) বাড়ীতে আসিয়া শুইতেন ! কিন্তু এবার আর তিনি পুথক 
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“ঘরে থাকেন নাই। মায়ের জঙ্গীনীদের সহিত একই ঘরে মেঝের 
উপর বিছানা পাতিয়া একই রকমের শয্যায় শয়ন করিয়াছেন । 

যাহা হউক; ১৬নং বোসপাড়া! লেনের বাড়ীতে আসিয়াই 
নিবেদিতা তাহার উক্ত স্কুল করিবার সকল ব্যবস্থা সম্পুর্ণ করিলেন 
এবং ১২ই নভেম্বর তারিখে উহার প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য করিলেন। 
এ দিন ছিল কালীপূজার দিন। সেদিন মা মঠে আসিয়া মঠের 
নবনিমিত ঠাকুর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করেন । তাই, বাঁবস্থা- 
নুসারে নিবেদিতা বৈকালে মঠে আসিলেন। এবং তিনি নি 
নৌকায় মা ও উহার সঙ্গিনীগণকে ও অপর একখানি নৌকায় স্বামীজী, 
স্বামী ব্রচ্জানন্দ ও স্বামী সারদানন্বকে লইয়া বাগবাজার ফিরিয়া, 
তাহাদের দ্বারা ১৬নং বোসপাড়! লেনে তাহার বালিক! বিদ্যালয়ের 
প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করাইলেন ৷ সর্বশেষে মা স্কুলটির কল্যাণের জন্য 
প্রার্থনা করিলেন, “জগদন্বা এই স্কুলটিকে আশীর্বাদ করুন এবং 
এখানকার মেয়েরা যেন আদর্শ মেয়ে হয়।” এই ক্ষুদ্র স্কুলটির 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গেই ভারতের নারীদিগের জন্ত স্বামীজীর বহু-বিস্তৃত কার্ধ- 
পরিকল্পনার প্রথম কাজ উদ্যাপিত হয় । 

অল্প পরেই নৃত্তন বেলুড়মঠের নির্মান কার্য শেষ হইলে, স্বামীজীর 
ব্যবস্থায় ৯ই ডিসেম্বর তারিখে ( ১৮৯৮ ) শ্রীপ্রীঠাকুরকে মঠের নব- 
নিঞ়িত মন্দিরে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠ৷ করা হইল। এই প্রতিষ্ঠা- 
অনুষ্ঠানের প্রীয় সকল কাই স্বামীজী নিজে করেন । এই দিন তিনি 
বিধিমত গঙ্গাস্মানান্তে ( নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ীর ) ঠাকুর ঘরে 
পূজকের আসনে বসিয়া প্রথমে ঠাকুরের ধ্যান করিলেন, তৎপর 
নিজেই আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার পূজা করিলেন ও তারপর আবার 
গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। পুজান্তে ঠাকুরের গৃহী ও ত্যাগী 
ভক্তদের একটি মিছিল নীলাম্বরবাবূর বাগানবাড়ী হইতে নূতন 
মঠের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। এই অপূর্ব মিছিলটির পুরোভাগে 
থাকিয়া স্বামীজী ঠাকুরের ভস্মাস্থিপূর্ণ তাত্রকৌটাটি নিজের দক্ষিণ 
ক্কন্ধে বহন করিয়। লইয়া যাইতে লাগিলেন । পথে তিনি তাহার 


পঁয়ত্রিশ ভারতের কাজ্জে--১৮৯৮ ৫৫৯ 
একটি শিশ্তকে বলিলেন, “ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, তুই আমাকে 
কাধে করে যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকব,__-তা সে 
গাছতলাই হোক বা দীনতম কুড়ে ঘরই হোক।” তারপর নৃতন মঠ 
দেখা গেলে তিনি পুনরায় বলিলেন, “এই মঠ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে 
প্রদশিত সকল মত-পথের এক মহাসমন্বয়ের প্রচার কেন্দ্র হবে এবং 
এখান থেকেই শান্তি সমন্বয়ের মহা বার্তাসকল জগতকে প্লাবিত 
করবে ।” 

নূতন মঠ-বাড়ীতে পৌছিয়! জমির উপর বিস্তৃত একটি আসনের 
উপরে উক্ত তাত্্র কৌটাটি রাখিয়া সকলে সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিলেন। তারপর আনুষ্ঠানিক পুজান্তে, স্বামীজী ( বিধি অনুসারে 
শুধু সন্ন্যাসীগণের উপস্থিতিতে ) বিরজ। হোম করিলেন । ভোগের 
জন্য পায়সান্নও তিনি নিজে রাধিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন । 
সকল অনুষ্ঠান শেষ হইলে, স্বামীজী উপস্থিত সকলকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “তোমর! সকলে প্রার্থনা কর-ঠাকুর যেন এই 
স্থানটিকে আশীর্বাদ করেন, এখানে তিনি যেন চিরবর্তমান থাকেন ও 
জগত্কল্যাণের জন্য এটিকে সর্বধর্মসমন্থয়ের এক মহা পুণ্যক্ষেত্রে 
পরিণত করেন ।” 

এই অনুষ্ঠানটির সহিত স্বামীজী তাহার সঙ্কল্লিত মঠ স্থাপনের 
বিরাট ও স্ুহ্্ষর কার্ধটি সুসম্পন্ন করিয়া! যারপরনাই আনন্দিত বোধ 
করিতে লাঁগিলেন। এবং অন্তরের একটা পরম পরিতৃপ্তির সহিত 
তিনি সেদিন বলিলেন, "যে বোঝা আজ বার বছর ধরে বুকে করে 
বেড়িয়েছি, তার দায়িত্ব থেকে আমি আজ মুক্ত হলাম ।” 

এই প্রতিষ্ঠ-দিবস (৯ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮ ) হইতে স্বামীজী ও 
অপর কয়েকটি সাধু নৃতন মঠে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু 
তাহা হইলেও সমগ্র মঠটি নীলান্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়ী হইতে 
এখানে উঠিয়া আসে ২রা জানুআরি তারিখে (১৮৯৯) এবং কার্ধতঃ 
সেই দিন হইতেই নূতন মঠটি বেলুড় মঠ নামে তাহার হরপ্রলার 
মহা কর্মময় জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করে। 


8:৬2 স্বামী বিবেকানক্দ 
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€ সম্ভবতঃ নিজেকে হ্বল্লায়ু বলিয়া ধারণ! থাকায় ) স্বামীজী কোন 
কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহা দ্রুত স্ুসমাপনের জন্য যারপরনাই 
ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। তাই দেখা যায়, ভারতের পুনরুখানের 
কাধে হাত দিয়াই তিনি উহার সকল ধারাই একেবারে একসঙ্গে 
ভাবরতবক্ষে প্রবাহিত করাইয়! দিতে সচেষ্ট হন। কার্যারস্ত করিয়। 
১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সনে তিনি যে সকল কাজ করিয়াছেন তাহার 
কতকগুলির একটা বর্ণনা আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য পৃথকভাবে 
উপরে দিয়াছি। এ ছুই সনে এবং তাহার পরে ১৮৯৯ সনেও তিনি 
অপর যে কাজগুলি করেন, তাহার ফর্দ ও সংক্ষেপ বিবরণ এইরূপ 3 

১। প্রচার কার্য এই কার্ধের জন্ স্বামীজীর আদেশে ১৮৯৭ 
খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষের দিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মাদ্রাজ, এ 
সনের মধ্যভাগে স্বামী শিবানন্দ সিংহলে এবং উহার পরবর্তাঁ সনের 
(১৮৯৮) ৪ঠ1 ফেব্রুআরি তারিখে স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী 
প্রকাশানন্দ ঢাকায় ও তাহার মাত্র তিন দিন পরে স্বামী সারদানন্দ 
ও স্বামী তৃরীয়ানন্দ গুজরাটে যান। মাদ্রাজে প্রথম দিকে স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দ বেদান্ত দর্শন ও মহাপুরুষদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি 
বক্তৃতা দেন এবং শহরের নানা স্থানে সপ্তাহে এগারটি ক্লাস লইতে 
থাকেন। এবং তারপর অতি অল্লেই তিনি সেখানে একটি স্থায়ী 
প্রচার কেন্দ্র ও মঠ স্থাপন করিতে সক্ষম হন। সিংহলে স্বামী 
শিবানন্দ তামিল ও সিংহলীদের বেদান্তের প্রতি আকুষ্ট করেন এবং 
রাজযোগ ও গীতার ক্লাস খোলেন। তাহার এই ক্লাসে কতিপয় 
ইউরোপীয়ও যোগ দেন। তাহাদের মধ্যে মিসেস পিকেট নামে 
একজন ছাত্রীকে তিনি বেদাস্ত-প্রচার কার্ধে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া 
হরিপ্রিয়া নাম দেন এবং তাহাকে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডে বেদান্ত 
প্রচার করিতে পাঠান । ঢাকায় স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দ 
স্রীরামকুষ্ণের বাণী প্রচার করেন ও স্থানীয় লোকদের আস্তরিক ইচ্ছা 
ও অনুরোধে সেখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শীাখ। স্থাপন করেন । 


পয়ব্রিশ ভারতের কাজে-_-১৮১৭-৯৯ ৪৬৯, 


গুজরাটে স্বামী সার্দানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ কাখিয়াওয়ারের শহর- . 
গুলিতে বক্তৃতা ও কথোপকথনের দ্বারা বেদান্ত প্রচার করেন। এ. 
সকল স্থানে ম্বামীজীর ভক্ত ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহারা 
সমাদরের সহিত অভ্যধিত হন এবং সর্বত্রই তাহাদের বক্তৃতাদি শুনিয়া 
সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ও প্রভাবিত বোধ করেন। এইভাবে ঢাকা ও 
গুজরাটে তিনমাস কাল প্রচার ও শিক্ষাদানের কার্য চালাইবার পর, 
এই ছুই স্থানের সন্ন্যাসী চারিজন স্বামীজীর আহ্বানে মঠে ফিরিয়া 
আসেন । তাহাদের নিকট হইতৈ তাহাদের সাফল্যের বিবরণ, শুনিয়া 
তিনি যারপরনাই আনন্দিত হন। এই সকল ব্যতীত দেখা! যায়, 
(স্বামীজীর অনুপ্রেরণায় ) তাহার প্রতিষ্ঠিত রামকুষ্জ মিশনও প্রচার 
কাধের সাহায্যে ১৮৯৮-৯৯ সনে কলিকাতাতে ঘন ঘন জনসভা 
আহ্বান করিয়াছেন ও তাহাতে স্বামী সারদানন্দ ও ভগিনী নিবে দিতা' 
অনেক সময়ে বক্তৃতা দিয়াছেন । 

২। সেবাকার্ধ : স্বামীজীর আদেশ, অনুপ্রেরণা ও সাহায্যে 
১৮৯৭-৯৯ সনে তাহার গুরুভাই ও শিষ্যগণ নানাস্থানে সেবাকার্ষে 
নিযুক্ত হন। স্বামীজীর গুরুভাইদের মধ্যে তাহার দ্বারা স্বামী 
অখগ্ডানন্দ সর্বপ্রথম ও বহুপূৰে জনহিতকর কার্য করিতে অনুপ্রাণিত 
হইয়াছিলেন এবং স্বামীজী আমেরিকায় চলিয়! গেলে: তিনি তাহার 
উপদেশানুসারে খেতড়িতে শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তারের জন্য বিশেষ 
সফলতার সহিত অনেক কাজ করেন । ১৮৯৭ খুষ্টাব্রে তিনি যখন 
মুর্নিদাবাদ জিলায় ভ্রমণ করিতেছিলেন* তখন সেখানে ছুতিক্ষ দেখা 
দেয় এবং তিনি কপর্দকশূন্ত হইয়াও তথাকার অনশন ক্রিষ্ট লোকদের 
সাহায্যে যাহা সামান্য তাহার পক্ষে কর! সম্ভব তাহা করিতে আরম্ভ 
করেন। সংবাদ পাইয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়৷ তাহার সাহায্যে 
কিছু টাকা সহ স্বামী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মচারী সুবেশ্বরানন্বকে পাঠাইয়! 
দেন এবং ততসঙ্গে ছু্ডিক্ষ গীড়িতদের সাহায্যার্থে একটি রিলিফ ফাণ্ডও 
খুলেন। এই ফাণ্ডে কলিকাতা, বারাণসী, মাদ্রাজ ও মহাবোধি 
সোসাইটি হইতে প্রচুর অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। এঁটাকার পাহায্যে, 

৩৬ 
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. অখগ্ডানন্দ তাহার সাহায্যদানের কাজ এত নুষ্ঠুভাবে চালিত করেন 
যে, (গবর্মমেন্ট সাহায্য পরিবেশক ) মুশ্রিদাবাদের জিলা! ম্যাজিষ্্রেট 
তাহার রিপোর্টে লিখেন, “স্বামী ( অর্থাৎ স্বামী অখণ্ডানন্দ ) যে সকল 
গ্রামে কাজ করিয়াছেন, সে সকল গ্রামের কোনও দায়িত্বই আমার 
বহন করিতে হয় নাই।” ১৮৯৭ খুষ্টাব্বের আগষ্ট মাসে স্বামী 
অখণ্ডানন্দ ছুইটি পিতৃমাতৃহীন শিশুকে লইয়া (মুশিদাবাদের ) 
মনুলাগ্রামে একটি অসাম্প্রদায়িক অনাথ আশ্রম (01031797586) 
স্থাপন করেন। এই আশ্রমের অনাথ শিশুদের সংখ্যা ধীর ধীরে 
বাড়িতে থাকে এবং ১৮৯৯ খুষ্টাঝের গ্রারস্তে তিনি াশ্রমটি 
সারগাছিতে উঠাইয়া আনেন। আশ্রমের অনাথ বালকবালিকাদের 
খাওয়া, থাকা, শিক্ষা ও লালন পালনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই 'তিনি 
অতি যত্বের সহিত করিতেন । এবং ভ্রমে ক্রমে এই কার্ধেরই বুদ্ধি, 
বিস্তার ও নানা আবশ্যকীয় পরিবর্তনের ফলে সারগাছির এ আশ্রম 
বর্তমানে একটি অতি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা ও সেবাকেন্দ্রে পরিণত 
হইয়াছে। 

১৮৯৭ সনে মুখিদাবাদের স্ায় দিনাজপুর জেলাতেও ছুতিক্ষ দেখা 
দেয় ও ফলে কয়েকটি লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটে । এই সংবাদ 
মঠে পে ছিতেই, স্বামী ত্রিগুণাতীতের দ্বারা সেখানেও একটি সাহাধ্য 
কেন্দ্র খোলা হয় ( আগষ্ট, ১৮৯৭) এবং মুশ্লিদাবাদের কার্ধ-পদ্ধতি 
অনুসারেই সেখানকার কাজ চালানো হয়। স্বামী ত্রিগুণাতীত 
এন্্‌প দক্ষতা ও তৎপরতার সহিত এই কাজ পরিচালনা করেন যে, 
তিনি দুই মাসের মধ্যে চুরাশিটি গ্রামে তাহার সাহায্য দানের কাজ 
বিস্তৃত করিতে সক্ষম হন। তীহার নিংস্বার্থ ও অক্লান্ত কর্ম দেখিয়া 
দিনাজপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবাক ও মুগ্ধ হন। ফলে স্বামী 
অখণ্ডানন্দের হ্যায় তিনিও সাহায্য দিবার জন্য গবর্মমেণ্টের নিকট 
হইতে কম মূল্যে চাউল.কিনিবার স্থযোগ ও অপর নানা সহযোগিতা! 
পান। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেে তাহার রিপোর্টে লিখেন, “স্বামী 
ত্রিগুণাতীত জাতি-ধর্মনিবিশেষে সাহায্য বিতরণ করিয়াছেন। তিনি 
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আমার বা অপর কাহারও বিনী্সাহায্যে অতি উত্তমভাবে তাহার 
কার্য চালাইয়াছেন।” 

স্বামী .ত্রিগুণাতীত দিনাজপুর সদর শহরেও কিছু সাহায্যকার্ধ 
গালান। তাহার এ কার্ধ স্বচক্ষে দেখিয়া শহরবাসীগণ মুগ্ধ হন । 
এবং তাহার সাহায্য দানের কাঁজ শেষ হইলে, তাহাকে সংবর্ধনা 
জানাইবার জন্য শহরের প্রধান ব্যক্তিগণ ওরা ডিসেম্বর তারিখে একটি 
সভা আহ্বান করেন এবং তাহাতে শহরবাসীগণের পক্ষ হইতে 
তাহাকে একটি মানপত্র দেওয়৷ হয়। এ মানপত্রের উত্তরে স্বামী 
ত্রিগুণাতীত “দুতিক্ষ ও তাহার প্রতিকার? সম্বন্ধে ছুই ঘণ্টাকাল-ব্যাগী 
এএকটি বক্তৃতা করেন । 

দিনাজপুরের সাহায্য কেন্দ্র খুলিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, মঠ স্বামী 
বিরজানন্দের দ্বারা দেওঘরেও একটি সাহাধ্য-কেন্দ্র খুলেন এবং 
উহার কার্ধও মুশিদাবাদ ও দিনাজপুরের কর্ম-পদ্ধতিতেই চালানে! 
হয়। ইহা ব্যতীত, কলিকাতা ও দক্ষিণেশ্বরে আর ছুইটি সাহায্য 
দানের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ভারতের এইবারকার এই ছুতিক্ষ জনিত 
ছুঃখ-ছুর্দশার বিবরণ পাইয়া, ্বামীজীর আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের শিষ্য 
ও বদ্ধুগণ নান স্থানে সভা করেন ও দুতিক্ষ গীড়িতদের সাহায্যে 
প্রচুর অর্থ পাঠান | 

অন্যদিকে, আমর! দেখিয়াছি ১৮৯৮ খুষ্টাব্দের মে মাসে কলিকাতায় 
প্লেগ দেখ! দিলে, স্বামীজী কিরূপ তৎপরতার সহিত এ রোগ-অধ্যুষিত 
পাড়াগুলির অধিবাসীদিগের সাহায্য করিবার ব্যবস্থা সকল সম্পূর্ণ 
করিয়াছিলেন । ১৮৯৯ সনের মার্চ মাসে কলিকাতায়, পুনরায় এ 
রোগ দেখা দিলে, স্বামীজীর উপদেশে রামকৃ মিশন অবিলম্বে এ 
রোগাক্রান্ত অঞ্চলগুলির সাহায্যার্থ ( [২৪008101919 1৬115951010 
1550০ 5৫1০০ নামে ) একটি সেবকসমিতি গঠন করেন (৩১শে 
মার, ১৮৯৯)। এবং প্লেগ-আক্রাস্ত অঞ্চলগুলির কর্মী ও ভয়ার্ত 
অধিবাসীদিগকে সাহস ও মনোবল দিবার জন্য ্বামীজী নিজে একটি 
বাস্তিতে বাদ করিতে যান। ভগিনী নিবেদিতা উক্ত সেবকসমিতির 
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সেক্রেটারি, শ্বামী সদানন্দ উহার প্রধান কার্ধ-নির্বাহক এবং স্বামী. 
শিবানন্দ' নিত্যানন্দ ও আত্মানন্দ সহকারী কার্ধ-নিবাহক নিযুক্ত হন। 

তাহাদের তত্বাবধানে ঝাড়ুদারদিগের দ্বার প্লেগ-অধ্যুষিত চারিটি 

পাড়ার গাড়ী গাড়ী ময়ল! অপসারিত কর] হয় এবং ওষধশদি ছড়াইয়া 

পাড়াগুলিকে রোগজীবাণুমুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা 

ব্যতীত, ২১শে এপ্রিল তারিখে স্বামীজীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একটি 

সভায়, নিবেদিতা ও স্বামীজী ছাত্রদ্িগকে প্লেগ নিবারণের কার্ধে 
সেচ্ছাসেবক হইয়৷ যোগ দিতে আহবান করেন । ইহার ফর্লে, পনর 

জন ছাত্র সেচ্ছাসেবক হইয়া পাড়ায় পাড়ায় গিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা না 

সাহিত্য নিতরণ করিতে ও মৌখিক উপদেশাদি দিতে লাগিলেন । 

এইভাবে প্লেগের উপশম না হওয়] পর্বস্ত তাহারা ভগিনী নিবেদিতার 

পরিচালনায় কার্ধ করিতে থাকেন ও প্রতি রবিবারে তাহার নিকট 
তাহাদের কার্ধের রিপোর্ট দাখিল করিতেন। 

৩। মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠ। : স্বামীজীর জীবিতকালেই কলিকাতা, 
মাদ্রাজ ও মায়াবতী এই তিনস্থানে তিনটি মঠ বা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত 
হয়। প্রথম ছুইটি প্রতিষ্ঠার বিবরণ আমর ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি । 
মায়াবতী আশ্রম যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা! এই । কলিকাতায় 
মঠ স্থাপনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই, স্বামীজী মিঃ ও মিসেস সেভিয়ারের 
সাহায্যে শান্ত ও শীতল হিমালয়ের ক্রোড়ে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার 
জন্যও প্রয়াসী হন। এই জন্য তিনি ধরমশালা, মারী, শ্রীনগর, 
দেরাছ্ুন ( ১৮৯৭ ).ও আলমোড়া (১৮৯৮) প্রভৃতি স্থানে জমি 
খুঁজিয়াছেন। কিন্তু পছন্দসই জমি পান নাই। তারপর তিনি 
আলমোড়! হইতে দ্বিতীয়বার কাশ্মীর যাইবার সময় ( ১৮৯৮) মিঃ ও 
মিসেস সেভিয়ারের উপর জমি দেখিবার ভার দিয়া যান। তদনুসারে 
তাহারা (স্বামী স্বরূপানন্দকে সঙ্গে করিয়া ) অনেক অনুসন্ধানের পর 
আলমোড়। জিলার সুন্দর মায়াবতী স্টেট পছন্দ ও খরিদ করেন। 
১৮৯৯ খৃষ্টানদের ১৯শে মার্চ তারিখে (ঠাকুরের শুভ জন্মতিথিতে ) 
স্বমীজীর আশীর্বাদ লইয়া তাহারা এই আশ্রমটি “অদৈত আশ্রম: 
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“নামে চালু করেন। ্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাইবার পূর্বে এই 
"আশ্রমের সাধূদের বাসের জন্য একটি বাড়ী ও উহার বাস্তাদি নির্মাণ 
কাধের সাহায্যে স্বামী সঙ্চিদানন্দ, বিরজানন্দ, বিমলানন্দ এবং 
ব্রহ্মচাৰী হরেন্দ্রনাথকে সেখানে পাঠাইয়া দেন। স্বামী স্বরূপানন্দ 
“অদ্বৈত আশ্রমের" প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। 
৪। পত্রিকা প্রকাশ : স্বামীজী মৌখিক প্রচারের সহি 
পত্রিকাদির সাহায্যে লেখনী-প্রচারের উপরও সমভাবে জোর দিতেন । 
এবং আমর! দেখিয়াছি তিনি পাশ্চাত্য দেশে থাকিতেই, তাহার 
উৎসাহ ও প্রেরণায় তাহার মান্রাজী শিষ্ঞগণ 'ব্রচ্মাবাদিন্ ( ১৮৯৫, 
সেপ্টেম্বর ) ও 'প্রবৃদ্ধ ভারত" ( ১৮৯৬ ) নামে ছুইখানি ইংরেজি মাসিক 
পত্রিকা বাহির করেন। কিন্তু ১৮৯৮ খুষ্টাব্দে 'প্রবৃদ্ধ ভারতের, 
তত্কালীন সম্পাদকের মৃত্যু হওয়ায় উহার প্রকাশ বন্ধ হয়। এই 
পত্রিকাখানি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাই, তিনি এ জনেই 
'(১৮৯৮) আলমোড়া থাকাকালে, এ কাগজখানির সম্পাদকীয় অফিস 
আলমোডায় আনিয়। স্বামী শ্বরূপানন্দকে সম্পাদক ও মিঃ সেভিয়ারকে 
ম্যানেজার করিয়। উহা পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ইহার পরে 
তিনি কাশ্মীর চলিয়৷ গেলে, এ ব্যবস্থানুসারে উক্ত অফিস আলমোড়ায় 
উঠিয়া আসে এবং মিঃ সেভিয়ার এ পত্রিকাটির জন্ত একটি হ্যাণ্ড প্রেস, 
টাইপ, কাগজ, ইত্যাদি নিজ ব্যয়ে খরিদ করেন। স্বামীজী শ্রীনগরে 
পৌছিয়। এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশের জন্য ”[০ "76 
/85/805060 [17019” ( জাগ্রত ভারতের প্রতি? ) শীর্ষক তাহার একটি 
প্রসিদ্ধ ইংরেজি কবিতা রচনা করিয়া পাঠান। আলমোড়ায়- এই 
পত্রিকাখানি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্ররূপে বাহির হয়। এবং 
আয়াবতী আশ্রম স্থাপিত হইলে, ইহার অফিস €সখানে উঠিয়া যায় । 
ইহা ব্যতীত দেখা যায় ১৮৯৪ খ্ুষ্টাব্দ হইতে স্বামীজী তাহার 
এগুরুভাইদের একখানি বাংল। পত্রিকা বাহির করিবার জন্য উপদেশ ও 
শ্প্রেরণ দিতে থাকেন । ১৮৯৬ খুষ্টাবে স্বামী ব্রিগুপাতীত : তাহার 
'এ্ী ইচ্ছা! কার্ধে পরিণত করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু, নান। 'অনিবার্ধ 


রত : ক্বামী বিবেকানন্দ 


কারণে পত্রিকাখানি প্রকাশ করিতে বিলম্ব হয়। এবং উহার প্রথম, 
খ্যা বাহির হয় ১৮৯৯ সবষ্টাবের ১৪ই জানুআরি। ম্বামীজীর ইচ্ছা 
অনুসারে পত্রিকাখানির নাম হয় উদ্বোধন”। স্বামী ত্রিগুণাতীত 
একক উহার সম্পাদক ও ম্যানেজার হইয়া কার্ধারস্ত করেন॥ উহা 
প্রথম দিকে পাক্ষিক পত্রিকা ছিল, পরে মাসিক হয়। | 
এইভাবে দ্বামীজা নিজেকে নানাদিকের নানা কাজে নিযুক্ত. 
: করিলেও, তিনি ছিলেন অসুস্থ । পাশ্চাত্য দেশে থাকিতে তিনি কর্ণ- 
ক্লান্ত দেহমনে আকুলভাবে আশা করিয়াছেন যে, ভারতে গি্না তিনি 
দীর্ঘ বিশ্রাম লইয়া সুস্থ হইবেন। কিন্তু আমর! দেখিয়াছি, ? [বিশ্রাম 
(তিনি শিজেকে কখনও দিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে দা্জিলিঙ, 
আলমোড়া ও কাশ্মীর প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলে থাকিয়া কিছুটা সুস্থ: 
বোধ করিলেও, সমতল প্রদেশে আসিয়াই তিনি পুনরায় অন্ুস্থ হইয়া 
পড়িয়াছেন। এবং কখন কখন তাহার অবস্থা যারপরনাই শঙ্কাজনক 
হইয়া দাড়াইয়াছে। দেখা যায়, দ্বিতীয়বার কাশ্মীর হইতে 
কলিকাতায় ফিরিবার অল্ল পরেই ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি মঠ- 
'বাসীদের বলেন, তিনি উপস্থিত স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত বৈগ্ভনাথ, 
যাইবেন এবং পরে-_সম্ভবতঃ আগামী খ্ীষ্মেই__পুনরায় একবার, 
ইওরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে রওনা হইবেন । তদনুসারে তিনি ্বাস্থ্যো- 
দ্ধারের নিমিত্ত ১৯শে ডিসেম্বর (১৮৯৮) তারিখে ব্রহ্মচারী হরেন্্রনাথকে 
লইয়া বেদ্ভনাথ যাত্রা করেন ও ৩১শে জানুআরি (১৮৯৯) পর্বস্ত' 
সেখানে থাকিয়া কিছুটা সুস্থ হন। কিন্তু শ্রীষ্ম আসিতেই তাহার 
শরীরের অবস্থা পুনরায় এত খারাপ হইয়! পড়িল যে, তাহার বন্ধু ও. 
ভাক্তারগণ তাহাকে অবিলম্বে পাশ্চাত্য দেশে রওনা হইয়া যাইতে 
উপদেশ.দিলেন। তাহারা আশ' করিতেছিলেন যে, যুদ্রভ্রমণে' 
তাহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উপকার হইবে । তাই, পরিশেষে স্থির হইল 
তিনি ২০শে জুন তারিখে প্রিন্সেপ্স্‌ ঘাট হইতে জাহাজে রওন! হইবেন 
এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগ্মী নিবেদিতা তাহার সঙ্গে যাইবেন। স্বামী 
তুনীয়ানন্দ যাইবেন তাহার আমেরিকার কার্ধের সাহায্যার্থে এবং ভগ্রী; 


গয়ত্রিশ ভারতের কাজে--১৮৯৭-৯৯ ০৬৭ 


নিবেদিতা যাইবেন তাহার বালিকা বিষ্ভালয়ের জন্ত অর্থ সংগ্রহের 
উদ্দোষ্টে। | 

জানা যায়, রওন! হইবার দিন শ্রীশ্রীমা স্বামীজী, স্বামী তুরীয়ানন্ব 
ও মঠের অপর সক্ন্যাসীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়। তাহার কলিকাতার 
বাটীতে আনিয়া পরিতোষপূর্বকক আহার করান। এবং প্রথমবারের 
্যায় ম্বামীজী এবারও (স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত ) শ্রীন্রীমায়ের 
আশীর্বাদ লইয়া যাত্রা করেন । 


দ্বিতীয়বার আমেরিকা ৪ ইএরোপে 
(জুন, ১৮৯৯-_নভেম্বর, ১৯০০) 


(১) দ্বিতীয়বার আমেরিকায় | 


১৮৯৯ খুষ্টাবের ২০শে জুন তারিখে স্বামীজী আমেরিকা যাইবার 
উদ্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগ্মী নিবেদিতাকে লইয়া “গোলকোপ্ডা” 
নামক জাহাজে কলিকাতা হইতে লগ্ন রওনা হইলেন। ২৪শে 
জুন তারিখে জাহাজ মান্রীজে থামিল। সেখানে স্বামী রামকৃষ্টানন্দ 
ও কয়েকজন ভক্ত ফল, ফুল প্রভৃতি উপহার লইয়া নৌকায় জাহাজের 
পার্থে আসিলে, স্বামীজী রেলিং-এর নিকট আসিয়া তাহাদের সহিত 
কথা বলিলেন। তাহার প্রিয় শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল “রহ্মবাদিন্‌” 
পত্রিকার পরিচালন! সম্বন্ধে তাহার সহিত আলোচন৷ করিবার উদ্দেশ্যে 
কলম্বোর একখানি টিকিট কিনিয়া এ জাহাজে উঠিলেন। ৯জাহাজ 
কলম্বো পৌছিলে, স্বামীজী সেখানে এক বিপুল সংবর্ধনা লাভ 
করিলেন । স্তার কুমারস্বামী, মিঃ অরুণাচলম প্রভৃতি পুরাতন 
বন্ধুগণকে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। এবং তীরে নামিয়! 
মিস্‌ হিগিন্সের বৌদ্ধ বালিকাদের বোড্ডিং স্কুল ও কাউন্টেস্‌ 
ক্যানোভারার (খৃষ্টান ) স্ত্রীমঠ ও স্কুল পরিদর্শন করিলেন। ২৮শে জুন 
তারিখে জাহাজ কলম্বো ত্যাগ করিয়া, পর পর এডেন ( ৮ই জুলাই ) 
নুয়েজ (১৪ই জুলাই), নেপ্ল্স্‌, মার্সাই প্রভৃতি বন্দর হইয়া ইংলগে 
গমন করিল। , স্বামীজী ৩১শে জুলাই তারিখে লু পৌছিলেন। 

তাহার এবারকার এই ছয় সপ্তাহের সমুতবত্রমণ প্রথম হইতে শেষ 
পর্যন্ত তাহার বিরামহীন অমূল্য কথাবার্তার দ্বারা উজ্জ্বল। ভমী 
নিবেদিতা তাহার ৮196 18966 511 98 10110 গ্রন্থে 


গ্ত্রিশ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় ৫৬৯ 


উহ্হার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিয়া এই ভ্রমণটিকে চিরম্মরণীয় করিয়া 
রাখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, এই সময়ে স্বামীজী প্রতিশ্রুতি অনুসারে 
“উদ্বোধন” পত্রিকার জন্য কতকগুলি বাংল! প্রবন্ধও লিখেন । সেগুলি 
পরে একত্র করিয়। পুস্তকাকারে “পরিব্রাজক” নামে প্রকাশ করা 
হইয়াছে । ৃ 

স্বামীজী লণ্ডন পৌছিলে যাহারা ষ্টেশনে গিয়। তাহাকে অভ্যর্থনা 
করিলেন, তাহাদের মধ্যে তাহার ছুইজন আমেরিকান শিষ্যাও 
ছিলেন । তাহারা (মিসেস ফাঙ্কে ও ভগ্নী ক্রিষ্টিন ) শুনিয়াছিলেন 
স্বামীজী অত্যন্ত অসুস্থ, তাই তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত তাহার! 
ডেট্রয়েট হইতে লণ্ডনে আসিয়াছিলেন । মিসেস্‌ ফাক্কে লিখিয়াছেন, 
স্বামীজী এই সময়ে খুবই কৃশ হইয়াছিলেন। তবে ছয় সপ্তাহ 
সমুদ্র-ভরমণের ফলে অনেকটা সবল বোধ করিতেছিলেন । লগুনের 
উপকণ উউম্ব্ল্ডনে তিনি ছুই সপ্তাহ বাস করেন। এ সময়ট। 
গ্রীষ্মমবকাশের সময় থাকায় তাহার অধিকাংশ বন্ধু ও শিষ্যগণ লগুনের 
“বাহিরে ছিলেন । তাই, ছুই চারিটি ঘরোয়া আসরে কথাবার্ত। বল। 
ব্যতীত তিনি এইবার লগ্নে অপর কোন কাজ করেন নাই। 
অন্যদিকে, এই কালে সত্বর আমেরিকায় ফিরিবার জন্য তিনি সেখান- 
কার বন্ধু ও শিষ্যগণের দ্বার! পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইতেছিলেন ৷ তাই, 
তিনি আর অধিক বিলম্ব না করিয়া, ১৬ই আগষ্ট তারিখে স্বামী 
তুরীয়ানন্দ ও উক্ত আমেরিকান শিষ্যা ছুইটিকে লইয়৷ লণ্ডন হইতে 
আমেরিকা রওনা হইলেন। গ্নাসগোতে তাহারা জাহাজে উঠেন ও 
দশ দিন পরে নিউ ইয়র্কে পৌছেন। মিসেস ফাঙ্কে লিখিয়াছেন, 
“এই দশ দিন তাহারা গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়! তাহার নিকট হইতে যে 
শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাহ। তাহার! জীবনে কখন 
ভুলিতে পারিবেন না ।, 

স্বামীজী যেদিন নিউ ইয়র্কে পৌছিলেন, সেই দিনই তিনি তাহার 
খর “ভাইকে লইয়! মিঃ ও মিসেস্‌ লেগেটের সহিত তাহাদের ( দেড় 
শত মাইল দূরবর্তী ) হাডসন নদীতীরস্থিত সুন্দর গ্রাম্য বাড়ী রিজ্ঞলি 


৫৭০ স্বামী বিবেকানন্দ 


ম্যানরে ( 2102165 7900: ) যান ও সেখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য, 
অপেক্ষা করিতে থাকেন। একমাস পরে (সেপ্টেম্বর মাসে ) ভগ্নী 
নিবেদিতাও সেখানে আসিলেন এবং মিঃ ও মিসেস্‌ লেগেটের অতিথি 
হইয়া এ একই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন । স্বামীজী তাহার 
উপস্থিতি ও কথাবার্তার দ্বারা সকলকে প্রচুর শিক্ষা ও আনন্দ দান 
করিয়। ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত এ বাড়ীতে রহিলেন। তিনি যখন নিউ 
ইয়র্কে পৌছিয়াছিলেন, তখন স্বামী অভেদানন্দ একটি বক্তৃত্রা-সফরের 
কার্ষে অন্যত্র ছিলেন। তাই, রিজলি ম্যানরে যাইবার অল্প পরেই তিনি 
নিউ ইয়র্কের কার্ষের অবস্থা জানিবার জন্য স্বামী অভেদানন্দকে 
তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তার করেন। তদনুসারে, স্বামী 
অভেদানন্দ রিজলি ম্যানরে আসিয়! দশ দিন ছিলেন । তাহার নিকট 
হইতে নিউ ইয়র্ক বেদাস্ত সোসাইটির জন্য স্থায়ী স্থান হওয়ার সংবাদ 
পাইয়া স্বামীজী যারপরনাই আনন্দিত হন। স্বামী অভেদানন্দ ১৫ই 
অক্টোবর তারিখে বেদান্ত সোসাইটির এ নৃতন ঘরগুলিতে প্রবেশ 
করেন এবং ২২শে অক্টোবর তারিখ হইতে সেখানে ক্লাস করিতে 
আরম্ভ করেন৷ 

৬ই নভেম্বর তারিখে ম্বামীজী রিজলি ম্যানর হইতে নিউ হয়র্কে 
আসেন ও সেখানে একপক্ষকাল থাকেন । এই সময়ে ৮ই নভেম্বর 
তারিখে প্রশ্নোত্তরের ক্লাসে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১০ই নভেম্বর 
তাহাকে বেদান্ত সোসাইটির লাইব্রেরি ঘরে সাধারণের পক্ষ হইতে 
অভ্যর্থনা কর! হয়। এই সভায় তাহার নিউ ইয়র্কের পুরাতন বন্ধুগণ 
এবং তাহাকে দর্শনেচ্ছ অনেক নৃতন লোকও উপস্থিত ছিলেন। এই 
সকল ব্যতীত, তিনি এই সময়ে তাহার শিষ্য ও সমাগত ব্যক্তিগণের 
সহিত নানা আলাপ-আলোচনা করেন, নিউ ইয়র্কের নিকটবর্তী 
কয়েকটি শহরে যান ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে তাহার আমেরিকার কার্ষে 
নিয়োজিত করেন । দেখা যায়, অল্প পরেই স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ 
ইয়র্ক, ক্যামব্রিজ প্রভৃতি স্থানে বক্ততাদান, প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদি নানা 
কার্ধে নিযুক্ত হইয়াছেন । 


ছত্রিশ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় ৫৭১. 


উক্তরূপে একপক্রকাল নিউ ইয়র্কে থাকিয়া, স্বামীজী ২২শে 
নভেম্বর তারিখে (আমন্ত্রিত হইয়া) আমেরিকার পশ্চিমাঞ্চলের 
কালিফোণিয়। স্টেটে রওন! হইয়া যান। যাইবার পথে তিনি তাহার 
চিকাগোর বন্ধু ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণের অনুরোধে এঁ শহরে নামিয়া 
কয়েকদিন থাকেন। সেখানে তাহার সম্মানে কয়েকটি অভ্যর্থন। 
সভা হয়। শহরের উপকণ্টের নানাস্থানেও তিনি এরূপে অভ্যবিত 
হন এবং কয়েকজন ধনী ও পদস্থ লোক তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়। 
আহার করান। তারপর চিকাগোর নূতন ও পুরাতন বন্ধুগণের নিকট 
হইতে বিদায় লইয়া, তিনি ডিসেম্বর মাসের প্রারভ্ভে কালিফোর্ণিয়ায় 
পৌঁছেন ও পরবতাঁ বতসরের মে মাসের শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ, মোট 
ছয় মাস ) সেখানে থাকেন । প্রথমবারে এই অঞ্চলে তিনি আদৌ 
আসিতে পারেন নাই। 

এই অঞ্চলে স্বামীজীর প্রথম গন্তব্য স্বান ছিল দক্ষিণ 
কালিফোণিয়ার লস্‌ এঞ্জেলেস্‌ শহর | সেখানে তিনি প্রথম মিসেস্‌ 
রজেটের অতিথি হন। তখন মিস্‌ ম্যাকলাউড ও তাহার ভ্রাতাও এ 
মহিলাটির অতিথি হইয়া এখানেই ছিলেন । লম্‌ এঞ্জেলেসে স্বামীজী 
ডিসেম্বর মাসের (১৮৯৯) স্থুরু হইতে ফেব্রুআরি মাসের (১৯০০) 
মাঝামাঝি পর্যস্ত ( অর্থাৎ, মোট আড়াই মাস কাল) থাকেন ।' 
এখানে তিনি (পূর্বে কখন না আসিলেও ) একেবারে অপরিচিত 
ছিলেন না। কারণ, এখানকার শত শত লোক তাহার বইগুলি, 
বিশেষতঃ 'রাজযোগ”, পড়িয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাহার 
বক্তৃতা শুনিতে উদগ্রীব ছিল। তাহাদের আমন্ত্রণে তিনি লস্‌: 
এপ্জেলেসে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। ! উহার প্রথমটি তিনি দেন 
ব্লাঞ্চার্ড হলে ৮ই ডিসেম্বর তারিখে (বিষয়, বেদাস্ত দর্শন ) এবং, 
দ্বিতীয় বক্তৃতা দেন এ্যমিটি চার্চে ( বিষয়, ব্রন্মাণ্ড)। তৎপরের 
ব্তৃতাগুলি তিনি দেন শহরের বিভিন্ন হলে। ইহা! ছাড়া, "হোম 
অব ট্রথ” (70006 0610000) নামক এযাসোসিয়েসনের অনুরোধো 
তিনি উহার লস্‌.এগ্জেলেসের হেড কোয়াটার্সে প্রায় একমাস কাল? 


৫৭1৯ স্বামী বিবেকানন্দ 


থাকিয়া, সেখানে অনেকগুলি ক্লাস গ্রহণ করেন সর্বসাধারণের জন্য 
কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ফলে, হোম অব ট্রথ গ্যাসোসিয়েসনের 
অনেক সভ্য স্বামীজীর অতি উৎসাহী ভক্ত হইয়া উঠেন। 
অন্যদিকে, এ একই জময়ে তিনি লম্‌ এঞ্জেলেস্‌ হইতে দশ মাইল 
দূরবতাঁ প্যাসাডেন। শহরে গিয়াও তথাকার ইউনিভারস্তালিস্ট চার্চ ও 
সেক্সপিয়ার ক্লাবে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। বস্তৃতঃ এইকালে তিনি 
'লস্‌ এঞ্জেলেম্‌ ও প্যাসাডেনা শহরের কোথাও না কোথাও : রোজই 
€ বিপুল সংখ্যক আোতার সম্মুখে ) একটি না একটি বক্ৃত৷ দিয়াছেন । 
'কালিফোণিয়ার স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় তাহার শরীর এইকালে অনেক 
ভাল হইয়াছিল এবং তিনি প্রায় পূর্বের ন্যায় পরিশ্রম করিতে সক্ষম 
হন। এইকালে আর একটি সংবাদ এই । লস্‌ এপ্জেলেসে তিনি 
কিছুদিন মিস্‌ স্পেন্সারের অতিথি ছিলেন । অল্প পরেই এই মহিলাটি 
তাহার একজন অত্যুৎসাহী শিলা হন। 

. স্বামীজীর লস্‌ এঞ্জেলেসের কার্য সম্বন্ধে একটি পত্রিকা (00465) 
লিখেন, “হিন্দু মিশনারীগণ আমাদের কোন নৃতন ধর্ম গ্রহণ করাইতে 
আসেন নাই । তীহারা আমাদের বুঝাইতে চাহেন যে ধর্ম প্রকৃতপক্ষে 
একটিই এবং আমর! যাহ! ধিশ্বাম করি তাহা আমাদের ব্যবহারিক 
জীবনে প্রয়োগ করিয়া চলা কর্তব্য ।-*-স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে 
একটি বিশ্ববিগ্ভালয়-সভাপতির পাণ্ডতিত্য, একটি আর্চবিশপের গরিম! ও 
এএকটি মুক্ত শিশুর কমনীয়তা ও মিষ্টত্ব একাধারে বর্তমান । কোন রকমে 
প্রস্তত না হইয়া এবং মঞ্চের উপর উঠিয়াই মুহুর্তমাত্র বিলম্ব না 
কৰিয়! তিনি তাহার বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে গুবেশ করেন 1” 

ফেব্রুআরি মাসের মধ্যভাগে স্বামীজী আমন্ত্রিত হইয়া লস্‌ 
.এঞ্জেলেস্‌ হইতে উত্তর কালিফোণিয়ার ওকল্যাওড শহরে যান ও সেখানে 
কার্ট ইউনিটেবিয়ান চার্চের ধর্মযাজক রেভারেও্ড ডাঃ বেগ্জামিন ফে 
মিল্সের অতিথি হন। এই সময়ে এস্থানে একটি প্রাদেশিক ধর্ম 
সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছিল। এ সম্মেলনে স্বামীজী (প্রায় 
'ক্ুই হাজার শ্রোতার সম্মুখে) মোট আটটি বক্তৃতা দেন। তখন; 


ছত্রিশ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় & ৭৩" 


কালিফোণিয়ার শত শত বিশিষ্ট ধর্মযাজক তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও: 
আলাপ-আলোচনা করেন এবং তাহাদের অনেকেই তাহার আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন । পুবোক্ত রেঃ ভাঃ মিল্স্‌ একদিন তাহার একটি 
বক্তৃতায় ( বিষয়, পরিব্রাণলাভের হিন্দ্ুপন্থা ) স্বামীজীকে এইভাবে 
পরিচয় করাইয়া দেন, “ইনি একজন বিপুল মেধাসম্পন্ন লোক, এমন 
লোক যাহার কাছে আমাদের বিশ্ববিদ্ভালয সমুহের সর্ধপ্রধান 
অপ্যাপকগণ নেহাৎ শিশুর মত ।” 

ওকল্যাণ্ডের ধর্মসম্মেলনে স্বামীজী যে বক্তৃতাগুলি দিলেন, তাহা! 
তাহার শ্রোতাগণের মনে এক গভীর ছাপ অঙ্কন করিল। ফলে, 
কালিফোণিয়া স্টেটের সমস্ত প্রধান বিদ্বৎসমাজগুলিতে একটা সাড়া 
দেখা দিল। এ স্টেটের প্রধান শহর স্যান ফ্রান্সিস্কোর (9৪2 
1818013০0 ) বন্ড বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে স্বামীজী ফেব্রুআরি 
মাসের শেষের দিকে সেখানে যান ও সমস্ত মাচ ও এপ্রিল মাস ভরিয়। 
শহরের বহু বিভিন্ন হলে প্রচুর বক্তৃতা দেন। মাঝে মাঝে অদুরবর্তা 
ওকল্যাণ্ড ও আলামেডা শহরে গিয়াও বনু বক্তৃতা দিয়াছেন। এই 
শেষোক্ত শহরে তিনি তথাকার হোম অব ট্রথ এ্যাসোসিয়েসনের 
ভবনে থাকিতেন। 

উক্তরূপে বক্তৃতা দেওয়। ব্যতীত, স্বামীজী স্তান ফ্রান্সিসকোতে 
উক্ত মা ও এপ্রিল মাসে (স্থানীয় লোকদের আগ্রহ-অনুরোধে ) 
নিয়মিতভাবে রাজযোগ ও ধ্যান শিক্ষা দিবার ক্লাস করেন। ইহা 
অতি সত্বরই বিশেষ স্থফলপ্রদ হইল । অনেক ছাত্র-ছাত্রী স্বামীজী 
ও তাহার শিক্ষার একান্ত ভক্ত ও অনুগামী হইয়া উঠিল। তাহাদের 
একজন মিস্‌ মিন্ি বুক ( 1৬155 1৬11171)16 0 73০০০1) ছাত্রদের জন্য 
নির্জন স্থানে একটি শান্তি আশ্রম (68০5 [২506৪ ) স্থাপনের জন্য 
স্বামীজীকে ১৬০ একর জমি দান করিলেন | এই জমি কালিফোণিয়ার 
স্যাণ্টা ক্লার! কাউন্টিতে (32262. 01915. 00ঘ005) ২৫০০ ফিট উচ্ে 
এবং নিকটতম লোকালয় হইতে ১২ মাইল ও নিকটতম রেল রেশন 
হইতে ৫* মাইল দুরে অবস্থিত ছিল। মাত্র তিন মাইল দুরে একটি: 
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পোষ্ট অফিস পাওয়া যাইত। স্থানটির বর্ণন। শুনিয়া স্বামীজী সম্তষ্ 
হুন এবং নিউ ইয়র্কে ফিরিয়। স্বামী তুরীয়ানন্দকে এ স্থানে একটি 
শাস্তি আশ্রম স্থাপনের জন্য ( ও স্তান ফ্রান্সিস্কো বেদাস্ত সোসাইটির 
কাজের ভার লইবার নিমিত্ত ) কালিফোণিয়ায় পাঠাইয়া দেন ( ওরা 
জুলাই, ১৯০০ )। | 

কালিফোণিয়ায় আসিয়। স্বামীজীর স্বাস্থ্য প্রথমটা অনেক ভাল 
হইলেও, তিনি সেখানে অত্যধিক পরিশ্রম করেন। তিনি পীচ মাসে 
সেখানে অন্ততঃ এক শতটি বক্তৃতা দেন, লস্‌ এঞ্সেলেস্‌ ও স্যান 
ফ্রান্সিস্কোতে নিয়মিত ক্লাস করেন, সাক্ষা্কামী বহু লোকের সহিত 
দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে 'শিক্ষা- 
প্রার্থী অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে সযত্বে শিক্ষা দেন। ইহা! ব্যতীত, তিনি 
নিউ ইয়র্কের স্তায় লম্‌ এঞ্জেলেস্‌ ও স্তান ফ্রান্সিক্কোতে একটি করিয়া 
বেদ্াস্ত সোসাইটি স্থাপন করেন । এই সকল বহু রকমের বহু কর্মের 
গুরুশ্রমে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। তাই, তিনি মে মাসে 
(১৯০০) কয়েকটি বন্ধুর সহিত ক্যাম্প টেলরে (02000 85101) 
গিয়া তিন সপ্তাহ বিশ্রীম করেন। এবং তারপর তথ] হইতে স্তান 
ফ্রান্সিস্কোতে ফিরিয়া আসিয়াও, তিনি তাহার একটি ডাক্তার শিষ্ের 
(101. 10980 ) বাড়ীতে তাহার ও অপর একটি ডাক্তারের 
(01, ৬/1111979 7015০) চিকিৎসাধীনে থাকেন । তাহার তাহার 
সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেন । তবে দেখা যায়, 
মে মাসের শেষের দিকে (২৪, ২৬, ২৮ ও ২৯ তারিখে ) তিনি 
শহরের ছুইটি স্থানে গীতা সন্বন্ধে চারিটি ঘরোয়া! ভাষণ দিয়াছেন । 

স্বামীজীর কালিফোনিয়ার শিষ্যগণের মধ্যে লস্‌ এঞ্জেলেসের তিন 
ভগ্মীর কথ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তাহার! উচ্চ সমাজের লোক 
ছিলেন এবং লম্‌ এগ্জেলেসে স্বামীজীর সকল প্রয়োজন তাহারাই 
মিটাইতেন । তাহাদের একজন (2415. 12810500105) ) তাহার 
'জন্য না কারতেন এমন কাজ নাই। 

স্বামীজীর কালিফোণিয়ায় অবস্থানের শেষের দিকে মিঃ ও মিসেস্্‌ 
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'লেগেট লগ্নে ছিলেন। তাহারা তীহার স্বাস্থ্যের অবস্থা জ্ঞাত 
হইয়া, তাহাকে জুলাই মাসে (১৯০০) প্যারিসে আসিয়৷ তাহাদের 
সহিত মিলিত হইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। ইহা ব্যতীত, 
তিনি ১৯০০ খরষ্টাব্দের প্যারিস এক্সিবিসনের প্ধর্মেতিহাস-মহাঁসভায়” 
€ 1132 0008595 0 006 77190 ০৫ 7২611519203) বক্তৃত। দিতে 
আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় প্যারিসে যাইবার পূর্বে নিউ 
ইয়র্কে কয়েক সপ্তাহ থাকিবার জন্য তিনি মে মাসের শেষে তাহার 
স্যান ফ্রান্সিক্ষো, আলামেডা ও ওকল্যাণ্ডের শিষ্তগণের নিকট হইতে 
বিদায় লইয়া ও কালিফোণিয়ায় বেদান্ত প্রচারের পরিচালনার জন্য 
স্বামী তুরীয়ানন্দকে সত্বর পাঠাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া নিউ ইয়র্কে 
রওনা হইলেন । 

পথে তিনি চিকাগো ও ডেউ্রয়েটে ছুই-এক দিন করিয়া থাকিয়! 
পুরাতন বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । ৭ই জুন তিনি নিউ ইয়র্কে 
পৌঁছিলেন এবং সেখানে স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের 
সহিত বেদান্ত সোসাইটির হেডকোয়াটার্সে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 
এই সময়ে ভগিনী নিবেদিতাও নিউ ইয়র্কে ছিলেন। এবার ন্বামীজী 
এখানে চার রবিবারে চাবিটি বক্তৃতা! দেন এবং চার শনিবার সকাল- 
বেলায় চাবিটি গীতার ক্লাস গ্রহণ করেন। এই সকল সভা ও ক্লাসে 
ভগ্নী নিবেদিতা প্রায়ই যোগ দিতেন ও তিনি ছুই দিন সন্ধ্যায় দুইটি 
বক্তৃতা করেন। এবার স্বামীজীর অধিকাংশ সময় কাটিত তাহার 
পুরাতন বন্ধু ও শিষ্যদের শিক্ষাদানে ও তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে 
নানা আলাপ-আলোচনায়। বিশেষভাবে মিস্‌ ওয়াল্ডোকে তিনি 
তাহার আমেরিকার কার্ধপরিচালনা বিষয়ে অনেক উপদেশ দেন। 
নিউ ইয়র্কের বেদাস্ত সোসাইটির ও তাহার কার্ধের উন্নতি ও বিস্তারে 
তিনি যারপরনাই সন্তষ্ট হন। কিছু পূর্বে মিঃ লেগেট তাহার নিজ 
নান! কার্ষের গুরচাপে বেদান্ত সোসাইটির সভাপতিত্ব কলম্বিয়া 
কলেজের অধ্যাপক ডাঃ পার্কারের (1017 765000611 ৮ 28116 ) 
অনুকূলে ত্যাগ করায়, তাহার স্থানে উক্ত অধ্যাপক সবসম্মতিক্রমে 
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নূতন সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন । তাহা ছাড়া, অপর অনেক গণ্য” 
মান্য ও পদস্থ ব্যক্তি সোসাইটির সভ্য অথব1 সমর্থক হইয়াছেন । ৩র! 
জুলাই তারিখে স্বামীজী পুনরায় একবার ডেট্রয়েটে যান এবং সেই, 
দিনই ও তাহারই নির্দেশে স্বামী তুরীয়ানন্দ নিউ হয় হইতে 
প্রস্তাবিত শাস্তি আশ্রম স্থাপন করিতে ও স্তান ফ্রান্সিক্কোর বেদান্ত: 
সোসাইটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে কালিফোণিয়া যাত্রা 
করেন । ডেট্রয়েটে স্বামীজী মিসেস গ্রীনষ্টিডেলের (7405 (9660- 
50106] ) বাড়ীতে থাকিয়া সাত দিন বিশ্রাম লন। তারপর নিউ 
ইয়র্কে ফিরিয়া তিনি আর দশ দিন এরূপ বিশ্রাম ও (শি ও, 
অনুগামীদের সহিত ) হালকা কথাবার্তায় অতিবাহিত করেন । এবং 
পরিশেষে ২০শে জুলাই তারিখে সকলের নিকট হইতে তাহার শেষ 
বিদায় লইয় তিনি প্যারিস্‌ অভিমুখে রওন! হইলেন। 


(২) প্যারিস কংগ্রেস ও ইওরোপ ভ্রমণ 


১ল! আগস্ট (১৯০০) তারিখে প্যারিসে পৌছিয়! স্বামীজী প্রথম, 
মিঃ ও মিসেস লেগেটের অতিথি হইয়। থাকেন। তখন তাহাদের 
প্রদত্ত বু ভোজের নিমন্ত্রণে যে সকল কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, 
অধ্যাপক প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীগণ এবং ভাস্কর, চিত্রকর, গায়ক, 
অভিনেতা, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ যোগ দিতেন, তাহাদের সহিত 
আলাপ-আলোচন! ও চিন্তা-বিনিময়ের সুযোগে স্বামীজী তাহাদের 
মধ্যে তাহার বাণী প্রচার করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু প্যারিসের 
ধর্মেতিহাসের কংশ্রেস বা মহাসভায় ইহা করিবার কোন উপায় 
ছিল না। কারণ, এই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল, বিভিন্ন ধর্ন সকল 
কিভাবে উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে মাত্র তৎসস্বন্ধেই 
একটা অনুসন্ধান চালানো । এবং স্বামীজীর উপর নির্দেশ ছিল 
যে, বৈদিক ধর্ম প্রকৃতির উপাসন। হইতে উৎপন্ন কি না তৎসম্বন্ধে 
তিনি পাশ্চাত্যের প্রাচ্য ধর্মবিদ্গণের সহিত তর্ক করিবেন। এই 
কার্মের প্রস্ততি হিসাবে তিনি ছুই মাস ধরিয়া ফরাসী ভাষা শিক্ষা 
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করেন এবং প্যারিস ধর্মেতিহাস-কংগ্রেসে তিনি এ ভাষাতেই বক্তৃতা 
দেন। তবে অন্ুস্থতার জন্য তিনি এ সভায় দুইটির অধিক বক্তৃতা 
দিতে পারেন নাই। তাহার ' প্রথম বক্তৃতাটি তিনি দেন একটি 
জার্মান প্রাচ্য-ধর্মবিদের বক্তৃতার প্রতিবাদে- শালগ্রামশিলা ও 
শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সন্বন্ধে। এবং তাহার দ্বিতীয় বক্তৃতাটির 
প্রতিপাদ্ত বিষয় ছিল বিবিধ, যথা- হিন্দু, বৌদ্ধ ও ভারতে উৎপন্ন 
অপর সকল ধর্মেরই ভিত্তি হইতেছে বেদ, শ্রীকষ্ণ বৃদ্ধের পূর্ববর্তাঁ, গীত! 
মহাভারতের রচনাকালে বা তৎপূবে রচিত-_পরে কখন নয়, ইত্যাদি । 
এই বক্তৃতাটির পরে অনেকেই স্বীকার করেন যে, তাহার ব্যক্ত মতই 
আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ্গণের মত। 

প্যারিসে অবস্থানকালে স্বামীজীর বহু জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও 
মনীষীগণের সহিত পরিচয় হয়। তন্মধ্যে তাহার স্বদেশীয় ডাঃ জে সি 
বোস্ও ছিলেন । ডাঃ বোস্‌ প্যারিস্‌ এক্সিবিমনের বিজ্ঞান-কংগ্রেসে 
যোগ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার একজন স্বদেশ- 
বাসীর এই জনম্মান ও গৌরবে স্বামীজী বিশেষ গর্ব প্রকাশ করেন । 
এবং তাহাকে দেখাইয়া তিনি তাহার পরিচিত ব্যক্তিদের বলিতেন, 
“ভারতের এই বৈজ্ঞানিকটি হইতেছেন বাঙ্গলার গর্ব ও গৌরব” 

জানা যায়, প্যারিসে স্বামীজী কিছুদিন মনীষী মিঃ জেরাল্ড 
নোবেলের সহিত ছিলেন । পরে প্যারিস কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ 
হইলে, তিনি মিসেস্‌ ওলি বুলের আমন্ত্রণে বুট্যানির (81৮2 ) 
অন্তর্গত লানিয়ন (],21012102) নামক স্থানে গিয়া তাহার অতিথি হন । 
এই সময়ে ভগ্রী নিবেদিতাও সেখানে মিসেস বুলের অতিথি হইয়া 
ছিলেন। স্বামীজী তাহাদের ও উপস্থিত অপর সকলকেই কতকগুলি 
কথোপকথনের দ্বারা অতি মুল্যবান শিক্ষা ও অপৃৰ আনন্দ দান 
করেন। এইভাবে কিছুদিন. কাটিলে, ভগ্নী নিবেদিতা তাহার 
ভারতের মেয়ে স্কুলের কাজে ইংলণ্ডে চলিয়! গেলেন । এবং তাহার 
অল্প পরে স্বামীজী প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

প্যারিসে এইবার তিনি মনীষী মসিয়ে জুল্স্‌ বয়েসের (৫. 741৩৬ 


৩৭ 


4৭৮ | স্বামী বিবেকানন্দ, 


015) "অতিথি হইলেন এবং পূর্বের ন্ায় বিখ্যাত লোকদের সহিত 
দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা! করিতে লাগিলেন। ইহাদের 
মধ্যে উক্ত জুলস বয়েস্‌, অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিডস্‌, মিঃ হিরাম 
ম্যাক্সিম, মসিয়ে লয়সন্‌, ম্যাডাম সারা বার্ণহার্ড, ম্যাডাম কালভে 
ইত্যাদি ব্ছ লোকের নাম জানা যায়। ইহার! ব্যতীত, প্যারিসে 
স্বামীজীর একটি বিশেষ সাহায্যকারী সঙ্গী ছিলেন মিস্‌ ম্যাক্লাউড | 
তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া প্যারিসের দর্শনীয় ও বেড়াইবার স্থান 
সকলে লইয়া যাইতেন। | 

উক্তরূপে প্রায় তিনমান ফ্রান্সে থাকিয়া, স্বামীজী ২৪শে অনুক্টাবর 
রাত্রে (09011610651 01555 01510 ) পূর্ব ইওরোপ ও মিশর দেশ 
ভ্রমণে যাত্রা করিলেন । এই ভ্রমণে স্বামীজীর সঙ্গী ছিলেন মসিয়ে 
জুলস্‌ বয়েস্‌, ম্যাডাম কাল্ভে, মিস ম্যাকলাউড এবং মসিয়ে ও 
ম্যাডাম লয়সন | ম্যাডাম কালভে স্থির করিয়াছিলেন যে, এ বওসর 
শীতকালে তিনি আর গান গাহিবেন না, সময়ট। মিশর দেশের 
মনোরম আবহাওয়ায় কাটাইবেন। এবং স্বামীজী তাহার আমন্ত্রণে 
তাহারই অতিথি হইয়া যাইতেছিলেন। ২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় 
তাহারা ভিয়েনায় পৌছিলেন। এই শহরটিতে তিন দিন থাকিয়া, 
২৮শে অক্টোবর তারিখে তীাহার। পুনরায় ( 0:016065] [20655 ) 
ট্রেনে রওনা হইয়া হাঙ্গেরী, সাভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্য 
দিয়া ৩০শে অক্টোবর কনষ্ট্যান্টিনোপ্ল্‌ পৌঁছিলেন। সেখানে কয়েক 
দিন থাকিয়া, তাহারা তথা হইতে গ্তীমারে এথেন্স্‌ রওনা হইলেন । 
এথেন্সে চার দিন থাকিয়া, তাহার! ষ্টীমারে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম 
করিয়া! মিশর দেশের প্রধান শহর ও বন্দর কায়রো! পৌছিলেন। 

জান! যায়, উপরি-উক্ত ভিয়েনা প্রভৃতি সকল শহরেই তাহারা 
মিউজিয়ামাদি প্রতিষ্ঠান, প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন সকল ও সৌন্দর্যের জন্ত 
বিখ্যাত স্থানগুলি সযত্বে দর্শন করেন । এবং এই ভ্রমণের সমস্ত পথে, 
প্রতি অপেক্ষার স্থানে, এমন কি, রেলওয়ে ওয়েটিং রুমেও স্বামীজী 
তাহার অপূর্ব কথাবার্তার দ্বারা তাহার সঙ্গীদের অতি মুল্যবান শিক্ষা ও 


সছত্রিশ ইওরোপ ভ্রমণ ৫৭৯, 


'অপার আনন দান করিয়াছেন। আর প্রত্যেক স্থানেই প্রাচীন 
কালের ম্মৃতি-চিহ্ন সকল তিনিই ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বৃঝাইয়া 
দিয়াছেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি সব বিষয়েই মন 
দিয়াছেন, সব কিছুতেই কৌতুহল প্রকাশ করিয়াছেন এবং নিজ মনের 
আনন্দে সঙ্গীদের উপর অপার ঝ্েহ, শান্তি ও কল্যাণ বর্ষণ করিতে 
করিতে অগ্রসর হইয়াছেন । 

কিন্তু বাস্তবিক এই সময় তাহার দেহমন জুড়িয়া ছিল এক অতি 
ছুবহ ও ছুরপনেয় ক্রান্তি। শুধু শ্রমের ক্লান্তি নয়__পৃথিবীবাসের 
ক্লান্তি, সংসারের অর্থহীন ও অন্তহীন খেলায় অংশ গ্রহণ ও দায়িত্ব 
বহনে অপরিসীম বিরাগ । এখন স্বস্থানে ফিরিবার জন্য তাহার প্রাণ 
ব্যাকল। আর সে মহাযাত্রার দিনও যে অনুরবর্তা, তাহা তিনি 
জানিতে পারিয়াছিলেন | তাই, এখন বিদায়--শুধুই বিদায় । এবং 
তাহারই অশ্রাস্ত আহ্বানে তিনি সত্বর দেশে ফিরিতে কৃতসন্বল্প 
হইলেন । তদনুসারে, মাত্র অল্প কয়েক দিন মিশরে থাকার পর, 
তিনি হঠাৎ একদিন তাহার সঙ্গীদের জানাইলেন যে, তিনি অবিলম্বে 
ভারতে ফিরিবেন | সকলেই ব্যথিত হইলেন। কিন্তু কেহ তাহার 
ইচ্ছায় বাধ। দিলেন না। এবং ম্যাডাম কাল্ভে একখানি প্রথম 
শ্রেণীর টিকিট কাটিয়া তাহাকে প্রথম জাহাজে ভারতে পাঠাইয়। 
দিলেন । | 


স'ইত্রিশ 


ভারতে প্রত্াযাগমর ৫ অতাসমাতি' 
(৬ই/৭ই ডিসেম্বর, ১৯০০--৪ঠা জুলাই, ১৯০২) 


কায়রে। হইতে জাহাজ যথাসময়ে (৬ই বা ৭ই ডিসেম্বর ) বন্ধে 
পৌছিল। স্বামীজী তথা হইতে নিঃশব্দে (ও কাহাকেঞ কোন 
পরিচয় ন। দিয়া) ট্রেনে কলিকাতা রওনা! হইলেন । ৯ই জ 
রাত্রে হাগড়া ষ্টেশন হইতে তিনি যখন সম্পুর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে 
বেলুড় মঠে পৌছিলেন, তখন মঠের সাধুগণ আহার করিতেছিলেন। 
তাহাকে দেখিয়া ও পুনরায় কাছে পাইয়া তাহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত 
হইলেন । সে রাত্রিতে স্বামীজী তাহাদের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়। 
নান। কথাবার্তা বলিলেন । 

তবে তাহার এবার এই অকম্মাৎ ভারতে ফিরিবার প্রধান উদ্দেশ্য 
উপস্থিত চাপাই রহিল। তিনি হাতপূর্বে ইওরোপ ও ত্লাহার অতি 
প্রিয় আমেরিকাকে তাহার অন্তরের শেষ বিদায় জানাইয়া 
আসিয়াছেন। এখন বাকী শুধু তীহার প্রিয়তম জন্মভূমি ভারতবর্ষের 
ক্রোড় হইতে বিদায় লওয়া। এজন্য তিনি এখন ব্যাকুল। তাহ 
হইলেও দেখা যায়, এই মহাপ্রস্থানের জন্য তিনি (যে কারণেই 
হউক ) দেড় বসরাধিক কাল অপেক্ষা করেন । এই সময়টার প্রায়. 
সমস্ত অংশই তিনি অসুস্থতার মধ্যে কাটাইয়াছেন-অস্থখ কখন 
বেশী, কখন কম। আর এই সময়ে তিনি কোন বড় বা নূতন 
কাজেও হাত দেন নাই। যাহা পূর্বে করিয়াছেন বা গড়িয়াছেন, 
শুধু তাহারই পরিপূরক বা পরিপোষক ছোট ছোট কাজে সিপ্ত 
হইয়াছেন। তাহা হইলেও, এ কাজই ছিল তাহার প্রাণ। কারণ, 
কোনও কাজ ন৷ করিয়া বাঁচিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। 
আমর! নিয়ে তাহার এই কালের এ কাজ ও জীবনধার! যথাসম্ভব 
সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম । ৰ 


-সাইত্রিশ | ভারতে প্রত্যাগঘন ও মহাসমাধি ৫৮১ 


মিশর-থাকিতেই স্বামীজী ( কোন. লৌকিক দর্শন ব। ইঙ্গিত 
' হুইতে ) অনুমান করিয়াছিলেন যে তাহার প্রিয় শিষ্তা মিঃ সেভিয়ার 
হুয়তে। আর ইহধামে নাই। মঠে পৌছিয়া তিনি জানিলেন যে 
তাহার এ অনুমান সত্য। মিঃ সেভিয়ার ১৯০৭ শ্ুষ্টাব্দের ২৮শে 
অক্টোবর মায়াবতীতে দেহ রাখিয়াছেন। সংবাদটি শুনিয়। স্বামীজী 
মিসেস্‌ সেভিয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন । 
তাই, মাত্র ১৮ দিন বেলুড় মঠে থাকিয়া, তিনি অসুস্থ শরীরে স্বামী 
শিবানন্দ ও স্বামী সদানন্দকে লইয়া ২৭শে ডিসেম্বর মায়াবতী যাত্রা 
' করিলেন । ট্রেনে কাঠগোদাম পর্বস্ত গিয়। ( ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯০০), 
তিনি তথা হইতে ডাণ্ডিতে ৩রা জানুআরি তারিখে (১৯০১) 
মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে পৌছিলেন। সেখানে এক পক্ষকাল 
থাকিয়া তিনি মিসেম্‌ সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিলেন এবং তাহাকে 
ও আশ্রমের সন্ন্যাসী ব্রদ্মচারীদের নানা বিষয়ে অনেক অমূল্য উপদেশ 
দান করিলেন। অল্প কিছুদিন পূর্বে আশ্রমে একটি ক্ষুদ্র মন্দির 
স্থাপিত হইয়াছিল। একদিন সকালবেল। এ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া 
স্বামীজী দেখিলেন যে, সেখানে ঠাকুরের ছবি রাখা হইয়াছে ও তাহ 
ফুল ও ধূপ, দীপ ইত্যাদির দ্বারা নিয়মিতভাবে পূজা করা হইতেছে। 
দেখিয়া! তিনি তখন কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিলেন। কিন্তু 
সন্ধ্যাকালে সকলে যখন ( শীতের জন্য প্রজ্ৰলিত ) অগ্নিকুণ্ডের নিকট 
একত্র হইয়াছেন, তখন তিনি তাহাদের বলিলেন, তিনি অদ্বৈত 
আশ্রমে ঠাকুরের পূজা অনুমোদন করিতে পারিতেছেন না। এবং ইহ! 
করা আদৌ উচিত হয় নাই। এই আশ্রমে শুধু ধ্যান, চিন্তা! ও 
অধ্যায়নাদিই চলিবে এবং যাহাতে আশ্রমবাসীদের উচ্চতম অয় 
তত্বের শিক্ষা, ধারণা ও উপলব্ধি হয় তাহাই ইহার লক্ষ্য থাকিবে । 

্বৈতভাবের ছূর্বলতা হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিতে হইবে । 
 স্থামীজীর এইরূপ অগ্নিময় কথা সকল শুনিয়া মায়াবতী অদ্বৈত 
আশ্রমের সাধুগণ সেখানে ঠাকুরের পূজা বন্ধ করিলেন । এবং ফলে 


নিত 8. স্বামী বিবেকানদা 


এখনও দেখা যায়, রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের এই আশ্রমটিতে শরশ্রাঠাকুরের 
ছবি পূজার কোন চল নাই। | 

মায়াবতী এই সময়ে শীতকালের বরফে আচ্ছন্ন ছিল। এবং 
এখানকার দারুণ শীত স্বামীজীর দুর্বল ও অন্বস্থ শরীরে সহ; 
হইতেছিল না। তাহা ছাড়া, তিনি এখানে মাঝে মাবে: হাঁপানি 
রোগের মু আক্রমণেও কষ্ট পাইতেছিলেন | তাই, ১৮ই জানুআরি 
তিনি মায়াবতী ত্যাগ করেন এবং পিলিভিটে ট্রেন ধরিয়া! ১৪শে 
জীনুআরি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন । 

এই সময়ে ( ভাহারই পূর্বের পরিচালনা ও ব্যবস্থায়) মঠে লোক 
তৈরীর জন্য নিয়মিতভাবে নানা বিষয়ের ক্লাস, ধ্যান-ধারণা ও. 
শারীরিক ব্যায়ামাদি চলিত। স্বামীজীর গুরুভাইগণ নিজেরাও 
অধ্যয়ন, শিক্ষা ও শিক্ষণ দান এবং সেবাকার্ধ ইত্যাদিতে গুরুতর, 
পরিশ্রম করিতেছিলেন ৷ উহা ছাড়া, তিনি পাশ্চাত্য দেশে থাকিতে 
কয়েকটি নৃতন ব্রদ্মচারীও মঠে যোগ দিয়াছিলেন । ভারতে ফিরিয়া 
এই সকল দেখিয়া স্বামীজী যারপর নাই সম্তষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি নিজে ছিলেন অস্থস্থ। এবং মায়াবতী হইতে তিনি যখন 
বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন তাহার শরীরের অবস্থা এত 
খারাপ হইয়া পড়িল যে কোন শ্রমসাধ্য শারীরিক বা মানসিক কাজ- 
করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। তাই, তিনি তখন কখনও মঠে, 
কবসও বা বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিয়া কয়েকটি হালকা ধরনের, 
কাজ করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। জানা যায়, এই সময়ে, 
তাহার কাজ ছিল হালকা! অধ্যয়ন, পৃথিবীর নানাস্থান হইতে আগত 
চিঠি-পত্রের জবাব দেওয়া এবং তাহার নিকটে যাহারা থাকিতেন, 
তাহাদের মৌখিক ঘরোয়া ধরনের শিক্ষা! ও শিক্ষণ দেওয়া। 

এই ভাবে কিছু দিন গত হইলে, স্বামীজী টাকা ও পূর্ববঙ্গের 
অপর নানা স্থানে যাইবার জন্য বন্থ অনুরোধ-উপরোধপূর্ণ "আমন্ত্রণ 
পত্র সকল পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহার গর্ভধারিনী 
(জননী পূর্ববঙ্গ ও আসামের তীর্ঘ সকল দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ, 


সাইত্রিশ ভারতে প্রত্যাগমন ও মহাসমাধি ৫৮৬ 


করিলেন । তাই, ১৮ই মার্চ তারিখে (১৯০১), স্বামীজী তাহার 
শিজ জননী ও কতিপয় সন্ন্যাসী শিন্য সহ একটি বিরাট দল লইয়! 
ঢাকা রওনা হইলেন। পরদিন তিনি ( নারায়ণগঞ্জ হইয়া! ) ঢাকা 
পৌছিলেন ও তথাকার রেল ষ্টেশনে তিনি বিপুলভাবে সংবধিত 
হইলেন। সেখানে ( অভ্যর্থনা সমিতির ব্যবস্থায়) তিনি জমিদার 
৬মোহিনীমোহন দাসের রাজপ্রাসাদের ন্যায় বিরাট বাড়ীতে 
রহিলেন। ঢাকার অধিবাসীগণের অনুরোধে তিনি সেখানে ছুইটি 
বক্তৃতা দেন। প্রথমটি, তিনি দেন, জগন্নাথ কলেজে (বিষয়-- 
'আমি কি শিখিয়াছি' ) এবং দ্বিতীয়টি দেন পোগোজ স্কুলের খোলা 
ময়দানে ( বিষয়__“আমাদের জন্মলন্ধ ধর্ম )। দুইটি বক্ততাতেই 
ভয়ানক ভিড় হয় এবং প্রথমটি দিতে তাহার এক ঘণ্ট। এবং দ্বিতীয়টি 
দিতে ছুই ঘণ্ট। সময় লাগে। বক্তৃত৷ দুইটি বিপুল হর্ধধ্বনির সহিত 
গৃহীত হয় এবং উহা। শুনিয়া বহু লোক তাহার বাণী ও ভারত-কল্যাণের 
জন্য তাহার পরিকল্পন। জানিতে ও বুঝিতে প্রয়াসী হন। 

ঢাকায় প্রতিদিন ও প্রায় প্রতিক্ষণ বু লোক উপদেশের জন্য 
স্বামীজীর নিকট আসিত। তবে বিশেষভাবে বৈকালবেলার আসরে 
তিনি দুই-তিন ঘণ্টাকাল সমাগত লোকদের সহিত কথ] বলিতৈন। 
ঢাকায় থাকিতে বৃদধাষ্মীর দিন তিনি তাহার মা ও শিল্ভগণকে লইয়া 
নৌকায় লাঙ্গলববাধ গিয়া ত্রদ্মপুত্র নদে স্নান করেন। অপর একদিন 
তিনি ঠাকুরের অতুলনীয় ভক্ত নাগ মহাশয়ের জন্মভূমি (নারায়ণগঞ্জের 
নিকটবর্তী) দেওভোগ গ্রামে যান। তাহা হইলেও এইকালে 
তাহার শরীর আদৌ ভাল ছিল না। তিনি অনেক দিন হইতে 
বহুমূত্র রোগে ভূগিতেছিলেন। তদুপরি ঢাকাতে হাঁপানি রোগের 
একটি তীব্র আক্রমণে তিনি কয়েকদিন খুবই শঙ্কাজনক অবস্থায় 
থাকেন। জানা যায়, এই সময়ে তিনি একদিন আচ্ছন্ন অবস্থায় 
স্বগতভাবে বলেন, “শরীরটা যদি যায়ই, তাতেই বা কি? জগতকে 
যা দিয়েছি, তা পনর শ' বছর ধরে (তার কল্যাণ সাধনের ) কাজ 


করবার পক্ষে যথেষ্ট ।” 


৫৮৪ স্বামী বিবেকানন্দ 


কিছু সুস্থ হইয়। স্বামীজী ঢাক! হইতে চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ ও 
'আসামের কামাখ্যা তীর্থ দর্শনে রওন। হন। চন্দ্রনাথ দর্শনান্তে 
কামাখ্যা যাইবার পথে তিনি গোয়ালপাড়া ও গৌহাটি কয়েক দিন 
করিয়া অপেক্ষা করেন । গৌহাটিতে তিনি তিনটি বক্তৃতা দেন। 
কামাখ্যায় গিয়া তাহার শরীর পুনরায় যারপরনাই খারাপ হইয়া পড়ে 
এবং তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের নিমিত্ত ( আসামের রাজধানী ও রি ) 
শিলং যান। শিলং'এর চীফ কমিশনার স্বনামধন্য স্যার হেনরি! কটন 
স্বামীজীর নাম-যশের সংবাদ রাখিতেন, তাই তাহার সহিত চি 
জন্য উদ্‌ত্রীব হইলেন । তাহার অনুরোধে স্বামীজী শিলংএ একটি 
বতুতা দেন। এই সভায় স্থানীয় ইংরেজ রাজকর্মচারীগণ ও 
বহুসংখ্যক ভারতীয় শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। পরে স্যার হেনরি 
কটন স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাহাকে অনস্ুস্থ দেখিয়! 
স্থানীয় সিভিল সার্জেনকে তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত করেন। ইহা! 
ব্যতীত, তিনি প্রতিদিন স্বামীজীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ লইতেন। 
তাহার সম্বন্ধে স্বামীজী বলিয়াছেন, 'স্তার হেনরি কটন ভারতের 
অভাব-অভিযোগ ও তাহার আশা-আকাঙক্রা বোঝেন এবং আস্তরিক- 
ভাবে তাহার কল্যাণার্থই কাজ করেন । 

' শিলং'এ স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না হওয়ায়, তিনি মে 
মাসের মধ্যভাগে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন এবং শিষ্য ও 
গুরুভাইদের অনুরোধে একাদিক্রমে সাত মাস কাল মঠে থাকিয়! 
বিশ্রাম লইবার প্রয়াস পান। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি পূর্ণ বিশ্রাম 
লওয়! তাহার ধাত-বিরুদ্ধ ছিল। তাই কোনও গুরু শ্রমে নিযুক্ত 
হইতে সক্ষম না হইলেও, তিনি এইকালে তাহার সেবায় নিযুক্ত ও 
সমাগত শিশ্তগণকে কথাবার্তার দ্বারা শিক্ষা দিতেন, ইচ্ছামত বই 
গ্রভৃতি পড়িতেন ও যখন তখন গভীর ধ্যান বা চিন্তায় নিমগ্ন 
হইতেন । আবার, অনেক সময়ে তিনি গান গাহিতে ও শিষ্যগণকে 
গান শিখাইতে রত হইতেন। তাহার সেবক, শিষ্য ও গুরুভাইগণ 
তাহাকে রোগমুক্ত করিবার জন্য তাহাকে সবপ্রকারে সেবা ও শুশ্রাষ। 
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করিতে ও সর্যোত্তম চিকিৎসাধীনে রাখিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন । 
কিন্তু তাহাদের ও ডাক্তারগণের নিষেধ সত্বেও তাহার উক্ত কাজগুলি 
চলিতেই থাকিত। আর এসকল ব্যতীত, ভারতের নানা স্থান 
হইতে বছলোক তাহার আশীর্বাদ ও উপদেশ লাভের জন্য বেলুড় 
মঠে আমিতেন। মঠের খুটিনাটি সমস্ত কাজই তিনি লক্ষ্য করিয়া! 
দেখিতেন। এবং আমেরিকা, ইংলও ও ভারতে তাহার কার্ধের অবস্থা 
ও পরিচালনার পরিপূর্ণ সংবাদ তিনি রাখিতেন। 

অবশ্য এই সকলের সঙ্গে ইহাও দেখা যাইত, স্বামীজী সখের 
বশে মাঝে মাঝে মঠের বাগানের কাজ, রান্নার কাজ ও গরুগুলিকে 
দেখিবার কাজেও লিপ্ত হইতেন। এবং পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া তিনি 
(মঠের “বাঘা” কুকুরটি ও কতকগুলি গরু সহ) কয়েকটি হাস, 
রাজহীাস, মেষ, একটি হরিণ, একটি ছাগল, একটি সারস-পন্দী ও 
একটি ছাগশিশু পুষিতে আরম্ভ করেন। স্বামীজী ছাগলটিকে 
“হংসী” ও ছাগ শিশুটিকে মট্র নাম দেন। ইহাদের লইয়া এবং 
বিশেষভাবে মষ্রকে লইয়া, তিনি সময়ে সময়ে বালকের ন্যায় খেল! 
করিতেন। এই সকল আনন্দদায়ক হালকা কাজ ও খেলায় 
স্বামীজীর মন মাঝে মাঝে অল্ল সময়ের জন্ত (চিন্তামুক্ত হইয়া ) কিছু 
বিশ্রাম লাভ করিলেও, তাহা তীহার প্রয়োজনের পক্ষে অতি অগ্রচুর 
ছিল। তাই তাহার শারীরিক অসুস্থতা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। ক্রমে 
তাহার হাত-পায়ে শোথ দেখা দিল এবং তজ্জন্য তিনি হাটিতে কষ্ট বোধ 
করিতে লাগিলেন। ইহা বাতীত, তাহার স্সাযুগুলির অবস্থা এমন 
হইল ষে, সামান্য মাত্র স্পর্শেই তিনি তাহার শরীরে অতি তীব্র বেদন! 
অনুভব করিতেন। এবং নিদ্রা তাহাকে একেবারেই পরিত্যাগ করিল । 

এই অবস্থায় জুলাই ও আগষ্ট মাসে যতটা সম্ভব বিশ্রাম লইয়া, 
সেপ্টেম্বর মাসে তিনি একটু ভাল বোধ করিতে লাগিলেন । এবং 
এ বতসর অক্টোবর মাসে (শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি লইয়া ) তিনি 
মঠে প্রতিমায় ৬দুর্গাপূজা করিলেন। পরে এ বতসরেই তিনি মঠে 
'লক্ষমীপূজা ও কালীপূজাও করেন। ৬কালীপুজার পর স্বামীজী তাহার 
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মায়ের আদেশে অসুস্থ শরীরেই তাহার সহিত একদিন কালীঘাটে 
যান। বাল্যকালে তীহার 'একটি কঠিন অন্ুখের সময়ে তাহার মা 
মানত করিয়াছিলেন যে, ছেলে আরাম হইলে তিনি কালীঘাটে ম৷ 
কালীর পুজা! দিবেন ও ছেলেকে দিয়৷ মায়ের সম্মুখে মাটিতে গড়াগড়ি: 
দেওয়াইবেন | কিন্তু পরে তিনি এই মানতের বিষয় একেবারেই 
তুলিয়া গিয়াছিলেন। এখন স্বামীজীকে পুনঃপুনঃ অন্ুস্থ হইতে 
দেখিয়া, তাহার এ মানতের কথ। মনে পড়িল ও তিনি ভাহাকে 
লইয়া কালীঘাটের কালীবাড়ীতে গেলেন । সেখানে স্বামীজী ট্রাহার 
মায়ের নির্দেশে গঙ্গন্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে মন্দিরে গিয়া মা 
কালীর পায়ের সম্মুখে তিনবার মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন। তারপর 
মা কালীর পূজা শেষ করিয়া তিনি সাতবার মায়ের মন্দির প্রদক্ষিণ 
করিলেন ও পরিশেষে নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্থর অনাবৃত চত্বরে 
বসিয়া মায়ের সম্মুখে হোম করিলেন। ইহার পর এই কালেই 
ত্বামীজী একদিন মঠের জঙ্গল সাফ ও জমি ভরাট করিতে নিষুক্ত 
কতকগুলি দরিদ্র সাওতাল স্ত্রী-পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া লুচি, তরকারি, 
দই ও মণ্ডা-মেঠাই ইত্যাদি দিয়া পরিতোপূর্বক আহার করান ও পরে 
বলেন, 'আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া! হল ।” 

অক্্রোবর-নভেম্বর মাসে (১৯০১) দ্বামীজী এই সকল কাজ 
করেন। তাহ। হইলেও দেখা যায়, ( সেপেম্বর মাসে একটু ভাল 
থাকার পর) অক্টোবর মাস হইতে তীহার শরীর পুনরায় অত্যন্ত 
খারাপ হইয়া! পড়ে । এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ সপ্তার্স 
(191, 990104615 ) তাহাকে কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক 
পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া পূর্ণ বিশ্রাম লইতে উপদেশ দেন। 
ইহারই কিছু পরে, স্বামীজী একরূপ শধ্যাশায়ী হইয়া! পড়েন। যখন 
একটু ভাল বোধ করিতেন, তখন তিনি সামান্য সামান্য দৈহিক শ্রমের 
কাজে নিযুক্ত হইতেন। কখন তিনি নিড়ানির দ্বারা মঠের জমির 
ঘাস পরিষ্কার করিতেন, কখন ফল-ফুলের চারা লাগাইতেন, কখন 
বা তরি-তরকারির বীজ রোপন করিতেন । | 
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এই অবস্থায়, ১৯০১ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষার্ধে কলিকাতায় 
ভারতের জাতীয় মহাসভার (1100181) 139610091 00027599 ) 
অধিবেশনকালে ভারতের নান! প্রদেশের প্রতিনিধিগণ স্বামীজীক 
সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তিনি তাহাদের সহিত নানা 
বিষয় আলোচনা করিতেন । তশুপর এ ডিসেম্বর মাসেই জাপানের 
হুইজন প্রধ্যাত ও প্রভাবশালী মনীষী বেলুড় মঠ দর্শনে আসিয়! 
স্বামীজীকে জাপানের প্রস্তাবিত ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে অনুরোধ 
করেন। ইহাদের মধ্যে একজন ছিলেন (একটি বৌদ্ধ মঠের 
মোহস্ত ) রেভারেও্ড ওডা এবং অপর জন ছিলেন জাপানের বিখ্যাত 
দার্শনিক ও শিল্পী মিঃ ওকাকুরা। তাহাদের আত্তরিকত। দেখিয়া 
স্বামীজী তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন। মিঃ ওকাকুরা 
স্বামীজীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া কয়েক দিন মঠে থাকেন। 
এ সময়ে তিনি তাহাকে তাহার সহিত 'বুদ্ধগয়ায় যাইতে অনুরোধ 
করেন। ইহার পূর্বেই স্বামীজী (স্বাস্থ্বযোদ্ধারের নিমিত্ত ) কিছু দিনের 
জন্য কাশী যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ও সেখানে গোপাল লাল 
ভিলাতে তাহার থাকিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। তাই, তিনি 
ওকাকুরার প্রস্তাবে রাজি হইলেন ও তৎপর তাহার সহিত ১৯০২ 
সনের জানুআরি মাসে রওনা হইয়া তিনি (তাহার জীবিতকালের: 
শেষ জন্মদিনের স্ুপ্রভাতে ) বৃদ্ধগয়ায় পৌছিলেন। সেখান হইতে 
তাহারা একত্রে একাশীধামে যান। কাশী পৌছিয়া মিঃ. ওকাকুরা 
ভারতের বৌদ্ধ তীর্থ সকল দেখিতে রওন। হইয়া গেলেন এবং 
স্বামীজী পূর্ব-নির্দিষ্ট গোপাল লাল ভিলাতে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । | 

কাশীতে সাধু, মোহস্ত, পণ্ডিত ও অপর বনু লোক স্বামীজীর' 
সহিত প্রতিদিন দেখা করিতে আমিতেন। ভিঙ্গার মহারাজা 
তাহাকে কাশীতে একটি মঠ স্থাপন করিতে অনুরোধ করিয়া এ জন্য 
কিছু অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেন। স্বামীজী তাহার: 
প্রস্তাবে সম্মত হন ও পরে কলিকাতায় ফিরিয়৷ স্বামী শিবানন্দকে- 
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এ মঠ স্থাপন করিতে একটি ব্রহ্মচারী সহ কাশীতে পাঠাইয়৷ দেন। 
১৯০২ নে স্বামীজীর দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে স্বামী শিবানন্দ 
'এী মঠ (বর্তমান কাশী শ্রীরামকুঞ্ণ অদ্বৈত আশ্রম ) স্থাপন করেন । 
কাশীতে ত্বামীজী অনেক দিন বৈকালবেলা নৌকায় গঙ্গাবক্ষে 
'বেড়াইয়াছেন। এবং কয়েক দিন গঙ্গান্নান করিয়া বিশ্বনাথ ও অপর 
দেবদেবীর মন্দির দর্শন করিয়াছেন । স্বামীজীর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত 
হইয়া কাশীর কয়েকটি বাঙ্গালী যুবক দলবদ্ধ হইয়া তথাকার [আর্ভ, 
ছুঃস্থ, পরিত্যক্ত এবং রাস্তা-ঘাটে রোগে শায়িত যাত্রী, বিধবা ও বৃদ্ধ 
লোকদের সাহায্য করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাহারা একটি 
ছোট বাড়ী ভাড়া! করিয়া তাহাদের স্বল্প সম্বলের দ্বারা সম্ভবমত এ 
সকল লোকদের খাচ্ঠ, আশ্রয় ও ওঁষধাদি দিতেন এবং ডাক্তারের 
দ্বারা চিকিৎসাও করাইতেন। স্বামীজী কাশী আসিলে এই যুবকগণ 
তাহার সহিত দেখা করেন। স্বামীজী তাহাদের এ সেবাকাধের 
বিবরণ শুনিয়া যারপরনাই সন্তুষ্ট হন। এবং তাহাদের এ কার্ষের 
উচ্চ প্রশংসা করিয়া, উহ চালাইয়া যাইবার জন্য তাহাদিগকে অগ্নিময় 
ভাষায় উত্সাহ দেন। তিনি তাহাদের এ সেবা প্রতিষ্ঠানের নাম 
(7০০01 605 1২51166 4১55090120101১ ) পরিবর্তন করিয়া নূতন 
“রামকুষ্ণ হোম অব সাভিস” নাম দেন। এবং এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম 
রিপোর্টের সহিত ছাপাইবার জন্য তিনি সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য 
প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদনপত্র লিখিয়। দেন। এ প্রতিষ্ঠানটি 
বর্তমানে ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ সেবা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । 
উহার বর্তমান নাম “রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব সাভিস”। 
এইভাবে কিছুকাল (জানুআরি-ফেব্রআরি, ১৯০২) কাশীতে 
থাকিয়া স্বামীজী (ঠাকুরের জন্মোৎসবের অল্প পূর্বে ) মঠে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । কাশীর শুষ্ক আবহাওয়ায় তাহার স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি 
হইয়াছিল । কিন্তু মঠে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শরীর পুনরায় 
যারপরনাই খারাপ হইয়! পড়িল। শোথে পুনরায় পা ফুলিয়া উঠায় 
“তিনি আর চলিতে পারিতেন না, তাই তাহার (দ্বিতলের শুইবার ) 
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ঘরে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। এ অবস্থায় (মার্চ মাসে) তিনি 
তাহার ঘরের জানালার ভিতর দিয়া শেষবারের মত ঠাকুরের" 
জন্মোত্সব দর্শন করিলেন। এদিকে তাহার অন্ধের বাড়াবাড়ি 
দেখিয়া তাহার গুরুভাইগণ যারপরনাই উত্কষ্িত হইয়! পড়িলেন। 
এবং তাহাদের একান্ত অনুরোধে তিনি কবিরাজী চিকিৎসা করাইতে 
রাজি হইলেন ও কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ মহানন্দ সেনগুপ্তের 
চিকিৎসাধীনে রহিলেন। কবিরাজ তাহার জল ও নুন খাওয়া বন্ধ 
করিলেন। স্বামীজী দৃট়তার সহিত (সমগ্র এপ্রিল, মে ও জুন 
মাস ধরিয়া ) এ নিয়ম পালন করিয়। চলিলেন। আর তৎসঙ্গে তিনি 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন তাহার শেষ বিদায় লইবার জন্য । 

দেখা যায়, কাশী হইতে ফিরিবার পর তাহার জীবনের শেষ 
চারিমাস (মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন) তিনি প্রায় একই ভাবে 
কাটাইয়াছেন। কখন একটু সুস্থ' কখন শঙ্কাজনক অবস্থায় । যখন 
একটু সুস্থ তখন তিনি পরের শ্যায় নানা কাজে মন দিয়াছেন সত্য। 
কিন্তু এ সবই ছিল তাহার বিদায়কালীন অনুষ্ঠান--সব কিছু দিয়া 
সকলের উপর তাহার শেষ আশীবাদ বর্ষণ। দৃষ্টাত্তস্বরূপ, কাশী 
হইতে ফিরিয়াই তিনি তাহার সমস্ত সন্ন্যাসী শিষ্তগণকে দেখিবার জন্য 
উদ্গ্রীব হন। তাই, যাহারা ভারতের অন্ত কেন্দ্র বা পৃথিবীর অপর 
নান। দেশে ছিলেন, তাহাদের সত্বর মঠে আসিতে পত্র লেখা হইল । 
কিন্তু তাহাদের সহিত সাক্ষাতের অল্প পরে তিনি একদিন বলেন, 
“শিষ্যদের শিক্ষণ শেষ হলেই গুরুর কর্তব্য তাদের নিকট থেকে সরে 
যাওয়া । অন্যথায় তারা নিজেদের বিকশিত করতে পারে না 1” 
তাহার এই বিদায়োন্মুখ মনোভাবের আর একটি প্রকৃষ্ট ইঙ্গিত এই | 
আমর! দেখিয়াছি ঠাকুর বলিতেন; “নরেন যখন জানতে পারবে সে 
কে, তখন সে আর দেহ রাখবে না।? ভগ্নী নিবেদিতা লিখিয়াছেন, 
“স্বামীজীর. দেহত্যাগের অল্প পূর্বে তিনি যখন একদিন তাহার 
গুরুভাইদের সহিত কথা রলিতেছিলেন, তখন তাহাদের একজন' 
রুথাপৃষ্ঠে তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কি জান্তে 'পেরেছ তুঁফি 
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কে? স্বামীজী গন্ভীরভাবে জবাব দিলেন, হ্যা । এই 
'অপ্রত্যাশিত উত্তরে সকলেই স্তব্ধ হইলেন এবং কেহ আর তাহাকে 
এ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না ।” ইহার পর 
দেখ। যায়, জুন মাসের শেষের দিকে কোন জাগতিক বিষয়ে তাহার 
মত চাহিলে তিনি বলিতেন, "আমি আর এ সকল বিষয়ের মধ্যে 
প্রবেশ কর্তে পারি না। আমি মৃত্যুর পথে চলেছি” ইহার 
পর মৃত্যুর ছইদিন পূর্বে (বুধবার ) তিনি ভগ্রী নিবেদিতাকে বলেন, 
“আমার উপর এক মহা তপস্তা ও ধ্যান চেপে এসেছে, এবং আমি 
মৃত্যুর জন্তে তৈরী হচ্ছি।” কিন্তু এই সকল কথা বা ইঙ্গিত রর 
কেহ তখন মনে করেন নাই যে তিনি সত্য সত্যই অতি সত্বর ইহধাম 
ত্যাগ করিয়া! যাইবেন । 

দেহত্যাগের সাতদিন পুরে তিনি তাহার একটি শিষ্যকে 
(স্বামী শুদ্ধানন্দ ) একখানি পঞ্জিকা আনিতে বলেন। তাহা 
আনা হইলে, তিনি সেদিন উহার কয়েকখানি পাতা উল্টাইয়।৷ উহা 
তাহার নিজের কাছেই রাখিয়া দেন। এবং পরে আরও কয়েক দিন 
তিনি এ পঞ্জিকাখানি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। তীহার 
দেহত্যাগের পরে তাহার গুরুভাই ও শিশ্যগণ বুঝিতে পারেন, এ 
পঞ্জিকা দেখিয়াই তিনি দেহত্যাগের দিন স্থির করিয়াছিলেন । 
মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে স্বায়ী প্রেমানন্দের সহিত মঠের ময়দানে 
_বেড়াইবার সময়, তিনি তাহাকে মঠের দক্ষিণ পশ্চিমকোণে গঙ্গা- 
তীরবতাঁ একটি জায়গ! দেখাইয়া বলেন, “আমি দেহত্যাগ করলে 
দেহটাকে এখানে দাহ করিস্‌।” 

তাহার জীবনের শেষের দিন (8ঠ1 জুলাই, শুক্রবার ), তিনি 
'অতি প্রত্যুষে চা পান করিতে করিতে তাহার গুরুভাইদের 
“সহিত পুরাতন দিনের অনেক কথা বলিলেন। তারপর বেল ৮টার 
সময় তিনি ঠাকুরঘরে গিয়া! সমস্ত দরজা! জানালায় খিল দিয় ধ্যানে 
-বসিলেন। বেল! ১১টা পর্বস্ত এ খ্যান চলিল। তারপর তিনি 
একটি শ্তামা-সঙ্গীত গাহিতে গাছিতে মন্দির হইতে বাহির হইলেন 
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ও উঠানে নামিয়া সেখানে পায়চারি করিতে লাগিলেন । তখন 
স্বামী প্রেমানন্দ তাহার কাছেই ছিলেন। তিনি হঠাৎ শুনিলেন, 
স্বামীজী অস্ফুট স্বরে বলিতেছেন, “বিবেকানন্দ যা করেছে, তা আর 
একটা৷ বিবেকানন্দ ঘদি থাকত তো বুঝতো৷ |” 

অসুস্থতার জন্য স্বামীজীর আহারের পৃথক ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু 
এই দিন ছুপুরে তিনি সকলের সহিত একত্রে বসিয়া আহার 
করিলেন। এবং বলিলেন, তিনি খুবই সুস্থ বোধ করিতেছেন। 
তারপর মাত্র পনর মিনিট বিশ্রাম করিয়া বেলা ১টার সময় তিনি 
ত্রচ্মচারীদের ঘরে গিয়া তাহাদের সংস্কৃত ব্যাকরণের ক্লাসে আসিতে 
বলিলেন ও প্রায় তিন ঘণ্টাকাল তাহাদের পড়াইলেন। বিকাল- 
বেলা তিনি স্বামী প্রেমানন্দকে সঙ্গে করিয়৷ (বেলুড় বাজার পর্যন্ত 
গিয়। ) প্রায় ছুই মাইল পথ বেড়াইয়া আসিলেন। 

মঠে ফিরিয়! স্বামীজী সন্্যাসীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা 
বলিলেন । পরে ধীরে ধীরে সন্ধ্যা আমিলে তিনি ক্রমশঃ গম্ভীর 
হইতে লাগিলেন । এবং সাতটার সময় আরতির ঘণ্টা বাজিলে 
তিনি তাহার নিজের ঘরে গিয়া সেবককে বাহিরে বসিতে আদেশ 
দিয়া বলিলেন, তিনি না ডাকা পর্যস্ত কেহ যেন তাহার ঘরে 
না আসে। তারপর তিনি জপমাল৷ হাতে লইয়া গঙ্গার দিকে 
মুখ রাখিয়া জপে বসিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সেবককে 
' ডাকিয়া! ঘরের সমস্ত জানালাগুলি খুলিয়া দিতে ও তাহার মাথায় 
বাতাস করিতে বলিলেন। তারপর তিনি মেঝের উপর পাতা 
বিছানায় বা! পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িলেন। এ ভাবে ঘণ্টাখানেক 
ধ্যানমগ্ন থাকিয়া! তিনি পাশ ফিরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতখানা 
একটু কীপিয়া উঠিল এবং তিনি একটি গভীর দীর্ঘ নিংশ্বাস 
ত্যাগ করিলেন। তাহার অল্প পরেই তিনি ঘুমন্ত শিশুর ন্যায় 
কীদিয়া, উঠিলেন। ক্ষণপরে তিনি আর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস 
ফেলিলেন ও তৎ্সঙ্গে তাহার মাথাটি বাঁলিশ হইতে গড়াইয়। 
পড়িল, তীহার দৃষ্টি ভ্রমধ্যে নিব ও মুখে অপূর্ব জ্যোতিঃ। 


দ্ধ 
০ রে এ _ - সি 
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তখন জময় রাত্রি ৯টা ১০ মিনিট, মঠের আহারের ঘণ্ট। সবে মাক্র 


পড়িয়াছে। 

সেবক ছুটিয়া নীচে আসিয়া! সংবাদ দিলে, সকলে তাড়াতাড়ি 
স্বামীজীর ঘরে গেলেন। দেখা গেল নাড়ী নাই। তখনই ডাক্তার 
মহেন্দ্রনাথ মজুমদারকে আনা হইল। তিনি নান! উপায়ে তাহার 
শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিয়াও বিফল হইলেন। পরে 
রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় তিনি বলিলেন, দেহে আর পা নাই।' 
স্বামীজী মহাসমাধিমগ্ন হইয়াছেন। 

পরদিন নান! দিক হইতে গাড়ীতে, নৌকায় বা রী দলে, 
দলে লোক সকল স্বামীজীকে শেষবারের মত দর্শন করিতে মঠে, 
আসিতে লাগিলেন । পূর্বরাত্রে ডাক্তার তাহাকে মৃত বলিয়! গেলেও, 
তিনি হয়তো নিধিকল্প সমাধিমগ্র হইয়া আছেন এবং এ অবস্থা 
হইতে হয়তে। পুনরায় নামিয়া আসিতে পারেন মনে করিয়া, তাহার 
দেহ অনেক বেল। পর্যন্ত তাহার ঘরে রাখা হইল। কিন্তু তাহার 
শরীর ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে দেখিয়। তাহার গুরুভাইগণ 
বুঝিলেন তিনি দেহ ছাড়িয়াছেন। তখন কয়েকজন শিষ্ুকে সংবাদটি 
ঘোষণা করিবার জন্য এবং অপর কয়েকজনকে উহ। ভারত ও পৃথিবীর 
নান! স্থানে টেলিগ্রাফ করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠানো হইল। 
এবং আরও কয়েকজন ফুল, চন্দন কাঠ ও ধুপ-ধুনা প্রভৃতি আনিবার 
জন্য প্রেরিত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে মঠের বিস্তৃত জমি লোকে 
ভরিয়া গেল। এবং উহার চতুদিকে সুগন্ধি ধূপ-ধুনা পোড়ানো হইতে 
লাগিল। সকলেই স্বামীজীর শেষ দর্শনের জন্য ব্যাকুল । 

বেল! ছুইটার পরে তাহার দেহ খাটে করিয়া নীচে নামানো 
হইল । ..শেষক্তত্যাদি সমাপন হইলে দেহটি নূতন গৈরিক বস্ত্র ও 
পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা ভূষিত করিয়া, শরঙ্থ-ঘপ্টার ধ্বনির সহিত ধুপ, 
দীপ প্রভৃতির দ্বারা উহার আরতি করা হইল। তখন সন্ন্যাসী, 
্র্ষচারী ও ভক্তগণ খ্বামীজীর দেহ প্রদক্ষিণ করিয়! তাহার চরণে প্রণত; 
হইল্সেন। তারপর একটি শোভাযাত্রা! করিয়! “জয় শশ্রীগুর মহারাজ- 


*সাইসিশ ভারতে প্রভাগমন ও মহাসমাধি ৫৯৩ 


জীকী জয়”, “জর শ্রীন্বামী বিবেকানন্দ মহারাজজীকী জয়” ইত্যাদি 
খ্বনি করিতে করিতে তীহার দেহ. মঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তীহার 
নির্দেশিত স্থানে আনা হইল । এবং সেখানে চন্দনকাষ্ঠাদির দ্বারা 
রচিত চিতায় তাহার দেহ রক্ষিত হইলে, মন্ত্র ও স্তব পাঠাদ্দির সহিত 
চিতা প্রজ্বলিত করা হইল। গোধুলি শেষ হইবার পূর্বেই স্বামীজীক 
নশ্বর দেহ ভম্মীভূত হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল। 


আটত্রিশ 
উগসতভার 


স্বামী বিবেকানন্দের মহান জীবন-কাহিনী আমরা প্রথম হইতে 
শেষ পর্বস্ত লক্ষ করিয়াছি। জীবনটির স্থিতিকাল সংক্ষিপ্ত । কিন্ত 
'উহার কর্ম ও চিন্তার বিস্তার স্থৃবিপুল, গতিবেগ গ্রচণ্ড। তাই, দীবন 
' স্বশ্নকালের হইলেও, উহার কাহিনী বিরাট । আমরা তাহা তি 
সংক্ষিপ্তভাবেই বর্ণনা! করিতে সক্ষম হইয়াছি । 

ইহা ব্যতীত, এই জীবনটির যাহা সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান-_ 
উহার দিক-উজ্জলকর! অতুলনীয় অবদান--তাহা আমাদের 
আলোচনার বাহিরে রাখিয়া, আমরা এই পুস্তকে শুধু জীবনটির 
অত্যাশ্চ্য বৃদ্ধি, বিকাঁশ ও কর্মপ্রবাহের একটা ছেদহীন পরিচ্ছন্ন বর্ণনা 
দিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তাই আমাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে 
পুস্তকখানির শেষে এ অবদান সম্বন্ধে একটি বড় অধ্যায় সংযুক্ত 
করিব। কিন্তু বইখানির কলেবর ইতিমধ্যে যাহ! ীঁড়াইয়াছে, 
তাহাতে উহা! আর বৃদ্ধি করা সমীচীন মনে করা যাইতেছে না। 
বিশেষ, স্বামীজীর জীবনের এ অবদীন স্ৃবিরাট, ব্যক্তি ও সমাজ- 
জীবনের র্বদিকব্যাগী ও যুগযুগান্তর-প্রসারী। তাই, তাহার এ 
বিপুল অবদানের কোন বর্ণনা দিবার চেষ্টা না করিয়া, আমরা শুধু 
নিম্নে এ সন্বদ্ধে কয়েকটি মৌলিক কথ! অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 

১। প্রথমতঃ, আমর! দেখিয়াছি স্বামীজীর প্রথম জীবনের 
সর্বগ্রাসী লক্ষ্য ছিল সত্যলাভ--সেই চরম সত্য যাহার লাভে 
জীবনের সকল দুঃখ ও সকল সংশয়-সমস্তার অবসান হয়। এবং 
সেই সত্য লাভ করিয়া ও তাহারই অটল ভিত্তির উপর ধীড়াইয়া 
তিনি জগতকে তাহার বানী শুনাইয়াছেন। 


' আটত্রিশ উপসংহার ৫১৫ 


২। দ্বিতীয়তঃ, আমর! দেখিয়াছি উক্তরূপে সত্যলাভের দ্বারা 
নিজ জীবনের প্রয়োজন ও সমস্যা সকল মিটিয়৷ গেলে, তাহার প্রাণে 
জাগে ভারত ও জগত্-কল্যাণ সাধনের এক প্রচণ্ড ছুশ্রিবার আবেগ, 
যাহা তাহাকে তাহার যৃত্যুকাল পর্যন্ত সার৷ পৃথিবী ঘুরাইয় লইয়া 
বেড়াইয়াছে। ইহার মূলেও ছিল তাহার এ চরম সত্যের জাগ্রত 
অনুভূতি । তিনি দেখিতেন, যে সত্য তাহার অন্তরে, তাহাই প্রতিটি 
জীবের অন্তরে এবং এই জীব-জগণ্ তাহারই বিকাশ | ' তাই, জীব 
বস্ততঃ জীব নয়, চরম সত্য শিব, ব্রঙ্গ বা আত্মা । এবং এই একত্বের 
অনুভূতিই তাহার অন্তরে জাগ্রত করে সকল জীবের প্রতি এক 
অপার অহেতুক প্রেম, করুণা ও সমবেদন। | ফলে, জীবের ছুঃখ দর 
'করাই তাহার জীবনের ব্রত হয় । 

৩| আর শুধু ছুঃখ দূরই নয়, তিনি উহার মুলোতপাটন করিতে 
প্রয়াসী হন। তিনি দেখিলেন, যে মানুষ সকল স্থখছুঃখের অতীত 
চিরানন্দময়, নিত্যমুক্ত, অবিনাশী আত্মা, সে আত্মবিস্যৃত হইয়। জরা, 
ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সবছুঃখের আকর একটা! স্বপ্নাচ্ছন্ন মায়িক 
অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অপার ছুঃখজ্বালা ভোগ করিতেছে । তাই, 
জীবের এই মহাছ্ঃখের মুলোৎপাটন করিবার জন্য তিনি তাহাকে 
সিংহগর্জনে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন বেদান্তের মহ! বার্তা--“মানুষ, 
তুমিই “তাই” নুখছুঃখ জন্মম্তত্যুর অতীত পরমাত্বা। ওঠো, 
জাগো, তোমার স্বরাজ্য লাভ কর এবং লক্ষ্যে না পৌছানো পর্যস্ত 
- থামিও ন1।” 

৪। আর এ মহা আহ্বানের সঙ্গে এবং এ একই মহাসত্যের 
উপর ফীড়াইয়া তিনি জগণ্কে দিয়াছেন তাহার মহাসমন্বয়ের মহা 
'বাণী। 

এইভাবে তিনি যাহ! কিছু দিয়াছেন, তাহাই এ বেদাস্তোক্ত চরম 
সত্যের উপর দীড়াইয়া দ্রিয়াছেন। আর তৎুসঙ্কে তিনি জগদ্বাসী 

'সকলকেই পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন, “ব্যক্তি, সমাজ ও সমগ্র মানবকুলের 
কল্যাণের জন্য তোমরা তোমাদের ধর্মে, কর্সে ও জীবনের জব 


৫৯৬ ্বামী বিবেকানন্দ 


কিছুতেই এ মহা সত্যের প্রয়োগ করিয়! চল। ইহার দ্বারাই রচিত 
হইবে নৃতন জীবন ও নূতন সমাজ-সভ্যতা, যাহার মূলমন্ত্র হইবে 
ত্যাগ ও সেবা, মিলন ও সহযোগিত।, গ্রহণ ও সমন্বয্ন |” 

কি সুন্দর, কি মোহময় ও চিত্তাকর্ষক স্বামীজীর এই বহুমুখী 
অবদান, তাহার একটি মাত্র দৃষ্টাস্ত দিয়া আমরা আমাদের কথ! শেষ 
করিব। ম্বামীজী তাহার কালিফোণিয়ার একটি বক্তৃতা (76 
৬/৪% 6০ ৮06 13691158101) 06 00101561991 [২০116101) ) এইভাবে 
শেষ করেন-- | 

"আমাদের মূলমন্ত্র হবে গ্রহণ বর্জন নয় ।--*আমি মুসলমানের 
মসজিদে যাব; আমি গ্রীষ্টানদের গির্জায় যাব ও সেখানে ক্রুশের 
সামনে নতজানু হব ; আমি বৌদ্ধ মন্দিরে যাব এবং সেখানে বৃদ্ধ ও 
তাহার ধর্মের শরণ লব । আমি বনে যাব ও সেখানে সকলের হৃদয় 
উজ্জ্বলকর1 আলো দর্শনের প্রয়াসী হিন্দুর সহিত ধ্যানে বস্ব | 

“.**বেদ, বাইবেল, কোরান এবং অপর সকল ধর্মপুস্তক ( ঈশরের 
বিরাট পুস্তকের ) কতকগুলি পৃষ্ঠামাক্র এবং (এ পুস্তকের) আরও অন্ত 
পৃষ্টা ওলটানো বাকী রয়েছে ।.*.অতীতে যা কিছু ছিল তা৷ আমর! 
গ্রহণ করব, বর্তমানের আলো আমরা উপভোগ করব এবং ভবিষ্তুতে 
যা কিছু আসবে তার জন্যে হৃদয়ের সকল জানাল খুলে রাখব । 
অতীতের লঈশ্বরজ্ঞ পুরুষদের নমস্কার, বর্তমানের মহাপুরুষদের নমস্কার 
এবং ভবিষ্যতে যার আসবেন তাদেরও নমস্কার ৷” 

কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মনে পড়ে সর্ব ধর্মের উপাসক . 
ত্রীপ্রীঠাকুরকে ও তাহার (সি'থির ত্রৃক্ষসমাজে উক্ত) একটি প্রণাম-উক্তি 
.-৮ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম ; 
সাকারবাদী ভক্তের, নিরাকারবাদী ভক্তের চরণে প্রণাম ; আগেকার 
ব্রক্ষজ্ঞানীদের চরণে, ব্রাঙ্ষসমাজের ইদানীং ক্রক্মজ্ঞাশীদের চরণে 
প্রণাম ।” | 

বন্ধতঃ স্বামীজী বেদান্ত প্রচার  করিয়। উহার এই সুরত বিগ্রহ 
ভ্রীভীঠাকুরকেও- প্রচার. করিয়াছেন । এবং এই খুগ-দেবতাবই 
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বার্তাবহরূপে তিনি একটি অতুযুজ্জল জ্যোতি্ষের স্ায় সারা পৃথিবী 
পরিক্রমা করিয়! গিয়াছেন। গরিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার উদাত্ত 
কণ্স্বর আজিও বাজে আমাদের প্রাণে, মনে, শ্রুতিতে । এবং 
যতদিন--যত শতাব্দী ধরিয়া তাহার কাজ চলিবে, ততদিনই তাহা 
বাজিতে থাকিবে । 


৬ তৎ সত ও। 


